৫ 


প্রথম সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৬৫ 


স্টামাচরণ মুখোপাধ্যা 
করুণ। প্ররিপ্টার্স 

১৩৮, বিধান সরণী 
কলকাতা-৪ 


ছুমিক 


ছেলেবেলায় পল্লীগ্রামে এঅষ্টপ্রহর' বা "চব্বিশ-প্রহরে'র আসরে 
কীর্তনীয়াদের পদাবলী-কীর্তন শুনিয়। বেশ ভাল লাগিত। একটু বড় হইয়। 
কলেজে পড়িবার সময় ঠবঞ্চব কবিদের লেখ ছুই চারিটি কবিতা পড়ি। তখন 
কবিতাগুলির কাব্যোৎকর্ষের দিকেই নজর ছিল। শ্রিক্ষকতা করিবার সময় 
ভাল করিয়া পড়িয়া বুঝিতে পারিলাম, এগুলি কেবল কবিতা নয়, বৈষ্ণব- 
কবিতা-ম্হাজন-পদাবলী ৷ এইহ্ত্রে বৈষ্ণব তত্ব-দর্শন সম্পর্কেও কিছু পড়াশ্তন। 
করি। তারপর হালের "গাথাসপ্তশতী” (গাহাসত্ডসঈ ) সম্পাদনাকালে 
দেখিতে পাইলাম, ইহার কোন কোন প্রেমকবিতার মহিত বৈষ্ণব প্রেম- 
কবিতার বেশ সাদৃশ্ঠ আছে । বইটিতে বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা ও সংস্কৃত প্রেম- 
কবিতা হইতে সাদৃশ্টমূলক পদ্দ চয়ন করিয়া উদ্ধৃতি দিয়াছি। কিছু কিছু নোট্‌ 
করিয়া রাখি । ক্লাসে পড়াইবার সময়ও কিছু সংগ্রহ করি। গাথাসপ্তশতীতে 
রাধিকা-কৃষ্ণ, গোগী-রুষণ সম্পর্কে সাধারণ মানবীয় প্রেম-কবিতাও রচিত হইয়াছে 
দেখিতে পাই। সংস্কৃত ও প্রাকুতে কষ্চলীলাবিষয়ক কবিত। বহু প্রাচীন কাল 
হইতেই প্রচলিত। সংস্কত-প্রারৃতে রসসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট প্রেম-কবিতারও অসন্ভাব 
নাই। ভক্ত বৈষ্বকবিগণ এইগুলি হইতেই যেন প্রেরণ। পাইয়াছেন বলিয়া 
মনে হইল | দেখিয় মনে হয় বৈষ্ণব কবিদের অমান্গুষী রাধা-কষ্ণ-প্রেমলীলার 
কবিতার প্রেক্ষাপটে রহিয়াছে মাঙ্ুষী প্রেমলীলার কবিতা । গ্রন্থমধ্যে 
এই জিনিসটি দেখাইবার চেষ্ঠা করিয়াছি। বস্বদর্শক সাহিত্য-রসিকের 
দৃষ্টিকোণ হইতে জিনিষটিকে দেখা হইয়াছে,_-তত্বরসিক ভাবুক মহাজনদের 
দৃকৃকোণ হইতে নয়। কবি-সার্বভৌম রবীন্দরনাথই প্রথম এদিকে আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (তু. 'টবষ্ণব কবিতা” )। আশ! করি ভাবরমিক বৈষ্ণবগণ 
ইহাতে ক্ষুপ্ন হইবেন না । “বঞ্চব পদাবলী? ন্বগাঁয় বস্ত, রাধাকৃচ এবং তাহাদের 
প্রেমলীল। মানুষের মত হইলেও মানবিকতার উধের্ব। 

পূর্বগ্ছরিদের নিকট বহু সাহায্য পাইয়াছি। 'গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে .. কৃতজ্ঞতা- 
সহকারে তাহার উল্লেখ করিয়াছি । অপক্ষপাতভাবে “সহজ বস্ত' (ছ্বাঁভাবিক 
বন্ত) আপন ক্ষুত্রশক্তিতে বিবেচনা করিয়াছি । কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 
ভাষায় বলা চলে-_- 


| ছু ] 
নাহি কাহাসে। বিরোধ নাহি কাহাঁ অনুরোধ 
সহজ বস্ত করি বিবেচন। 
যদ্দি হয় রাগ দ্বেষ, তাহা হয় আবেশ 
সহজ বস্ত না যায় লিখন ॥” 
[ শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে মধ্যলীলা ২য় পরিচ্ছেদ ] 


আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত স্থকুমার সেন মহাশয় গ্রন্থটির একটি মহামূল্য 
মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়াছেন। ইহা গ্রন্থ ও গ্রন্থকার দুয়েরই গৌরব । আমার 
ভৃতপূর্ব ছাত্র, অধুনা গৌহাটি বিশ্ববিদ্বালয়ের স্নাতকোত্তর বাংল! বিভাগে 
সহকর্মী শ্রীমান্‌ উধারঞ্চন ভট্টাচার্য বইটির সুচীপত্র ও নির্ঘনট প্রস্তুত করিয়া 
দিয়াছেন এবং নানাভাবে সহায়তা করিয়া গ্রন্থটি প্রকাশে সাহায্য করিয়াছেন। 
তাহার সহিত আমার যে সম্পর্ক তাহাতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ নাই। 

কলিকাতার "ওরিয়েন্টাল বুক কোৎ-এর শ্রহিতেন্দু ভট্টাচার্য এবং 
'সারদ। প্রিটিং-এর শ্রীভৈরব নন্দীর অকৃত্রিম সাহাষ্য না পাইলে বইখানি 
প্রকাশিত হইত কিনা সন্দেহ । ভজ্জন্য উভয়কেই ধন্যবাদ । 


প্রীদেবিদাস ভট্টাচার্য 


ন্ট 


প্রথম অধ্যায় ** ১--৬. 
স্থচনা- গ্রন্থতালিক! 
দ্বিতীয় অধ্যাস়্ কু 


প্রেমের সংজ্ঞা ও ত্বরূপ-_ প্রেমগীত্তির উত্তব ও বিকাশ-_বিভিন্ন শ্রেণীর 
প্রেমকবিতা__-আলোয়ার-সম্প্রদায়__সুফী-সম্প্রদায়_বৌদ্ধ সহজিয়া 


তৃতীয় অধ্যাস্্ '* ৩৮--৪৪ 
লোকসাহিত্য 

চতুর্থ অধ্যায় রর দি 
ধর্মসাধনায় নাবীসঙ্গিনী 

পঞ্চম ভধ্যায় রি ৪৮--৫৫ 
ভক্তিবাদ-_ভক্তির শ্রেণীবিভাগ 

ষষ্ঠ অধ্যায় - ৫৬--৭৮ 


রসতত্ব-_-রসের শ্রেণীবিভাগ--গোড়ীয় নি রসতত্ব ও তাহার 
প্রকারভেদ 


সপগ্তম অধ্যায় ৭৯---১৩২ 
রাধারুষ্ণকাহিনীর প্রাচীন 7 পরবর্তী রূপ-_ 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন £ শ্রীচৈতন্যের “অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ', চৈতন্য-তত্ত 
-রাধাকুষ্চলীলার রূপক বা জীবাত্মা-পরমাজ্মাবাদ 


অষ্টম অধ্যায় .* ১৩৩-_-১৩৯ 
শঙ্করদেব 
নবম অধ্যায় ১৪০---১৬৯ 


গোপীকাহিনী-_-পুরাঁণাদিতে গোগীকাহিনী, প্রি আপৌরাণিক 
সাহিত্যে গোপীকথা--গোপীপ্রেম বা গোপীভাব-_রাধাতত্ব,শ্রাচীন 
সাহিত্যে রাধার উল্লেখ--সখীসাধনা বা সখীভাব-_শ্বকীয়া ও পরকীয়! 
তত্ব বা শ্রীচৈতন্ত-প্রবতিত বৈষ্বধর্মে প্রেমের শ্রেণীবিভাগ 
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দশম অধ্যায় ** ১৭০---২৮৪ 
বৈফব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ 
বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেশীবিভাগ_বৈষ্ব পদাবলীর ভাষাঁ_বৈষ্ব 
পদাবলীর অলংকার-_কীর্তন_পদাবলী-সাহিত্যের কাব্যন্বরূপ-- 
প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী--চৈতন্ত-সমকালীন ও অব্যবহিত 
পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব পদাবলী-_-ঠৈতন্য-পরবর্তী যুগ__ আধুনিক যুগের 
ব্রজবুলি-সংস্কতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী 

একাদশ অধ্যায় ২৮৫-_-৫৬৭ 


বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য ও পূর্বতন টিন প্রেমকবিতার তুলনা- 
মূলক আলোচনা £ 


বাল্যলীল! ও বাখ্সল্যরস--রাধাকৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি-_বেষ্ণব পদ-সাহিত্যে 
পূর্বরাগ ও অন্থরাগ- বৈষ্ণব-পদাবলীর প্রেম-বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপাঙ্- 
রাগ--রমোৎগার--পদাবলী-সাহিত্যে অভিসার--বৈষব পদাবলী 
সাহিত্যে মান ও কলহান্তরিতা-_-পদাবলী-সাহিত্যে উৎকণ্ঠিতাঁ বৈষ্ণব 
পদাধলী-সাহিত্যে বাসকসঙ্জী--টৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে বিপ্রলব ধা 
-পদ্দাবলী-সাহিত্যে 'খণ্ডিতা-পদাবলী-সাহিত্যে শ্বাধীন-ভর্তৃকা_ 
পদাবলী-সাহিত্যে মাথুর ও (প্রোধিতভর্তৃকা-_প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ-_ 
পদাবলী-সাহিত্যে বারমাসিয় ও চৌমাসিয়া 


দ্বাদশ অধ্যায় '** ৫৬১--৫৯৭ 
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে সম্তোগ ব৷ মিলনলীলা 
নৌক্রীড়া বা নৌকাখণ্ড, দানলীলা, ভাবসম্মেলন বা ভাবোল্াস, 
রাসলীলা, বসন্তলীলা 


ত্রয়োদশ অধ্যায় -** ৫৯৮-৬২২ 
উপসংহার 
নির্ঘণ্ট "** ৬২৩-৮৬৩৪ 


ব্যক্তি-নির্ঘণ্ট, গ্রন্থ-নির্ঘণ্ট, ইংরাজী নির্ঘণ্ট 


বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও 
উৎস 


প্রথন্ম অন্যাশ্র 


বৈষ্ুব-পদাবলী সাহিত্য পাঠ করিয়া কবিকুলগ্তরু রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব 
কবিকে মুগ্ধ চিত্তে প্রশ্ন করিয়াছেন__“কোখা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি' | 
বৈষ্ব কবিগণ ব্রজের অপ্রাকৃত রাধাকষ্ণপ্রেমের কথা বলিতে গিয়। “প্রাকৃত 
নর-নারীর প্রেমকে উপেক্ষা করেন নাই। রাধারুষ্ণের অলৌকিক প্রেমের 
যে বিকাশ-ধারা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাহার হুব চিত্র 
বাস্তব জীবনেও পাওয়া যায়। পদাঁধলী-সাহিত্যে র।ধাকষ্ণ-প্রেমের পূর্বর।গ, 
অন্থরাগ, মিলন, মান, অভিমান, বিরহ প্রভৃতি পর্যায়গুলি প্রাচীন ভারতী 
প্রেমমাহিত্যের সহিত একই স্তরে বাধা । বৈষ্ণব পদাবলীর অপ্রাকৃত 
প্রেমের পশ্চাৎপটে রহিয়াছে পূর্বযুগের প্রাকৃত প্রেম_-যাহ1 সংস্কত-প্রারত- 
পালি-অবহট্ঠ সাহিত্য হইতে রসধারা লাভ করিয়াছে । রাধাকষ্জের 
অপাথিব প্রেমলীল! প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র, কাব্য-সাহিত্য ও 
কামশাস্্বে বণিত পাখিব প্রেমের আদর্শকেই হুবহু অন্থসরণ করিয়াছে । 
এই গবেষণামূলক নিবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমর। দেঁথিব বে 
রাপাকুষ্ণপ্রেমের পটভূমিতে রহিয়াছে- পাখিব প্রেম_যাহ! প্রাচীন ভারতীয় 
কবিগণ তাহাদের কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রেম-ভক্তিবাদ -বা তবদৃষ্টিও 
তাহার সহিত মিশিয়া গিয়াছে । প্রাচীন ভারতীয় প্রেমগীতিকায় বিরহের 
বা দেহাতীত বা অমূর্ত প্রেমের সুক্রূপের বর্ণনা থাকিলেও কবিগণ সম্ভোগ বা 
প্রেমের স্থুলরপের উপরই বেশী জোর "দিয়াছেন, কিন্তু বৈষ্ণব কবিগণ 
প্রবাস বা বিরহের উপরই অধিক জোর দিয়াছেন এবং প্রেমের এই-সুস্মমৃতি বা 
উচ্চগ্রাম ( অমূর্তভাঁব ) হইতে অতি সহজেই তাহারা আধ্যাত্মিকতার স্তরে 
গিয়া! উপস্থিত হইয়/ছেন। 


২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বৈষ্ব-পদ|রলী একাধারে সাহিত্য এবং সঙ্গীত। প্রাচীন ভারতীয় 
গীতিকবিতার বিশেষত সংস্কৃত গীতিকবিতার ধারাই বৈষ্ণবকবিতাতে 
অনুস্থত হইতে দেখা যায়। 
পদাবলী-সাহিত্য শুধুমাত্র রাধাকুষ্ণের অপাথিব (প্রেমলীলা-গাখা! নহে, 
কেবলমাত্র দেবতার সঙ্গীত” বা এদবী-লীল। নহে, ইহা! যে পাথিব নর-নাকীরও 
প্রেমের ছবি। বৈষ্ণব মহাঁজনদের রচিত পদাবলীতে মানবজীবন-রহস্ত 
ও নিখিল নরন|রীর প্রণয়লীল। যেন মূর্ত হইয়৷ উঠিয়াছে। তাহারা কোথা 
হইতে এই ছবি পাইলেন? রবীন্দ্রনাথের ভাষার বল! চলে_-“কোথা তুমি 
শিখেছিলে এই প্রেমগনি/বিরহ তাগিত । 
অন্ুসঞ্ধ।ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিতে পাইলাম-_কোন কোন গ্রন্থক|র 
এই বিষয় সর্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিরাছেন, কেহ বা কেবলমাত্র ইঙ্গিতই 
দিয়াছেন। কবিগুরু প্রশ্ন করিষাছেন-- 
__হেরি কাহার নয়ান, 
রাধিকার অশ্র-আীথি পড়েছিল মনে? 
বং সং ক 
এত প্রেম কথা” 
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা 
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার 
আখি হতে? ?১ 
এই প্রশ্নের কোনো উত্তরই কোনো পুষ্তকে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হঘ 
নাই। বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে উক্ত বস্তুটি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচন। 
কর! হইবে । 
বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে “বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট 
ও উৎস” বিষয়টির বিস্তৃত ও বিশদ আলোচনা কর হইয়াছে। দিশাল 
সংস্কত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ সাহিত্য হইতে ভাবধারা, কাব্যরীতি ও পদ চয়ন 
করিয়! বৈষ্ণব-পদাবলীর রাধা-রুষ্ণ-গোগী-প্রেমের পর্যায়ক্রমে সাজান হইয়াছে । 
বৈষ্ণধ মহাজনদের পদাবলী বাধাকষ্ণের "অপ্রা্ৃত' প্রেমের যে ছবি 
আমরা! পাই, তাহার অন্থবূপ চিত্র আমরা নর-নারীর বাস্তব জীবন এবং 


১ «বৈষ্ণব কবিত,_-পোনার তরী 


বেফবপদাবলা পাহত্ত্যেম শল্গান্মাচাত ভিসা 


পূর্বতন ভারতীয় সাহিত্যেও লক্ষ্য করি। সংস্কত-প্রাকৃত-অবহট্ঠ (লৌকিক ) 
কবিতার সরণি ধরিয়াই জয়দেবের গানে (অর্থাৎ, গীত-গোবিন্দে) বাধাকৃষঃ 
প্রেমলীল। প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহ হইতে বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে 
পরিণতি লাভ করিয়াছে । এক কথায়, বৈষ্ব-পদ|বলীর অপ্রাকৃত প্রেমের 
পশ্চাৎ্পটে রহিয়াছে প্রাকৃত প্রেম। আমার বিশ্বাপমতে- উক্ত বিষয়বস্তাটর 
কোন গ্রন্থেই পূর্ণাঙ্গ ও ধারাবাহিক আলোচনা করা হয্র» নাই (তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে )। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্র ও কাব্যধারার দৃষ্টিকোণ হইতে 
বৈষ্ণব-পদাবলীকে দেখিবার চেষ্ট। করা হইয়াছে । সেই সঙ্গে উহার বৈষ্ণ্তা) 
রাধাকৃষ্ততত্ব ও প্রেমভক্তি আলোচনা কর! হইয়াছে । 

বর্তমান নিবন্ধটি লিখিবার সময়ে বহু গ্রন্থকারের গ্রন্থ হইতে সাহ]যা 
পাইয়াছি । যে সমস্ত গ্রন্থকারের নিকট হইতে সাহাধ্য পাইয়াছি, তাহাদের 
সকলের নিকটই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা শ্বীক|র করিতেছি । যে সব 
গ্রন্থ হইতে প্রত্যক্ষভাবে স|হায্য পাইয়াছি, শুধুমাত্র তাহাদের একটি তালিকা 
নিম্নে প্রদত্ত হইল। 


॥ গ্রন্থ তালিকা ॥ 


অবস্কিওর রিলিজিয়াস্‌ ক।ণ্টস্‌ এযাজ, ব্যাক্গ্রউণ্ড অব. বেঙ্গলী লিটারেচর 
-_-এনস্‌. বি. দশগ্ুপ্ত 

(0130915  1991181008 08188 93 13801080070 ০? 73606811 
)109:৮016) 

অভিজ্ঞ/ন-শকুন্তলম্ব_কালিদাস 

অশম্রু-শতক 

আবুলি হিস্ট্রি অব বৈষ্ণবিজন্‌ ইন্‌ সাউথ ইপ্ডিয়া-_এস্‌. কে. আয়েঙ্গার 

(10%117 71950:5 01 81909851970 10 9০61 10019) 

আধাসপ্তশতী- গোবর্ধনাচার্ধ (পণ্তিত বানকান্ত ত্রিপাঠী সম্পাদিত ) 

ইন্ট্োডাক্স|ন্‌ টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজম্-_এস্‌. বি. দাশগ্প্ঠ 

(17009006190 60119101010 73000101920) 

উত্তররামচরিত--ভবভূতি (হরিদাস ভট্টাচার্য সম্পাদিত ) 


বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


উজ্জল-নীলমণি__বূপগোশ্বামী 

এ হিষ্্রি অব ব্রজবুলি লিটেরেচর--ডঃ স্থকুমার সেন 

(6 818601ঘ ০01 ড19,1810911 14106796019) 

কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয়- টমাস্‌ সম্পাদিত 

কর্পুরমগ্তরী--বাজশেখর 

কাব্য-প্রকাশ--মন্মট ভট্ট 

কাব্যান্ুশাসন--_হেমচন্দ 

কুমার-সম্ভব-'কালিদাস 

কষ কর্ণ মৃত--বিশ্বমঙ্গল 

খিল-হরিখংখ-বঙ্গবাসী সংস্করণ 

গাহসন্তসঈ--হাল (বরাঁপ।গোবিন্দ বসাক সম্পাদিত ) 

গীত-গোবিন্দ_-জয়দের 

গোবিন্দ-লীলাম্বত--কৃষ্তদ।স কধির[জ 

চধাগীতিপদ[বলী--ডঃ স্বকুমার সেন সম্পাদিত 

চণ্ডীমঙ্গল--মুকুন্দর|ম 

টেতগ্চচবিতামৃত--কৃষ্ণদাসকবিরাজ (হরেক মুখোপাধ্যার ও সুবল 
মিত্র সম্পাদিত ) 

চৈতণ্যচরিতের উপাদান--ডঃ বিমানবিহারী মন্ত্রমদার 

টচৈতন্যত]গবত- _বুন্নাবন দাস 

জগন্মথবল্লভ নাটক--বায় রামানন্দ 

দানকেলিকো মুদী--ধপ গোস্বামী 

ধবহ্য(লে।ক--আনন্দবর্ধন 

নারদীয় ভক্তিস্ত্র 

পদকল্পতরু--সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত 

পদাবলী-পরিচয়--হরেকঞ্চ মুখোপাধ্যায় 

পদ্মপুরাণ-_ 

পদ্যাবলী-_-ূপগোস্বামী (স্বশীলকুষার দে সম্পাদিত ) 

প্রাকৃত-পেক্গল- চন্দ্রমোহন ঘোষ সম্পাদিত 

গ্রীতি-সন্দর্ত_জীবগোস্বামী 

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ( ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ ও পরার্ধ)_-ডঃ স্বকুমার সেন 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস ৫ 


বাক্ষল। মাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড 
--ডঃ অসিতকুমার বন্দো।পাখ্যায় 
বাংলার লোক-সাহিত্য--ডঃং আশুতোষ ভট্টাচার্য 
বিক্রমোর্ধশীয়--কালিদাস 
বিষুপুরাণ-_বঙ্গবাসী সংস্করণ 
বিদগ্ধমাধব- _রূপগোস্বামী 
বেণীসংহার- _ভট্টনারা ়ণ 
বৈষণব-পদাবলী- হবেকষ্চ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
বৈষ্ণব-পদাবলী--কলিকাত। বিশ্ববিভ্ভ/লয় প্রকাশিত 
বৈষ্ঞব-সাহিত্য--ত্রিপুবাশক্কর সেনশান্তরী 
বৈধব কে, এও মুভমেন্ট স্ুশীলকুমার দে 
(ড8181)3958, [79101 200 110৮6110916) 
বৈষবিজম্‌ টৈধিজম্‌ এাও আদার মাইনবু রিলিজিরাস্‌ সেক্স 
আর. জি. ভাগার্কর 
(৬8150851810, 981৮1310800 06109 10100 1২91161003 96068) 
ভন্তিরসাম্বত-সিন্ধু--রূপ গোস্বামী 
ভারতাঁধ সাহিত্যের ইতিহাস-_-ডঃ সুকুমার সেন 
মহাভারত--বঙ্গবাসী সংস্করণ 
মালতীমাধব-_ভবভূতি 
মার্কগেয়-পুরাণ 
যেঘদূত- কালিদাস 
মৈমনসিংহ-গীতিকা! এবং পূর্ধবঙ্গগীতিক1- দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত ৭ 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
যছুর্বেদ 
ববীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান--বিমানবিহারী মজুঘদার 
রবীন্দ্র রচন।বলী- বিশ্বভারতী সংস্করণ 
রঘুবংশ- -কাণ্লদাস 
রাধাতন্ত্ 
রামায়ণ 
ললিত-মাধব- রূপগোস্বামী 








৬ টৈষ্ব-পদাবলী সাহিতে।র পশ্চা্সট ও উৎস 


শঙ্গধর-পদ্ধতি- পিট।বু পির।রূসন্‌ সম্পাদিত 

্রীরুষ্ণকীর্তন--বড়ু চণ্তীদাস ( বসন্ভরঞ্জন বিহববল্লভ সম্পাদিত ) 
শ্রীরু্৫-বিভয়--ম|লাধর বস্থ 

শ্রীরুষ্জ-সন্দভ--জীবগোন্বামী 

্র্বীপদামৃত-ম1ধুরী- খগেন্দ্রনাথ মিত্র ও নবন্বীণচন্দর ব্রজবাসা সম্পাদিত 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা | 
শার|প|র ক্রমবিকাশ -দশনে ও সাহিত্যে শশিক্ষণ দাশ খ্রি 
যোড়শ-শভাব্বীর পদাবলা-সাহিত্য--বিমানবিহ।বরী মন্ত্রমদ।র 
সছুক্তিকণ[মুত -শীদর দস (সুরেশচন্দ্র বন্দো|ণাধাব সম্পদিত 
সরহের দোহ[কো ষ-- প্রবে।ধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত 

স|ণনম|ল। 

সাহিত্য-দ্পন -বিশ্বনাথ কবিরাজ (খুরুন।থ বিদ্যা নিশি সম্পাদিত 
সিলেক্ট ভাসেস অব গাহাসউসঈ অব হ|ল দেবিদ|স ভট্টাচ।ঘ 
(5০5০৮ 67398 01 981589800381 01 1718) 

কুক্তিমুক্তাবলী 

হিম্স্‌ট দি আল্ব/রস্--'জে, এদ্‌. এম্‌. হুপার 


 ি 


সশর্টা 


স্পা 


(0075 10 1109 4158৯) 


অজ্ঞাতসারে অনেকের নিকট হইতে বিষয়বস্ত গ্রহণ করিরাছি, সরবত 
তাহ।র উল্লেখ করা সম্ভব হয় নাই, উহাদের কাছেও কুতজ্জতা-সহক।রে খণ 
স্বীকার করিতেছি । 


হ্বিভীম্র অন্্যাম্ 


ঞেমের মং! ৪ ত্ব্ধাগ 


প্রাচীন ভাবলীয কবি পেমেব সজ্জা প্তে গিষা বলিষাছেন-_ 
'অগ্লোগ্ন মিলিদসস মিধুণস্স মএবদ্ধত স।সণ্ণে *ক১ পণঅ গন্তিণ পেন্ম 
তি ছইল্ল। ভণ তি" 1৯--মদনেব আদ এমে পবম্পব মিলিত নবনাকীব 
(যুবক যুবতী) মধ্যে যে প্রণযণখি নিবন্ধ হয, পঞ্ডিতেরা তাহাকেই 
"গ্রম বলে। 

প্রেমেব উদ্ভব « হাব কাবণ ও বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা কবা হইয'ছে | 
প্রেমেব তিনটি স্বকে তিনটি পৃথক পুখক নামে অভিহিত কবা ভঘ প্রণয, 
(প্রমণন্থি ৭ অন্তব|গ | যুবক যুবতী পবম্পবেব প্রতি আকর্ষণ অন্ভভব কবিপে 
প্রণয বল! হয। এই আকর্ষণ নবনাবীব বাহক সপ লাবণ্য দেখি! জন্মিতে 
সবে ব। পৃবজন্মে স স্বীধবশে সঘটিত হইতে পাবে । 

তচ্চেতস। স্মবতি নৃনমবে|ধপৃব" 
ভাবস্থিবানি জননান্তবসৌহ্বাদানি ।২ 

_যষে উত্ক্।) তাহা প্রকৃতপঙ্গে জন্মা্বেব জগ্ত অন্ত অন্থবে 
দৃবদ্ধ কিন্ত স্পষ্টৰপে অপ্রতীয়মান গ্রীতিবিশেষেব স্থৃতিমাত্র ॥ 
এই আকষণ মুলত দৈহিক সাধবণত ন।যিক]ৰ অপকপ দেহ সৌষ্ঠব ৭ 
তাহাব পঞ্চ স্রন্দব অঙ্গেব সম্মিলিত প্রভাবেহ প্রণষ্বে জন্ম হয়। তাহাব পৰ 
যুবক বা খুবতী মুগ্ধ হইমা শির্জনে অবস্থান কবে ও পবস্পবেব কপ গুণ লই 
চিন্তা কবিতে থাকে । তখন তাহাবা নিজেদেব কর্তব্য ভুলিঘা শিষ। ত।হ[দেব 
প্রথম দর্শন হইতে সমন্ত ব্যাপাৰ আলোচনা কবিতে কবিতে মনে কবে নেন 
প্রিয়তমা বা প্রিফতম তাহাদেব চিত্তে লান, লিখিত ব। প্রন্ববিদিত হয়া 
িঘাছে। তাহাবা তখন সর্বত্রই তাহাদের উপস্থিতি দর্শন করে, অনুভব বা 
স্পর্শ কবে। দুধ অণ্গ একই পবাণ এই অগ্ভূতিই তখন কাযকব । এই 
অবস্থা প্রেমকে প্রেমগ্রন্থি বলে। পুবাবস্থাব সকল স শয় সন্দেহ, কলঙ্কেব 
অবলুপ্তি ঘটিয! থাকে । 


১ রাজশেখরের “কপৃবমঞ্তীগী”, ৩য় জবনিক]। 
২ কালিদাস, “অভিজ্ঞান-শকৃত্তর মৃ”, ৫ম অকস্ক ২য় শ্লোক। 


৮ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


কবি ভবৃতি বলেন__ 
ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হবদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমংগে । 


ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরন্গরধ্য মুদ্ধাং 
তামেব, শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ ॥* 
_-তুমি আমার জীবন, তুমি আমার দ্বিতীয় দয়, তুমি আমার নয়ন- 
যুগলের জ্যোৎসস। এবং তুমি আমার অংগে অমৃত ইত্যাদি শত শত প্রিরোক্তি 
দ্বার| সরলাকে ( সরলবুদ্ধি সীতাকে ) সন্ভুগ করিয়া» তাহাকেই-_-অথবা খাক, 
আপন।র নিকট ইহ।র পর বলিয়। আর কল কি” 
এই মমখরস ক্রমে ক্রমে বিবধিত হইয়। উভদ্ধের মনোভাব প্রকটিত করে । 
এই অবস্থার নানাবিশ বিলাস-বিভ্রম দেখা দেয়। অন্তরের কামনা-বাসন। 
তাহাদের দৃষ্টিতে, ব্যবহারে ধরা পড়ে, ছুলক্ষ্য হইলেও প্রকাশিত হইয়া পড়ে 
তাহাদের হৃদয়ের 'তপৃতষা” । চিত্তগত প্রেমেই অন্গরাগের উৎপত্তি । রম্ণীর 
দেহ-সৌভাগ্যই প্রেমের প্ররুত হেতু, অলংকার।দির শোভা নিতান্ত গৌণ। 
রাজরাণী, গৃহস্থ রমণী ও সাধারণ নারীর প্রেমের মন্যে কোন বিশেষত্ব নাই, 
যেহেতু বহুমূল্য অলংকারের উমর প্রেম নিভর করে না। 
কোনো কালে, কাহারও সহিত যদ্দি প্রেমের বন্ধন হয় তবে তাহার কারণ 
কিন্তু সকল সময় “রূপ' নয়, কেনন৷ প্রেমই নিজের স্বভাবে সৌন্দধ সৃষ্টি করিয়। 
লর। প্রেমের গতি দুঙ্ঞের, বক্র- বোঝা বড়ই শক্ত । আবার প্রেম-সংঘ্টনের 
সংগত কারণও খুজিয়া পাওয়া যায় না। 
ব্যতিষজতি পদার্থানান্তরঃ কোহপি হেতু- 
নন খলু বহিরুপাধীন্‌ প্রীতয়ঃ সংঅয়ন্তে 1২ 
--আ|ভান্তরিক কোন কারণ পদার্কে পরস্পর সম্মিলিত করে, কিন্তু 
ভ/লবাস!টা বাহিরের কোন সম্পর্ককে অবলম্বন করে না। 
আবার কাহারও প্রতি কাহ'রও অন্রাগাজ্মক প্রণয় জন্মে, যে প্রণয়কে 
লোকে 'তারামৈত্রক' বলে, সেই প্রণয়কে লোকে 'ইয়ত্তাবিহীন? ও “অক 'বণজন্তা 
বলিয়া থাকে । 
আবার, অকিঞ্চিদপি কুর্বানঃ সৌখোছুখোন্তপোহতি 
তত্তস্ত কিমপি ড্রবাং যো হি যস্ত গ্রিয়ো জনঃ 


১  ভবডুতি, 'উত্তবরামচারত?। ২ ভবভভূতি, উদ্তররামচরিত ৬১২। ৩ ভবভতি। 


৩ 


প্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নি 


_-( প্রিয়জন) কিছু না কবিয়াও সখ দ্বারাই ছুঃখ নাশ করে, কারণ যে 
যাহার প্রিয়জন সে তাহার নিকট কোন অনিরচনীয় ভ্রব্য।' দাম্পত্য প্রেমের 
স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া ভবভূতি একটি অপূর্ব কথ বলিয়াছেন। রাম ও সীতার 
দাম্পত্য-প্রেম প্রসঙ্গে কবি কথাটি বলিয়াছেন__ 

অদ্বৈতং স্খছুঃখয়োরন্থুগুণং সর্বাস্ববস্থাস্থ যৎ 
বিশামে। হৃদয়ন্য যত্র জরসা যম্মিমহাযো। বূসঃ। 
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যং স্সেহস!রে স্থিতং 
ভদ্দং তশ্ত সুমানুষশ্ত কখমপ্যেকং হি তথ প্রাপাতে। 

_ষে বস্তু স্থখ ও দুঃখের অভিন্ন আশ্রয় এবং সকল অবস্থাতেই অন্রকূল, 
যেখানে পরিশ্রান্ত ঘদয়ের বিশ্রাম হয়, যাহার প্রতি অন্ররাগকে বার্ধক্য৪ হরণ 
করিতে পারে না এবং কালে লজ্জার আবরণের অভাব হইলে, যাহা অন্রাগের 
পরিপক্ক উংকষ্ট অংশে অবস্থান করে, সেই সঙ্জনের নিরবচ্ছিন্ন সেই মঙ্গলটি 
অতিকষ্টেই পাওয়! যায় 1 

ভারতীয় কবিগণ প্রেমের মিলন বিরহ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন । বেশীর ভাগ কবিই দেহজ (প্রমের বা প্রেমের স্লরূপের বর্ণনাই 
করিয়াছেন । তাহাদিগকে “ভোগের কলি বছ। যাইতে পারে । মহাকবি 
কালিদাস ইহাকে হিন্দিয়-ক্ষোভ' বলিধাছেন 1২ এই কামনা-বাসন। বা ইন্দিরজ 
প্রেমের ভম্মাধারেই বিশুদ্ধ বা প্রকৃত প্রেমের জন্ম । দেনের অন্থরায় দূরে সবিয। 
গেলেই আত্মায় আম্মা মিলন হর, এই মিলনই কালিদাসেন কাবো দেখা যায়। 

'ভোগের দ্বারা ভোগের নিবৃত্তি হয না, অণিতে আহুতি দিলে যেমন তাহার 
তেজ আর? বাড়িয়া যার, সেইরূপ কামনা'র সেব| কৰিলে ক।মনা বাড়িরাই 
চলে? 15 ভোগসর্বন্ব দপজ প্রেম 'কুমার-সম্ভবে মহাদেবের ভূতীয় নয়ন-বহ্ছিতে 
দগ্ধ হইয়াছে, “শকুন্তলা'র খষি-শাসবিদ্ধ হইয়া বিরহতাসে বিশর্ণ হইয়াছে । 
কালিদাস, ভবভূতির মত কবি প্রেমের দেহ/তীত অবস্থা বা বিরহের 
উপরই জোর দিয়াছেন বেশী । সাধারণত সংস্কৃতকাব্যে 'দেহমুখা' ও “দেহাতীত' 
বালয়া প্রেমকে দুইভাগে বিভক্ত ক কর! হয় নাউ । বৈঝ্ুবের।ই এই ভেদ প্রথমে 


১ উত্তরবামচরিভ, ১৩৯ 
২ “অথেন্ত্রিরক্ষোভ-মযৃগ্মনেত্রঃ পুন্বশিত্বাদ্‌ধলব ম্নিগৃহ্যা'-কুমারপত্ত বর ৩৬৯ 
৩ নযাতু কামঃ কামানাম্বপভোগেন শাম্যতি। 

হবিষ। কৃষ্ণবত্যযেব ভূয় এবাভিবদ্ধীতে | মনু ২৯৪ 


৯ 


১০ বৈঞ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চ'খপট ও উৎস 


নিরূপিত করেন। তবে কালিদাসের “কুমারসম্ভব' কাব্যে সৌন্দর্ষ-নিরপেক্ষ 
বিশ্তদ্ধ প্রেমকে স্পষ্টত বড়ে৷ করিয়া দেখান হইয়াছে । 
মদনভশ্মের পরে পার্ধতী- 
ব্যর্থং সমর্থ ললিতং বপুরাজ্মনশ্চ | 
সধথ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জ। 
শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিং ॥৯ 
“শিজের অনিন্দ্যস্তন্দর দেহ, বিশেষ কবিরা সী দুইজনের সমক্ষে” 
ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাঢ়তর লজ্জায় মুখ নত করিরা কোনক্রমে গৃহ ভিমুখে 
চলিলেন। তারপরে “শিনিন্দ রূণং হাদধেন পার্ধতী” (সমস্ত দ্র দিয়া 
রূপকে পার্সতী নিন্দা করিলেন |) এবং বের স। কর্ত,মবন্ধারূপত1ং সমাধিমা- 
স্থায় তপোভিরামুন --একাগ্রত।র সহিত তপস্যা অধলগন-পুর্ক নিজের 
বিফল সৌন্দঘকে সার্থক করিবা তুলিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন । কারণ 
“অবাপ্যতে বা কখমখ্যখা বরং তখাবিপং প্রেম পতি তাদৃশস- ভিন্যখা তেসন 
প্রেম এবং তেমন স্বামী আর কেমন করিধা লাভ কর। যার ।২ 
বিরহে দহনেই প্রেমেব দাপ্তি। প্রেমের এই অতি ফক্াড[ব হইতে অতি 
সহজেই আধ্যাত্মিকতার পৌছান যার। বৈষ্ব কবিগণ বাখাকক্-প্রেমের 
বিরহের উপরই জোর দিয়াছেন, ত|ই| হইতে ধাপে ধানে অলৌকিক শুবে 
আসিয। উপস্থিত হইয়াছেন এবং প্রেমকে পূজ।র আমগ্রী করিয়াছেন_ “ঘারে 
বলে ভালবাস। তাবে বলে পূজা ।৩ 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়/ছে _দেহজ ক।মন। হইতেই বিশুদ্ধ প্রেমের উদ্ভব 
হইয়াছে । যেমন পক্ক হইতেই পক্ষজে'র জয়, তেমনি দেহজ প্রেম হইতেই 
বিশ্তদ্ধ প্রেমের উদ্ভব । এই কাম ও প্রেমের মণো পার্থক্য দেখা ঘায়। কাম ও 
বিশুদ্ধ প্রেমের প্রভেদ বৈষবেরাই স্পষ্টভাবে দেখাইযাছেন । প্রেমের দুই রূপ-- 
জৈব প্রেম (বা দেহজ প্রেম) ও স্বগীর প্রেম । 
বৈষ্বাচাধ ক্রষ্চদস কখির।জের শ্রচৈতন্তচরিতামুতে কাম ও প্রেমের 
পার্থক্য দেখান হইয়াছে - 
ক।ম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ । 
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥ 


১ কুমারসভ্ভব ৩।৭৫। ২ কুমারসম্তব ৫২। ৩ চৈতালি--রবীন্দ্রনাথ । 


প্রেমের সংজ্ঞা ও স্বরূস ১১ 
আয্মেক্িয়প্রীতি ইচ্ছ।--তরে বলি কাম। 
কষেব্িরগ্রীতি ইচ্ছা-পরে প্রেম নাম ॥১ 
বিশুদ্ধ প্রেমের স্বভ।ব হইল প্রেমাম্পদের জন্য আত্মত্যাগ, নিজের বলিতে 
যাহ। কিছু আছে, সবই প্রেমের জন্য ত্যাগ কৰিলে, তবেই প্রেম সার্থকতা লাভ 
করে। নিজের সম্পদ, লে|ক-লাজ, লোক-ভয়, যশ, মন, এমন কি, জীবন 
পৰন্ত প্রেমের জন্য উপ্ক্ষো1৷ করা যায়। প্রেমকে প্রেমিকের। নিতা নৃতন করিষ। 
আস্বাদ করির। থাকে । প্রেমের আবেগ এতদুর বাডিঘ| যাষ যে বিরহে তাহ|ব। 
মৃত্যুতুল্য বেদন। অন্কুভব করিরা থাকে | সীতা-বিরুহে রামের আগুণ অবস্থা 
ভবস্ভৃতি বর্ণনা করিঘাছেন-- 
দলতি বদরং গাতোছেসে। তিণ। ন তু ভিছ্ছানে 
বহতি বিকলঃ কায়ে। মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্‌। 
জলরতি তন্তমন্তর্দ[হঃ করোতি ন ভক্মসাং 
প্রহরতি বিপিরর্মচ্ছেদী ন রুগ্ততি জীবিতম্‌ ॥২ 
-গাঁট শেক|বেগ ত্বকে দলিহ করিতেছে, কিন্তু ঢইঙাণে বিভক্ত 
করিতেছে না, বিকল দেহ মোহ বহন করিতেছে, কিন্তু একেব!রে চৈতন্য ভাগ 
করিতেছে না, অন্থরের দাহ দেহকে জাতঘাইনেছে, কিন্ত একেবারে উম্ম করিনা 
ফেলিতেছে না, এবং মর্মচ্ছেদী বিবধাতি। প্রহর করিতেছেন বটে, কিন্ত 
একেবারে জীবন নষ্ট করিতেছেন ন।) 
প্রেমের শক্তিতে তাহার! মৃত্যুকে জ্র করিতে পারে, মুত ব্যক্তিকে 
জীবনদান করিতে পারে । মহাভ।বতের সাবিভ্রা-সত্যবানের ক।হিন।তে পাই, 
সাবিত্রী প্রেমের বলে মৃত স্বামীর জীবন দান করিরাছিল। চগ্রাদ"সের 
বাগাম্মিকা পদেও এই ধরণের ইঙ্গিত পাওয়া যার । 
মরমে মরমেত.: জীবনে মরণে 
জীরস্তে মরিল যা।র।। 
নিতুই নূতন গীরিতি রতন 
যতনে রাখিল তাব। ॥ 


১ চৈতন্য চরিতান্বত, আদি, পর্থ পরিচ্ছেদ 
২ উত্তররাঁমচবিত ৯১২ ; মালতীমাধব ৩1৩১ 


তৃতীস্ত্র অধ্যাস্ত্ 
প্রেম-গীতির উদ্ভব ৫ বিকাশ 


প্রেমের উপর দৈবীভাব আরোপ করার পূর্বে সাধারণ নরনারীকে ঘিরিয়াই 
প্রেমের উদ্ভব হয় ও তাহ! বিকাশ লাভ করে । 

বেদ-বেদাঙ্গ প্রভৃতিতে যে প্রেমের কথা ব! যে প্রেম-সংগীত আমরা পাই: 
ত। একান্তভাবেই বাস্তব জগতের বস্ত। 

প্রেম বস্তুটি বড় কঠিন, গতিপথও তার বিচিত্র। নদী যেমন উত্সমুখ 
হইতে বাহির হইয়া বিচিত্রধার।য় বিচিত্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া শাখা 
প্রশাখার হ্যাট করে ঠিক তেমনি হৃদয়ের অন্তত্তল হইতে উদ্ভূত হইয়। প্রেম 
বিচিত্র পথে বিচিত্র ধারয় প্রবাহিত হইতে থাকে । 

খগবেদের অনেকস্থানে নরনারীর প্রেমের কখা আছে, এই গাঁথাগুলিকে 
অনেকে গান বলিয়াছেন । যমযমী-সংবাদটিকে প্রেমগাখা বল যাইতে পারে। 
যমী বিবাহের জন্য যমকে বলিল, যম ভগিনীসম্পর্ক হেতু বিবাহ করিতে 
অস্বীকার করিল । তাহার উত্তরে যমী বলিল-_বিধাতা। গর্ভমপ্যেই আম।দিগকে 
স্বামীন্ত্রী করিয়াছেন । অথর্ববেদে ভগিনী সম্পর্কেও বিবাহ হইতে দেখ! যাঁয়। 
খগবেদের পুরূরবাঁউর্বশীর সুক্তকে প্রেমের কবিতা বল! যাইতে পারে। 
“খগবেদের এই উর্ধশী-পুরূরবার স্থক্তট কবিতা হিসাবে অত্যন্ত জোরালো, 
বাস্তব, হ্ৃদয়োষ্চ, উজ্জ্বল প্রেমের কবিতা-বৈদিক ভাষার কঠিন শুক্তিপুটে 
আধুত একটি চিরন্তন কবিতা ।”১ এই গাথাগুলিতে মিলন বিরহ সব কিছুই 
দেখা যায়। খগবেদের এই নাট্যরসময় গাথাটি (১০৯৫) আধুনিক কাল পর্যন্ত 
চলিয়! আসিয়াছে- ব্রা্ষণে, মহাভারতে ও কালিদাসে এবং শেষে ববীন্দ্রনাথে 
পৌছিয়াছে। 

অথর্ববেদে দেখিতে পাই-“লতা। যেমন বুক্ষকে সর্বাংশে জড়াইসা ধরে, 
তুমিও সেইরূপ আমার শরীর আশ্রয় করিতে ইচ্ছা কর, আমার পদ, আমার 
চক্ষু পাইতে ইচ্ছা কর, তোমার কামনাপূর্ণ নয়ন প্রেমে উচ্ছলিত হউক, তুমি 
আমার বাহুতে লীন হও» আমার হৃদযে লাগিয়া থাকো, তুমি আমার নিজের 


১ ভারতীয় সাহিতোর ইতিহাস, ডঃ সুকুমার সেন। 


প্রেমগীতির উদ্ভব ও বিকাশ ১৩ 


হও ।” নারীকে জয় কর।র জন্য এই স্ুক্তটি উল্লিখিত। এই জাতীষ সৃক্ 
আরও আছে,-( যেমন, ক্ুক্ত ৮১ ৯) ১০২১ ১২৯১ ১৩০১ ১৩১১ ১৩২ )। 
খগবেদের উযাস্থৃক্তে ও অন্যত্র এই ধরণের চিত্র পাওয়া যায়, তবে প্রসঙ্গটা 
অন্যরূপ | 

আনুমানিক দ্বিতীয় শতাব্দীতে বচিত ভরতের নাট্যশাস্ত্রে “বা” নামে যে 
গানের উল্লেখ রহিয়াছে, সেগুলিকে প্রারত গীতিকবিতার আদিরূপ বলিয়া 
গণ্য করা চলে, (ফ্রবাএক্পদ )। এই ধরণের গানের মাধ্যমে নাষক-ন|বিকাব 
মনোভাবের প্রক।শ পাইত। 

সসিকিরণ-লম্বহার। উডডুগণ-কিদ[বতংস|। 
গহৃগণ-কিদঙ্গ-সে|ভা জুবদি বিঅ ভাদি রাঈ ॥ 

--চিন্দ্র কিরণের হার লম্বিত করিযা, তাব|র শিরোষ্ঠষণ পুর্রিবান কবিঘ। 
এবং গ্রহগণের অলঙ্কর অঙ্গে সঙ্ভিত করিয! বাতি যেন যুবতীব মত শোভ। 
পাইতেছে ।' 

আন্মানিক শ্ীীয দ্বিতীয শতাব্দীতে রচিত “শিলগ্লাদিকারম্” ব! নৃপুবের 
কাব্য নামক তামিল সাহিত্যে বৈষ্ণব-পদাবলীব অন্তবপ 'রাসলালা' ও বন্বহরণ 
লীলার গান পাওয়া যায়। 
রাসলীল। ধ| গোপীগীত-_ 

“সখি, যে মায়বন বিস্তৃত ব্রজে কুরুন্ত (যমলাুনি) বৃক্ষ ভঙ্গ করিয়াছিলেন 
তিনি যদি দিনের বেলার আমাদের গাভীদের মধ্যে আসেন, তাহা হইলে 
আমরা তাহার “মুল্পই” বেণু শুনিতে পাইব কি? 

“আমর। সেই মনোরম! স্বন্দরী পিন্নয়ইয়ের লাবণ্যর কথা গান করিব, যিনি 
যমুনার তীরে তীরে স্বামীর সঙ্গে নাচিয়াছিলেন ।”৯ 
বন্ত্ররণলীল! গান-_ 

“আমরা কেমন করিয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিব, যিনি স্মপ্যমা প্রিয়ার 
বস্ত্র লুকাইয়া ফেলায় সেই দয়িতা একেবারে মাথা হেট করিয়া! রহিয়াছিলেন? 
আর সেই স্থন্দরীর মুখের শোভাই বা কিরূপে বলিব যিনি তাহার প্রিয়িতমকে 
কাপড় লুকাইয়া ফেলার জদ্য অনুতপ্ত দেখিয়া তাহার রি দুঃখিত 
হইয়াছিলেন 1২ - 


১ শিলগ্লাদিকারমূ। পৃঃ | পৃঃ ২৩২-২৩৩ 
২ ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী-সাহিতা-_ডঃ বিমানবিহারী মন্ভুমদার। পৃঃ ১৫৬-১৫৭ 


১৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের গশ্চাৎপট ও উৎস 


প্রাচীন গীতিকবিতার বেশীর ভাগই ধর্মকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া 
উঠ্িয়াছে। নিছক লোকরঞ্রনের জগ্ও প্রেমগীতি দেখা যায় বিশেষ করিয়া 
সংস্কৃত-প্রারুত প্রকীর্ণ কবিতায় । 
কালিদাসের বিক্রমোর্ধশীয় নাটকে প্রাচীন অপত্রংশে রচিত কয়েকটি গান 
আছে । এখানে একাট উদ্ধীত করিতেছি । 
চিন্তা-ছুন্মিয়মাণসিআ] । 
সহ অরি-দংসণ-ল|লসিআ! ॥ 
বিঅসিঅ-কমল-মণোহরএ। 
বিহরই হংসী সরোবরএ ॥১ 
--'সহচবীর দর্শনোত্স্বক হংসী চিন্তাভা রগ্রন্ত মনে 'প্রফুল্লকমলযুক্ত মনোহর 
সরোবরে ঘুরিসা বেড়াইতেছে ॥ সংস্কৃত ভাষায় প্রথম পদ রচনা পাই 
কালিদ[সের বিক্রমোর্ববীয় নাটকে । পদটির ভাষ! সংস্কৃত হইলেও ছন্দ সংস্কৃতির 
নয়-মিলহীন এবং বিষম মাত্রিক, 
অভিনব-কুক্থমন্তবকিততরুবরন্য পরিসরে 
মদকল-কোকিল-কুজিত-রবঝঙ্কারমনোহরে | 
নন্দনবিপিনে নিজকরিণীবিরহানলসন্তাপ্তে। 
বিচরতি গজাধিপ এরাবতনাম। ॥ 
নাটকখানিতে পুরূরবার বিরহই লক্ষী, (উর্ববশীর নহে )। রামায়ণে 
ও উত্তররাম্চবিতে বামেরই বিরহ-প্রকাশক শ্লোক প্রাধাস্ত লাভ করিয়াছে । 
ভবভূতির উত্তররামচরিতের তৃৃতীয়াঙ্কে রামের হ্বদয়-বেদনাই প্রকাশ 
পাইয়াছে। যেমন, 
হাঁ হা দেবি! স্ফ,টতি হদয়ং শ্রংসতে দেহবন্ধঃ 
শন্যং মন্যে জগদবিরতজালমন্তর্জলামি | 
সীদননন্ধে তমসি বিধুরো মজ্জতীবান্তরাস্মা 
বিশ্বমোহঃ স্থগয়তি, কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি ॥২ 
হায়! হায়! দেবি! হাদয় বিদীর্ণ হইতেছে, দেহের সন্ধিলব্বান সকল 
খুলিয়া যাইতেছে, জগত্টাকে শুম্ক এবং অবিশ্রান্ত জালাময় মনে করিতেছি; 


১ কালিদাস, বিক্রমোবশীয়, হর্থ অঙ্কে। 
২ ভবড়ূতি, উত্তররামচরিতে, ৩য় অন্কে। 


প্রেষগীতির উদ্তব ও বিকাঁশ ১৫ 


ভিতরে দগ্ধ হইতেছি, বিকল অস্তরাম্মা অবসন্ন হইয়া প্রগাঁ অন্ধকারে যেন 
মণ হইতেছে এবং মৃচ্ছ' সকল দিক্‌ আবৃত করিতেছে । হায়! মন্দভাগ্য আমি 
এখন কি করি ।' 
কালিদাসের “অভিজ্ঞান-শকুন্তলে' হংসপদিকার গানেও অনুরূপ ভাব 
প্রকাশ পাইয়াছে। 
অহিণবমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুদ্বিঅ চুঅমর্ধরিং। 
কমলবসইমেত্তনিবব,দে। মহুঅর বিস্থমরিদোসি ণং কহং ॥১ 
-_-ওগো অভিনবমধুলোভভাবনামরন মধুকর, তেমন করিয়া আত্মমঞ্জরী 
চুপ্ঘন করিয়া আসিয়া, এখন পন্মবনে বসিবামাত্রই শান্ত হইয়। তাহাকে কেন 
ভুলিরা গেলে । 
শকুন্তল! নাটকের প্রস্তাবনার নটার গানটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় -- 
খণচুন্বিআাই ভমরেহি উহ স্থউমার-কেমর-সিহাই । 
অবঅংসঅস্তি সদঅং সিরীসকুস্থমাই পমআও ॥ 
দেখ, ভ্রমরের ঘর! মুহর্তকালমাত্র চুক্সিত পেলবকেশরশিখাবিশিষ্ট 
শিরীষ ফুলগুলি মেয়ের।সন্তর্পণে কানে পরিতেছে । 
মেঘদূত তো বর্ষার গ্রেমসংগীত-যক্ষের বিরহগান । “নরনাবীর প্রেম 
সম্পর্কে শুধু বিরহ লইয়া বিরচিত ইহাই প্রথন কাব্য, এমন কি মূল কবিতা। 
মেঘদূতে যাহার প্রথম পদক্ষেপ ভারতীয় সাহিত্যের সেই প্রেমকবিত। বৈষ্ণব- 
পদাবলীতে বিচরণ করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিত।-গানে মাসিয়৷ পৌছিয়াছে। 
মেঘদূতে প্রিয়াবিরহ, বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রিয়বিরহ, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 
গানে নিখিলবিরহ । এই ত্রিবিক্রম বর্ষ।কে লইয়াই। 
শুধু বিরহের ব্যাপারেই নয়, বৈষব-পদাবলীর বিষয়ব্যবস্থারও কিছু কিছু 
মেঘ্দূতে পূর্বাভাসিত। যেমন, অভিসার, সঙ্কেত স্থানে মিলন, মান, স্বপ্ন- 
সমাগম ইত্যাদি 1২ 
যেমন, ষক্ষ মেঘকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছে__ 
উত্সন্ধে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণা 
মদ্গোত্রাঙ্কং, বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকম। | 


৯ শকুত্তলে ৫1১ 
২ ডঃ সৃকৃমার সেন__ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস। পৃঃ ২৮২ 


১৬ বৈষ্ব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উংস 


তন্ত্ীমাদ্রাৎ নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথংচিৎ 
ভূয়োভূয়ঃ স্বযমপি কতাং মুছনাং বিস্বরন্তী ॥ (মেঘদূত ) 

_হে প্রিয়দর্শন, হয়ত মলিনবসনা সে কোলের উপর বীণাখানি টানিয়া' 
আমার ভনিতা-দেওয়া কথায়-গাঁখা গান গাহিতে গিয়া চোখের জলে ভিজা 
বীণাতন্ত্রী কোনো৷ রকমে বীধিয়! লইয়া! নিজের উদ্ভাবিত মুছা বারবার 
নিজেই ভূলিয়৷ যাইতেছে । 

“রাধাকৃষ-পদাবলীর প্রধান স্বর বিরহের। বিরহ-স্থরের রণনেই 
বাৎসল্যের, অঙ্গরাগের এবং মিলনের শেষ্ঠ পদগুলির উতকর্ষ। সংস্কৃত সাহিত্যে 
বিরহ প্রধানত পুরুষের তরফে । যেমন, থগ্থেদে পুরূরবার বিরহ, রামায়ণে 
রামের বিরহ, মেঘদূতে যক্ষের বিরহ। নবীন আর্ফভাষার সাহিত্যে তথা 
বৈষ্ণব-গীতিকাব্যে বিরহ একান্তভাবে নারীরই | ইহার কারণ ছুইটি। এক, 
ইতিমধ্যে সংসারে নারীর মর্যাদা হাঁস পাইয়াছে। ছুই, প্রাদেশিক সাহিত্যের 
প্রধান বিষয়গুলি মেয়েলি ছড়া-গান হইতে গৃহীত ।"১ 

অমরুশতকের এক একটি কবিতা গ্রেমের এক একটি নিখুত চিত্র! 
এগুলিকে প্রেম-সঙ্গীত বল! যাইতে পারে । যেমন-- | 

গতে বাল্যে চেতঃ কুস্থমধনুষ! সায়কহতং 
ভয়াদীক্ষ্যেবাস্তাঃ স্তনযুগমভূমিজিগমিযু। 
সকম্পা ভ্রবল্লী চলতি নয়নং কর্ণকুহুরং 

কশং মধ্যং ভূম্না বলিরলসিতঃ শ্রোণিফলকঃ ॥২ 

--৫শশব অতিক্রান্ত হইলে চিত্ত মদনের কুস্থমধন্থ ঘধার| আহত হইয়াছে; 
ইহা দেখিয়া তাহার স্তনযুগল যেন ভয়েই নি্কান্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছে । 
ভ্রয্গল কম্পিত হইতেছে, লোচন কর্ণকৃহরের দিকে চলিয়াছে ; (শরীরের )। 
মধ্যপ্রদেশ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, বলি বক্রতা। প্রাপ্ত হইয়াছে, নিতন্বযুগল 
অলস হইয়। পড়িয়াছে । 

সংস্কৃত নাটকের প্রেমের কবিতাগুলি গান আকারেই স্থর সংযোগে গাওয়া 
হইত। এই যুগের কবিতাগুলিকে গীতি-কবিতাই বলা যাইতে পারে . 

সংস্কৃতি গাথা মানে গান, সেইদিক দিয়া বিচার করিলে বৌদ্ধ সুত্রপিটকের 


১ বাঙ্গাল৷ সাহত্যের ইতিহান ১ম পর্ব, পুর্বাধ--ভঃ সৃকুমার সেন 
২ অমরু শতক (সদ্ুকিকর্ণাম্বতে ২২।৫ উদ্ধৃত ) 


প্রম-গীতির উদ্ভব ও বিকাশ ১৭ 


অন্তর্গত থেরীগাথা'-গুলিকেও সঙ্গীত বলা যাক়। এগুলিতে খেরীদের 
( সন্গ্যাসিনী ) পূর্বজীবনের প্রেমের কথাও পাওয়া যায়। 
অশোকের অন্ুশাসনের সমকালে একটি গুহালিপিতে একটি প্ছ্যে নিরাশ 
প্রণয়ীর উচ্ছ্বাসে বাণী বিধৃত হইয়াছে-_ 
শুতন্গক নম দেবদশিক্ি 
তং কময়িথ বলনশেয়ে 
দেবদিনে নম লুপদখে 1১ 
_-স্থিতম্থকা নামে দেবদা সিকা 
তাহাকে ভালোবামিযাছে বারাণসেয় 
দেবদিন্ন নামে রূপদক্ষ ।' 
গাহাসন্ুসঈ ( গাথাসপ্তশতী ) শূক্গাররসা ম্মক কোশগ্রন্থ । বহু প্রেম-কবিতা 
গ্রন্থখানিকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে । 
পাঅ-পডিও ণ গণিও পি৭ ভণন্তো। বি পি অগ্রিঅং ভণিও। 
বচ্চন্তে। বি ণ রুদ্ধ! ভণ কস্স কএ কও মাণে ।২ 
নায়ক পাদপতিত হইলেও তুমি তাহাকে গণ্য কর নাই, সে প্রিয় কথ। 
বলিলেও তুমি অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছ, সে চলিয়া গেলেও তুমি তাহাকে রো 
কর নাই,_-বলত, কাহার জন্য মন করিয়াছ ? 
অচ্ছীইং তা থইস্সং দোহিং বি হখেহিৎ বি তস্নিং দিটঠে । 
অঙ্গং কলম্বকুস্থমং ব পুলইঅং কহং ণু ঢক্কিস্সং ॥৩ 
_-তিনি (প্রিয়) দৃষ্ট হইলে, অমি না হয় দুই হস্ত দ্বার! ছুই নেত্র টাকিয়া 
ফেলিতাম, কিন্তু কদশ্বকুন্বমের স্ায় পুলকিত সমগ্র শরীর কেমন করিয়া 
ঢাকিব ?। 
অবহট্ঠ-সাহিত্যেও বহু প্রেমের কবিতা পাওয়া যাঁয়। রাঁধাকৃষ্ণকে লই! 
নিছক প্রাকৃত প্রেমের কবিতা 'প্রারুত-টঙ্গলে' সংগৃহীত হইতে দেখা যায়। 
নবি মগ্জরি লিজ্জিঅ চুমই গাচ্ছে 
পরিফুলিঅ কেস্থ-লআ বণ আচ্ছে। 
জই ইখি দিগন্তর জাইহ কন্ত। 
_ কিন্তু বন্সহ নখি কি নখি বস্তা ॥ 


১ 308171818 09৩ 10807100100. ঢা 31000. 50889 87৫ 10501106102 10 
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২ গাহাসত্তপজী, ৪1৯০ | ৩ গাহাসভসঙঈী, 81১৪। 
্‌ 





১৮ বৈষ্ব-পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


_-নিবমঞ্জরী ধরিয়াছে চুত গাছে, কিংশুক লতাবন পরিফুজিত হইয়াছে । 
যদি এতেও, হে কান্ত, দিগন্তর যা'ও তবে কি মন্মথ নাই, বসন্তও কি নাই ॥ 
কৃষ্ণলীলা অবহট্ঠ (লৌকিক ) করিতার একটি বিশিষ্ট বিষয়। অবহট্ঠের 
সরণি ধরিয়াই জয়দেবের গান এবং তৎপরে বৈষ্ণব-পদাবলীর অগ্রগতি । 
নীচের পুরাণো অবহট্ঠ কবিতাটি কৃষ্ণের ব্রজ-প্রেমলীল! ঘটিত-_ 
রাহী দোহড়ি পঢ়ণ স্থণি 
হুসিউ কণহ গোআল। 
বুন্দাবণ-ঘণ-কুগ্তঘর 
চলিউ কমণ রসাল ॥৯ 
রাধিকার দোহাটি পড়া শুনিয়। কষ্ণগোপাল হাসিল, আর বুন্দাবনের 
নিবিড় কুঞ্জগৃহে কেমন রসা'ল মনে চলিল 1” 
বামতর্কবাগীশ সঙ্কলিত “প্রাকৃত-কল্পতঞ্চর” একটি কবিতাতে বাধাকুষঃ 
প্রেমলীলার আভাম দেখি-_ 
রাহীউ বাল[উ জুআতু কণহ । 
কীসন্ত আলিঙ্গই কণহ গোবী | 
__-“রাধিকা নবযুবতী, কৃষ্ণ নবযুবক, কৃষ্ণ ও গোপী (রাধা) আলিঙ্কনাদি 
দ্বার| কেলি করিতেছেন ।' 
চর্যাপদে রূপকের ছলে “প্রেমসংগীত” দেখ! যায় অনেকস্থলে । কাহএ্পাদের 
কয়েকটি প্রেমলীলা-বপক-মণ্ডিত চধাকে সেকালের প্রেমের কবিতার নিদর্শন 
মনে করা যাইতে পারে । এগুলিকে স্বর-সংযে।গে গাওয়া হইত। 
তিনি ভূবন মই বাহিঅ হেলে 
হাউ স্বৃতেলি মহাস্হলীডে | 
কইসনি হ।লো ডোম্বী তোহোরি ভাভরীআলি 
অন্তে কুলীনজন মাঝে কাবালী। 
তই লো ডোস্বী অল বিটলিউ 
কাজ ণ কারণ সসহর টালিউ। 
কেহো কেহে। তোহোরে বিবআ বোলই 
বিজন লোঅ তোরে কণ্ঠ ন মেলঈ। 


১ গঙ্সাদাসের ছনো!মঞ্জরীতে উদ্ধত। 


প্রেমগীতির উদ্তব ও বিকাশ ১৯ 


কাহ্‌ গাইউ কামচগ্ডালী 
ডোন্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী ॥ (চর্ধ্যা ১৮)১ 
_“তিন ভূবন আমার দ্বারা হেলায় বাহিত হইল। আমি মহান্থখলীলাষ 
( অথবা মহাস্কখনীড়ে ) শুইলাম | ওলো ডোমনী, তোর ভাবনাপনা কি 
রকম? এক পাশে কুলীন ব্যক্তি আর মাঝখানে কাবাড়ি। ওগো ডোমনী, 
তুই সকল নষ্ট করিলি। কাজ নাই, কারণ নাই, শশধর টলাইলি। কেহ 
কেহ তোকে বিরূপ বলে, ( অথচ ) বিছজ্জনেরা তোকে কণ্ঠ থেকে ছাড়ে ন1। 
কাছ গাহিতেছে কামচগুলী (গীতি), ডোমিনীর আগে ( অর্থাৎ বাড়া) 
ছিনাল নাই ॥ 
চর্যাগীতির অন্ুবূপ ছিল “বর্জগীতি' । বজ্্রগীতি গাওয। হইত গুহা যৌগিক 
9 তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, “মণগ্ডলচক্র”-এ। এই যোগিনী-চক্র-অনুষ্ঠানে হেরুককে 
জাগনো হইত বজ্রগীত গাহিষ|।। বজ্রগীতি গান, ভাষা বাঙ্গাল। নয, 
অবহট্ঠ। একটি বজ্রগীতির নমুনা দিতেছি-_চারি যোগিনী অন্গনয় করিতেছে 
উদাসীন-প্রণষী প্রতৃকে প্রসন্ন করিবার জন্য, (যেন রাসে অন্তহিত কৃষ্ণকে 
গোপীরা ব্যাকুলভাবে ডাঁকিতেছে )। 
কিচ্চে ণিচ্চঅ বিসাঅ গউ 
লোঅ ণিমন্তিঅ কাই, 
তহ বত্তা ণ জই সন্তরসি 
উট্‌ঠহি' সঅল বিসাই | 
কজজ অপপাণ বি করিম পিঅ 
মা কর স্থপ্ন বিচ্ছিত্ত, 
ভব-ভঅ পড়িআ' সঅল জণু 
উট্ঠহি জোইণি-মিত্ত। 
পুব্ব পইজ্জহ সন্তরসি 
মা কর কাজ্জ-বিসাউ, 
তইঅথ মিলল সঅল জণু 
পতিঅউ জগ অবসাউ | 


“চর্ধাগীতিপদাবলী*, শ্রীসুকূমার দেন সম্পাদিত 


২০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


মিচ্ছে মাণ বিমা করেহি পিঅ 
উচ্‌ঠহ স্বপ্রসহাব 
কামহি জোইণি-বিন্দ তুই 
কিটুটউ অহবা ভাব ।১ 
--“কাজ নিশ্চিত করিয়া! লোক নিমন্ত্রণ করিয়া কেন বিষাদগত হইলে? 
তাহার বার্তা না যদি স্মরণ কর সকলে বিষাদে উঠিবে। নিজের কাজও করা 
হইবে। প্রিয়, শূন্য বিক্ষিপ্ত করিও না। ভব্ভয়ে পড়িয়াছে সকল জন, উঠছে 
যোগিনী-মিত্র । পূর্বপ্রতিজ্ঞা স্মরণ কর, কাধবিষাদ করিও না, তোমার 
অর্থে মিলিয়াছে সকলজন । জগতের অবসাদ দূর হোক | মিছাই মান 
করিও না, প্রি়। শূন্যস্বভাব তুমি উঠ। যোগিনীবুন্দকে কামনা কর, 
অভবাভাব দুর হোক ।' 
জয়দেবের গীত গোবিন্নকে একদিক হইতে বিচার করিলে প্রেমসংগীত 
বল! চলে। পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদাঁবলীর বিষয় ও গঠন রীতি জয়দেবের 
গানের মতই। সঙ্গীত বা গান বলিতে যে ধরণের রচনাছাদ বুঝি তা সংস্কৃত 
সাহিত্যে নাই বলিলেই হর । ইহা প্রাকৃত-অপভ্রংশ থেকেই আগত । অবশ্ঠ 
প্রয়োজনমত সংস্কৃত খ্সোকগুলি গাওয়! হইত। জয়দেবের আগে ছুই এক 
ছত্রের 'ধুয়া পদ দেখিতে পাই। জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের গানগুলিই 
সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকৃত গান। গানগুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও ছন্দ “অবহটুঠ' 
ত লওয়া। গীত-গোবিন্দই সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আর 
তাহ।র গানগুলিই সংস্কৃত ভাষার প্ররূত গান। বলিতে গেলে জয়দেবের গান 
লইয়াই আধুনিক তারতীয় আর্ধভাষার সাহিত্যের সুচনা । 
শ্রীকষ্ণের বিরহ 
| শ্রারাধার প্রতি সথী॥ 
(দেশবধণ্ড়ী বাগ, রূপক তাল ) 
বহতি মলয়সমীরে মদনমুপনিধায়। 
স্ক,্টতি কুস্বমনিকরে বিরহি্বদয়-দলনায় ॥ 
সথি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ ধু ॥৩ 


১ সাধনমাল! ২৫৪। ২ চর্যাগীতি-পদীবলী', শ্রীমুকৃমার সেন সম্পাদিত পা ২ ২২-২৩ 
৬ বৈ. প. পৃষ্ঠা ১১ 


প্রেমগীতির উদ্ভব ও বিকাশ ২১ 


--এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের 
বেদনাদায়ক কুস্থমসমূহ প্রম্ম্টত হইয়াছে । সখী, তোমার বিরহে “বনমালী, 
অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন । 

জয়দেবের সমকালীন অনেক সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা-সংগ্রহে রাখাকুষ্জের 
প্রেমসংগীত ও অন্থান্ত প্রাকৃত প্রেমের কবিতা! দেখা যায়। 

চতুর্দশ শতাব্দের প্রথম পাদে মিখিলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজ! হরিহর 
সিংহের মন্ত্রী উমাপতি উপাধ্যায় সংস্কতে “পারিজাতহরণ' নাটক রচনা! করেন। 
তাহাতে প্রাচীন মৈথিল ভাষায় রচিত একুশটি গান আছে । মৈথিল ও বাঙ্গালা 
ভাষায়__বিশেষ করিয়া! ব্রজবুলিতে__পদাবলী রচনার প্রথম নির্দেশ এইখানেই 
পাইতেছি। দূতী আসিয়! কৃষ্ণের কাছে নায়িকার বিরহদশার ছলে রূপ বর্ণন। 
করিতেছে। 


(নটরাগেন গীতম্‌) 


কি কহব মাধব তনিক বিশেষে 
অপনহু তন্থু ধনি পাব কলেশে । 
অপন্থক আনন আবরসি হেরি 
চাদক ভরম কোপ কত বেরি । 
ভরমহু নিঅ কর উর পর আনী 
পরশ তরশ সরসীরূহ জানী। 
চিকুরনিকর নিঅ নয়ন নিভারী 
জলণব ধার জানী হিঅহারী | 
আপন বচন শিকরব অন্থম।নে 
হবি হরি তেহু পরিতেজয় পরাণে। 
মাধব অবহু করিঅ সমধানে 
স্থপুরুষ নিঠর ন! রহয় নিদানে । 
স্বমৃতি উমাঁপতি ভণ পরিমাণে 
মাহেশরিদেই হিন্দ্ূপতি জানে । 


--মাধব, তাহার অবস্থা কি বলিব। 
ধনী আপনার দেহ লইয়! ক্লেশ পাইতেছে। 


২২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আ'রদিতে আপন মুখ দেখিয়। চাদ মনে কৰিয়া 
কতবার রাগ করে। 
ত্রমবশে নিজ হাত বুকে তুলিয়। পন্ম মনে করিয়া সে 
স্পর্শে ত্রাস পায়। নিজের কেশপাশ চোখে পড়িলে 
মেঘজাল মনে করিয়া তাহার বুক কীপিয়া উঠে। 
আপন বচন কুহুধ্বনি বলিবা অনুমান করে আর 
হরি হরি, তখনি যেন প্রাণ বাহির হইতে চাঁয়। 
মাধব, এখনই সমাধান করিতে হইবে 
স্বপুরুষ কখনে। শেষ পধন্ত নিষ্ঠর রহিতে পাবেন|। 
হ্ুুমন্বী উম।পতি যথার্থ বলিরাছেন 
মাহেশ্বরী দেবীর পতি হিন্দুপতি (ইহার মর্ম) জানেন ।' ১. 
বড়ু চন্তীদ্াসের কবিতাগ্রলিও তান-লয় স্বর সংযোগে গাওয়া হইত । বাশীর 
ধ্বনি শুনিয়া রাধার মর্মম্প্শী বাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে এই পন্দটতে__ 
(কেদাররাগ, রূপক ) 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে । 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জন। 
দাসী হত্ব। তার পাএ নিশিকে! আপনা । 
কে না বাশী বাএ বড়াফ়ি চিত্তের হরিষে 
তার পাএ বড়ায়ি মে। কৈলে। কোণ দোষে । 
আবঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী 
বাশীর শবদে বড়ায়ি হ|বায়িলে 1 পরাণী |... 
পাখি নহৌ। তার ঠাই উড়ী পড়ি জাও 
মেদিনী বিদার দেউ পসিতবা লুকাঁও | 
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী 
মোর মন পোড়ে যেস্ কুন্তারের পণী। 
আসন্তর স্থখাএ মের কাহু অভিলাসে। 
বাসলী-শিবে বন্দী গাইল চত্ডীদ|স ॥২ 
১ ডঃ সবকুমার সেন_“বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস', ১ম খণ্ড, পুর্বাদধ পৃ. ৮৮ । 
১ শ্রীকৃষ্ণকীত্তন, বংশীখণ্ড। বৈ. প. পৃ-৩২। 


প্রেম-গীতির উদ্ভব ও বিকাশ ২৩ 


বিদ্যাপতির বাধারুষ্ণ বিষয়ক সংগীত ও চণ্ীদাসের পদাবলীও রাধাকষের 
প্রেমসংগীত বলা যায়। 

বিদ্যাপ্তির ভাবোল্লাসের এই পদটি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ একটি প্রেম-গীতি 
হিসাবে পরিগণিত হইবার যোগ্য । 

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু পিয়ামুখচন্বী। 

জীবন যৌবন সফল করি মানলু' 
দশদিস ভেল নিবদন্ন। ॥ 

আজু মঝ্থু গেহ গেহ কবি মানলু 
আজু মধু দেহ ভেল দেহা। 

আজু বিহি মোহে অন্নকল হোঅল 
টটল সবহু সন্দেহ ॥ 

সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাঁকউ 
লাঁখ উদর করু চন্ৰী। 

পচবান অব লাখবান হোউ 
মলয় পবন বহু মন্দ! ॥ 

অবহণ জবহু মোহে পরি হোয়ল 
তবহি মান তু নিজ দেহা 

বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তুয়া নব নেহা! ।* 

_-আঁমার ভাগ্যে আজ রাত্রি প্রভাত হইল । প্রিয়তমের চান্দমুখ দেখিলাম | 
জীবন যৌবন সফল করিয়! মাঁনিলাম। দশদিক নিদ্বন্ব হইল। আজ আমার 
গৃহকে' গৃহ বলিয়! দেহকে দেহ বলিয়া মানিয়া লইলাম। আজ বিধাতা আমার 
প্রতি অন্থকুল হইল, সমস্ত সন্দেহ মিটিল। সেই কোকিল এখন লাখে লাখে 
ডাকুক, লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, পঞ্চবাণ এখন লক্ষবাণ হউক, মন্দ মলয় পবন 
প্রবাহিত হউক । এখন যখন আমার পক্ষে এইবপ হুইল, তখন নিজ দেহকে 
সার্থক মানিলাম। বিদ্যাপতি বলিতেছেন-_ অল্প ভাগ্য নহ, ধন্য ধন্য তোমার 
নতুন প্রেম । 


১ পদকলতরু ১৯৯৬। 


২৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আবার চণ্ডীদাসের পদে-._ 
কাহারে কহিব মনের মরম 
কেবা যাবে পরতীত। 
হিয়ার মাঝারে মরম বেদন। 
সদাই চমকে চিত ॥ 
গুজন আগে দাড়াইতে নারি 
সদা ছলছল ত্বটখি। 
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে 
সব শঠঠমময় দেখি ॥ 
চৈতন্-পরবর্তী কালে মধুক্ষরা কাব্য-প্রবাহ গভীর খাতে বহমান। 
শ্রীচৈতন্যদেবের অলোকসামান্ত জীবনলীলা ভক্ত ও কবিদের অন্তরে 
জাগাইয়াছিল সীমাহীন আবেগ ও প্রেরণা । বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাসে 
ইহার মূল্য অপরিসীম । 
প্রাচীন লিরিক ব। গীতিকবিতা ধর্মের আশ্রয়ে পুষ্ট হইয়াছিল । অনেক 
পর্মসম্প্রদায় গীতিকবিতার মাধ্যমে নিজেদের সাধন-ভজনের বা ধর্মতত্বের কথা 
প্রকাশ কবিয়াছেন। বৈষ্ণব পদাবলীতেও বৈষ্ণব ধর্মমত এ ব্যক্তিগত সগুণ 
ঈশ্বরের কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে। 


॥ বিভিন্ন শেণীর প্রেমকরবিতা ॥ 


সমাজস্থ নরনারীর মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর প্রেমসম্পর্ক বিষ্যম[ন | এই প্রেম- 
সম্পর্ককে মোটামুটি দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। দাম্পত্য প্রেম অর্থাৎ 
বিবাহিত নরনাঁরীর বৈধ প্রেম-সম্পর্ক ও দাম্পত্য প্রেম অর্থাৎ নরনাবীর 
অবৈধ প্রেম-সম্পর্ক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সব রকমের প্রেম-সম্পর্কের 
উল্লেখ আছে । এই সুত্র ধরিয়াই সংস্কৃত অলংকার-শান্ত্রেত নায়িকাকে 
“স্বকীয়া” পরকীয়া" ও “সাধারণী' এই তিনভাগে ভাগ করা হইয়াছে । 


দাম্পত্যপ্রেম 


বৈদিক সাহিত্যে দেখি স্ত্রী স্বামীর ধর্মপত্ৰী', সংসারের কত্রী, স্থখ-ছুঃখের 
অংশভাগিনী। সুখী গাহ্‌স্থ্জীবনই সেকালের সংসার জীবনের আদর্শ ছিল। 


প্রেম-গীতির উত্তব ও বিকাশ ২৫ 


“গৃহে বিবাহিতা নারীর স্থান ছিল সকলের উধের্ধে। সমাজের ছোটবড় সকল 
কাজেই তার অধিকার ছিল। ধর্মশান্ত্রেও বিবাহিত নাবীর মর্ধাদা স্বীকৃত, 
স্ত্রীর পাতিরঞ্জ ও সতীত্বের উপর জোর দেওয়া হইত। ব্যভিচারিণী নারীর 
কঠোর শাস্তির বিধান কর। হইত | 

রামায়ণে সীতা চরিত্রের মধ্য দিয়া দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ প্রতিফলিত 
হইয়াছে । স্বামী রামচন্দ্র বিনা দোষে সীতাঁকে বিসর্জন দ্িলেন। সীতা কিন্তু 
নিজের ভাগ্যের উপরই দোষ[রেপ করিলেন। তিনি রামের দোষ একটুও 
দিলেন না। কালিদাসের রঘুবংশে দেখি বাল্সিকী সীতাদেবীকে 
বলিতেছেন-_ 

“ধুরি স্থিত। ত্বং পতিদেবতান।ং কিং তন্ন যেন|মি মমানুকম্প্য1 1” 

_-তুমি পতিব্রতাদের শিরোমণি । আর কি চাই, যাহাতে তোমার 
উপর আমার অন্থুকম্পা হয় ।, 

ভবহৃতির “উত্তররামচরিতে'9 অনুরূপ ভাব লক্ষ্য করি। 

প্রকত্যেব প্রিয়! সীত! বামন্ত[সীন্মহা আ্মনঃ | 
প্রিয়ভাবঃ স তু তম়া স্বগুণৈরেব বদ্ধিতঃ ॥ 

তখৈব রামঃ ীতায়াঃ প্রাণেভ্যোইপি প্রিয়োইভবৎ। 
হৃদয়ং ত্বেব জানাতি প্রীতিযোগং পরমস্পরমূ। 

_-“সীতাদেবী, শ্বভাবতই বামচন্দ্রেব প্রিরতমা ছিলেন, কিন্তু সীতাদেবী 
সেই প্রিয়ভাবট! নিজ গুণেই বাড়াইয়াছিলেন। সেইরূপ রামও সীতার প্রাণ 
হইতেও প্রিয় ছিলেন । তীহাদের '্বদয়ই পরস্পরের প্রণয় জানিত । 

মহাভারতের “সাবিত্রী উপাখ্যানে" সাবিত্রীর সতীত্ব ও ত্যাগ দেখানে। 
হইয়াছে । “দময়ন্তী' আখ্যানও পাতিব্রত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । 

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন পুরাণে বণিত দক্ষকন্যা! সতীর কাহিনী উল্লেখ কর। 
উচিত । সতীর মহাদেবের সঙ্গে বিবাহ হইঘাছিল। দক্ষ প্রজাপতি শিব- 
নিন্দা করিলেন ৷ ম্বামীর নিন্দা সহ করিতে না৷ পারিয়া ক্ষোভে ও রোষে 
পতী যজ্ঞান্সিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন । হিন্দুসমাজে সতীসাধ্বী নারীর আদর্শ 
হিসাবে এখনে৷ তিনি পুজিতা হইয়া! আসিতেছেন । 

মহাভারতের শকুন্তলা-কাহিনী অবলম্বন করিয়! মহ[কবি কালদাস শকুত্তল। 
নাটক লিখিয়াছিলেন_ ইহাতে দাম্পত্য প্রেমের পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যাঁয়। 
যেমন, মহষি কথ্ের উপদেশ ( শকুন্তলার প্রতি )- 


২৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চ।ত্পট ও উৎস 


শুক্বষন্য গুরুন্‌ কুরু প্রিয়সথী-বৃত্তিং সপত্বীজনে 
ভতুিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মা ন্ প্রতীপং গমঃ। 
ভূয়িষ্টং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেঘন্থংসেকিষ্গী 
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদৎ যুবতয়ে! বামা কুলন্যধয়ঃ ॥৯ 
_-গুরুজনদিগের সেবা করিয়া সপত্বীদিগের সহিত প্রিষসখীর মতো 
আচরণ করিও । খারাগ্ন ব্যবহার পাইলেও ক্রোধবশে স্বামীর প্রতিকূল 
আচরণ করিও না। পরিজনদের প্রতি অত্যন্ত মুক্তহস্ত হইও, নানাবিধ 
ভোগের মধ্যে থাকিলেও গর্ববে।ধ করিও না। এইভাবে চলিলে অল্পবয়সী 
মেয়েরাও গৃহিণীর গৌরব লাভ কবে । যাহারা বিপবীত অ চরণ করে তাহারা 
সংসারে ব্যাধির মত ।' 
কালিদাসের “কুমার-সম্ভব' কাব্যেও দাম্পত্য-প্রেমের নিখুত আদর্শ দেখ! 
যায় « 
বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ বংসে বঞ্চিবিবাহং প্রতি কর্মসক্ষী। 
শিবেন ভত্রণ সহ ধর্মচর্য। কার্য স্ব মুক্তবিচ|রষতি ॥২ 
পুরোহিত ব্রাঙ্গণ বধু উমাকে বলিল, “বসে, তোমার বিবাহে অগ্নি 
কর্মসাক্ষী রহিলেন ৷ দ্বিধা ছাড়িয। শিবেব সহিত ধর্মচধ্যা তোমাব কর্তব্য ॥ 
গাথ।সপ্তণতীতেও নরনারাঁর দাম্পত্য-প্রেমের চিত্র মেলে । যেমন, 
পাঅপভিঅস্স পইণে পু'টিঠং পুত্তে সমারুহত্তম্মি। 
দঢমন্ন,হুপ্নিআএ বি হাসো! ঘরিণীএ ণেকৃকন্তে! ॥৩ 
--পাদপতিত পতির পৃষ্ঠে পুত্রকে আরে।হণ করিতে দেখিয! কোপবশত 
অত্যন্ত ছুঃখিতা গৃহিণীরও হাসি নিম্ধান্ত হইল ॥ 
অপর একটি কবিতায় দেখি__ 
সন্ভমসন্তং দুকৃখং স্বহং চ ঘরস্স জাণন্তি। 
তা পুণ্ডঅ মহিলা? সেসাণ্ড জরা মণুস্সাণং 1৪ 
_-হে পুত্রক, যে বধূর! বাড়ীর সকলের সদসং স্থখ-ছুঃখের ন্চার করিয়। 
চলিতে জানে--তাহ।রাই মহিলাপদবাচ্য, অন্তান্ত রমণীরা কেবল মানুষের 
জরাসদৃশী (কুলক্ষষকা রিণী) ।' 


১ শকুম্তলে ৪1২০ ই কুমার-৭।৮২ 
৩ গাহাসতলঈ ১১১ ৪ গ্রাহাসতদজঈ ৬।১২ 


প্রেম-গীতির উদ্ভব ও বিকাশ ২৭ 


মহাকবি ভবভূতি তীহার “উত্তরর[মচরিত” নাটকে দাম্পত্য-প্রেমের স্বরূপ 
বিশ্লেষণ কক্রিয়াছেন। সীতাকে বিসর্জন দিলেও পত্ী সীতার প্রতি রামের 
ভালবাসা একটুকুও ক্ষুপ্ন হয় নাই। সব রকম অবস্থাতেই এক রকম ছিল। 
অন্যত্র শ্লোকটি একবা'র উদ্ধৃত হইয়াছে । 
অদ্বৈত স্ুখছুঃখয়োরনুগুণং সর্বান্ববস্থাস্থ যৎ 
বিশ্রামে। হৃদয়ন্ত যত্র জরসা যক্সিন্নহার্যে! রস: | 
কালেন[ক্রণাত্যয়াৎ পরিণতে যং স্েহসারে স্থিতং 
ভদ্্রং তন্য সুমানুষন্ত কথমপোকং হি তত প্রাপাতে ॥৯ 
_যে বস্ত স্থখ ও দুঃখের অভিন্ন আশ্রর এবং সকল অবস্থাতেই অনুকূল, 
যেখানে পরিশ্রান্ত হৃদযের বিশ্রাম হর, ঘ|হার প্রতি অনুর।গকে বার্ধক্য হবুণ 
করিতে পারেন৷ এবং কালে লজ্জার আবরণের অভাব হইলে যাহ। তান্তর[গের 
পরিপক উৎকৃষ্ট অংশে অবস্থন করে, সেই সঙ্জনের নিরবচ্ছিন্ন সেই মঙ্গল 
অতিকষ্টেই পাওয়া যায় । 
ংস্কৃত অলংকারশান্ত্রে বিবাহিত ন|বীকে ন্বীয।' ব| শ্ব্ত্রী' বল| হইযাছে-- 
“লজ্জ[পজ্জত্রপসাহণাইং পরভত্তিণিগ্গিবাসাইং | 
অবিণঅছুন্মেহাইং ধণ্নাণ ঘরে কলত্ত।ইং ॥২ 
রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণবরূসশাস্ত্র 'উজ্জলনীলমণিতে" বূন্মিণী, সত্যভ। মা প্রভৃতি 
বিবাহিতা! কৃষ্ণবল্লভাদেব “ম্বকীয়া” বলা হইয়াছে -- 
স্বকীয়ঃ পরকীর়াশ্চ দ্বিধা াঃ পরিকীতিতাঃ ॥ 
করপগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশত২পরাঃ | 
পাতিত্রত্যাদবিচলা; স্বকীয়: কথিতা৷ ইব ॥৩ 


অদাম্পত্য প্রেম 
দাম্পত্য প্রেম বলিতে বুঝি অবিবাহিতা নার।র--১। গহিত সম্পর্ক, 
২। অন্যান্য সম্পর্কের পুরুষের সহিত প্রেম ৷ রম্ণীর পরপুরুষের সহিত প্রেম; 


১ উত্তরর|মচরিতেব প্রথমান্কে 

২ লজ্জা যাহার পর্যাপ্ত ভূষণঃ পরপুরুষের আকাঙ্কশুন্য, অবিনয়ে যিনি অনভিজ্ঞা, 
এইরূপ সৌভাগ্যবতী রমণী ভাগ্যবাণের ঘরে থাকেন। 

৩ শ্রীকৃঞ্ণবল্পভাগণ দ্বিবিধা_স্বকীয়া ও পরকীয়া! | ধাহার1 পাণিগ্রহণের খটতি অনুপারে 
প্রাপ্ত, পতির আজ্বতানুবতিনী এবং পাতিত্রত্য ধর্ম হইতে কিছুতেই বিচলিত হন পা, রসশান্তে 
তাহাদিগকে স্বকীয় নায়িক। বলে। 

উজ্জ্লনীলমণি--হ্রিপ্রিয়! প্রঃ ৩।২-৪ | 


২৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ব্যভিচারী প্রেম, অবিবাহিতা! কুমারীর প্রেম, বারবণিতার প্রেম। এই 
সমস্ত প্রেম সম্পর্ক লইয়! প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বহু প্রেমগীতি রচিত 
হইয়াছে, নব্য ভ|রতীয় ভাষাতেও ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

প্রথমেই নিষিদ্ধ সম্পর্কের কথা বলি। বৈদিক সাহিত্য মূলতঃ ধর্মপ্রস্থ, তবু 
দুই-একটি আখ্যানে প্রেম-সম্পর্কের কথা আছে, খগবেদের যম-যমী সংবাদে 
দেখা যায যম ও যমী হইতেছে ভ্রাতা ও ভগিনী, যমী যমকে বিবাহ করিতে 
বলিতেছে আর যম ভ্রাতী-ভগিনী সম্পর্ক তৃলিয! বিবাহে অসম্মত হইতেছে । 

প্রাকৃত প্রেমকবিতাৰ কোশকাব্য হালের 'গাথাসপ্তশতী” হইতে দেবর- 
ভ্রাত্ুজাযার নিষিদ্ধ প্রেম-সম্পর্ক সম্বন্ধে কযেকটি উদাহরণ দিতেছি__ 

দিঅরস্স অন্ুদ্ধমণস্স কুলবহু নিঅঅকুডডলিহিআইং। 
দিঅহং কহেই রামাণুলগগসে|মিতিচরিআইং ॥৯ 

_দূষিতচিত্ত দেবরেব নিকট কুলবধূ নিজের (গৃহ ) কুড্ডে চিত্রিত বা 
লিখিত রামান্রবন্ত লক্ষণের চরিতগুলি দিবস ব্যাপিযা বর্ণনা করিতেছে । 

অপর একটি গাথাষ দেখি -- 

পুটি ঠং পুসস্থ কিসোঅরি পডোহ্রক্কোল্লপত্তচিত্তলিঅং | 
ছেআহিং দিঅরজআহিং উজ্জবুএ ম! কলিজ্জিহিসি ॥২ 

হে কশোদরি, বাড়ীব পশ্চাদ্‌গৃহের সন্নিহিত অস্কোটবৃক্ষের পত্রদ্ধ/বা 
চিত্রিত তোমাৰ পৃষ্ঠটদেশ পুছিযা ফেল-_-নচেং হে সরলে, তোমার চতুব 
দেবরপত্বীরা তোমাকে বুঝিযা ফেলিবে ॥ 

আধ্যাসপ্তশতীতে দেবর-ভ্রাবধূৰ অবৈধ সম্পর্ক লইযা কযেকটি কবিতা 
আছে, এখানে একটি উদ্ধত করিতেছি। 

দলিতে পলালপুষ্জে বুষভং পরিভবতি গৃহপতোৌ কুপিতে । 
নিভৃতনিভালিতবদনৌ হিকবধূদেবরো হসতঃ ॥৩ 

_-খড়ের গাদাটি বিদলিত দেখিয়া কুপিত গৃহপতি বুষভকে মারিতে 
থাকিলে হলিকবধূ ও তাহাব দেবর পরস্পর মুখ চাহিয়া হাসিতে লাগিল । 

চর্যাগীতিকাষ নিষিদ্ধ প্রেমের উল্লেখ দেখা যায়" 

আলে! ডোষ্ি তোএ সম করিবে ম সাঙ্গ । 
নিঘিন কাহু কাপালি জোই লাঙ্গ ॥5 


১ গাহাসতদঈ ১1৩৫ ২ গাহাসতলঙঈী ৪।১৩ 
৩ আর্ধাসপ্তশতী ৩২০ ৪ ১০ সংখ্যক চর্ষ। ৷ 


প্রেমগীতির উদ্ভব ও বিকাশ ২৯ 


লো! ডোমনী, তোর সঙ্গে করিব আমি সাঙ্গী। (আমি) কাহ্ন কাবাড়ি 
যোগী লাঙ্গা।' 
্রীরুষ্ণকীর্তনে রাধ। মাতুলানী সম্পর্কের বা অগম্যাগমন দোষের কথা 
উল্লেখ করিয! কৃষ্ণের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিতেছে । কৃষ্ণের সহিত রাঁধ।র 
মাতুলানী সম্পর্ক সত্বেও প্রথমত কৃষ্ণের আগ্রহে ও পরে বাধার প্রার্থনা 
উভয়ের দৈহিক সম্ভোগ ঘটে । অগম্যাগমনের এই অবৈধ কাহিনীর কথা কবি 
ব।রংবার উল্লেখ করিয়াছেন । শুধুমাত্র দানখণ্ডেই অন্তত চৌদ্ববার ইহার 
উল্লেখ আছে। যেমন; 
লাজ না বামসি তোএ গোকুলকাহু। 
সোদর মাউলানীত সাধ মহাদান ॥ 
হেনক বচন, না বোলকাহ্ছ।ঞ, তোর ধাপে নাহি লাজ। 
সোদর মাউলানীত, ভে|লে পড়িলাহা, দেখি বূপস কাজ ॥+ 
দুর্লভ মল্লিক রচিত গোবিন্দচন্ত্র গীতে আছে__ 
সং মাএ ভজিব তোরে দেখিষা জোযান । 
তাহার ক।রণে তোদ্ি পাইব। অপম|ন ॥ 
দেবী গৌবীর রূপে মুগ্ধ হইলে হাড়িপার পুত্র শুর সিদ্ধ! এইভাবে অভিশপ্ৰ 
হইযাছিল। 
বিজয়গুপ্তের ( পদ্ম/পুরাণ' ) “মশসামক্গলে' নিজ মানসকগ্ঠ। মনসাকে 
দেখিয়। শিবের উত্তেজনা__ 
কামভাবে মহাদেব বলে অন্ুচিত। 
লঙ্জর বিকল পদ্মা শুনিতে কুৎসিত ॥ 
নাকে হাত দিয়া পল্সা বলে রম রাম। 
শিবের চরণে পড়ি করিল প্রণাম ॥ 
পদ্মা বলে বাপ তুমি পরম কা'রণ। 
না বুঝিয়া বল কেন কুৎসিত বচন ॥২ 


১ শ্রীকৃষ্ণকীর্ভন, দানখণ্ড ৪৮, ৯৭ 
২ প্যারীমোহুন দাসগুপ্ত সম্পাদিত বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ। 


৩০ বৈষ্ঞব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


বিবাহিতা রমণীর পরপুরুষের সহিত প্রেম 


অথর্ববেদের একট স্থক্তে বিবাহিত! রমণীর পতি বাচিয়া থাকিলেও 
ধর্মাচরণের উদ্দেশে অন্ত পতি-গ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। বামায়ণ ও 
মহাভারতে অসতী নারীর বহু কাহিনীর সন্ধন মেলে । বাৎসায়নের কামস্থত্রে 
“অসতী” নারীর উল্লেখ পাওয়! যায়। প্রাচীন প্রাকৃত কোধষকাব্য গাথা- 
সপ্তধতীতেও বাভিচারিণীর প্রেমের গাথা পাওয়া যায়। 


পই-পুরও ব্বিঅ ণিজজই ঝিচ্ছ্দটঠোত্তি জারবেজ্জঘরং । 
নিউণ-সহী-কর-ধারিঅ-ভূঅ-জুঅলন্দোলিণী বাল! ॥১ 
__বুশ্চিকদংশনে কাতর হইয়াছে এই ছলে সেই বালা পতিসমীপেই 
চতুর সখীগণ দ্ব/র। ধৃত অবস্থায় ভূজযুগল আন্দোলিত করিতে করিতে জার- 
বৈদ্যের গৃহে নীত হইতেছে ।” 
গহবই গওম্হ সরণং বূক্থস্থ এঅংতি অডঅণ| ভণিরী 
সহসাগঅস্স তুবি অং পইণে| ব্বিঅ জারমগলেই ॥২ 
হে গৃহত্বামিন্, এই পুরুষটি আমাদের শরণাগত হইয়াছে, তাহাকে 
রক্ষা কর, এইরূপ বলিয়া অসতী ( পত্বী ) সহসাগত পতির নিকট সত্বর জারকে 
সমর্পণ কবিল । 
সদুক্তি-কর্ণামূতে পরপুরুষের সহিত বিবাহিতা রমণীর প্রেমের দৃষ্টাত্ 
মেলে। পদটি “স|হিত্য-দর্পণে উদ্ধৃত । 
ৃষ্টিং হে প্রতিবেশিনি ক্ষণমিহপ্যম্মদগৃহে দাশ্যসি 
প্রায়েণাস্ত শিশোঃ পিতা ন বিরসাঃ কৌগীরপঃ পান্ততি। 
একাকিগ্পি ধামি সত্বরমিতঃ শ্রোতস্তমালাকুলং 
নীরন্ধান্তন্ুমালিখস্ত জরঠচ্ছেদ! নলগ্রন্থয়ঃ ॥৩ 
-হে প্রতিবেশিনী, কিছু সমর আমাদের ঘরের দিকে দৃষ্টি দিও, এই 
শিশ্তর পিতা কূপের জল পান করিতে পারে না। একাকিনী আমি তমাল- 
বৃক্ষপূর্ণ আ্োতস্থিনীতীরে শীপ্তই যাইব। নিশ্ছিদ্র কঠিন নল খাগড়ার গ্রস্থিওলি 
শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিবে । 


১ গাহাসত্তসঈ ৩।৩৭ | ২ গাহথাসতনঈ ৩।৯৭। 
৩ সা'. দ. গর্থ পরিচ্ছেদ (৪1৯); সত্ুক্তিক ২।১৪।১। 


প্রেম্গীতির উদ্ভব ও বিকাশ ৩১ 


চর্যাগীতি পদাবলীতে পরনারীর সহিত প্রেমলীলার রূপকে অধাজ্ম 
1ধনার কথা বল! হইয়াছে । যেমন, 
“বরে! ভূজঙ্গ ণইবামণি দারী পেম্ম রাতি পোহাইলী ।, 
-+*শবর নাগর, নৈরামণি নাগরী, প্রেমে বাতি পোহাইল' ।৯ 


অবিবাহিতা যুবতী কুমারীর প্রেম 
মহাভারতের কর্ণকুন্তী সংবাদে কণ্যার প্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংস্কৃত 
াঞ্ঈকে দেখা যায় নায়ক রাজার পরিণীতা ও ভোগ্য। স্ত্রী ছিল। যাহার 
মবিবাহিতা৷ যুবতী ভনীকে রাজা! ভোগ্য! পত্বীরূপে গ্রহণ করিত, তাহাকেই 
শকার বলিত, সেই হইত নগর-কে।টাল। এই সন্বপ্ধে গাথাসপ্তশতী হইতে 
ইইটি গাথা উদ্ধত করিল|ম-_ 
কারিমমণন্দবড়ং ভামিজজন্তং বহু সহি আহিং। 
পেচ্ছই কুম।রীজারো হান্থম্মিসেস্হি অচ্ছিহিং ॥২ 
_-কুমারীর জার সখীগণ দ্বারা ঘৃণ্যমান বধূর কৃত্রিম আনন্দপট হাসোম্িশ্র 
নফনে দেখিতেছে । 
মঞ্জে আঅগ্নন্ত! আসগ্নবিআহমঙ্গলুগগাইং 
তেহিং জুআণেহিং সমং হসম্তি মং বেঅসকুডঙ্গ! ॥ 5 
আমার মনে হয় যে, সেই খুবকগণের সঙ্গে বেতসনিকুপ্ধসমূহও আমার 
মাসম্ন বিবাহের মঙ্গলগীতি শ্রবণ কবিয়! আমাকে উপহাস করিতেছে । 
চর্ধযাগীতিতে বালিকার প্রেমের রূপকে অধ্যাম্মতত্ব ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে । 
গঅণত গঅণত তইল! বাড়ী হি এ কুবাড়ী 
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে সুঘাড়ী ॥ 
ছাড় ছাড় মাআ-মেহ। বিষমে ছুন্দোলী | 
মহাস্থহে বিলসন্তি শবরো লইআ৷ স্ব্ণ মেহেলী |৪ 
__গণে গগণে তৃতীয় বৃক্ষ বাটিক! হৃদয়ে কুঠার, 
কে ল নৈরামণি বালিকা, জাগিয়া থাকিলে মঙ্গল । 
ছাড় ছাড় মায়ামোহ (রূপ) বিষম গ্রন্থি। 
মহাস্থথে বিলাস করেন শবর শূন্য (অবরোধ ব1 মেয়েকে ) লইন্স' 





১ ২নংচর্ধ। ২ গাহাসত্তসঙঈ ৫1৫৭ 
এ গাহাসতদঈ ৭1৪৩ ৪ ৫০ নং চর্ঘ! 


৩২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাংৎপট ও উৎস 
বারবণিতার প্রেম 


প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বহুভোগ্যা কলানিপুণা বারাঙ্গনা'র উল্লেখ আছে? 
পালি সাহিত্যেও বাসবদত্তা শ্রীমতী প্রভৃতি রাজনটার পরিচয় মিলে, সমাজে 
তাহাদের স্বণা করা হইত না, তাহাদের সহান্ভৃতির চক্ষে দেখা হইত। 
শূদ্রকের “মুচ্ছকটিক' নাটকে বহুগুণান্বিতা বেশ্টা বসন্তসেনা ও ব্রাক্মণ চারুদত্তের 
প্রেমকাহিনী বণিত হইয়াছে । শেষে তাহ।কে “বধূর” সম্মান দেওয় হইয়াছে । 
বহুনায়কনিষ্ঠ। বারবণিত। ছুইপ্রকার-_অন্ুরক্তা ও বিরুক্তা। মৃচ্ছকটিকের 
বসন্তসেন। চারুদত্তের প্রতি অনুরন্তা। 'লটক-মেলকে' ম্দনমঞ্জরী বিরক্ত! । 
গাহাসত্তসঈ'তে বারবণিতার উল্লেখ দেখ! যায় । যেমন, 
ণন্দন্ত স্বর অস্ৃহরসতহ.ণাবহ রাইং সঅললোঅস্স 
বহৃকেঅবমগগবিণিম্মিআইং বেসাণং পেম্মাইং ॥৯ 
--সিকল লোকের স্থরতম্বথরসের তৃষ্ঞাপহারক এবং বহু প্রকার 
কৈতবমার্গ দ্বার রচিত বেশ্ঠাজনদের প্রেম রসিকজনের অভিনন্দনীয় হোক । 
কে উব্বরিঅ। কে ইহ ণ খপ্ডিয। কে ণ লুত্ত-গুরু- বিহবা। 
ণহরাইং বেসিণিও গণনা-রেহা উব বহন্তি ॥২ 
--কিত (পুরুষ ) অত্যপ্ত আকুষ্ট না হইয়াছে, কত পুরুষ খণ্ডিত ভগ্নব্রত ন। 
হইয়াছে, আবার কত পুরুষ বিপুল বিভবের /লাপ না করিযাছে-_-“বারবণিত। 
যে গণন।-বেখার মত নখ (ক্ষত) গুলি বহন করিতেছে । 
সতুক্তি-কর্ণীমৃতে বেশ্ট।প্রেমের বর্ণনা কর! হইয়াছে-_ 
সমুদ্রবীচীব চলম্বভাবা 
সন্ধ্যা ভ্রলেখেব মুহূর্তরাগা । 
বেশ্ত। ককতার্থ। পুরুষং ঘতস্বং 
নিম্পীড়িতালক্তকবদ্‌ জহাতি ॥৩ 
“সমুদ্র হরঙ্গের মত চঞ্চলস্বভাবা, সান্ধ্যমেঘের মত ক্ষণমাত্র বাগ-প্রদর্শন- 
কাবিণী কৃতার্থ। বেশ্টা নিঙড়ান আল্ত।র মত পুরুষের ধন হরণ কৃবিষ় 
পরিত্যাগ করে । 


১ গাহাসতলঈ ২।৫৬ 
২ গাহাসতসইঈ ৫1৭৪ 
৩ সহৃক্ি-কর্ণামৃত ২।১৭।৫ 


প্রেম-গীতির উত্তব ও বিকাশ ৩৩ 


দাসী-সথী-দুতী গ্রসভৃতির প্রেম 
বৈদিক ও সংস্কৃত সাহিত্যে নায়িকাদের দাসীর প্রেমকাহিনীও দেখা যাষ। 
ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল।-সত্যকাঁমের কাহিনীতে দেখি ভর্তৃহীন। 
জাবাল। বহুজনের পরিচযা করিয়! সত্যকামকে লাভ করিয়াছেন। শুদ্রকেব 
মুচ্ছকাটিক নাটকে বসন্তসেনার দাসী মদনিক|র সহিত শবিলকের প্রেমকাহিনী 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । সখী ও দূতীর। নায়িককে সাহাযা করিতে গিষা 
নিজেরাই প্রেমের পাত্রী হইয়া পড়িত। সদছুক্তি-কর্ণামুতের একটি শ্ক্রোকে এই 
ভাবের একটি কবিতা দেখি, নায়িকা দূতীকে তিরঙ্ক|র করিয়। বলিতেছে- 
নিঃশেষচযুতচন্দনং স্তনতটং নিম্টিরাযোইপরো 
নেত্রে দুরমঞ্জনে পুলকিত। তন্বী তবেরং তত্ত £ | 
মিথ্যাবাদিনি দূতি বঞ্জীবজনন্ত|জ্ঞাতগীড।গমে 
বাপীং স্াতুমিতো গত।সি স পুনশ্ুন্তাধমশ্ত|শিকম্‌ ॥৯ 
“তোমান গ্ুনতট হইতে চন্দন মুছিঘ। খিবাছে, অপরের র|গ চলিবা 
গিয়াছে, নেত্র হইতে অঞ্জন দৃবীভত হইযাছে, তে|যার এই তঙ্গী তন্গ পুলকিত 
হইয়াছে হে মিথাব|দিনী দ্রতা, তুমি ধন্ধজনের দ্বুখ বোঝ পা, ভুমি 
ব।পীতে আন করিতে খিঘ়াছিলে, সেই অধমেব (ন।বকের)। নিকট যা? নাই 
(অর্থা২ তুমি সেই ন।ধকের নিকট শিবাভিলে, শাহ তে।ম|র এই দশ) 1 
কপগেম্বাঘার "উজ্জল-নীলমণি'তে দেখি শ্রার।ণ| উহার সথীদিগকে শরুষেের 
সঁহত মিলনের জন্য পাঠাইতেছেন | শ্ারাণ।র কেনি সথা পলিতেছে_ 
প্রবিশতি হরিরেম প্রেক্ষ্য নৌ জগছেতাঃ সখি, সপদি মুপ। ত্বং সন্ত্রমাং 
*প্রযাসাঃ | পৃথুভ্ুজপরিঘাভাং ক্বদ্ধবোরগিতাভাং | তটভুবি আখমাবি।ং মণ্তিতে 
পধ্যটাবঃ | ২ 
হে সখি, আমাদের ছুইজনকে দেখিরা জইঈচিত্ত হবি এই দিকে 
আসিতেছেন, তুমি ধুখা সাধ কবিরা চলিরা যাইও না, উহ।র পরিঘতুল্য 
বিশাল বাহুদ্বর স্বন্দদেশে অর্পণ করিব আমব। স্বরখে যমুন।পুলিনে পধটন 
করিব! 
কবির/জ গোস্বামীর শ্রাচৈতগ্যচরিতাষূত গ্রন্থে দেখি শ্রীরাণ। তাহার সখী- 
দিগকে কৃষ্ণপমীপে পাঠাইতেছেন। 


১ সদ্বাক্তক ২১১৩।১ ২ উজ্ছ্বল-নীলমশি সহীভেদপ্রকরণ ৮।২৩ 
৮৬. 


৩৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


যগ্যপি সমীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন । 


তথাপি রাধিক। যত্তে কবায সঙ্গম ॥ 
ন|না-ছলে কৃষ্ণে প্রেবি সঙ্গম কবার় । 


আ.ভ্মস্থথসঙ্গম হইতে কোটি সখ পাৰ ॥৯ 


প্রাচীন অলঙ্কারশ|স্তেব বাতি অন্ুসবণ কবিষা বৈষ্ণববসশাস্্-প্রণেতা 
বপগোন্বামী কৃষ্ণপ্রেমসী ন।বিকাদেব 'স্বকীযা ও পপবকীবা" ভেদে ছুইভাগে 
ভাগ কবিন়াছেন। “সৈবিদ্ধীণ ব। আবাবণী পাধিক1তেও কুষ্ণবতি থাকায় 
“পবকীযাবং” বণিয! তাহাকে পবকীষ। শ্রেণীতে ধবিঘাছেন। কৃষ্তবতিৰ 
প্রকর্ষেৰ দিক হইতে বল্লভ/গণকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কবা! হইঘাছে--সাধ।বণী, 
সমর্থ।  সমঞ্চস। | 

এশ্বরিক প্রেম 

ভাবতীব ভাবন।য যুখক খুবতী প্বস্পবেব প্রতি যে আকষণ | প্রেম 
অন্থভব কবে, অব কে।ন ভন ভখবানেধ প্রতি ষে প্রেম অনুভব কবে-এই 
দ্রইটিব মণ্যে মূলত" “কান পার্থক্য শা । থা কিছু পার্থক্য আছে, তাহা 
হইতেছে আবেগেব সামগ্রী লইযা। প্রেমেব মধ্যে কোন ভোগেচ্ছা বা 
ইত্জিব্তখেব বাঞ্ছ। নাই, ইহ হইতেছে মানসিক আবেগেব আনন্দোল[স | 
সৌন্দয হইতেই প্রেমে স্থ্টি হ। একক্ষেত্রে মানবেব সুন্দৰ দেহ-সৌষ্টব 
আবাব অগ্।দিকে ভগবানেব মৃতিব স্ত্রষমা। ঘাহ। ভক্তজনেব মনে প্রেমানুভূতিব 
স্ষ্টি কবে। তথাপি আমব। আবেগেব বিশ্ুদ্ধতাব দিকে লক্ষ্য কবি পার্থক্য 
নিণয কবি। 

অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীব ন|না দেশে মানবী আকাজ্ষাকেই 
একটু অদলবধল কবিষ। ধম সাণন|ষ প্রযোগ কব। হইত । খ্রীষ্টান সাধু-সন্তগণ 
নিজেদেৰ খ্রীষ্টেব দযিতা কল্পন। কবিধা আদিবসেব মধ্যেই সাধনাব সফলতা! 
খুঁজিযা পাইতেন। সেন্ট জন্‌ (8৮. 7০8) এইৰপ আবেগ ও আতিব বশে 
বলিষাছিলেন-__ 

“61085 [01989911199 0 00169 7079 60 1])586] 10080006 7005 ৪00] 
07 02006, নু দ1]) 1910106 10 25060010000] 7 0 00 110109 


9)77108 2২ 


১ শ্রীচৈতন্তচরতামৃত, মধ্যলীল1, ৮ম পরিচ্ছেদ । ২ 90. 0101) 01 005 (০1993 


প্রেম-গীতির উত্তব ও বিকাশ ৩৫ 


সেন্ট থেরেসা, সেন্ট ক্যাখারিন প্রভৃতি ভক্তিমতী প্রাতংম্মরণীয়া মহিলারা ও 
'আদিরসের মধ্যে গ্রীষ্টকে পতিভাবে ভজন! করিতেন । শ্রীষ্টপৃ্ যুগের একজন 
তত্বরসিক ছিলেন প্লাটিনাস; তিনি বলেন, ঈশ্বরেব সঙ্গে মানুষ প্রেমের যোগে 
যুক্ত হইতে পারে । প্রেমের হ্বারাই তাহাকে পাওয়া যায়, চিন্তার ছরা নহে। 
বাইবেলের “সলোমন-গীতিক।” (1১9 9০08 ০ ০101700) 010 16881006) 
কি আদ্বিসাদ্র নহে? এড 01076 00 205 1990 ] 8091) 1)100 11010 
175 ৪011 1)56120 : [ 90..8170 10100 9০৮ [ 10010 10100 00৮. ইচ। তো 
চিরদ্নী। নমম্পশিণী বিরহ-গীতি, ইই। তে। মর্ত্যপ্রেমের বাসনা-রঞ্জিত । তাহাবা 
মধুরভাবে ভগবানের আবধন। করিতেন । 

“) 0109 £0৮1100 100660315 01 699০ ৪০011187 1060105610129 8709 
(1)0981)6 চা) 90019 01 0100186 83 1)01 1)6858701 105€া) ৪৪ 


950180890 1)60:69 7101) 110) মিস 1) 1189] ঠা 5181000) 1007060 69 


17111). 


আলোম্নার- সম্প্রদায় 

দক্ষিণভারভ বহু প্র।চীন কাল হইতেই ভক্তি-সাধন|র কেন্দ্র, ভক্তিদশনের 
উৎসভূমি। খ্রীষ্টীর প্রথম শতাব্দী হইতেই এই অঞ্চলে তামিলভাৰী আলোয়ার 
নামক ভক্ত-সম্প্রদায়ের উদ্ভন হইয়ছিল। তামিল ভাষায় রচিত ইহাদের 
প্রেমক্তি-বিষবক অতি উৎকৃষ্ট ভজন-গীতিক। আছে, যাহার ভক্তির গভীবতা, 
প্রেমের আতি, শিল্পস্থতির অপূর্ব নিপুণত! বাঙ্গালার মহ|জন পদ[বলীর ( বৈষ্ণব 
সদাবলীব ) সহিত তুলনীয। আলোযার সম্প্রদাবের মধো যে সমস্ত স্্ী-পুরুষ 
ভক্ত ছিলেন, তাহা যেমন কৃষ্ণের গোগীলীল। স্মরণ মনন কীর্তন করিতেন, 
তেমনি আবার কৃষ্ণকে পরম দয়িত-রূপে এবং আপনাদিগকে কুষ্চ-প্রেষসীরূপে 
কল্পন। করিয়। অনেক উবকুষ্ট গান লিখিয়াছিলেন । এইবপ সাধনার ইঙ্গিত মধ্য- 
যুগের সাধিকা মীরাবাঈএর বহু ভজনে পাওয়া যায়। মীরাও রাধার মত “সব 
তেয়াগিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসা” এই ধরনের বছ উক্তি 
করিয়াছেন। “মীরাকে প্রভু গিরিধারী নাগর” এইবপ ভণিতা দিয়" 
মীরাবাঈ প্রায় পদেই কৃষ্ণের প্রতি আকাজ্। ও আতি প্রকাশ করিয়াছেন__ 
যেখানে তিনি ও রাধা এক হইয়া গিরাছেন। | 


১ 111 10019100--7105 10215981706, 7, 63 


৩৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উংস 


জুফী-সম্প্রদায় 
ইরানের স্থ্ফীসাধকগণও স্বর্গ কামনা করেন নাই, মুক্তি চাহেন নাই? শুধু 
ভগবানকে ভালবাসার মধ্য দিয়া পাইতে চাহিয়াছিলেন। ইহারাও ভক্ত- 
ভগবানের সম্পর্কাট মর্ত্য প্রেমষিক-প্রেমিকার (মাশুক-আসিক ) উত্তপ্ত 
কামনার।গের মধ্য দিয়াই পাইতে চাহিয়াছিলেন ৷ ম্মরণ-কীর্তন-নর্তনের মধ্য 
দিয় ুক্বীগণ ভগবানের প্রেমগান করিতেন , কেহ কেহ আবেগের অতিরেকে 
দশা পাইতেন | তখন তাহাদের বাহিক চেতন। থাকিত ন।। রাগান্রগ। 
বৈষ্ণবদের মতে ইহারা গ্রন্থ অপেক্গ। অন্তরের অন্্রাগের অধিকতর মূলা 
দিতেন। ইহাদের বহু কবিতাধ তীব্র মর্ত্যবাসনই ভগবপ্রেমের আকাজফা- 
রূপে আভাসে ইঙ্গিতে ব্যন্ত হইয|ছে । স্ুকী কবি বলেন £ 
£/100151091099+8 1409 [ 109: 
10118 1] 1799 1)19001 
09 199 1718 [)916০06 196" 
01701] 05 96801১ (কী কবি যাহা মুআধ )১ 
স্থফী ভক্ষগণ শিজেদেব প্রেমিক বা আমিক এবং ভগবানকে “মাশুক' ব। 
প্রেমিবা বলিষছেন । বৈষ্বদের প্রেমভক্তি ও স্বফী সাধকগণের প্রেমেৰ 
মধো মৌলিক পার্থক্য আছে। বাধাকৃষ্ণের নিত্যলীল|য় বৈষ্ণব কবিগণ 
“সখী বা মঞ্জরীর ভমিক| গ্রহণ করি] লীল। দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহ!ব! নিজেরা কখন ভগব|নেব প্রেমিক! হইবার বাসন। কবেন না। 


রূপকাশ্র্িত প্রেম 
বৌদ্ধ সহজির। 

বৌদ্ধ মহ|যান সাপকদের মধ্যে একদল ছিলেন “সহজিয়া-পন্থী"। দেহের 
সহজাত বৃত্তিগুলির চরিতাথত। বিখ।ন করকেই ধরা ধর্নসাধনার উপার বলিয়া 
মনে করেন, তাদের সহজিয়া সাণক বলা হব। এহ দিক হইতে কেবল 
বৌদ্ধ নয়, বৈষ্ণব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদাষের মধ্যেও সহজ স।ধক রহিয়াছেন, 
মধুর মরমীয়। সঙ্গীতের আকর বাউলর1৪ সহজ-সাধন-পন্থী । বৌদ্ধ সহজ 
সাধক বভ্রযণী সম্প্রদায়ের গোপন সাধন'র ইঙ্গিত লুকানো রহিয়াছে চর্ধা- 
পদাবলীর অন্তরালে । 


৯ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়? বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫০৫ 


প্রেম-গীতির উদ্ভব ও বিকাশ ৩৭ 


শবর-শবরীর প্রেমলীল।র রূপকে সাধন-তত্ব বণিত হইতেছে-_ 
উঠা উচা পাবত তহি' ঘসই সবরী বালী 
মোরঙ্গ পিচ্ছ পরহিণ সববী গীবত গ্রগ্করী মালী। 
উমত সববে! পাগল শববো, মা কব গুলী, গুহাডা তে।হৌবি । 
ণিঅ ঘবণী নামে সহজ ত্রন্দবী ॥৯ (২৮ চয!? 

_উটচু উচু পবত্, সেখানে বাস কবে শববী বলিকা, নধুবপুচ্ছ পরিহিত 
এব্বী, গলা গ্রগ্জার মালা । উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও ন।”- 
(তামার দোহাই, (তে|মার ) “আপন গৃহিণী (৪), নামে সহজ স্বন্দবী।। 

কুষ্ধ1স কবির|জ শ্রীচৈতনচবিতামৃতে শ্রচৈতন্য বাধা ও রুষ্ণের সযুঙ্গ 
অবতাব এই তত্ব প্রতিষ্ঠিত কবিতে চাহিষাছেন | হযত এই তব্বেব বাঁজ 
অ[সিদাছিল তান্থিক মহাষ|নেব ঘুগনদ্ধ “হেকক-নৈবা আব (ব|1উলদেব “নিরগ্রন- 
নৈব!মণি' ) উপ|সন| রতি হইতে । কবিবাজ গোস্বামী শ্রীবামানন্দেব মুখ 
দ্যা বলাইষাছেন £ “উপাস্ত্েব মন্যে কোন উপান্ত প্রান । 

শ্রেষ্ঠ-উপাম্য যুগল বাব|কুষ-ন|ম্‌ )?১ 


শ্রীচৈতন্াচরিতাম্বতঃ মধালীলা. ৮ন পরিচ্ছেদ 


তৃতীম্ত্র অধ্যাস্্ 


লোক্মাহিতয 


যতক্ষণ পর্যন্ত কান সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি উচ্চ নীচ ছুইটি পৃথক পর্যায়ে 
বিভক্ত ন। হইয়। পড়ে, ততক্ষণ সেখানে লোকসাহিত্যের উদ্ভব হয় ন|। ইহা 
আবার বিশেষ স্তরেরই সংহত শক্তির হি, বাক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নয়। 
যে সমাজে সাংস্কৃতিক উণকরণ যত বেশি তাহ।ব সামাজিক সংহতি তত 
দৃঢ় । সমগ্র সমাজের সুখ-ছুঃখই একই স্থরে উচ্চারিত, আনন্দে সমস্ত সমাজ 
একই সদ্ষে উদ্বেলিত। আধুনিক উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের 
তং এইখানেই । ব্যক্তিপ্রতিভার আগ্কেন্দিক সাধনা লোক্স।হিত্যের 
বহিভূতি। ইহা স্পটত সমগ্র সমাজেরই বচন।। একের বচনাই দশের সম্পত্তি 
হইয়া দাড়া, আবার দশের চিন্তাণারার সমভ|গী কবির গীতি সমষ্টিরই কথ। 
বহন করে, লেক্সাহিত্য তাই সাধজনীন। লোকসাহিত্যের খ্যাতনামা! 
ত।ত্বিক 21. [78:00 বলেন, লে।কম।হিজ্য ৭৪ 90109010171 ৮71)101) (10৪ 
11000151008] 163 10 90012007010 দা161) 1019 19110%8, 1096 98 891] 1756 66৪ 
800 118009 800 81)9001). 16 1 1006 901)07%7য 60 1)10796]6 8৪ 9 
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লোকসাহিত্যকে স্পঈত; কৰেকটি শ্ণৌতে ভাগ করা যায়। ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচাষ মহাশয় বাংল। লোকসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে যে শ্রেণীবিভাগ 
কবিয়াছেন, আমরাও মোটামুটি সেই খিভাজনকেই মানিযা লইতেছি। 
পরে আলোচন।ব জন্য আমরা বিশেষ করেকট শ্রেণীকেই গ্রহণ করিব । 


১। ছড়া 
২। গ্লীতি 
৩। গীতিকা 


১7. 17802001991 7711 পৃ ৪০০। 


লোকসাহিতা ৩৯ 


৪। কথা 
(ক) বূপকথ। 
(খ) উপকথা 
(গ) ব্রতকথা 
৫ পাধা 
৬। প্রবাদ 
৭। পুবাকাহিনী 
৮। ইতিকথা । 


বালা 'লোকসাহিত্যে ছডাবই উদ্ভব ঘটে প্রথম । সহজেই ইহাঁকে 

লোকস[ভিত্যেব অন্যান্য বিষষ হইতে স্বতন্থ বলিষা অন্তুভব কবা যাঁষ। সাধাবণ 
লৌকস"গীতেব সহিত ছডাব পার্থক্য নির্দেশ কবিতে গেলে বক্তে হয, ছড়া 
মৌখিক আবুিব সামদ্ী, আব লোকসণ্গীত শব, তাল-সহ গান কবা হয। 
ছডাব স্্ররে যেখ|নে বৈচিত্র্যেব একান্ত অভাব, সেখনে সঙ্গীতেৰ কত বাগ কত 
বাগিনী। “মেঘ বাধিশাবাম নামিঘা আসিযা শিশু-শন্যকে প্রাণদান কবিতেছে 
এবং ভ্ডাগুলি9 স্েহবসে বিগলিত হইঘ। কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহ্বদ্যকে উর্বব কবি 
তুলিতেছে 1৮ ববীন্দ্রনাথ তাখাৰ অন্টপম ভাষান ছেলেভুলানে। ছড। প্রবন্ধে 
উপযুক্ত কথ। কটি বলিযাছেন। শিশুব সপ্ণে শিশুব জননী৭ ছডাব সংগে 
জড|ইযা আছেন। এই জননীই শিশুকে ভুলাউযা বাখেন। অজন্্র ছডাব 
বর্ষণে আর্র কবিবা বাখেন শিশুমন। বাল্যক্রীড। অবলম্বন কৰিব! এই ছড়া 
জন্ম নের। দেলনাৰ শিশুকে শোবাইয। জনণী মৃদ্বকণ্ঠে ঘুষপাডানী গান 
কবেন, (ইংবেজীতে ইহাকে বলে 07819 9০08 ) যেমন _- 

দোল্‌ দোল্‌ দোল্‌ দোলন্‌ হবি, 

কে দেখেছে হবি । 

ঝুলনাতে ঝুলছে আমাব এ গিরিবাবী ॥ 

জননীব নিকট শিশু সাত বাজাব ধন মাঁণিক, সে ভগবানেব অংশ নতৃবা 

সে তাবই বক্তমাংসেব গড়া পুভুঁল। যে রূপেই হোক না কেন প্রতোক জননী 
তাব সন্তানেব মধ্যে ব্যক্তিনিবপেক্ষ একটি পবিচয় আবে।প কবেন, তাই একই 
ছড়া সহন্র কুটিরে সমান দরদে গাওয়া হয়। শিশুকে ঘুম পাড়ানোতে সাহায্য 
করিবাব জন্য কখনও অভ্যথিত হন ঘুমপাডানা মাসাঁ পিলী, কখনে। ঘুম-মাঝি 
আবার কখনো বা নিদ্রালী দেবী। ভ|বহীন, বিষয়হীন, বন্ধনহীন লঘু 


৪০ বৈষ্ণব-পদাবলা সাহিত্যেৰ পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


ছনাগুলিই শিশুননেব কল্পনাব অগ্ভীবনী-মন্ত্র। দিবসেব ক্রীড়া-ক্লান্ত দামাল 
শিশু যখন ম্ধ্যাঙ্ছেব অলস-আবহাঁ€য়াব মণ্যে বিশ্রীম কবিতে চাঘ তখন-_ 
খোকন গেল ম|ছ পণবতে ক্ষাব নদীব কুলে, 
ছিপ নিয়ে গেল কোল! বাটে মাছ নিষে গেল চিলে। 
কোন বৈষয়িক আকর্ষণ কিংবা ভাবেব গান্তীয নেই, শুধু কল্পনা ভাসে 
ক্ষ।ব নদীর কুল আব কে।ল| বাাডেব ছিণ নেব|ব দৃশ্ঠ -ইহাতেই তাহাব লঘু 
গ্বদন অ]নন্দে উদ্বেলিত হইব। উঠে । লোকশ্রুতিবিদ ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য 
বাণ্ল! দেশের শিশুবিষবক ছকে তেবোটি ধিষঘে বিভন্ত কবিষছেন-__ 
১। ঘুমপ|ডপি ছড| 
(ক) দেল ছড। 
(এ) (.কাঁলেব হড। 
১। খেলব হড। 
(ক) ছেলেদেৰ খেলব ছড়া 
(খ) (.মমেদেব খেলা ছড়া 
(গ) (ছলেমেধেদেৰ খেলাৰ ছড।! 
৩। শিশুব অশ্িথানেব ছড। 
9 | শশুব কানাব ছড। 
৫। শিশুব খাপ্য|ব হুড। 
১৬। ন[চেব হড। 
৭। শিশু ও জননী সম্পকিত ছড। 
৮। থোক। ও চাদ সম্পকিত ছড়া 
৯। খোকাব কৃষকসেব ভড। 
১০1 বিষেব ছড়। 
১১। মামাবাডীব ছড। 
১২। শিশু ও পশুণক্সী বিষষক ছড। 
১৩। বিবিশ। 
শিশু-বিষষক ছাডা৭ বাঙ্গল! সআহিত্যে আবো কতে। ধবণেব ছড়া পাওয়া 
যায় তাহাব সংখাও কম নব। সছুক্তি ছড়া, হেষালি ছড়া, ব্রতেব ছড়া 
প্রতৃতিব ভিতব দিয়া বাক্জাল। লোকস|হিত্যেধ বিভিন্ন উৎস ও অভিপ্রায়েব 
সন্ধ।ন পাওয়া যায়। 


লোকসাহিত্য ৪১ 


“যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও 
লোকসমাজ কর্তৃক মৌথিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোক-গীতি বলে ।”১ 
লৌকগীতি মৌখিক প্রচারিত হইলেও, ইহা যে কেবলমাত্র মৌখিকই 
বচিত হইবে, যুরোপীয় সমালেচকবা এই কথা স্বীকার করেন না। উচ্চতর 
সঙ্গীতে বাজ্যে সঙ্গীত-রচয়িতা, ইহা স্রকার ও ইহাব গায়ক ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তি হইতে পাবেন, কিন্তু লোকসঙ্গীতে বিশিষ্ট কাহাবও অবদান কলিযা। 
কোন চিহ্ন থাকে না, অজ্ঞাতকুলশীল সেই কবি, তিনি জনারখ্যে নিজের 
সকল পরিচম হাবাইয। ফেলিয়াছেন । অনেকে এই কথ। বলিতে চান, উচ্চতর 
সঙ্গীতের পশ্চ/তে আছে শুধু অহেতুক আ।পন্দ, লে|কসপ্গীতের পশ্চাতে মাছে 
প্রমোজন। প্রেমগীতির মণ্যে ধত সান্বিক ভাবই থাকুক শা কেন, আদিম 
সম!জে ইহ|রও প্রমোজনীরত। ছিল । ইহ[দেব আশ্রেই নরণাবা পবস্পন্রের 
প্রতি মিলনের অডিপাম ব্যক্ত কারত। বিবাহ গীতি৪ ত প্রয়োজন হইতেই 
ড|ত হইযাছে। 

লোকগীতি কাহিনামুক্ত । ভাবই গীতির প্রণব ইহার আঙ্গম্। 
লেকগীতি সাধারণত; আ।কারে ক্ষুদ্রই হইর়। থাকে । যেগুলি একট দীর্ঘ, 
সেগুলি আসলে পুনকুক্রিজনিতমাত্র, বিষঘ-জণিত শহে। অনেক সনয পুমা 
(্প্রবপদ) অংশ দ্বারাও লোকগীতি অনাবশ্তক দাঘাকৃত হইয। থ|কে। 
বাংলার লোকগীতি এত বিস্তৃত যে ইহা জীবনের সকল অবস্থ/কেই স্পর্শ 
করিযাছে। গভবাস হইতে মৃত্যু পযন্ত জীবনের প্রতিটি অবস্থ|ই ইহার 
ভিতর দিযা বূপায়িত হইয়াছে । বাঙ্গাল। (লোকগীতিকে প্রধ|নত দুইটি 
বিভাগে ভাগ কর। ঘাষ, যেমন তালযুক্ত ও তালহীন। তালযুক্ত সন্গীতকে 
“সক্রিব সঙ্গীত' বল! হইয়াছে, ত।লহীন গীতকে “ভাটিয়ালি” নামে 
পরিচালিত করা হয়। বৃহত্বঙ্গের অঞ্চলে অঞ্চলে নিজন্ব ব। আঞ্চলিক 
সঙ্গীতের অভাব নাই। পশ্চিমবঙ্গের পটুরা, ভাছু, ঝুমুর, উত্তরবঙ্গের গন্ভীরা, 
জাগ, ভাওয়াইঘা, পূর্ববঙ্গের জারি, ঘাট ইত্য।দি। পটুয়। সঙ্গীতে রুষ্ণলীলা, 
বামাদণ ও মনসামঞ্গল, ভাছুগানের বিষয়বস্ত প্রকৃতি-বন্দন!, গন্তীরার 
বিষয়বস্ত শিব? ভাওয়াইরার বিষয়বন্ত প্রেম । এসব আঞ্চলিক গীতি ছাড়াও 
আলাদাভাবে প্রেম-সঙ্গীত বাক্ষালা লোকসাহিত্যের ভাগারকে ভ্ররপ্র করিরা 
তুলিয়াছে। 

১ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচাধ, বাংলার লোকসাহিতা, প্রথম খণ্ড, পঃ ২০৬। 


৪২ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


প্রেষ মানিরজীবনের সমস্ত কামনা-বাসনার মানসলক্মী। বৃহত্বঙ্গের 
লৌকিক জনজীবনেও এই প্রেমের ধার! অবিচ্ছিন্ন গতিতে প্রবহমান । তাই 
রাঁধারুষ্জের নাম লইয়াই হউক অথবা .যে কোন প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার নাম 
লইয়াই হউক, বাঙ্গালীর জীবনের উষ্ণ অন্থরাগটি ঠিকই তাহার মধ্যে ধা 
পড়ে। প্রেমমংগীতকে আমর! দুইভাগে ভাগ করিতে পারি 
১। ভাবমূলক প্রেম-সঙ্গীত 
২। বর্ণন।মূলক প্রেম-সঙ্গীত 
ভাবমূলক প্রেমসঙ্গীতকে ছুইভাগে ভাগ করা যার__ 
ক। লৌকিক 
খ। পৌরাণিক 
পৌরাণিক প্রেমগীঁতিতে ভ।গবতের আদর্শ রাধাকৃষে'র মধ্য দিয। প্রকাশিত 
নয়; বরং মাটির স্পশজাত অতিপবিচিত সত্যকেই এই সব প্রেমগীতি তুলিযা 
ধরিযাছে | যেখ্ন, 
ওগো কালার শিরীতে কুলমান হ|ব|ইলাম সই, আর যাব কই! 
ন। জাইলে কঠিনের সনে কেন প্রাণ সঁপিলাম, অর যাব কই ! 
য|র জন্ঠ পাগলী হহলেম সে বা কই আর আমি কই 
পন খাইযা চুণে মইলেম, মনে ছিল কাচা দই !৯ 
এইভাবেই পৌর[ণিক রাধারুষ্ণ বাখ| পড়িবাছে জন-জীবনের সুরে শুরে। 
এদের মান-অভিমান, বিরহ মিলন মাবতিত হইবাছে রাধাকৃফেেব মধ্য দিষা। 
বৈষ্বপদাবলী লৌকিক প্রেমণীতির অন্ততূক্ত না হইলেও, রাখাকুষ্জের 
নামের সহিত যুক্ত বাংলার বহুগীতিই লৌকিক প্রেমগীতি । সেখানে 
তাত্বিকদের শাসন নাই, পল্লী-কবিরা নিজের অন্ভূতিতেই রাধাকুঞ্চের 
অন্ভৃতি প্রকাশ করিযাছেন। ইহারাই প্রাচীনতর, ক।রণ লৌকিক প্রেম- 
গীতির উপরই ভিত্তি করিষা! বৈষ্বপদ[বলীর উদ্ভব__বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে 
লৌকিক প্রেমগীতি প্রথমত রচিত হয নাই । এখনও লৌকিক প্রেমের বহু 
লোকগীতি বাংলাদেশে গাওষা হয, যাহাদের সঙ্গে রাখাকৃষেরে শ,ম যুক্ত 
নয়। যেমন, 
ওহে ও বিদেশী, এবার আমার করতে হবে মন থুসী ॥ 
তোমার আগমনে আমি আনন্দেতে ভাসি। 
১ শরীভাষচ্ত্র বন্দোপাধ্যায়, পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য, পৃ. ২২৬ 








কা 


লোকসাহিত্য ৪৩ 


আামায় দিতে হবে ভোড়া খাড়. 1900 ১৪010) 
শেমিজ আর তেলের শিশি। 
গত বংসর পাই না কিছু তাবে ছৃখখ প্রকাশি। 
আমার কেঁদে কেদে দিন গিয়েছে, 
জানে সব দেখনহাঁসি, ওহে, এ বিদেশী । 
বাংলার লোঁকগীতির একটি প্রণান অংশ পারিবারিক বা বাবহাবিক জঙ্গীত 
(19700610081 ৪০০৪ ) বলিব! নির্দেশ করা হয। গভাঁধান, বিবাহ, পঞ্চামৃত, 
সপ্রামত, সীমান্তোনয়ন, সাপভক্ষণ,। জাতকর্, অন্রপ্র।খন, চডাকরণ, উপণযন, 
বিবাহ উপলক্ষ্যে যে সকল নিপি্ মেবেলীগীতি গাগয। হয়, তাহহি পারিবাধিক 
ব।ব্যবহ|রিক সঙ্গীত। বঙসরে বংসরে নিদিগ দিবসে অভষ্ঠিত পণ উপলশ্খো। 
মে সকল গীত গাগয়া হয, তাহাকে আগষ্টযনিক ব|?রর্ণসঙ্গীত বলা হব। 
বা"্লার পল্লীতে “বারমসে তের পার্বণ” ঘে লাগিবাই ছিল, তাহাদের 
প্রত্যেকাট উপলক্ষ্যেই এই সকল গীত একদিন গাধা হইত উৎসবের আনন্দ 
সঙ্গীতের পারায ইহ|দের ভিতর দিবা স্বতঃ উৎসারিত হইত । 
বাংলার স্ববিখুল লোকগীতির ভাগাবে পুরবকথিত প্রেমবিষষক সঙ্গীত 
সবাপেক্সা উজ্জল । লে।কসঙ্গাতের মধ্যে ইহ|রই আবেদন সবাণেক্ষ। বাসক। 
বাংলার প্রেমসঙ্গীত সাধারণত একক গীতি । শ্রেম গীতির শ্রেষ্ঠ অংশ বিরহ | 
বেদনাই ভাবমূলক সঙ্ধাতের জননা। প্রেমসঙ্গাতের মণ্যেও বেদনা যেখানে 
স্ঈগভীর বাজিয়াছে, সেখানেই স্তর মধুরতম হরাছে । বাংলার লৌকিক 
বিরহ-সঙ্গীতগ্ুলিই তাহ|র প্রমাণ । বারম।সা সঙ্গাত বিরভ-সঙ্গীতেরহই একটি 
বিশিষ্ট অংশ। পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পট-জ্মিকার উপর বিরহিনী নারীর 
সুক্ষ মনোবিষ্লেষণ ইহার ম্ধ্য দির! প্রকাশিত হইয| থাকে। বাংলার সকল 
অঞ্চলেই ইহ। প্রচলিত আছে। লোকসাহিত্যের ভিপ্তি অবলগ্বন করিয়াই 
এ বিস্তৃত উচ্চতর সাহিত্যেও বারমাসীর বর্ণন। মাত্মপ্রকশ করিরাছিল। 
এই সুত্রেই সীতার ব|রম|সী, রাধ|র ব|রমাা, ফুল্পব|র ব।রম]সী ইত্যাদি 
রচিত! মনসামঙ্গলেও অ]ছে বেহুলার অষ্টম!সী | 
প্রেমসঙ্গীতে যেষন রাপাকৃষণ অন্প্রেবশ করিরাছেন, তেমনি কোন কেনি 
ক্ষেত্রে গৌরাঙ্গকে ও নায়ক হিসাবে পাই । তিনি শুধু একান্ত ভক্িরুই আধার 
নন, তিনি যেন লৌকিক প্রেমেরও নায়ক | 
ইংরেজি ব্যালাড, কথাটিই বাংলাতে গীতিকা। ইহা একটি বিশিষ্ট 


৪৪ বৈষ্ুব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


ক|হিনী অবলম্বন করিয়! রচিত, সে কাহিনী দৃঢবদ্ধ। ইহা কাহিনী-প্রধান 
রচন।, চিত্র-প্রণান নভে । গীতিক। নিতান্ত সাধারণ বা আদিবাসীর সমাজে 
উদ্ভুত হইতে পারে না। থে সমাজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে 
মিশ্রণের ফলে এক সমৃদ্ধ জনশ্রুতিমূলক সংস্কৃতির অর্বিকারা, ইহা কেবল তাহ। 
দ্বরাই স্থষ্ট হইতে পারে, এই বিশ্বাস মোটেই অযৌক্তিক নহে ।৯ 
বাংলাদেশে সংগৃহীত গীতিক।-সাহিত্যকে তিনভাগে ভাগ কর। যাব। 
ধেখন, 
১। নাথ-গীতিক। 
২। মৈমনসিংহ-গীতিক। 
৩1 পুর্ববঙ্গগীতিক]। 
নাখগীতিক। বাকী দুইটি হইতে একট স্বতন্ব ধরণের । একটিম।ত্র 
এতিহাসিক বিষমনন্ত্ব অবলম্বন করিষ। সম্ত নাথ-গীতিক। বচিত, তাই সব 
বচনাতেই বিবষ গত এঁক্য মোটামুটি বক্ষিত। ইতিহ|সের কোন বিস্বৃতযুণে 
এক বাজপুত্র মাতার নির্দেশে যৌবনেই ছুই নব পরিণীত। বধূ প্রাসাদে 
ব।খিব। সন্ন্যাস অবলম্বন কবিব|হিনেন, ইহাকে কেন্দ্র করিঘাই সঘগ্র নাথ- 
গীতিকা। টৈমনসিংহ ব| পূর্ববঙ্গগীতিকাতে এঁতিহাসিক উপাদান থাকিলেও 
চ্ষিন্রগুল সাপারণ জনসম|জের মণ্যে একাকার হইম| মিশিসা শিঘাছে_- 
ইহ[দেব এতিহসিক স্বাতন্ধ্য আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই । ন|খ-গীতিকার 
দুইটি প্রধান বিভা -একটি নাথগ্তরুদের অলৌকিক সাধন-ভজনেব কাহিনী 
আর একটি তক্ণ র।জপুত্র গোপীচন্দ্রের সন্নামসের কাহিনী | নাখ-গীতিকাগুলি 
প্রধ(নতঃ উত্তববঙ্গেই প্রচার লাভ করিরাছিল, সেখানে ইহাদের নাম 
“যুগীযাত্র। | 
মৈমনসিংহ গীতিক। ও পৃৰবঙ্গগীতিক। ধর্মসমাজ-নিরসেক্ষ । যদি কোন ধর্ম 
ইহাব মধ্যে স্বীকৃত হইয খাকে, তবে তাহা মানবিকতার ধর্ম। ব্যর্থ ব| 
অভিশপ্ত প্রেমই গীতিকাগুলির প্রান উসজীবা ; প্রেমের গতি যে কত বিচিত্র 
9 জটিল, অন্তঃপ্রনৃত্তির সঙ্গে বহিঃ-সংস্করের সংঘাত কত যে প্রবণ, তাহ।ই 
ইহাদের মধ্য দিষ! প্রকাশ করা হইযছে | 


১ ডঃ আশুতোষ ভষ্টাচাধ বাংলার লোক-সাহিতা, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৫ 


চতুর্থ অন্যান 


ধ্মগাধনায় মারী-মন্িণী 


নবন।বীব মিলিত ভাবে ধর্মপাণনাৰ ঘটন। বহু পৃবক।ল্‌ হইতে প্রচলিত 
আছে । বৈদিকযুগে পর্মসাধন। বলিতে বিশেষভাবে ঘা?ফজ্ত কব ]ঝাইিত | এই 
সম বজ্ঞক।ণে বিবাহিত পত্বীবই অধিকাৰ ছিণ। কে।ন কোন সময ন।ব।ব। 
ব্বাধীনগাবে৭ যজ্ঞ কবিতে পাবিত। বৈদিক সাহিত্য হইতে আমব। জ।নিতে 
পাবি নন ন।বা উ৬নে মিলিত হইথ| স্বর্গাদিব জন্য যু কবিত। হিন্ুশান্ে 
কোন কোন যজ্ঞে বিপত্রীকেন অধিকার ছিপ না। ধগবেদেৰ সপ্মম ঘগ্ুছে 
(৭/৩) দে। স্বামী ও স্ত্রী মিলিত তাবে সেোম-যজ্ঞেব ধাবন্থ। কবিতেঠেন। 
অথববেদে দেখি-নাব।ব (পত্ব'ব) যজ্ঞ কাবব|ব অধিক |ব ছিণা, সে স্বামাব 
সহিত ষজ্ঞে আ/ভতি দিত এবং ধর্মচবণে তাহাকে সাহাধ্য কবিত। সে ছিএ 
পর্মপত্রী। আবাব, কোন স্ত্রীব স্বামী থাকা সকে৪ দ্রিতীনব।ব স্ব। মা গঠণ 
কবিঘ। পর্মচবণ কৰিলে উভবে স্বর্গে যাইও 1 কিন্তু তৃতাঘব।ব লামা গ্রঠণেপ 
নিমেধ ভিল। পবকীধ। ন।বা (পবো”া) গ্রহণ কবিন। প্মসাণন।ব আথ 
এইখানেই পাইতেছি | 

্রাঙ্গণগ্রন্থে উল্লিখিত আছে-বাজন্য € জশ্বমেণ যজ্ঞে বাজ।ব গ্রপান। 
"মহিষী আগাগোডা সক্কিন অংশ গ্রহণ কবিতেন | বিপত্রাক হইযা য্ত কন! 
চলিত ন।। বামাঘণে বামেব “ন্বর্ণসাত।' গ্রহণ এই প্রুস সে স্মবণীয। 

উপনিষদেও স্ত্রীকে “সহখমিনী” বল। হইঘাছে । ক্ুএ গ্রন্থগুলিতে৪ £হ 
আদর্শ অন্তসবণ কবা হইযাছে। পবব্তা স্বৃতিশাস্ত্রে বৈদিক আদর্শ দেখ। 
যাষ। 

বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহেও নাবীব পর্মসাধন।বয আধকাব দেখা যায়। কোন কে।ন 
বৌদ্ধশাস্ত্রে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীব মিলিতভ।বে ধর্মলোচনাব কথা! দেখা ঘর । খ্রাপুন 
ততীর শতাব্দবে বৌদ্ধ বিহাবেব একদল সমভাবেব ভাবুক ভিক্ষু ও ভিক্ষণী 
একত্র বসিযা ধর্মালোচনা কবিতেন এবং এজন্য ভিক্ষসমজে তীাহাবা নিন্দনয 


৪৬ বৈষ্চব-পদাধলা স।হিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


হইয়াছিলেন। ইহ|র। বৌদ্ধ সমভিপ্রায়ীর সম্প্রদায় বলিয়৷ পরিচিত ছিলেন। 
“সমভিপ্রামী” হইতে 'সমভিগারী” হইয়াছে । পরবর্তাঁ কালের "সহজিয়া, মতের 
আদি প্রবর্তক বলিয়া মনে করা হয় এই সম্প্রদায়কে । কালিদাসের রঘুবংশে 
সস্ত্রীক দিলীপের ধর্মসাধন। দেখিতে পা! যার 

নব-নাবীর পরম্পর মিলিতভাবে একটি গুহ্‌ ধর্ম সাধনার ধারা ভারতবর্ষের 
ধর্মের ইতিহাসে বহুদিন পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে ।৯ এই সাধনার বিভিন্ন 
পরিণতিতেই বামাচারী তান্ত্রিক সাধন।, বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন বৌদ্ধ সহজিয়া 
সাধনা, বৈষ্ণব সহজিবা স|পন। প্রভৃতির উদ্ভব ঘটিযান্ে। 


হিন্দু তান্ত্রিক সাধনা 


তান্ত্রিক সাথশার ক্ষেত্রে যুগলতত্ই হইল কেখলানন্দতত্ব আব এই 
অদ্বতত্বের হইল দুইটি প।রা- একটি শিব, অপরটি শক্তি। তান্ত্রিকমতে এই 
শিবশন্তিব মিলন গনিত কেখলানন্দই হইল পরম সাপ্য। এই শিব-শক্তি-তন্ব 
লইয়৷ বন প্রকারের সাপন।ব ভিতরে একটি বিশেষ প্রকাবের সাধন। হইল নর- 
ন/বাঁরামলিত সাথন] | 
বিন। শক্তিং ন পূজ|প্তি মংস্যম1|ংসং বিন ত্িবে। 
বিনা পবক্রিষাং দেখি জপেং যদি তু সাধক; | 
তকে|টিজপেনৈব তশ্ত সিদ্ধি ন জাতে ॥ 
তুলনীয় মঞ্চবী অন্থুণ। বিনে বিষষেব জ্ঞানে । 
ন| গাইবে ভজিযা সে শ্রাবাধার মনে ॥২ 


বৈষ্ণব সহজিয়। সাধনা 


নারী-পুরুষের মিলিত এই গুহা সাধন প্রণ।লী বৈষ্ণব ধর্মে প্রবেশ লাভ 
করিখা ঘোগ-সাধনাকে অবলম্বন করিযাই প্রেম ধর্মে রূপান্তর লাভ করিল। 
বাখ|-কুষ্ণকে অবলপ্ধন করিয়া যে বৈষ্ঞবধর্ম তাহা হইল প্রেমধর্ম। বৈষ্ণব 
সহজিথাতে আমরা পুববতী শিবশক্তি বা প্রজ্ঞ-উপাযের স্থানে পাইলাম 
রাধারুষ্ধকে । শিবশন্তির মিলন-জনিত সামরস্তয ছিল শুধু আননদন্বরূপ, 
বৈষ্ণব সহজিয়ারা রাধারুষ্ণের মিলন-জনিত আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কিছুই 


৯ এই মত সাধন ভজন পূর্ব হইতে আছে» প্রেমদান। ২ রাগময়ী কণ। 


ধর্মসাধনায় নারী-সঙ্গিনী ৪৭ 


বলিতে গারেন না, যদিও এখানেও চরমাবস্থায প্রেমই হইল আনন্দ, আর 
আনন্দই হইল প্রেম। বৈষ্ণব সহজিয়। মতে যুগলতব্ব পরমতত্ব। চণ্ডীদাসের 
একটি গানে দেখিতে পাই- 

প্রেম মরোবরে ছুইটি বার । 

আস্বাদন করে রসিক যর|। 

ছুই ধারা যখন একত্রে খাকে। 

খন রসিক যুগল দেখে ॥ 


সহ্য নন্র্যান্ 


ভক্তিবাদ 


মানবমেল|ব যখন হইতে দেবতাদের স্থান স্থিরীরুত এবং মাহান্ম্য প্রচারিত 
হইতে স্থুরূ করে তখনই সাধারণ মানষের অন্তরে জাগিযা উঠে ভয় ও একটি 
সম্ত্রমভাব। এই ভষ ও সন্ত্রম হইতেই উদ্ভূত হয় ভক্কি। 

ভক্তিবাদ ব। 731): 0916 প্রচলিত হইবার পূর্বে আরু৪ বহুবিধ 000 
এর প্রচলন হইয়।ছিল--91]8. 691 11508980016, ৬/17100106 ৬/5(০7 
001, 73081" 081৮, 70789 0016) 188 0৮16 এভৃতি। 

প্রতিটি 091৮এর একটি নিজন্ব গতিবিধি এবং একটি নিজস্ব গণ্ডী ছিল । 
কিন্ত মূলে দেখিতে পাঠ্রা যার যে প্রতিটি 0%)-এর পশ্চদ্দেশে মান্ষের 
ভিতরে বহিরাছে ভঘ ও সম্মমভাব। এই 0ঘ1৮গুলির পরিকল্পনা একক 
আর্ধদের দ্বারা হয নই, আর্ষেতর জ|তির সহিত আয জাতির সংমিশ্রণের 
ফলেই গঠিত হইয়ছে । 

সংস্কৃত ভজ, ধ[তু হইতে উংপন্ধ ভক্তি শব্দের অর্থ নান্সগত্য ব। সেবা । 
শ্রীভগবানের প্রতি সেবান্তগতিই ভক্তির স্বন্ধপ লক্ষণ। কার, মনও বাক্য 
দ্বারা সেবাই প্রকৃত সেবা “সা চ কায়িক-বাচিক-মানসিকাত্বিক! ভ্রিবিধেবান্ি- 
গতিরুচ্যতে” । ভক্তির উদ্বেকের দিক হইতে দেখিলে তিনটি স্বর দেখ। যাষ_ 
আরে।প-সিদ্ধাঃ সঙ্গ-সিদ্ধ।, ও শ্বরূপাসদ্ধ।। এইগুলিহই আবার “সকৈতব।' 
ও “অকৈতবা” ভেদে দ্বিবিধ । “আরো পসিদ্ধা ও “সঙ্গ-সিদ্ধা ভক্তিকে 
“সকৈতব” বলা হয যখন ইহাকে অন্ত কোন স্বার্থ গ্রপ্তির উপায়স্বপ 
ব্যবহার কর। হর। অন্য কোন স্বার্থে জ্ঞান ও কর্মের অধীন হইলে স্বরূপ-সিদ্ধা 
ভক্তি “সকৈতব। হয় আর মনে ভালে মন্দ কোন মতলব ইহলোক-পরলে।কের 
কেন স্বার্থ না রাখিয়। ভগবানের প্রীতিজনন ব| স্থখ ব্ধানই হেখানে একমাত্র 
উদ্দেশ্ট তাহ|ই “অকৈতবা' স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি বা “অকিঞ্চনা? ভক্তি । 

ভক্তি' পদটি বিভিন্ন ভ|রতীয় দার্শনিক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
রামাহ্থজ ভক্তি, জ্ঞান, ধ্যান ও উপাসন।কে সমপর্যায়হুক্তরূপে ব্যাথ্য। 
করিয়াছেন। 


ভক্তিবাদ ৪৯ 


নাঁরদের ভক্তিস্থত্রে ভক্তিকে ব্যাখ্যা করা হইযাছে-_- 

«সা তশ্মিন্‌ পরমপ্রেমবূপা৯ বলিয়া । ইহা (এই ভক্তি) পরমেশ্বরের প্রতি সবোচ্চি 
অন্গর[গ এবং অমৃতমঘ বলিষ! বণিত,“অস্বৃতন্বরূসা চ”। “সা পবাক্গরক্তিরীশ্থবে” | 
শাগিল্যন্থত্রে পাই--নাবদ বলিযাছেন ভক্তি ঈশ্ববে সবকর্মা্পণরূপ এবং তাহাব 
লাভের নিমিত্ত মনেব একান্ত ব্যাকুলতা ।৯ কর্ম ও জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তি 
শ্রে্-“সা তু কর্মজ্ঞানষোগেল্যোইপি অধিকতবা।২ ভাগবতেও অঙ্ররূণ 
মনোভাবের প্রক।শ দেখা যাষ-“বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত: | 
জনখত্যাশ্ত বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্”। (ভাঃ ১২1৭) 

“এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্তক্তিযোগতঃ । ভগবত্তব্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য 
জায়তে |” (ভা ১২২০) । বিশ্বনাথ চক্রবততী ভাগবতটাকাষ “সাবনলক্ষণা১ ভক্তি 
ও “সাব্যলক্ষণ।' ভক্তি নামে ভক্তিব ছুই প্রক।ব তেদ স্বীকাব করিঘাছেন-_ 
“অবণ-কীর্তন[দিকতো। যো ধর্মঃ স। ভক্তিবেব সাধননাগী, ধৈব পাকদশায়াং 
প্রেমনামী, তে দ্বে অপি ভক্তিশব্দেনৈবোচ্যতে (ভাঃ ১1২৬)। -_ শ্রবণ- 
কার্তন প্রভৃতি থে ধর্ম তাহাই সাধন-ভক্তি এবং তাহাই পবিণত অবস্থায় 
প্রেমভক্তি, --এই ছুইটিকেই “ভক্তি” বলা যার । শঙ্করাচাষ জ্ঞান ও ভক্তিব 
সমন্বয় দেখাইযাছেন__“পবমার্থজ্ঞানলক্ষণাৎ ৬ক্তিম্‌”। 

ভশবানকে লাভ কবিতে হইলে তাহাঁকে ভ্তিব দ্বাৰা ভজন| করাই শ্রেঘঃ, 

ভশবানে অনন্যবপে মাম্সসমর্পণই ভক্তিযোগ, ইহাই পবক্রহ্ষেব চিন্ময় বপকে 
সক্ষা, কবিবাব একমাত্র উপাধ। এজন্য বলা হইযাছে- “ম্ব-স্বরূপভসন্ধানং 
ঙক্তিরিত্যত্শীযতে 1” 
*  ন[রদীব ভক্তিহ্থঙে। বাব বাব বলা হহযাছে-_-“তদেব সাধ্যতাং তদের 
সাধ্যতাম্‌--তাহাই সাধনা কব, তাহাই সাধনা কর। সেই সাখনাব 
বস্তটি কি? তাহা “অনির্বচনীয়ং প্রেম-স্বব)ম্* তাহা মুকান্বাদনব, তাহ 
“নিজকান্তাভজনাম্মকমূ বা প্রেম এব কার্ধমিতি', এই যে কান্তাপ্রেম, 
নারপীবঙ্ছত্রে বব বার ইহার গ্রণকীর্তন কবা হইমাছে। 


১ "শাহ্দন্ত তদপিতাখিলাচারতা তঘ্ধিম্মরণে পরমব্যাকুলভেভি”। 
“অতএব তদভাবাদ্‌ কল্পবীনামৃ"। সৃতরাং তাহার অর্থ।ৎ জ্ঞানের অভাব হইলে বন্টাবীশ 
ঘুবতীর1 ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিল )-৭শাগডিল্যসৃত্র |” 
২ প্রত কহে কমাঁজ্ঞানী ছুই ভক্তিহীন_( চৈ: চঃ মধ্য ২৯) 
জ্ঞান কম উপেক্ষিলে কৃষ্ণপ্রেম হয়। ইহ! জানি জ্ঞান কর্ম না| কর আশ্রয় ॥ চৈঃ চঃ 
৪ 


৫০ বৈধব-পাণাবলী সাহিত্যের-পশ্চাতপট ও উংস 


প্রাচীন ভারতার সাহিত্যে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকে ভগবদ্ভক্তি ব্যাখ্যার 
প্রচুর দৃষ্টান্ত মিলিবে। উপনিষদে বলা হইয়াছে, প্রেমিক পত্বী কর্তৃক 
আলিঙ্গিত হইয়া মানুষ যেমন আপন ভুলিয়া যায়, সেইরূপ জীব ও ব্রন্ষের 
সম্পর্ক' ৯ 
বুহদারণ্যক উপনিষদে (১1৪৮) বল। হইয়াছে-_ 
তৎ এতত প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিভ্তাৎ প্রেয়ঃ 
অগ্থম্মাৎ সর্বস্মাং অন্তরতরং যখ অয়ম আত্মা 
আত্মানম্‌ এব প্রিয়ম্‌ উপাসীত”--সেই এই (আম্মা) পুত্র হইতে প্রিয়, 
বিত্ত হইতে প্রিয়, "অন্য সমস্ত কিছু হইতেও প্রিয়, এই আম্মা অন্তরতর, প্রিয় 
সেই আত্মাকে উপাসন। করিবে ।” এখানে প্রিরতমকেই কান্তভাবে ভজনার 
কথ। বল। হইরাছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূলকথ। শ্রীকুষ্ণকে কান্তভাবে 
ভজনা করা । 
নারদীয় ভক্তি-চত্রে যে ভক্তিধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেখানেও 
ব্রজগোগীদের ঘত ভগবানকে ভালবাসার কথা বলা হইপ্াছে--“ষথা 
ব্রজগোপীনাম্চ। শাগ্ডিল্যহ্থত্রেও বল্পভী খুবতীদের প্রেমের সঙ্গে ভক্তের 
আকর্ষণের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এই ভক্তি কিরূপ? “সা তন্মিন্‌ 
পরমপ্রেমরূপা” | নারদীয় ভক্তির অর্থ ভগবানের প্রতি পরম প্রেম। 
চৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচাধকে বলিয়ছিলেন-__ 
“ভগবান্‌ সম্বদ্ধ” ভক্তি “অভিশেয়' হর। 
“প্রেম প্রয়োজন" বেদে তিন বস্ত কয় ॥২ 
“সম্বন্ধ হইলেন ভগবান, স|ধন ভক্তি হইল অভিধেয়, প্রয়োজন হইল ভগবৎ 
প্রেম ইহাই পুকুষার্থ |” 
“প্রভূ কহে ভট্টাচাষ, ন। কর বিশ্বময় 
ভগবানে ভক্তি”_পরম পুরুতার্থ হয় ।৩ 
প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কর্ষযোগের প্রাধান্য দেখা যায। কর্মকাণ্ড বা 
শান্্বিহিত যাঁগ-যজ্জের দ্বারা ম্বর্গ।দি পরমার্থ লাভ করা যাইবে বলিয়। 
বিধেচিত হইত। পরে জ্ঞনমর্গের উত্তৰ হইলে আহ্মজ্ঞানই মোক্ষাঁদি 


১ “পপ্রিয়য়! স্ত্িয়া সম্পরিষক্তে। ন বাহ্াং কিঞ্চন বেদে! নাস্তরম্*--বৃহদরণ্যক 
২ চৈঃচঃ (২৬) ৩ শ্রীচৈতন্যগরিতামবত (২1৬) 


ভক্তিবাদ ৫১ 


লাভের হেতু বলিয়! বিহিত হইল । পরমাম্মার সাক্ষাৎকারের জন্য আত্মজ্ঞান 
ও কঠোর তপন্ার প্রয়োজন। সেই সঙ্গে পরত্রদ্ধের সগ্ুণ উপাসনার কখা অর্থাৎ 
ভক্তিপথেরও উল্লেখ দেখা! যায়। 

বৈদিক সাহিত্যে ভক্তিধর্মের স্পট রূপ দেখা যায় না। মহাভারতে বিষ্ণুর 
ও নারায়ণের উপাসনার কখ! পাওয়া যায়। তাহার পর শ্রীমদ্ভগব্দগীতায় 
ভাগবত ধর্ম ও কুষ্ণ-বাস্থদেব পুজা প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়। তাহার পর 
নারদীয় ভক্তিগন্থে ও শাখিল্যস্থত্রে ভক্তি-দর্শন একটি স্পঈ রূপ গ্রহণ করিয়াছে 
দেখ! যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাবে শঙ্করাচার্ধ বিশেষভ।বে দ্বৈত ভক্তিবাদকে 
দুর্বল করিয়া দেন। 

নারদীয় সংহিতায় ও শাগ্ডিণ্যস্থত্রে ভক্তিতত্বের ব্যাখা পাওয়া যাঁয়। 
শ্রীমদ্ভগবদ্গীত|য় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সমন্বয় দেখা ঘার। শ্রীমদ্ভাগবত 
তো! একটি শ্রেষ্ঠ ভক্তিশাস্ত্র। “পুরাণগুলির মণ ভাগবত পুরাণের প্রভাব 
সবচেরে বেশী । পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে ভক্তিম্োত বাংলাদেশ হইতে 
উৎসারিত হইয়া ভারতভূশি প্রবিত করিয়াছিল তাহার প্রধান শাস্্ভিত্তি গীতা 
এবং ভাগবত ।৮ সংস্কৃত-প্রকীর্কবিভাসংগ্রহে ও পপ্রাকৃতপৈঙ্গলে' সংগৃহীত 
কোন কোন কবিতার ভক্তির“সর সুর পাওয়। যায়। জয়দেবের গীতগোবিন্দ' 
কাব্যে ভক্তিরসের স্থর শোন! ঘার। লীলাশুক বিশ্মমঙ্গল ঠাকুরের 
ককুষ্ণকর্ণামৃত' ও শ্রীচৈতন্ত কর্তৃক দক্ষিণাত্য হইতে স"গৃহীত “ত্রহ্ব-সংহিতায়” 
হবরিভক্তি ব্যাখ্যা কর। হইয়াছে । নব্য ভারতীয় আর্ধভ।যায় বিদ্যা'পতি 
চত্ীদাসাদির কাব্যে ( পদাঁবলী-সাহিত্যে) রাখধা-কঞ্চলীল! ঝা ভক্তিরসের 
সন্ধ[ন পাওয়া! যায়। মাল1ধর বস্তুর শ্রাকু্ক-বিজর (১০৭৩ খ্রীঃ) কাবাখানিও 
ভক্তিরসের কাব্য | শ্রাচৈতন্ মহা প্রভূ অন্তরঙ্গ জনের সহিত জযদেব, বিদ্যাপৃতি, 
চণ্ডীদাস ও মালাধর বস্থর গ্রন্থ ভক্তিরসের কাব্য ধলির! আন্বাদ করিতেন । 
শ্রচৈতন্তের আবির্ভাবে বাঙ্গাল! পদাবলী-সাহিত্যে ভক্তির বন্য! প্রবাহিত 
হইতে খাকে। তাহার আদেশে বুন্দাবনের গোক্বামীরা সংস্কৃতভাষায় 
তক্তিশাস্ত্, বৈষ্ণব-ভক্তিতত্ব ও দর্শনগ্রন্থ গ্রচার করেন । বাঁ্গাল! ভাষায় লিখিত 
রুষ্দাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামূত গন্থখানি প্রচারিত হইবার পর 
“ভাগবত' ও ভিগবদ্গীতা” ছাড়া আবু কোন গ্রন্থেরই বিশেষ মূল্য বুত্রিল না। 

এখানে শ্রীধরম্বামীর শ্রীভাগবতের টাকা ভাবার্থদীপিক|র উল্লেখ করিতে 
হ্য়। 


৫২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


শ্রীধরস্বামীর ভাগবতের ও ভগবদ্গীতার ভক্তিপক্ষে ব্যাখ্য। ভক্তির্স সঠিতে 
সহায়ত। করিয়াছিল । শ্রীধরম্বামীর মতবাদ অন্গসরণ করিয়া তীরতুক্তির 
শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী বিষুপুরী ভাগবতের ভক্তিধর্ম প্রচার করেন। শ্রীভাগবত 
হইতে ভক্তিমূলক শ্লোক সংগ্রহ করিয়া “ভাগবত-ভক্তি-রত্বাবলী প্রণয়ন করেন। 
কষ্ণাস কবিরাজ বলিয়াছেন_বিষুপুরী ভক্তিধর্ম প্রচারে অন্ততম মুখ্য । 
অদ্বৈত আচাধের জ্ঞানমিশ্! ভক্তি শ্রীচৈতন্ের পূর্বেই প্রচারিত হইয়াছিল। 
শ্রীচেতন্যের প্রেমভক্তির ক্ষেত্র তিনি প্রস্তত করিয়া রাখেন। 
ভক্তশ্রেষ্ঠ মাধবেন্ত্রপুরী কৃষ্₹মিলনের আকুলতায় মৃত্যুর প্রাক্কালে 
মথুরানাথকে আহ্বান করিতেছেন__ 
অয়ি দীনদয়ার্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হৃদয়ং ত্দলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 
পছ্যাবলী ১৩৩৪১ 
_-ওগো দীনদয়াল শ্বামী, মথুরানাথ, কবে দেখা দিবে ? 
প্রিয়, তোমার অবর্শনে কাতর হৃদয় মথিত হইতেছে । কি করিব!” 
শ্রাচৈতগ্তের পূর্বে বাংলাদেশে শঙ্করপন্থী সন্্াসী মাধবেন্ত্রপুরীই অহ্থরাগমূলক 
কৃষ্ণভক্তির প্রথম প্রচারক ; তাহার প্রধান শিল্ শ্রচৈতন্যের দীক্ষাপ্তর ঈশ্বরপুরী 
শরীরের নামকীর্তন শুনিলে মৃচ্ছ। যাইতেন। নবদ্বীপে গোপীনাথ-গৃহে অবস্থান- 
কালে তিনি সংস্কতে “কৃষ্ণলীলামৃত লিখেন । শ্রীচৈতন্টের সন্্যাসগুরু কাটোয়ার 
কেশব্ভারতীও ভক্তিধর্ম প্রচারে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। 
শ্রাচেতন্য প্রথমে শঙ্করের দশনামী সম্প্রদায়ভূক্ত হইলেও পরে নিজের পথে 
প্রেমভক্তি প্রবর্তন করেন। 
শ্রীভাগবতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মুখ্য শাস্ত্র বলিয়া মনে করেন। পঞ্চদশ 
শতাব্ের শেষার্ধে গৌড় দরবারের কর্মচারীদের দ্বারা ভাগবত পুরাণের 
আলোচনা চৈততগ্ত-প্রবতিত ভ্রিসের ভূমিকা রচনা করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্তের 
আবির্ভাবের পূর্বে কতিবাসের রামায়ণ রচিত হয়, ইহাতেও নামাশ্রয়ী রাম- 
ভক্তিবাদের উল্লেখ রহিয়াছে । 


১ চৈঃ চঃ মধ্য চর্থ-পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত। 


ভক্তিবাদ ৫৩ 


ভক্তির শ্রেণীবিভাগ 
“ভক্তি-রসাম্বত-সিন্ধু” গ্রন্থে শ্রীরপ গোস্বামী চারি প্রকারের ভক্তির উল্লেখ 
করিয়াছেন £--১। সামান্যভক্তি ২। সাধনভক্তি ৩। ভাবওক্তি এবং 
৪1 প্রেমভক্তি । শেষোক্ত তিনটিকে “উত্তমা ভক্তি” বলিযাছেন। এই উত্তমা 
ভক্তি কর্ম, জ্ঞান বা বৈরাগোের উপর নির্ভর করে না। 
অবসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান নিশ্বকলে । 
রূসজ্ঞ কোকিল খাষ প্রেমাত্রমূকুলে ॥ 
অভাগিয়া! জ্ঞানী আন্বাদঘে শু জ্ঞান। 
কষ্ণপ্রেমাম্ৃতি প|ন কবে ভাগ্যবান্‌ ॥ 
অনাসক্তভাবে কৃষ্ণ সম্বন্ধে নিবন্ধই প্রকৃত বৈবাগ্য। অকৈতবা ঈশ্ববান্ভৃতিই 
প্রকৃষ্ট ভক্তি। এই সাধন-ভক্তি আবার ছুই প্রকাব-বৈধী ও রাণান্গা ।২ 
শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পরযেশ্বরের ভজন। কবিলে যে ভক্তি উৎপন্ন হয তাহাই 
বৈধী ভক্তি। “শান্গোক্ত-বিধিনা প্রবন্তিতা বৈধী”শান্ত্রোক্ত বিধি-নিষেধ 
দ্র! প্রবতিত ভক্তিকে বৈধা ওক্তি বলে? ৩ 
এই শাস্্ীয বিধি আবার ছুই প্রকাব--প্রথম, যে সনস্ত বিধি ওক্তির প্রবৃঙি 
ব1 অন্থকুলতার স্থষ্টি কৰে, দ্বিতীষ, যাহ! প্রবুঙির স্থ।যিত্বের জন্য কর্তব্য-অকর্তব্য 
জ্ঞান দান কবে ।5 
অবণং কীর্ভনং বিষেঃঃ ম্মবণৎ পাদসেবনম্‌ ॥ 
অচ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাহ্মনিবেদনম্‌ ॥ 
ইতি পুংসাপিত। বিষ্কৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণ| | 
ক্রিষেত ভগবত্যদ্ধ। তন্মন্যেইধীতমুত্তমম্‌ ॥৪ 
অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভবনের নাম ব। গুএকার্তন করিষা ভক্তি 
নিবেদনের নিয়ম চলিয়া আসিতেছে । 
রাগান্ুগা ভক্তি মানসিক ভাব।বেগের সহজ পন্থাই অনরসরণ কবে এবং 
স্বতংস্ফুর্ভাবে আবিভূতি হয়ঃ ইহ সর্বপ্রকার শাস্ায় বিধি-শ।সন বহিভূতি 


১ চৈ, চ, মধ্যলাল] ৮ম পারচ্ছেন ২ এইত সাধন ভক্তি ছুইত প্রকার। এক 
বৈধাক্তি, রাগানগা ভক্তি আর॥ শ্রীটৈতন্তচরিতাম্ৃত, মধ্যলীল1» অধ্যায় ২২ 
“'বৈধা রাগানুগা চেতি স| দ্বিধা সাধনাভিধা।” ভক্তিবসাম্থতসিন্ধু ১-২-৯** 

৩ রাগহীন জন ভঞ্জে শাস্ত্রের আজ্ঞায়। 
বৈধী ভক্তি বলি তারে সব শাস্ত্রে গায় || চৈ. চ* মধ্যলীল1, ২২ 

৪ (শ্রীমদূভাগবত ) ৭1৫1২৩-২৪ 


৫৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিতে)র পশ্চাৎপট ও উৎস 


ও তাহা হইতে মুক্ত। প্রেমের দ্বারা বা অন্ুরাগের দ্বারা উশ্বর-আরাধনার 
নাম রাগান্গণ। ভক্তি । রাগানগা ভক্তি বাগাম্সিকা ভক্তির পথ অনুসরণ করে । 

রাগাগ্ভিক! ভক্তির অর্থ_যাহাতে চিত্তের অন্গর/গ ব্যতীত আর কিছুই 
নাই। ভগবানের পরিকরের ব। শক্তিব অনুরাগমূলক ভক্তির নাম রাগাত্মিকা 
ভক্তি। জীব যখন সেই আদর্শ অন্থুসরণ কবে তখন সেই ভক্তির নাম রাগাহুগা 
ভক্তি। অর্থাৎ কঞ্চের প্রতি বল্পবী যুবতীদেব অন্তরাগ রাগাম্মিকা ভক্তি এবং 
মর্তযের বৈষুব ভক্তদের কৃষ্ণান্ুবাগ র।গনুগ। ভক্তি ।৯ বৌদ্ধ সহজিষা সাধনাকে 
মহা-অন্থর।গের পদ্ধতি ব। “মহার[|গনঘচযা” বল। যাঁঘ। বৈষুব সাধনার 
“রাগানুগ। পদ্ধতি' মহার[গনঘেরই প্রতিশন্ব | 

রূপ শোস্বামী বাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধে বলিযাছেন--ইঞ্টে স্বাভাবিকী 
পরমাবিষ্টতাই রগ, তন্মযাঁ" অর্থাৎ সেই রাগমরী যে ভক্তি তাহাই হইল 
রাগাত্মিক। ভক্তি। আর ব্রজবাসিজনের ভিতরে অতিব্যত্ত'বূপে বিরাজমান! 
যে বাগাত্মিক। ভক্তি তাহার অনুস্থত৷ ভক্তিই রাগান্থগ৷ নামে খ্যাত ।১ টৰ্ধী 
ভক্তিতে বিধি, শাস্ত্র ও আচারের প্রাপান্য | 

কিন্তু রাগানুগ। ভক্তিতে শুধু খত:স্ফ,ত্ত অন্বাগের প্রাধান্য । ইহা কখনও 
কখনও “পুষ্টিমার্গ” নামেও অডিহিত হব । 

রাগাম্মিক। ভক্তি ছুই প্রকাবের__ (ক) কামরূপা (ব্রজগোপীদের প্রেম ), 
কষ্ণস্থখ বাগ্ছ।ই একমাত্র ইচ্ছ।। কুজার প্রেমযাহা নিজের ও কৃষ্ণের স্তখ 
কামনা করে ইহাকে “কামপ্রায়া” বল। যায। (খ) সন্বন্ধরূপা কৃষ্ণের সহিত 


“ই স্বারসিকী বাগ £ পরমাবিষতা৷ ভবেৎ। 

তম্মযী য1 ভবেদ্ভক্তি £ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা।” ভক্তিবসাম্বতপিহ্ধু ১-১-১৩১ 
“বিরাজস্তীমভিবাক্তং ব্রজবাসিজনাদিয়ু। 

রাগাত্মিকামনুসৃতা ষা স। রাগা নুগোচ্যতে ॥” ভক্তিবসগামৃতসিন্ধু ( ১২1১৩০) 
“ইষ্টে গাঢতৃষা রাগ__এই স্বরূপ-লক্ষণ। ইফে আবিষউত! এই তটস্থ লক্ষণ” ॥ 
রাগমষী ভক্তির হয় “রাগাত্মিকণ” নাম। 

তাহা শুণি লুধ্ব হয কোশ শাগ্যবান্‌ 

লোভে ব্রবাপীব ভাবে কবে অনুগতি। 

শান্ত্রঘৃক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি | 

“রাগাত্মিকা ভক্তিমুখ্যা ব্রজবাসিজনে 1” 

তার অনুগত ভক্তির রাগানুগা নামে ॥ ( চৈ. চ. মধ্যলীলা, ২২ পরিচ্ছেদ। ) 
রাগানুগা মার্গে তারে ভজে যেই জন। 

সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ 

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞ্া যেই ভ!জ । 

ভাবযোগ্য দেহ লঞা কৃষে। পায ব্র্জে ॥ চৈ. চ. মধ্যলীলা। ৮ম পরিচ্ছেদ । 


ভক্তিবাদ ৫৫ 


সন্বপ্থেব অভিমান যাহা নন্দ, যশোদ। ও ব্রজগোপদেব মধ্যে দেখা যাষ। এই 
দুইটির অনুসরণ কবিষা যে সাধনা তাহাকে কামান্ুগা ও সম্বন্ধানুগ! বল! তয়। 

“সামান্ভক্তি” বা সাধাৰণ ভক্তি অর্থে আচবণীয় ধর্ম হইতে যে ওক্ডিবি 
উদয হয। ভাবভক্তিতে অন্তবেব ভাবেবই প্রাধান্য । হহাতে ভাব বসে 
পবিণত হয না । প্রেমভক্তিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি বলা হইযাছে। ইহাতে 
ভাবভক্তি প্রেমভক্তিতে পবিণতি লাভ কবে। ভক্তিকে বস পযায়ে উন্নীত 
কবা হইযাছে। 

শ্রাচৈতন্ ছিলেন বাখা-ভাবেব সাধক অর্থাৎ তাহাঁব ভক্তি বাধাভাবেব 
আগ্রগত্যমযা কিন্তু সাধাঁবণ বৈষ্ণব ভক্তেব সাধনা প্রকৃতপক্ষে গোগীভাবেব। 
গোপীভাবে ভজনাব অর্থ শ্রাবাধাব সখী ললিতা, বিশাখ , প্রভৃতিব আন্নগত্যমধী 
রাধাকৃষ্জেব সেবাবপা। 


হঅশ্ঠ অধ্যাস্ত্ 


৬ 


সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন-_- 

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌১- রসাত্মক বাক্যই কাব্য । 

কাব্যের রম কি? বসের সংজ্ঞা দিতে গিয়। তিনি “সাহিত্য-দর্পণেঃ 
বলেন__ 

বিভাবেনান্গভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চাচারিণা তথা । 
রসতামেতি রত্যাদি স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্‌ ॥২ 

_-বিভাব অন্রভাব (সাত্বিক ) এবং সঞ্চারিভাবের দ্বার। রূপান্তর প্রাপ্ত 
ললনাবিষয়ক প্রীত্যাদি রূপ যে বত্যাদি স্থারিভাব তাহাই বসের স্বরূপ ।, 
(অর্থাৎ অশ্্বস্ত সংযোগে দুগ্ধ যেমন রূপান্তরিত হইয়া দধিপদবাচ্য হয়, সেইরূপ 
রত্যাদিকূপ স্থাধী ভাব কাব্যোপস্বাপিত বিভাঁবাঁদির সম্বন্ব-নিবন্ধন অন্যরূপে 
পবিণত হইয়! চিদানন্দস্বরূপ রসপদবাচ্য হয় । 

“নাট্যশান্ত্রকার” ভরতমুনি রসের সংজ্ঞা! এইভাবে দ্রিযাছেন, __“বিভাবান্ট- 
ভাবব্যভিচারিসংযোগাতৎ রসনিষ্পত্তিঃ” অর্থাৎ বিভাব, অন্তভাব এবং ব্যভিচারি- 
ভাবের সম্বন্ধের ফলেই রসের প্রকাশ হয়। আচার্য বিশ্বনাথ রসের স্বরূপ নির্ণয় 
করিতে |গিয়া বলিযাছেন_-“উহা (কাবোর রস) বেদ্যান্তর-সম্পর্কশূন্য, 
ব্রন্মাস্বাদসহোদর, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড, চিন্য়ানন্দ এবং লোকোত্তর-চম্ৎকাঁর 
প্রাণ।১ রস ও রসের আস্বাদন ভিন্ন পদার্থ নহে, উহা! একই পদার্থ। বসাস্বাদে 
বাসনা থাকায় সেই বাসনাংশে লৌকিক এবং বত্যংশে রতি না থাকায় 
ওপনায়িক বা অলৌকিক । যেমন, শক্তিতে রজতঙ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা 
শুক্তিকে শুক্তি বলিযাই জানা যায় তাহাকে বলে লৌকিক এবং যে জ্ঞানে 
শক্তিকে রৌপ্য বলিযা মনে হয় তাহা! অলৌকিক বা ্পনায়িক। রত্যাি 
বাসনা না থাকিলে রসাম্বাদ হয় না। আলঙ্কারিকগণের মতে “রস 
অপরিমিত, অলৌকিক এবং কাব্য ও নাট্য, শ্রবণ ও দর্শনের জন্ত | অর্থাৎ 
বাম সীতাদি প্রভৃতি আলম্বন, উদ্দীপন বিভাব ও কটাক্ষ প্রভৃতি অন্ুভাব-_ 





অক 


১ 1. দ. ১৫ ২ (নস. পদ ৩১) 





বলতত্তব ৫৭ 


এই লৌকিক ব্যাপারগুলি কাব্যে প্রযুক্ত হইলে পর বিভাবনাদি অলৌকিক 
ব্যাপার উপস্থিত হয় এবং এই অলৌকিক ব্যাপারের সহিত যুক্ত হওয়ার, 
বিভাবাদিও অলৌকিক হর, স্থৃতরাঁং এই অলৌকিক বিভাবাদি পদার্থ হইতে 
অলৌকিক রসোতৎপত্তি হইতে বাধা নাই ।; 

রম্ততে “আন্বা্চতে ইতি রসঃ স্বাদনাখাঃ কশ্চিদ্‌ বাপারঃ-_অর্থাৎ 
আস্বাদনযোগ্য যা! তাহাই রূস। কেবলমাত্র আস্বাদনই রসের সার, 
আস্বাদনের অতিরিক্ত র$সর অন্ত কোনও বাস্তবিক সভা নাই। রসই 
একমাত্র কাব্যের জীবন, রসপূর্ণ প্রবন্ধই কাব্য, রসহীন অংশও এ প্রবন্ধ রসের 
সাহয্যেই রসবান্‌ হয়, তাহা হইলে এ নীরদ অংশকেও কাব্য বলিয়া ধরিতে 
»ইবে, বসাভাস থাকিলেও প্রকৃত কাব্য হইবে। রূস, রসাভাস, ভাব ও 
ভাবাভাস প্রভৃতি কাব্যের আত্ম! বা জীবন। 

বিভাব-_“রত্যাছ্যদবোধকা লোকে বিভাবা ঃ কাবা-নাট্যয়ো'১৯-- 
লৌকিকস্থানে বাহা রত্যাদির আবির্ভতাবক, কাব্যে ও নাট্যে নিবেশিত 
হইলে তাহাই বিভাব বলিরা কখিত হয়। বিভাব ছুই প্রকার -আলম্বন 
9 উদ্দীপন । যাহাকে আশ্রর করিয়া রসের আবির্ভাব হয়, সেই নায়ক 
এবং নারিকাদি পদার্ই আলম্বন বিভাব বলিয়। কথিত হর। যে পদার্থ 
আলম্বন বিভাব দ্বার! অঙ্কুরিত রূসকে পরিস্ফুট করে তাহা উদ্দীপন বিভাব, 
যেমন, চন্দ্র, চন্দন ইত্যাদি । 

অন্ুভাব-_যাহা নিজ নিজ কারণ দ্বারা উদ্বুদ্ধ রত্যাদিস্থারিভাবকে 
সামাজিকের বোধগম্য করাইরা দেয়। লৌকিক 'বস্থাতে যে বত্যাদিস্থায়ি- 
ভাবের কায তাহাই কাব্য অথব! শ|ট্যে নিবেশিত হইলে আলংকারিকদের 
মতে অন্থভাব নাঘষে অভিহিত হইরা থ|কে। যেমন কটাক্ষাদি। সাত্বিক 
ভাবকে ইহার মধ্যে ধরিতে হইবে । 

ব্যভিচারিভীব-_বিভাব ও অন্ুভাঁব হইতে বিশেষভাবে যাহ! রসের 
পুষ্টিসাধন এবং স্থারিভাবে যাহা! জলবুদ্বুদের হ্যায় এক একবার আবির্ভূত ও 
বিল।ন হয় তাহাই ব্যতিচারিভাব। যেমন আবেগ, দৈন্য, নির্েদ ইতাদি। 
ইহাবরুই অপর নাম সঞ্ধারিভাব। 

স্থাস্িভাব--অন্ুকুল হউক অথবা প্রতিকূল হউক, ভাবগুবনিজেদের 
উপলগ্ির সমর, ঘে ভাবের বিলোপসাধন করিতে সক্ষম হয় না, সেই মুলীভূৃত 
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৫৮ টৈষণব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


ভাবকে স্থায়িভাব বলা হয়। যেমন রত্যাদি। স্বায়িভাব সুম্্রভাবে রসোতপত্তির 
কারণ হইয়। থাকে । 

নায়ক-ভেদ_ খীরো[দাত্ত, ধীরোদ্ধত ও ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত। ইহাদের 
প্রত্যেকে আবার দক্ষিণ, ধুষ্ট, অন্থকুল ও শঠভেদে চারি প্রকার । 

নায়কের সহায়াদি__ চেট, বিট, বিদূষক, সথা, দূত ইত্যাদি । 

প্রতিনায়ক-_নারকের চেয়ে নিকৃষ্ট গুণের হইবে প্রতিনায়ক। 

নারিকা-ভেদ-স্বীয়! স্ত্রী, পরক্ত্রী ও বহুভোগ্যা ভেদে তিন প্রকারের 
নায়িকা । পরকায়। নায়িক! ছুই প্রকাবের-_-অপরের বিবাহিতা ও অবিবাহিতা 
( কন্তা ); যাত্র। প্রভৃতি মহোখসবে নৃত্যগীতে আসক্ত! ব। ব্যভিচারিণী ও নির্লজা 
বিবাহিত। পরকীয়। নায়িকা! । 

কন্তা- নবযৌবনা, লজ্জাশীলা এবং অবিবাহিতা! যে স্ত্রী তিনিই কণ্তা। 

বহুভোস্য।--সাধারণস্ত্রীকূপ নায়িকা] অর্থাৎ গণিকারূপ নায়িকা । 


এ সমস্ত নায়িক। আবার মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা ভেদে তিন প্রকার । প্রেমের 
অবস্থাভেদে এইসব নায়িকাদের আবার আটভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। 


১। স্বাধীনভর্ুকা ২। খণ্ডিতা ৩। অভিসারিকা ৪। কলহান্তরিত। 
৫। বিপ্রলধ্বা ৬। প্রোষিতভ্ুকা ৭। বাসকসজ্জা ৮। উতকন্তিতা। 
তবে পরকীয়া নায়িকার অভিসারিকা, বিরহোতকণ্ঠিতা ও বিপ্রলধ্বা অবস্থা ভিন্ন 
অন্ত কোন প্রকার অবস্থা দেখ। যায় না। 


প্রতি-নায়িকা_ নায়িকা হইতে নিকৃষ্ট গুণশালিনী প্রেমের প্রতিদ্বন্দিনীকে 
প্রতিনায়িকা বলা যায়। 


রসের শ্রেণী বিভাগ 


নাট্যশান্ত্রকার ভরতের মতে বস দশ প্রকার, কাব্য-প্রকাশ-কার মন্মটভট্, 
অমর প্রভৃতির মতে রস আট গ্রকার। “সাহিত্য-দর্পণকার' বিশ্বনাথের স্বমতে 
রস আট প্রকার, তবে তিনি সর্ববাদিসম্মত বলিয়। ভরতমুনি প্রদশিত *শান্ত' ও 
“বাৎসল্য' বসকেও স্বীকার করিয়াছেন ! অধিকাংশ আলংকারিকদের মতে 
রস দশ প্রকার। বিশ্বনাথের মতেও তাহা হইলে রস দশ প্রকার । প্রত্যেক 
রসেরই একটি করিয়! স্থায়িভাব আছে। 


বমতত্ব ৫৯ 


স্থায়িভাব__ 
বন্িহাসন্চ শোকশ্চ ক্রোধোঁৎসাহৌ ভযং তথা । 
জুগুপসা বিস্মশ্চেতাগৌ প্রোক্তাঃ শমোইপি চ ॥ 

_-বতি, হাস, শোক, ক্রো, উৎসাহ) ভব, হৃপগুপ সা, এবং বিস্ময এই 
আটটি স্থাবিভাব এবং “শম' এবং “বাৎসলা' নামে আবও দুইটি স্থাধিাব 
ভবতমুনি বলিয।ছেন । 

তারপব বসেব কথ। বলিতেছি-- 

শূঙ্মাব-হান্য করুণ-বৌদ্র-বীব-ভবানক|ঃ | 

বীভংসোইদভূত ইতাষ্টো বসাঃ শানস্তখ| মহঃ ॥২ 
অথ মুনীন্দ্রসম্মতো বংসলঃ-_ 

“বখসলশ্চ বস ইতি তেন স দশমে| বস; । 

স্কুটং চম২কাবিতয! বংসলঞ্চ বস বিছুঃ ॥৮”ও 

_শৃঙ্গাব, হাস্থা, করুণ, বৌদ্র, বীব, ভানক, বীভৎস, অস্ভত এবং শান্ত « 
ধাঁৎসল্য- এই দশ প্রক।ব্‌ বস, ইহাদের স্ায়িভ/ব9 দশ প্রকাব। 

আলংকাবিকগণেব মতে ক।মোদ্রেকবপ অর্থে *শুঙ্গ' শব্দ রূঢ় । শঙ্গেব 
আবিভাব যে কাবণে হয এইবপ যে বস তাহাই শৃঙ্গ।ব, (শৃঙ্গ খা ধা অন) 
সম্তোগেচ্ছ! বিষষে জ্ঞানেব প্রাপ্তি হইলে কাব্য দর্শন শ্রবণেব পব সামাজিকেব 
হৃদযে যে বসেব উংপত্তি হয তাহাই "শূঙ্গার' বস নামে অভিহিত হয। 

শৃঙ্গাব রস ছুই গ্রকাবেব_ বিপ্রলন্ত ও সম্ভোগ । 

ংস্কৃত অলংকাবশান্ত্রেব মতে প্রথমে জ্ত্রীলেকেব অন্গবাগেব বর্ণনা কবিযা 
পবে সেই অন্ুবক্ত স্ত্রীব উদ্গিত প্রভৃতি দ্বাব৷ জাত পুঞ্চষেৰ অ্গবাগেব বর্ণনা 
কব উচিত। বস্তত পূর্বে পুরুষেব অন্গবাগ উপস্থিত হইলেও কাব্যে প্রথমে 
নাধ়িকাব অন্থবাগ দ্রেখাইয! পৰে পুকষেব অন্ুব1গেব বর্ণন। কব! হব। ইহাতে 
অন্থবাগবর্ণনা অধিক মনোহাবিণী হয। স্ত্রীলোকের অনুবাগই সর্বত্র গ্রথম 
হইবে এই মত ঠিক নয। 

স্কৃত আলংক।বিকগণ বলিগ্াছেন__দেবাদি-বিষঘা “বতি' ভাবমা্র 
পর্ধযবসিত হইতে পারে, বস-পর্ধাবে উদ্দীত হইতে পাবে না।  ... 
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৬০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 
গৌঁড়ীস্ব বৈষ্ণব রসতত্ব ও তাহার প্রকারভেদ 


চৈতগ্যদেব গৃহত্যাগী সন্যাসী শ্রীসনাতনকে আদেশ দিলেন আচার, দর্শন ও 
ভক্তিস্বৃতি রচনা করিবার জন্য, আর শ্রীরূপকে নির্দেশ দিলেন বৈষ্$বভক্তি ও 
বৈষ্ণব রস-শাস্ত্ প্রণয়ণ করিব|র জন্য। রূপ গোস্বামী ভক্তি ও শৃঙ্গার রসকে 
নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কৃক্কদাস কবিরাজের মতে চৈতন্যদেব 
রূপের দ্বারা ইহাই করাইতে চাহিয়াছিলেন-+শ্রীরপ ঘ্বারায় ব্রজে প্রেম 
রসলীল।” । (চৈঃ চঃ)। তাহাদের ভ্রাতুদ্পত্র শ্রীজীর গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মকে তব্বদর্শনের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিলেন । বুন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের 
মধ্যে ইহাদের তিনজনের দ্ানই সর্বাধিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে। রূপ গোস্বামী 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'ও “উজ্জলনীলমণি'* নামক ছুইটি গ্রন্থে ভক্তিবূস ও বৈষ্ণব 
মতাহ্‌সারী অলংকারতত্ব ও কাব্যদর্শন বিশ্লেষণ করিয়াছেন । পরবর্তা কালের 
বৈষ্ণব সাহিত্য ও রসতত্ব তাহার প্রবতিত ভাবাদর্শকে হুব্হু অনুসরণ করিযাছে। 
এই বই ছুই-খানিতে শ্রীরূপ কৃষ্চলীল! ভাবনাকে সংস্কত অলংকারশান্ত্রের 
রসাভিব্যক্তির পথে প্রধাহিত করিয়| দিবাছেন। পরবর্তীকালে যাহারা 
গীতিকবিতান্ন অথবা গেব ও পাঠ্য কবিতাষ কৃষ্চলীল। বর্ণনা করিবাছেন তাহারা 
পার সকলেই বিশেষ কবিবা উজ্জ্লনীলমণির অনুশীলন করিযাছিলেন২ । 
সবভারতীয় ক্ষেত্রে র।খাকুষ্ণচলীল। প্রচারের জন্য রূপ গোস্বামী গ্রন্থ দুইটি সংস্কত- 
ভাষায় লিখিবছেন। “৬ক্তিরস|মৃতসিন্ধু' ও উিজ্জলনীলম্ণি” বই ছুইটিতে 
বাধ[কৃষ্জের ব্রজলীলা-ও|ধনার যে দিশ। দেওয়। হইরাছে তাহা অনুসরণ করিয়াই 
কষ্দীস কবিরাজ “গোবিন্দলালামৃত'* কাব্যে নিত্যবৃন্দাবনে অর্থাৎ গে।লকে 
বাধাকুঞ্ের আট প্রহরিঘা নিত্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন রাগমার্গের 
সাধকদের মানস অন্থশীলনের জন্য | 

শ্রীঃপের ভক্জিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থটি চারিটি বিভাগে বিভক্ত এবং প্রত্যেক 
বিভাগে আধার কয়েকটি করিয়া উপবিভাগ (লহরী) আছে। সাধারণ 
অলংক।রশ।স্কের বীতি অন্সরণ করিবাই শ্রীরপ গোস্বামী উাহ!র ভক্তি- 
বসামৃতসিন্ধৃতে বলিঘ্াছেন_-“বিভ/বৈবন্থভাবৈশ্চ সাত্বিকৈর্যভিচারিভিঃ। 


১ বহরমপুর, বোম্বাই ও নবন্থীপ প্রভৃতি হান হইত বিবিধসংস্কৃবণে প্রকাশিত । 
২ ডঃ সৃকুমীর সেন- বাঙ্গাল] সাহিত্যের ইন্তিহ!স 
৩ বৃন্দাবন এবং নবন্বীপ হইতে ( চৈত্তন্যাব্ব ৪৬৬) প্রকাশিত। 


বুসতত্ত ৬১ 


ত্বাত্বং হাদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভিঃ ৷ এষা কৃষ্ণরতিঃ স্থায়ী ভাবো ভক্তি- 
বসো ভবেৎ।” অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্তন-্মরণ ইতাদি দ্বারা জাত স্থায়ী ভাব 
“কুষ্জরূতি” বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারিভাবের দ্বারা ভক্ত-হৃদবে 
( অলংকারশান্ধ্ের সন্গদয় বা সামাজিক ) আম্বাছ্ অবস্থায় আনীত হইলে তাহা 
“ভক্তিরসে” পরিণত হয়* । কৃষ্খদস কবিরাজও এই মত অন্ঠসরণ করিয়াছেন. 

প্রেমাদিক স্থায়ী ভাব সামগ্রী মিলনে । 

কৃষ্ণভীক্তরসন্বরূপ পায় পরিণামে ॥ 

বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিক, ব্যভিচারী | 

স্থায়ী ভাব রস হয মিলে এই চারি ॥ 

দধি যেন খণ্ড মরিচ কপূর মিলনে । 

রসালাখ্য রস হয অপূর্বান্বদনে ॥৯ 
এই স্থাধী ভাব “কৃষ্ণরতি” পরিকল্পনায় বৈষ্ণব আলংকারিকদের মৌলিকত্ব দেখা 
যায়। সাধারণ অলংকারশান্ত্রে রত্যাদি স্থায়িভাবের আস্বাদনীয় বিপরিণাম 
শৃঙ্গারাদি রস। বৈষ্ণবেরা এই লৌকিক রতির অর্থকে অলৌকিক কুষ্ণরতির' 
পক্ষে সম্প্রসারিত করিয়া তাহার রস-পরিণতি দেখাইয়াছেন। ১। লৌকিক 
অলংকার শাস্ত্রের মতে দেবাদাবষয়। রতি “ভাবে পরিণত হইতে পারে কিন্ত 
আম্বাদনীয় রসে পরিণত হয় না। কিন্ত শ্রীূপ অপূর্ব মনীষাবলে “কুষ্ণরতি'কে 
অলৌকিক ভক্তিরসে পরিণত্ত করিরাছেন। ভক্ত-হ্বদয়ে সদ্ভক্তি-বাসন। 
অতিশ্থস্ক্রভাবে বর্তমান থাকে, উদ্বোধনের কারণ ঘটিলে তাহা ভক্তিরসে 
পরিণত হয়। কৃষ্ণ-রতির বাসন! না থাকিলে ভক্কতিরস সম্ভব নয়। যে ভাব 
বা বৃত্তি মাগষের হৃদযে চিরন্তন, যাহার ধ্বংস নাই, তাহাই স্থায়ী ভাব। ভক্ত- 
হৃদরে সদ্ভক্তির বাসন! স্বাভাবিক বৃত্তি। ইহা ইহজন্মাজিত বাঁ পুর্বজন্মাজিত 
হইতে পারে। 

পরমারাধ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব ভক্তের সব চেষে প্রিয়বস্ত । তাই শ্রীকৃষ্ণ 
সম্্ধে তাহাদের হৃদয়ের অন্তরাগ স্বতঃ-প্রণোদিত এবং রতিরও সহজ প্রবণতা । 
পূর্বক্তী আলংকারিক বিশ্বনাথ কবির|জ সাপারণ বা লৌকিক নায়ক-নায়িকার 
রতির সংজ্ঞা দিতে গিষা বলিয়াছেন “রতির্মনোইম্ুকুলেইর্থে মনসঃ প্রবণায়িতম্৩__ 
১ ভক্তিরসাম্ত সিন্ধু ২121১৩২ 


২ চৈ. চ. মধ্যলীল।, ভ্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ 
৩ সাহিত্য-দর্পণঃ ৩1১৮০ 


৬২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


“মনের সুখকর প্রির বস্ততে চিন্ের যে অনুরাগ তাহাই রৃতি'। রূপ গোম্বামী 
সাধারণ রৃতির অর্থ সম্প্রসারিত করিয়৷ 'কৃষ্ণরতি'তে পরিণত করিয়াছেন। 
বৈষ্ণব আলংকারিকদের এই “কষ্চরতি' কিন্তু প্রাকৃত নহে, ইহা অলৌকিক 
এবং অপ্রাকৃত। অপ্রাকৃত ভাববুন্দাবনে রাধাকুষ্ণের নিত্যলীলা প্রকাশ 
করিবার জন্য বৈষ্ণব কবি ও আলংকারিককে মান্ুষী ভাষা ও সাধারণ অলংকার- 
শাস্ত্রের রীতিকে অবলম্বন করিতে হইয়াছে । বৈষ্ণব পদাবলীসাহিত্যে যে 
রসেরই বর্ণনা থাকুক ন। কেন, তাহার মূল স্থর ভক্তিরসের। তাই এই কৃষ্ণ- 
রতির মুখ্য রসরূপ পাঁচটি হইলেও স্বরূপে রস একটিমাত্র--ভক্তিরস | রসৈকসিন্ধ 
ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের প্রতি ভক্তমনের রতি প্রধানত পাচভাবে দেখা দেয়। তাই 
এই পাচ প্রকার রৃতির আসম্বাছ্য বিপবিণাম পাচ প্রকার রসে- শান্ত, দাস্তয, 
স্য, বাৎসল্য ও মধুর বা উজ্জল বা শৃক্জার। এই পাঁচটি রসের মধ্যে শ্রীরূপ 
প্রকৃতপক্ষে শৃঙ্গার বা মধুর রসকেই প্রাধান্য দিরাছেন। লৌকিক অলংকার- 
শাস্ত্রের শৃঙ্গার রসকে ভোজদেব প্রাধান্য দিয়াছেন তবে রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব 
ভক্তির দ্িক হইতে 'নীলমণির" (শ্রকৃষ্ণের ) উজ্জল বা শূঙ্গার রসকে শ্রেষ্ঠ স্থান 
দিয়াছেন। ইহ'কে 'ভক্তিরসরাটও বল! হইয়াছে । 

বৈষ্ণব আলংকারিকদের “ভক্তিরস' বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই- ইহার 
স্বারিভাব “কষ্ণরতি' ( কষ্চবিষয়া! রতিঃ)। স্থায়িভাবের ব্যাখ্য/ আগেই 
দেওয়া হইয়ছে। বিভাব ছুইপ্রকারের-__আলম্বন ও উদ্দীপন | কৃষ্ণরতির 
আলম্বন বিভাব শ্রীকুষ্জভাবের (বিষররূপে ) নিজে আবৃত বা প্রকট ভাবে অথবা 
অন্রূপে (বালকরূপ ) এবং কৃষ্ণ-ভক্ত, “কৃষশ্চ কৃষ্ণভক্তাশ্চ বুধৈরালম্বন। মতা: । 
বতাদেঃ বিষয়ত্বেন তথাধ|রতয়াপি চ”*--। (ভাবের আধাররূপে) সাধক, 
সিদ্ধ, নিত্যসিদ্ধ ও সংপ্রাপ্তসিদ্ধ। কষ্ণরৃতির উদ্দীপন বিভাব- কৃষ্ণের গুণ, 
চেষ্টা, গ্রসাধন, বংশী, ক্ষেত্রাদি। ( “তত্রজ্ঞেয়। বিভাবাস্ত রত্যাম্বাদনহেতবঃতে 
দ্বিধালম্বনা একে তখৈবোদ্দীপনাঃ পরাঃ) (ভক্তিরসামৃতসিন্ব_-২।১!১৪ )। 
কৃষ্ণ রতির অন্তভাব নৃত্য-গীত-বিলুষ্তিতাদি ৷ সাত্বিকভাব_লি্ধ-দিগ্াদি যাহ 
অন্তরের ভাবকে বাহিরে 'প্রকটিত করে। 

সাধারণ অলংকারশাস্ত্রে স্তস্তত্বেদাদি সাত্বিক ভাবকে অন্থুভাবের মধ্যেই 
ধর! হইয়াছে কিন্ত এখানে আলাদা করিয়া দেখান হইয়াছে । “সাত্বিক ভাবাভাস' 
বর্ণনা করা হইয়াছে । যেমন রত্যাভাসভাব ( বৈয়াকরণ, মীমাংসক ) নিঃসত্ব 
ও গ্রতীপ (কংসাদি )। 


বসত ৬৩৩ 


কষ্ণরতি সত্ন্ীয় ব্যভিচারী ব! সঞ্চারী ভাব__নির্ধেবদ-বিষাদ-দৈন্যাদি | 

ইহার পর ভাবের প্রাতিকুল্য, অনৌচিত্য, ভাবোংপত্তি, ভাবসন্ধি' 
হাবশবলতা ও ভাবশাস্তি দেখান হইয়াছে । উল্লিখিত সমস্ত প্রকার 
ভাবেরই কুষ্ণরতির দিক হইতে উদাহরণ দেও! হইয়াছে । প্রাচীন অলংকার 
শাস্ত্রের আটটি মুখ্য ও দুইটি গৌণ রসের স্থায়ী ভাবকেই রূপ শোস্বামী স্বীকার 
ক:রিয়। অন্যভাবে তাহার বিভাগ দেখাইযাছেন। ভগবান্‌ কৃষ্চের প্রাতি ভক্ত 
মনের রতি মুখ্যভাবে পাচ প্রকারে হইতে পারে । স্তর] মৃখ্যক্রতি পাচ 
প্রকার এবং মুখ্য রসও পাচ প্রক।র৯, “শান্ত, দাস্ত, সথ্যঃ বাখসল্যঃ মধুর নাম । 
কুষ্ণভক্িরম মধ্যে এ পঞ্চ প্রধান 1৮ (চৈ. চমধ্য ১৯ পরিচ্ছেদ )। যেমন 
শান্থরসে স্থায়ী ভাব শম নামে কৃষ্ণরতি, দশ্রসে স্থায়ী ভাব সেবা নে 
কৃষ্ণরতি, সথ্যরসে স্থ|রী ভাব বিশ্রন্ত নামে কুষ্ণরতি এবং মধুর রসে স্থায়ী ভাব 
মধুব ব| প্রির়ত। নামে কৃষ্ণরতি। শ্রীরূপ আরও সাতটি গৌণ রসের উল্লেখ 
করিযাছেন। 


১। শাস্তরস 


পরোক্ষ ও সাক্ষাৎকার ভেদে শান্তরস দ্বিবিধ , ইহাতে স্থারী ভাব 

হইতেছে 'শম বা সান্দ্র নামে রতি বা শুদ্ধা কৃষ্ণবিষ়া রতি” | "্ঘালম্বন বিভব- 
চতুভূজ নারাষণ কৃষ্ণ এবং সনকাদি খষি ও সাপারণ তাপস; উদ্দীপন বিভাব__ 
ভাগবত, উপনিষদাদি শ্রবণ, সাধুসঙ্গ, নির্জনাবাস ইত্যাদি। অন্ুভাব-অবধৃত 
ব| সন্ধ্যাসীর কাধ্যাদি। সাত্বিকভাব _-রোম।ঞচ, ম্বেদ, যুচ্ছাদি | 


শান্তরসে ভক্ত-ভগবানে আত্মীপ্পতার সম্পর্ক থাকে না। ভক্ত সর্বৈশ্বর্যশালী 
প্ীরুষ্কে নিত্যবস্ত জানিরা একান্ত নিষ্ঠার তাহার কাছে আত্ম 
সমপণ করেন । বিষরবাসনা অনিত্য ৪ তুচ্ছ মনে করেন ভক্ত। শান্তরসে 
ভগবানকে ভালবাসার কথা উঠে না । চৈতন্যোত্তর যুগে ধিশ্তদ্ধ শান্তরসের বৈষ্ণব 
কবিতা তেমন রচিত হয় নাই । “ঘোক্ষণ বা মুক্তিলাভ গৌড়ীর বেধব ধর্ের 
আনর্শের অন্ত্কুল নয়। বিগ্যাপতি, জ্ঞানদ/স, নরোন্তম প্রভৃতির প্রাথনা- 
পদগুলিতে শান্তরস হুটিয়া উঠিয়াছে। 


১ কপ গোস্বামী--ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ঘ।১১৯ 


৬৪ বৈষ্ণব-পদারলী সাহিত্যের পশ্চাঁৎপট ও উৎস 


বিদ্যাপতির প্রার্থনা-বিষরক পদ-_ 
জতনে জতেক ধণ পাপে বটোরলু 
মেলি পরিজনে থায়। 
মরণকে বেরি কোঈ ন পুছত 
করম সঙ্গ চলি জায় ॥ 
এ হরি বন্দে। তু'অ পদ নায়। 
তুঅ পদ পরিহরি পাপ পবোনিধি 
পার হব কৌন উপায় ॥১ 
নরোত্তম দাসের প্রার্থনা-বিষষক পদ-_ 
গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর 
হরি হরি বলিতে নয়নে ঝরে নীর ॥ 
আর কবে নিতাইঠাদ করুণা করিবে। 
সংসার বাসন! মোর কবে তুচ্ছ হবে ॥ 
বিষর ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। 
কবে হাম হেরব শ্রীবুন্দাবন ॥২ 


২। দাস্তরম বা শ্রীত-_- 


দাসত্ব (সং্রমপ্রীত) ও লালনীয়ত্ব (গৌরব প্রীত) ভেদে দাশ্তরস ছুই 
প্রকাবের। ইহাতে স্থায়ী ভাব হইতেছে প্রীতি বা আদর বা! “সেবা নামে 
কষ্ণরতি । ভগবান্‌ গ্রতৃ, ভক্ত তাহার সেবক বা! ভূত্য। 
ইহাতে আলম্বন বিভাব_ শ্রীকুষ্চ ও তাহার সেবকবুন্দ_ ব্রদ্ধা, শিব, ইন্দ্র 
উদ্ধব, দারুক, ব্রজের ও দ্বারকার ভূত্যবুন্দ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও পুত্র । 
উদ্দীপন বিভাব -শ্রীরুষ্ণের অন্থগ্রহ, প্রসাদ ভক্ষণ, শ্রীকৃষ্ণের স্েহাদি। 
অন্ুভাব_ আদেশ পালন, প্রণাম, ঈর্ধ-হীনতা, দীনতা ইত্যাদি। 
সাত্বিকভাব- স্তম্তাদি সাত্বিকভাব। 
ব্যভিচারী ভাব--আলম্ত,মদ, উগ্রতা ইত্যাদি ছাড়া সমস্ত কিছু । 
এই দ্দাশ্যরতি' অবস্থাবিশেষে প্রেম, স্নেহ ও রাগে পরিণত হইতে পারে । 
শ্রীজীব গোস্বামী এই প্রীতিরসকে আশ্রয়ভক্তি, দাশ্যভক্তি ও প্রশ্রয়ভক্তি এই 


১. (বৈ. পন পৃ. ১৩১) ২. বৈ* প. পৃ. ৫৪৩ 


৬৫ 


তিন প্রকাৰে ভাগ করিয়াছেন। দাশ্তরসে ভক্ত-ভগবানে ঈষৎ মমতার 
সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। ভালবাসার সুচনা এইখান হইতে । ইহাতে পূর্ববতী 
রস শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠ থাকিবে আর থাকিবে কৃষ্ণসেবা, শ্রীকুষ্ণের অতুল বৈভব 
ভক্ত মনকে আকুষ্ট করে । নরোতমের “সেব দিয়া কর অনুচর”_ পদখানিতে 
দাস্তের ভাব আছে। ঠচতন্যোত্তর যুগে শুদ্ধ দাশ্যরসের ভাল পদ পাওয়! 
যায় না। 
নরোত্তম দ[সের দাশ্যভাবের পদ -- 

শ্রীরপ মঞ্জরা দ্যা করহ আমবে। 

মিছ! মায়াজালে পড়ি গেন্ত ছাবে খাবে ॥ 

কবে হেন দশ। হবে সখা সঙ্গ পাব। 

বুন্দাবনের ফুল গাঁথি দোহারে পরাব ॥ 

সমূখে বহিয়। কবে চামব ঢুলাব। 

অগ্তরু চন্দন গন্ধ ছুহু অঙ্গে দিব ॥১ 


৩। সখ্যভক্তিরস ( প্রেয়ঃ) 


ইহাতে স্থায়ী ভাব বিশ্রস্তাত্বা। কৃষ্ণবিষয়া সখ্যরতি | 

বিভাব (ক) আলম্বন বিভাব-শ্রীকৃষ্ষ 9 তাহার বযশ্য শ্রীদাম, অজু 
প্রভৃতি । এই সখারা আবার স্বহৃদ্‌, সখি, প্রিয়সখি, প্রিয়নর্মসখি পদবাচ্য 
হইতে পারেন । (থট উদ্দীপন--বয়স, বেন্থু ইত্যাদি । অন্তভাব-কক্রীড়াদি । 
সাত্বিক ভাব- স্তম্তাদি। 

ব্যভিচারী ভাব_আলস্ত, উগ্ৃত। ছাড়। অগ্ঠ বত্রিশট | 

এই প্রেয়ঃ (অখ্যরস) প্রণয, প্রেম, স্সেহ ও রাগে পরিণত হইতে 
পাবে। এখানে ভক্ত-ভগবানের মাঝে সমপ্রাণতা বিছ্যমান্ত “সমপ্রাণঃ 
সখা মতঃ” | ভক্তের ও ভগবানের উভষেরই ভালবাস দেখ! দেষ অর্থাৎ 
কেবল যে ভক্তই ভগবানের সেবা! করেন তাই নয়, ভগবান্‌ ৪ ভক্তের সেবা 
করেন। ভক্তের মনে ভগবানের এশ্বরধবোধ জাগ্রত থাকে না, থাকে 
পারস্পরিক বিশ্বাস। ইহাতে শান্তর কৃষ্ণ-নিষ্ঠ। দান্তের সেবা এবং সমপ্রাণতা। 
বিছ্যমান্‌। 


১ বৈ. প. পৃ ৫৪৬ 
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বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 
বলরাম দাসের সখ্যভাবের পদ-_ 


ধানশী 
আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায় 
শ্রীদামে করিয়! কান্ধে বসন ত্বাটিয়া বাদ্ধে 
বংশীবটের তলে লইয়া যায় ॥ 
স্ববল বলাই লইয়! চলিতে ন! পারে ধাইয় 
শ্রমজলধ।রা বহে অঙ্গে । 
এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দিগে 
আর না খেলিব ক।নুর সঙ্গে ॥ 
কানাই না জিতে কতু জিতিলে হারযে তত 
হারিলে জিতয়ে বলরাম । 
খেলিয়৷ বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাই কান্ধে 
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্টাম ॥ 
মত্ত বলাইষাদে কে করিতে পারে কান্ধে 
খেলিতে যাইতে লাগে ভয় । 
গেড়ুয়া লইয়া! করে হারিলে সঙাবে মারে 
বলরাম দাস দেখি কর ॥১ 
উদ্ধবদ[স-_ 
“তোর এটে৷ বড় মিঠে লাগে 
খাইতে বড় স্থখ পাই তেঞ্ি তোর এটে! খাই। 
খেতে খেতে খেতে ( মুখ ) হৈতে 
দিতে হইল ভাই রে ॥২ 


৪1 বাংপল্য ভক্তির 


ইহাতে স্থায়ী ভাব “অন্ুকম্পা রূপা? কৃষ্ণবিষয়া বংসলরতি । 
বিভাব (ক) আলম্বন-- কৃষ্ণ ও নন্দ, যশোদা, বন্দে প্রভৃতি গুরুজন। 
(খ) উদ্দীপন--শ্রীকৃষ্ণের বয়স, আকৃতি, বাল্যক্রীড়! ইত্যাদি । 
অন্ুভাব__মস্তকাদি শরীর স্পর্শ, আশীর্বাদ ইত্যাদি | 


১. পদকলপ কু, ১১৯৭ ) বৈ, পণ পৃ. ৭২৮) ২ (পদকল্পতরু, ১২৩০ ॥ 


বলসতত্ব ৬৭ 


সাত্বিকভাব ্তস্তব্বেদাদি, স্বনম্রবাদি | 

ব্যভিচারিভাব-( সখ্যরসের মত ), অপম্ম|র | 

ইহা প্রেমবৎ ও বাগব বলিয়া প্রতিভাত হইতে পারে । এখানে ভগবান্‌ 
সন্তান, ভক্ত পিতা বা মাতার মত তাহাকে মমতাবোধে লালন-পালন 
করিতেছেন । কখনও বা তাড়ন-ভখসন। করিতেছেন । ভগবানের এই্বধ্যবুদ্ধি 
ভক্তের মনে একেবারে খাকে ন!। ইহাতে শান্তের কুষ্খনিষ্ট॥ দাস্তের সেবা, 
সখ্যের বিশ্রম্ত আর থাকে ছ|লন-প(লনের মমত্ববে।খ । 


ভাটিয়ারী 


বলরাম দাল-_ 
হের আরে বলরাম হাত দে মাষের মাথে। 
দেহ রাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে ॥ 
আর এক কথ! বলি শুন হলধর। 
যখোদ।-নন্দন বলি না ভাবিহ পর ॥ 
দূরে ন। লইহ ধেনু চরাইয বাছুরি। 
জোরে শিঙ্গ। রব দহ পরাণে ন। মরি ॥ 
দণ্ডে দশব|র খ|য তার নাহি লেখা। 
নবনী লে/ভিত গোপাল পাছে আইসে এক। ॥ 
বলরাম দ।সে কব বাম সঙ্গে যাবে। 
নয়ান গেচরে বাছায সদাই রাখিবে ॥* 


৫। মধুর ভক্তিরস উজ্জ্বল বা শৃঙ্জার রস 


ইহাতে স্থায়িভাব মধুর! নামে কিষ্ণরতি, বা প্রিষতা (যাহা কৃষ্ণ ও 
গোগীদের মাঝে পরস্পর মিলন স.ঘটন করায়! দেষ )।২ 

বিভাব (ক)--আলম্বন -কৃষ্ণ ও তাহার বল্পভা গোপীর।, তাহাদের মধ্যে 
শ্রেষ্টা শ্রীরাধা, এখানে ভগবান্‌ (কান্ত), ভক্ত (কান্তা)। ভগবানকে কান্তভাবে 
ভজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মূল কথ] । 


১ ( বৈ. প. পৃ. ৭২৭) 
২ ভক্তিরসাম্ৃত গ্রন্থে এই রসের স্থায়ী ভাবকে মধুরা রতি বল! হইয়াছে । 


৬৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


(থ) উদ্দীপন-_বংশীধ্বনি ইত্যাদি । 

সাত্বিকভাব-স্তস্তাদি 

ব্যভিচারিভাব- উগ্রতা আলশ্ত ছাড়া বাঁকি বত্রিশটি । 

ভালবাসার প্রথম স্থচনা দান্তে, তারপর সখ্য-বাৎসল্যের মধ্য দিয়া 
ভালবাস। মধুররসে চরম পরিণতি লাভ করে। এখানে ভগবান্‌ কান্ত, ভক্ত 
নিজেকে কান্ত। বলিয়। মনে করেন। ইহাতে শান্তের কুষ্ণ-নিষ্ঠা, দাস্তের 
সেবা, সখ্যের বিশ্রস্ত, বাৎসল্যর লালন-পালন ও মধুরের কান্তভাব, এই 
পাঁচটির মিলনে গভীর ও আতিশয্যময় মধুর রল। মধুর রসে সকল রসের 
গুণ বর্তমন্। এই মধুর রসই বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিতোর প্রধান উপজীব্য। 
শ্রীচৈতন্ত ও রাষ রামানন্দের আলোচনায় মধুর রসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন 
কর৷ হইয়াছে । সেই জগ্তই মধুররস বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেষ্ঠ মুখ্যরস। 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে ভক্তিরসের অবস্থান কাহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া 
যায়? সেই সঙ্গে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বিভাবাদি অলৌকিক কিনা? এ সন্বদ্ে 
শ্রীজীব গোস্বামী 'প্রীতি-সন্দর্ভে' বলিয়াছেন-_কৃষ্ণরতির বিভাবার্দি ও স্থায়িভাব 
প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক, লৌকিক কাব্যের বিভাবাদি ও স্থায্িভাব হইতেছে 
লৌকিক, কেননা সাঁধারণ কাব্যে লৌকিক নায়ক-নাধিকার কথা বলা 
হইয়াছে, লৌকিক কাব্যের বিভাবাদি অলৌকিক বলিয়া প্রতিভা হইলেও 
ইহা স্বাভাবিক নয, কবির রচনা-চাতুর্যের জন্য উহ্ারা অলৌকিক বলিয়া 
মনে হয। তিনি আরও বলিযাছেন_-'কষ্চরতিতে (ভক্তিরসে) রসের 
অবস্থান কেবল যে সামাজিকে (এখানে 'ভক্তে ) সম্ভব তাহা নয়। ইহ 
অনুকর্তৃতেও ( কখনও ভক্ত নিজে ) সম্ভব হইতে পারে ।১ 
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বূসতত্ ৬৯ 
মধুর ভক্তিরস বা শূঙ্গার বা উজ্জ্বলরস 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থ নানা জাতীয় ভক্তেরই অন্ুশীলীয় । উজ্জলনীলমণি 
গ্রন্থে কিন্ত রাগমার্গে ই লংসক্তচিত এবং মধুররসের ভক্তগণেরই আস্বাদনোপযোগী 
করিয়া মধুররস পৃথগভাবে বিস্তার করিয়া বলা হইয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণের এখবর্ধলীলা ও মাধুধ্যলীলার মধ্যে মাধুর্ধ্যলীলারই শ্রেষ্ঠত্ব শ্রীজীব 
গোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে' স্বীকার করিয়াছেন । অতএব মুখ্য রসগুলিন মধ্যে 
মধুর ভক্তিরসই শ্রেষ্ঠ ও “ভক্তিরসরাজ' ৷ মধুর ভক্তিরসের এই গুরুত্বের জন্যই 
শ্রীরূপ গোস্বামী একটি পৃথক গ্রন্থে ইহার আলোচন! করিযাছেন। সংস্কৃত 
অলংকারশান্ত্রের শৃঙ্গার রসের আদর্শেই তিনি শ্রীরুষ্ণের মধুর বা! শৃঙ্গার 
ভক্তিরসের ব্যাখ্যা-বিসশ্লেষণ করিয়াছেন। “উজ্জল” রসের নামটি ভরতের 
কাছ হইতে প্রাপ্ত। লৌকিক অলংকারশান্ত্রের 'মাদিরসকেই অপ্রাকৃত 
পটভূমিকায় স্থাপন করিযা রূপ গোস্বামী নৃতন দৃষ্টিকোণ হইতে সমগ্র 
অলংকারশান্্কে এক নৃতন ব্যঞনাষ ভূষিত করিয়াছেন। অলংকারশান্ত্রের 
আদিরসের সমস্ত ক্লেদকে দৃবীভূত করিনা “কষ্ণরতির' অপ্রাক্ৃত বিভাবনার 
সাহায্যে অলৌকিক মধুর ভক্তিরস উপস্াপিত কবিয়াছেন। শ্রীরূপের ভক্তিতত্ব 
( শৃক্গারভক্তিরস ) আদিরসেরই নিধ্যাসমাত্র। ব্রজধামে রাধাকষ্জের 
প্রেমলীলায় এই শূঙ্গারভক্তিরসেরই প্রাধান্থ । শ্রদ্ধাভক্তিহীন পাঠক ব। শ্রোতার 
নিকট ইহা। ইন্দ্রি-প|রবশ্ঠ বলিয়! মনে হইতে পাবে। 

“এই রস আস্বাদ নাহি অভক্তের গণে। কৃষ্ণ৬্ক্তগণ করে বস আসম্বাদনে ।”৯ 

পরবতীকালের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অবনতির বীজ ইহ|র মণ্যে ছিল। 

শ্রীরপ গোস্বামী বলিাছেন-_ 

'বক্ষ্যমানৈবিভাবাছোরঃ স্বছিত]ং মধুব। রতিঃ | 

নাতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যে! মনীষিডিঃ ২ 

“(বক্ষ্যমান ) বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিক ও ব্যত্চি।র প্রভৃতি ভাব ছার! 
মধুর! বৃতি আস্বাদনীযতা প্রাপ্ত হইলে মনাধিগণ তাহাকে মধুবভক্তিরস বলেন |” 

এই উজ্জলরসের স্থায়িভাব “মধুর। বা “প্রিয়ত' নামে ককষ্ণরতি' | 
“মিখো হরেমৃগাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগাদিকারণম্। মধুর।পরপধ্যায়। প্রিরতাখ্যে।দিতা 


১ (চৈচ) 
২ নায়ক ভেদ প্রকরণ ১1৩ উল্জ্বলনীলমণি: 


৭৩ _. বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


রতিঃ”_-(জীব গোস্বামী )। কৃষ্ণের এই স্বান্ভবরতি বিভাবাদির সাহায্যে 
ভক্ত্দয়ে মধুরভক্তিরসের প্রতীতি কৃষ্টি করে। রু্ণ-গোগীর প্রেমলীলায় এই 
রসের পূর্ণতম পরিপুষ্টি। উহার বিভাব দ্বিবিব--আলম্বন ও উদ্দীপন । রতি- 
বিষয়ক আম্বাদনের হেতুর নাম বিভাব। আলঙ্গন ধিভাব আবার ছুই 
প্রকারের বিষয় ও আশ্রষ । এই মধুর রসে কৃষ্ণ ও তাহার প্রেয়সীগণই ক্রমশঃ 
বিষয়ালম্বন ও আ]শ্রয়ালদ্বন, শ্থাৎ শক্তিমান্‌ ও শক্তি । রূপ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে 
আদর্শ নায়ক ও শ্রারাধাকে আদর্শ নাবিকাঁরপে স্বীকার করিঘা উজ্জবলরস 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন | প্রতি-নাধকের উপস্থিতি রসবিবে।ধী | 
নাধকাশ|” শিরোবত্বং কুষ্তস্ত ভগবান্‌ স্বযম্‌। 
যত্র নিত্যতঘ। সর্বে খির(জন্তে মহ।গুণ|2 ॥১ 
ব্রজেন্ত্রনন্দন কৃষ্ণ নাঘক শিরোমণি । 
নায়িকার শিরোমণি ব|ণা ঠাকুব|ণী ।২ 
অনন্ত কৃষ্ণেব গুণ চৌধট্রি প্রধান । 
* . এক এক গ্রণ শুনি জুডায ভক্তকান ॥৩ 
অশেষ-নল্যাণ-গুণশণর ত্রষকর শ্রীকৃষং এই মধুব রসের নাষক। তিনি 
ধীরোত্তাদি ভেদে চু বিদ | এই চতুবিণ নাযকও আবার মধুব রসে পতি ও 
উপপতি ভেদে দ্বিবিধ। বিপ্রাগ্ি সাক্ষী করিব। ধিনি বেদোক্ত বিধিমতে, কন্যার 
পাণিগ্রহণ করেন তিনি মেই কন্যার “পতি'। শ্রীকৃষ্ণ রুঝ্সিণী, সত্যভামাকে 
বিধিমতে বিবাহ করেন। যে সকল গোপ-কুমারার শ্রীকণে পতিভাব হইযাছিল 
তাহারাও পরিণীত। 
যিনি পরকীঘ। নাধিকাব প্রতি আসক্তিবশতঃ ধর্ম উল্লজ্ঘন কবেন এবং 
পরকীয়া রমণীশণের প্রেমে আশ্র্য হন তিনি উপপতি । 
এই উপপতিভাবেই শ্রঙ্গববসের পরমোতকর্ষ প্রতিষ্ঠ। প্রাপ্ত হইয়াছে । 
এ বিষযে নাট্যশান্ত্রকাব ভবতমুনি বলিযাছেন -“বহুবাধতে খলুঃ যত্র 
প্রচ্ছন্নকামুকত্বঞ্ক | য। চ মিখো ছুলভত।, স। মন্থন পরম! গতিঃ --যে রতি 
জন্য লোকতঃ ও ধর্মতঃ বহু নিবারণ, ষে বতিতে পরস্পরের প্রচ্ছন্নকমুকতা 
এবং পরম্পরেব দর্শন-স্পর্শন ও সম্ভাষণ[দি ব্ষষে দুর্গভতা থাকে-_তাহাকেই 





১ ভক্তিরসামৃতসিক্ৌ দক্ষিণ বিভাগে বিভাবলহ্ধ্যাং ২।১৭ ফ্লোক 
ই চৈ. চ. মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ 
৩ চৈ. চ. মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ 


রসতত্ব ৭১ 


কামের শ্রেষ্টা বা পরমশোভাময়ী রতি জানিবে। কষ্দাস কবিরাঁজও পরকীয়। 
রসের শ্রেষ্টত্ব স্বীকার করিয়াছেন।৯ সংস্কৃত রসশান্ত্ে উপপত্যের লঘুতাই 
শুনা যায় কিন্তু রসনিধ্যসের আস্মাদনহেতু অবতারী কৃষ্ণ ও গোপীগণে কখনই 
তাহা! প্রযোজ্য নহে ।২ 

মধুর রসে নায়ক-শিরোমণি শ্রীরুষ্জের সহাষ চেট, বিট, বিদৃষক, 
পীঠমর্দক, প্রিষনর্মসখ, দূতী, স্বয়ংদূতী, কটাক্ষ, আপ্তদূতী, বংশী । শ্রীরু্- 
বল্পভাগণ কষ্ণতুল্য সুরমযঙ্গ, সবন্থলক্ষণান্থিতা এবং মহাপ্রেম, মহামাধুরী ও 
বৈদগ্যাদির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত । ইহাব। দ্বিবিধ।__স্বীয। ও পরকীয়! | শ্রীরুষ্ণের 
একশ আট মহিষী আছেন দ্বাব্কায়, তাহাদেব মধ্যে কুক্সিনী এশ্বর্ষে এবং 
সত্যভামা সৌভাগ্যে শীর্ষস্থান লাভ করিযাছেন। কন্যকা ও পরোট। ভেদে 
পরকীষ! দ্বিবিপ।। গোপগণের বিবাহিত। হইযাও ধাহার। সবদাই শ্রীকৃষ্ণের 
সংযে।গে লালস|ন্বিত থাকেন এবং ধাহাদের গে সন্তান হযনা -এই মকল 
ব্রজনারীকেই পরোটা বলে। ধন্য। প্রভৃতি গোপকুমারীর1ও শ্রীকুষ্ণবল্লভ। । 
যোল হাজার গোপক্থন্দবীব মধ্যে র[প। ও চন্দ্রাবলী শ্রেষ্ট, আবার এই দুইজনেৰ 
মধ্যে শ্রীরাধাই সর্বাংশে উত্তম! ।৩ ইহারা সকলে নিত্যপ্রিয়া | শ্রীরাধ। 
আয়ানের এবং চন্দ্রবলী গোবর্ধন মল্লের স্ত্রী, অতএব কৃষ্ণের পরকীবা । 
সংস্কত রস-শান্ে সাপারণী নায়িকা স্বীকার কর! হইয়াছে । প্রাচীন 
আলংকারিকদের মতে সাপারণী (গণিক।) নায়িকাতে 'রসাভাস' হয় কিন্ত 
শ্রীকৃষ্ণ মথুর।তে সাধারণী কুবজাকে স্বীকার কবিষাছেন। এ ত্রিবক্রা 
কুব্জ। সাধারণী হইলেও শ্রীকৃষে ভাবের সদ্ভ|ব নিবন্ধন “কৃষ্ণবল্লভ। এবং 
'পরকীয়াবৎ বলিঘই সম্মত। ভাবযোগান্ত, সৈরদ্ষী পরকীয়ৈব সম্মতা' - রূপ 
গোস্বামী )। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকাবসম্মত নায়িক'র নান! প্রকার সুস্ 
বিভাগ কল্পনা কর। হইয়াছে । 

মধুর রসে নায়িকার সহায় সথী, দাসী, দৃতী প্রভৃতি । শ্রীরাধার সথীব। 
_ সী, নিতাসথী, প্রাণসথী, প্রিরসধমী ও পরমপ্রেষ্টসথী । দূতী-ন্বয়ংদূতী, 
১. পবকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। 

ব্রজবিন। ইহার অন্যত্র নাহি বাস ॥ চৈ. চ. আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদণ। 
২ লঘ্ুত্বমন্ত্র যৎ:প্রারং তত, প্রাকৃতনাযকে। 

ন কৃষ্ে রসনির্্যাসন্থাঙ্গার্থমবভাবিণি | উজ্জ্লণীলম[ি, নায়ক ভেদ প্রকল্ঞ, (১১) 
৩ দেবী কৃষ্ণমযী প্রোজ! রাধিক! সবথাধিকা। 


সবলক্্ীময়ী সর্বকান্তিলন্মেহপীপর] ॥ বৃহদৃগোতমীয়তন্ত্রে। চৈ. চ. আদি ধর্ঘ পরিচ্ছেদে 
উদ্ধংত। 





৭২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আপ্তদূতী। রাধারুষ্ণলীলায় সথীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । অবস্থাভেদে ও 
নায়কের সহিত প্রেম-সম্পর্কে এই সব নারিকার আট রকম অবস্থা পরিকল্পিত 
হইয়াছে__ 

১। 'অভিসারিকা_(সংকেতস্থ(নে নায়কের সহিত মিলিত হইবার জন্য 
যাত্রা) 

২। বাসকসজ্জ।_-( সজ্জিত হইযা নায়কের জন্য অপেক্ষা) 

৩। উৎকনিতা-_( নায়কের অনাগমনে হতাশা ) 

৪। বিপ্রলক্া--( নায়ক কর্তৃক প্রতারণ। ) 

৫। খণ্ডিতা_ (নাষকের অন্য স্ত্রী সংযোগে ছুঃখ ) 

৬। কলহস্তারিতা_(নাঘকের সহিত কলহ ) 

৭| প্রে/ষিত-ভর্তকা-(নাষকের প্রবাসে ছুঃখ ) 

৮| স্বাধীনভন্বক।--( নায়ককে ব্ববণে রাখা ) 

নায়িকাদেব এই বিভাগঞ্তলি লৌকিক রসশান্ত্রকে অন্গসরণ করিয়া 
কল্পিত হইযাছে। হরিবল্লভ!দের ভক্তির দিক হইতে ভাগ করা! হইয়াছে” 
সাধনসিদ্ধা, নিত্যসিদ্ধা ও দেবী 

মধুব বসের উদ্দীপন বিভাব-_কৃষণ ও কৃষ্ণবল্পভাদের গুণাবলী এবং বসন্ত, 
চন্দ্র, দেঘ গ্রভৃতি তটস্থ বস্ত ৷ 

মধুররসের অন্থভ/ব-* বাইশটি মানসিক অলংক।র, সাতটি উদ্ভাম্বর ও 
বারটি বাচিক। মধুররসের সান্বিকভাব--সাৰিকভাবগুলিকে অন্ুভাবের 
মধ্যেই ধরিতে হম। প্রাচীন অলংক।রের স্বেদ, কম্পাদিও এখানে স্বীকৃত 
হইয়াছে । ব্যভিচারিভাব- উগ্রতা, আলশ্ত/দি ছাড়! যাবতীয় বস্ত। 

সাধারণী ( গণিক|), স্বীষা (পত্রী) ও পবকীবা ন|বিকাভেদে এই মধুবা 
'কৃষ্ণরতি' তিন প্রকারের- সাখ|বণী রতি, সমগ্স। রতি ও সমর্থ রৃতি।৯ 

সাধাবণী বৃতি--ভাগবত পুরাণে বণিত মথুরার কুব্জাব প্রেম সাধারণ 
রৃতিব ধৃষ্টান্ত। শ্রী্ঞ্চকে দেখিব। কুবজার একমাত্র ইচ্ছা শ্রীকুষ্ের স্খসঙগ 
লাভ। (এই রতি অতিকায় হযনা, সেইজপ্ত নিকৃষ্ট । এই সাধারণী রতি 
প্রেম পধ্যায় পথ্যন্ত উঠিতে পাবে ।) 


১ জাধারণী নিগদিতা সমগ্জসাসৌ লমর্থ। চ। 
কুজাদিয়ু মহিষীয়ু ৮, গোকুলদেবীধ চ ক্রমতঃ ॥ উঃ মঃ হ্ায়িভাব প্রঃ ১৪1৪৩ 


বূলতত্ব ৭৩ 


সমগ্রসা রতি- রুল্সিণী প্রভৃতি কৃষ্ণমহিষীর এই বৃতি হইয়া থাকে । ইহাতে 
পত্রীভাবের অভিমান, এই রৃতিতে কৃষ্ণের স্বখেচ্ছা ও কুচিৎ নিজন্থখ-স্পৃহা 
উভয়ই বর্তমান থাকে । এই রতি “অনুরাগ, পর্যায় পথ্যন্ত পৌছিতে পারে। 
ইহ নিবিড়া ও নিশ্চলা ।১ 


যে রতি সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে অনির্চনীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে, যে 
রৃতির সহিত সম্ভোগেচ্ছাট সর্বথা তাদাক্ঘ্যরতিস্বরূপতাই প্রাপ্তি করে তাহাই 
“সমর্থা' রতি । এই রতির উদযে কুল, ধর্ম, লজ্জা, ধৈধ্যাদি বাখাবিস্র নিঃশেষে 
বিশ্বৃত হইতে হয়। ইহ! নিবিড়তমা, সর্বাপেক্ষ। মহাবিস্মরোপাদিনী শোভা সম্পত্তি- 
বিশিষ্ট।। ইহাতে স্বন্থখের লেশমাত্র গন্ধও নাই এবং যাবতীয় মনে|বাকা-কায়- 
নিষ্পন্ন ব্যাপারই শ্রকষ্-্খার্থেই অনুষ্ঠিত হর। ব্রজন্ন্দবীদেরর এই 
সমর্থ রতি দেখ। যায়, তাহাদের মধ্য শ্রীরাধ। ও চন্ত্রাবলীতেই এই সমর্থা রতির 
পরিপূর্ণ পুষ্টি দেখা যায়। এই সমর্থ রতি শ্রীকুষ্ণবশিকরত্বহেতু খি্মবাবহ অর্থ] 
যাহ।র (প্রভাবে ভগবান্‌ ভক্তের বশীভূত হইর়। থাকেন। স"ক্ষেপে বলিতে গেলে 
ব্রজে রাখারুঞ্জের প্রেমলীলার বৈষ্ণবীষ শৃক্গাররসের স্থায়িভাব “সমর্থা' নামে 
মধুরা রতি। ইহাতে নারক কৃষ্ণ, নায়িকা রাধা, প্রতি-নাগিক। চন্ত্রাবলী। এই 
“সম্্থা" রতি প্রোচ্ছলিত (বিবৃদ্ধ) হইঘ| মহাঁভ[বদশা প্রাপ্তি করে ।  এই- 
জন্য প্রধান ভক্তগণ ও বিমুক্তগণ এই সমর্থা রৃতিকেই অন্বেষণ করে কিন্ত 
প্রাপ্ত করিতে পারেন ন।। 





উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যবশত অবস্থাভেদে এই রতি (সমর্থ।) দৃঢ় (বদ্ধমূল!) 9 
বিদ্দ্বাবা অপ্রতিহত। হইলে প্রেমে পরিণত হয়; এই প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধিক্রমে 
স্রেহ, মান, প্রণর, রাগ, অন্তুরাগ ও ভাঁধপে পরিণত হব, ধেমন, ইক্ষুবাজ 
হইতে ইক্ষুদণ্ড, তাহ! হইতে রস, পরে গুড়, পরে খণ্ড তৎপরে শর্করা» তাহ! 
হইতে সিতা৷ ও তাহার পরে উপল! ব! ওল! হয। রূস হইতে গল পধ্যন্ত 
ছয়টি উত্তরোত্তর বৈশিষ্ট্যবশতঃ ইক্ষুরই পরিণতি । এই রকম রতি হইতে প্রেম 
এবং প্রেমেরই বিলাস-স্সেহাদি ছয়টিকে 'প্রেন' শবে প্রায়ই শাস্ত্কারগণ ব্যবহার 


১ পত্বীভাবাভিমানাত্বা গুণাদিশ্রবণাদিজা। 
কচিত্তেদিত-সম্ভোগতৃঞচ সাক] সমঞ্জলা || উঃ ম£ হায়িভাব প্রঃ ১৪1৪৮ 


৭8 বৈষ্ণব-পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


করিবা৷ থাকেন ।৯ যে সমর্থ। নাধিকাব শ্রীরুষে যে ধরণের প্রেম উৎপন্ন হয় 
শ্ীরুষ্ণেব৪ সেই নাধিকাতে সেই ধবণের প্রেমই উদিত হয। 

বপ গোস্বামী 'উজ্জলনীলমণি তে প্রেমাদিব স্বরূপ বিশেষণ কবিষাছেন। 
নায়ক-নাধিক|ব বতিব ধ্ণসকাবণ উপস্থিত হইলেও সর্বপ্রকাবে ধ্বংসবহিত যে 
নিশ্চলরূপে ভাববন্ধন তাহ|কেই “প্রেম। বলিবা কীর্তন কবা হয ।২ 

এই প্রেম পবম। কাষ্ঠ। (চবমাবর্ণি) প্রাপ্তিকবতঃ চিপ প্রদীপেব প্রকাশ 
করিবা হাদরকেও দ্রবীভূত কবিলে “ন্সেহ' নামে কথিত হয। এই স্সেহেব 
'আবির্তবে দর্শনাদিতে কথন তৃপ্তি বোধ হন না ।৩ 

যে স্সেহ উকষ প্রাপ্তিপৃৰক যুগলকে নৃতন মাধুধ্য অন্তভন কবাইযা ্বয্‌ং 
বাহিবে কৌটিল্য ধাৰণ কবে তাহ|কেই মান বল। হয।৭ 

উপবিউক্ত মানই গাঢ বিশ্বাস ধ[বণ কবিলে প্রণঝ'নামে কথিত হব ৫ 

প্রণযে[২কর্ষবশত যে স্থানে চিন্তে অতিছুঃখকে ও অতিম্থধবপে অন্তকুল কবায়, 
তাহাব নাম ব।গ।৬ 


১ শ্যাদ্‌দৃচ়েযং রতিঃ প্রেম প্রোুন্‌ ম্নেহঃ ক্রমাদযম্। 

স্যান্সানঃ প্রণয়ো। বাগোইন্বরাগো ভাব ইত্যপি॥ 

বীজ।মন্কৃঃ সচ রসঃ গুড়: খণ্ড এব সঃ । 

সঃ শর্কর। সিতা সা চ সা যথা হ্যাৎ দিতোপলা।। 

উদ্জ্বশনীলমণি £ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৫৯-৬০ 

প্রেম ক্রমে বাড়ি হয শ্বেহ, মান, প্রণয় | 

বাগ অধুরাগ ভাব মহাভাব হয়।। 

যৈছে বীজ ইক্ষুরস গুড় খণ্ডলার। 

শর্করা দিতা মিছবি শুদ্ধ মিছবি আর ।। 

ইহা যৈছে ক্রমে নির্মল ক্রমে বাড়ে স্বাদ । 

রতি প্রেমাদি তৈছে বাড়য়ে আস্বাদ || ( চৈ. চ. মধ্য. ২৩ পরিচ্ছেদ ) 
২ সবথাধবংসরভিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে। 

যদৃভাব-বন্ধনং যুণে!ঃ স প্রেম পরিকীপিতঃ | উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৬৩ 
৩ আরাহ্ত পরমাং কাঁ্ঠাং প্রেম! চিদ্দীপদীপনত | 

হৃদযং দ্রাবয়েয়েষঃলেহ ইতাভিধীয়তে। 

অত্রোদিতে ভবেজ্জাতু ন তৃপ্তিঃদর্শনাদিযব।। উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।৭৯ 
৪ গ্রেহবৎকৃউতাবাপ্তা মাধুরধামানয়ন্নবমূ। 
যে। ধাবযতাঙগাক্ষিণাং সমান ইাত কীঠাতে | উঃ মত স্বায়িভাব প্রঃ ১৪1৯৬ 
মানে! দধানে। বিশ্রনভ" প্রণয়ং প্রোচাতে বৃধৈঃ। উঃ ম্‌ঃ হায়ভাব প্রঃ ১৪।১০৮ 
৬ ছুংখমপ্যধিকং চিত্তে সৃখত্বেনৈব রজ্যতে। 

যতস্ত্র প্রণয়োৎকর্ষ'ৎ সরাগ ইতি কর্তাতে।। 

উক্জবলনীলমণিঃ স্বাযিভাব প্রঃ ১৪১২৬ 


বত ৭৫ 


ষে রাগ নবনবাধমান হইযা! সর্বদা অনুভূত প্রিবজনকেও (নাষক-নায়িকা) 
অননুভূতবং প্রতীযমান কবায় প্রতিক্ষণে নবীনত দান কবে তাহাকেই অগ্তবাগ 
বল] হব ।১ 

এই অন্ুবাগে নায়ক নাবিকাৰ পবম্পব বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য প্রভৃতি 
অন্গবাগ প্রকাশিত হব। অনুব।গ নিজেব অন্মভবাবস্থা প্রাপ্তিকবতঃ প্রকাশিত 
হইযা যদি সজাতীযাশন সিদ্ধ ও সাথক ভক্তগণে বা।প্তি কবে অর্থাৎ যাহা অন্ত্রভবে 
তাহাব19 অন্তবাগে বিবশ হইযা থকেন, তাহা হইলে তাহাকে বলে াব ২ 
এই “ভাব কক্সিণী প্রভৃতি মহিষীগণেবও অতিদুর্পভ। কেবলমাত্র শ্রীবাধাি 
ব্রজঙ্বন্দবীমণেবই অন্ভখগমা, ইহাকে “মহাভাব' বলে ।৩ 

এই “মহাভাঁব” অপাখিব অমৃতেব স্ববপ সম্পত্তি বিশিষ্ট এবং নিছেব এ 
বসামৃতম্ববপেব প্রতি মনকে (চিত্তবুত্তিকে ) আকর্ষণ কবে অর্থাৎ শিজেব 
সহিত এক্য প্রাপ্তি কবায। “রড ও “অধিরঢ ভেদে এ মহাঙাব দ্বিবিব | 
স্তস্তাদি সত্বিকভাব বিক|ব যে স্থলে টন্দীপ্ত হয অতিকগ্েও কিছুতেই গোপন 
কব। যাঁধ না তাহাকে কিট মহাভাব বলে। 

এই অধিক মহ[ভাব ছুই প্রকাৰ “মান ৪ “মাদন'। যে অধিকঢ 
মহাভাবে নাধিক। ও নাথকেব স্তন্তাদি সান্বিক ভাবসমূহেব উপাপ্রিব আতিশয্য 
প্রকাশ পাষ তাহাকে মেন বলে। এই 'মোদনই বিবহদশয মোহন' নামে 
কথিত হয। “দিব্যোম্মাদ', উদঘূর্শা, চিত্রজন্প প্রভৃতি অনেক প্রক।ৰ ডেধ ইহাতে 
দেখা যাষ। শ্রেষ্ঠ মোদন মহাভ।ব হইতে9 শঅত্যুকুঞ্জ যে হলাপিনী নামক 
মহাশক্তিব স্থিবাংশ _যাহ। কেবল শ্রীবাধাঁতেই চিবকাল বিবাজ কবে তাহ|কে 
“াদন' বলে।৪ এই মাদন কিন্ত লন্নিতাদিতে ও উদঘ হয না। এই অনির্বচা 
বিলক্ষণ “মাদনাখ্য মহাভ]ব' স্ভোগ কালেই উদ্ন লাভ কবে, কিন্ত বিযোগে 
নহে । 


১ পদানুভূ এম'প যঃ কৃধাপ্নবনবং প্রিয়ং। 
রাগো ভবপ্নবনবে। সোহনুরাগ ইতীর্ধতে | উম: স্থ যিভাব প্রঃ ১৪।১৪৬ 
২ অনুরাগঃ স্বলংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ। 
যাবদ শ্রববৃত্তিশ্চেষ্ভাব ইত্যভিধ'যনত || উজ্ভ্বশনীলমণি:, স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১৫৪ 
৩ মুকৃন্দমহিষীবৃন্দৈরপাসাবতিদ্ল্লভঃ | 
ব্রঞ্দেবোকসংবেদ্যমহাভাবাখায়োচাতে || উঃ মংস্বায়িভাব প্রঃ ১৪।১৫৬ 
৪ হ্লাদিনীর দার প্রেম, প্রেমসার ভাব । 
ভাবের পরমকাণ্ঠ। নাম মহাভাব || 
মহাভাব-স্বব্ূপ। প্রীরাধা ঠাকুরাণী। 
সবগুণখনি কৃষ্ণ-কাত্তা1-শিরে।মণি || চৈ. চ আদিলীল'ঃ পর্থ পরিচ্ছেদ 








৭৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 
শৃল্গার ভেদ 


এই মধুর ব| উজ্জ্বল বা শৃদ্দার ভক্তিরস দুই প্রকার-_বিপ্রলস্ত ও সম্ভোগ । 
বিপ্রলম্ত আবার চারিপ্রক।র- পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্য ও প্রবাস। 
উজ্জ্বলনীলমণি'তে শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাবিশেষের অনুসরণে ব্রজস্ন্নরীগণের 
বিরহাবস্থা বর্ণন। কর। হইয়/ছে। কিন্ত বুন্দ।বনে নিত্যকালের (সদাকালের) জন্য 
রাসাদি বিবিধ লীল[বিনেদ-বিহার-পরাষণ হরির সহিত ব্রজদেবীগণের 
কখনও বিরহ হর না। ভাঁগবতে ও পনুপুরণের প1তালখণ্ শ্রকুষ্ণের নিত্য 
লীলাই স্চিত হইয়াছে । তিনি যুগপত দ্বারকা, মথুর! ও বুন্নীবনে নিত্যক্রীড়। 
করিতেছেন । এবং ইহাতে লীলবিলাসের নিত্যতাই প্রমাণিত হইতেছে। 
শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায বিরহ কিন্তু অপ্রকট নিত্যলীলায় বিরহ নাই। অপ্রাক্কৃত 
ভাব-বুন্দ[বনে ভক্তগণ মানস-নরনে নিত্য-লীল! দর্শন করিতেছেন । 

পূর্বর/গের দশ দশা -১। লালসা, ২। উদ্বেগ, ৩। জাগয্যা, ৪। তানব, 
৫। জডতা, ৬। ব্যগ্রতা, ৭। ব্যাধি, ৮। উন্মাদ, ৯। মোহ, ১০। মৃত্যু। 

ম|ন-__মানের দুইটি উপরিভাগ, অহেতুমান ও নিহেতুমান। 

প্রেমবৈচিত্ত্য বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের অপূর্ব স্থষ্টি, লৌকিক অলংকারশাস্ত্রে 
দেখা যায় ন|। 

প্রথা বা খির্হ, ইহ! তিন রকমের-ভাবী, ভবন্‌ ও ভূত (আবার 
কিবদতর ব। অদূর ও স্থুদূর প্রবাস)। 

সম্ভোগ অর্থে নাষক-নাযিকাব মিলন। হ্হা মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। 

মুখা সংভে!গ চাবিপ্রক।র সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন 9 সমৃদ্ধিমান্‌। গৌণ 
সম্তে/মের ৪ স্বপ্নসম্তোগের চ।রিট ভাগ কল্পিত হইযাছে। 

এখন বিচাষ্য ভণবদ্ওক্তিকে রসপব্যাঘে উন্নীত করা যায কিন| অর্থাৎ 
“ভক্তি কাব্যরসের মত আস্বাছ্য হয কিশা। «দেখাদি-বিষয। রতি” কাব্যের 
শৃঙ্দার রসে পবিণত হয় না। কেন না, ইহাতে বিভাঝ|দির পরিপুষ্টি দেখ। যার 
না। তাছাডা, নাঘক-নানিক।র পবম্পর অনুর|গরূপ রৃতিরও ইহাতে অভাব 
আছে। সেইজগ্তই বলা হইযাছে কাবে/র রসের মত ক্তি' রস হিশাবে 
আস্বাদনীয় হইতে পারে না। রূপ শোস্বামী এই বিষষটির আলোচন! করেন 
নাই। তাহ।র ত্রাতুদ্পুত্র জীব গোস্বামী তাহার “গ্রীতি-সন্দে” এ সম্বন্ধে 
বিস্তৃত আলোচনা করিযাছেন। তিনি মনে করেন ভগবদগ্রীতির স্থায়িভাবের 
'যোগাতা আছে; প্রীতি, হিসাবে ইহার “তবত্বয আছে এবং লৌকিক 


রসতত্ব ৭৭ 


স্থায়িভাবের সমস্ত লক্ষণই ইহাতে বর্তমান আছে । তাছাড়া, সাধারণ দেবাদি- 
বিষয়। ('প্রাকৃতদেবাদিবিষয়া' ) বতির নিষেধ থাকিলেও কৃষ্ণর্তি সম্বন্ধে 
নিষেধ হইবে না, কারণ “কৃষ্ণস্ত ভগবান্‌ স্বয়ম্” ।৯ “কুষ্চরতি'র আব্বাদনীয় 
বিপবিণাম 'ভক্তিরপ' লৌকিক কাবোর আস্বাদ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত 
অলৌকিক, 'কৃষ্ণরতি'ই প্রকৃত এবং স্থায়ী আনন্দদান করিতে পারে । লৌকিক 
কাব্যের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী । বৈষ্ণবদের কষ্ণভক্তিরস' ত্রন্ধাস্বাদতুল্য, লৌকিক 
রস হইতে শতগুণে শ্রেষ্ঠ । এই ককষ্চরতি'তে 'স্বরূপ-যোগ্যতা' 'পবিকর- 
যোগ্যতা ও প্ুরুষ-যোগ্যতা' লৌকিক রতির সবধর্মই বর্তমান। লৌকিক 
“রতি' যদি বিভাবাদি-যোগে রসে পরিণত হইতে পারে, তবে কৃষ্ণরতির পক্ষে 
তাহার সব রকমেই সম্ভব । অতএব “কষ্ণরতি'ও “রসে পরিণত হইতে পারে 
অর্থ[ৎ “ভাক্ত' 'রস'-পদবাচ্য হইতে পারে । 

রূপ গোম্বামী সাধারণ অলংকার শাস্ত্র সংজ্ঞা, বর্ণনা ও আলোচনা পদ্ধতি 
গ্রহণ করিয়*ছেন এবং অপূর্ব মনীষাঁবলে অলৌকিক বৈষ্ণব রসতত্বের প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন । বিবিধ গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার 
স্বরচিত গ্রন্থ(দি হইতেও উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। “ললিত-মাধব”, “বিদগ্ধ 
মাধব' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়। রসতত্বের প্রয়োগও দেখাইয়াছেন। অনেক 
সাধারণ নরনারীর প্রেমের কবিতাকেও তিনি রাধাকৃষ্জলীলার উপযোগী 
করিয়া ব্যাখ্যা করিরাছেন। তাহার 'পদ্ভাবলী” ও গীতাবলী? উল্লেখযোগ্য । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই বৈষ্ণব রসতত্বই বিচিত্র ও বিশ্ময়করভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে । রূপ গোস্বামীর গ্রশ্থাদি রচিত না হইলে বৈষ্ণব ধর্ম ও 
সাধনার এত প্রতিষ্ঠা হইত না৷ এবং সংস্কৃত-বাঙ্গীলা-ব্রজবুলিতে লিখিত পদাবলীর 
এত উন্নতি হইত না, এই সমস্ত কিছুর মূলে আছেন একজন। তিনি 
'রাখ|ভাব-ছ্যুতি-স্থবলিত' শ্রিকুষ্*চৈতন্য' । তাহার লোকোন্তর জীবনই 
দিয়াছিল আসল প্রেরণ| । 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ভক্তি আবেগমূলক | মহাভারতের ভক্তিকে স্বামিক্ত্রীর 
ভালবাসার আদর্শে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । নারদ ও শাগ্ডিল্য ভক্তিশান্্রে 
ভক্তিকে প্রীতি “ভাব “রাগ ও ণঅন্ুরক্তি' বলিয়া মনে করা হইয়াছে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে জ্ঞান ও কর্ম হইতে প্রেমভক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ খান দেওয়া 


১ “এতে চাংশকলা পুংসঃ ক্ৃষ্ম্ত ভগবান্‌ স্বয়মূ।” শ্রীমদৃভাগতে ১৩২৮ 


৭৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষখের আদর্শ হইল--পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে মানবীয 
আবেগমুলক সন্বদ্ধের মধ্য দিয়! বুন্দাবনের বাবাকৃষ্ণের লীলাদর্শন | 

ব্রজপরিকরগণ বিশেষ করি ব্রজন্থন্দবীগণ যেভাবে কুষ্জের সেবা করিতেন 
সেই গোপীভান' অবলম্বন করিষা বৈষ্ণব ভক্ত ভাববুন্দাবনে শ্রীকষ্ণের নিত্য 
প্রেমলীল! আস্বাদ করিয়। থাকেন। 

এই মানবীয আবেগমূলক প্রেমভক্তির আদর্শে পূর্ব-প্রচলিত কৃষ্ণকাহিনীকে 
নৃতনভাবে বিগ্তন্ত করিতে হইল । পৌরাণিক কৃষ্ণকাহিনীকে প্রাধান্ত দেওয়। 
হইল, মহাভ।রতের কষ্ণ-বাস্বদেবকে নৃতনভাবে গড়া হইল । ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণকে 
একান্তভাবে আপনর ভ|/লবা!সা'র ধুন বলিষ। মনে করা হইল অর্থাৎ পিতামাত। 
যেমন সন্তানকে ভালব|সেন, সখা যেমন সখাকে ভ|লব|সে, ভৃত্য যেমন প্রভৃকে 
ভালবামে এবং বিশেষভাবে প্রণয়িণী যেমন প্রণয়ীকে ভালবাসে, সেইভাবে 
হৃদয়ে আবেগে শ্রাকৃষ্ণের সেবা করিতে হইবে। ইহাই ভক্তজীবনের পরম 
পুরুষার্থ। শ্রীচৈতন্য রাধ।ভাবেই শ্রীকুষ্ণের ভজন! করিতেন। পরবর্তীকালে 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে স|মান্য পবিবর্তন আমিল। ভক্ত ব্রজগোগীদেব সথীব 
অন্গগভাবে রাধাকষ্জের সেবা করিতেন । “সথী-অন্তগ বা মঞ্জরীভাবে সাধনার 
কথ! বঘুনাথ গোস্বামী ও কৃষ্ণদস কবিবাজ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিযাছেন। 
চৈতন্যোওর যুগের পদাবলীতে এই সাধনার কথাই পাই। 

পুরাণের বাখকুষ্ণকাহিনী বৈষ্ব ধর্মের ইতিহাসে সত্য বলিব গৃহীত হইল 
এবং পববর্তীক[লের কাব্যে, নাটকে চম্পূ ও স্তবাবলীতে এবং রসশান্ত্রে এ প্রেম- 
কাহিনী বৈষ্ণব সাখনায ও ধর্মে পরম ও চরম তত্ব বলিষ| বিবেচিত হইল। 
রাধাকুষ্ণের প্রেমলীল। বৈষ্ণব শাস্ত্রে জীবাম্ম।পরমাজ্ম/র রূপক বলিষ। মনে কর' 
হইত না। বুন্দাবনলীলা পরম সত্য পদার্থ বলিষ। স্বীকৃত হইয়াছে এব" 
ভক্তবৈষ্ণব এই প্রেমলীলাই জদয়ে সদা জাগরূক রাখেন। গৌড়ীয বৈষ্কব- 
পদাবলীতে এই সত্যই প্রক।শিত হইযাছে। 


হনভ্ভষ্ম অধ্বণাস্ত 


রাধাক্ঞজঝাহিনীর গ্াটীন ব্লগ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের বুস ভাল করিয়া আম্বাদন করিতে 
হইলে বৈষ্ণব রসশান্ত্র সন্বদ্ধে জ্ঞান থাকা আবশ্ঠক | পদ[বলীতে মুখ্যভাবে 
ব্রজের রাধাকৃষ্ণের মধুর লীলাই প্রকাশিত হইয়াছে । কৃষ্ণের শৈশনাদি লীলা 
গৌণ। সেইজন্য রাধা ও কৃষ্ণের কাহিনী সর্ষে আমাদিগকে অবহিত হইতে 
হইবে। সেই সঙ্গে বৈষ্ণবদর্শন ব1! পদাঁবলীর বৈষবতত্বও জানিতে হইবে। 
পদাবলী সাহিত্যে শ্রচৈতন্ত-প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধন! রসমৃতি লাভ 
করিয়াছে । শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন, তাহার উপদেশ ও বাণীকে অবলম্বন 
করিয়াই বুন্দাবনের গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের রূপ দিয়াছেন । সেইজন্য 
চৈততন্ত-তত্বকেও জানিতে হইবে । গৌরলীল।-পদাবলী বৈষ্ণব পদসাহিত্যের 
অঙ্গীভূত। 

প্রথমে বিষুণ বা বিষু-কষ্ণ বা রষ্ণবান্দেব ব। কষ ও কৃষঃভক্তি সম্বন্ধে 
আলোচন! করি। 

ভারতে কখন এবং কেমন করিয়া বৈষ্বদর্মের উৎপত্তি হইল বল। সহজ 
নহে। বৈষ্ণবধর্শে কত বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত আছে তাঁহ|9 ঠিক করিয়া 
বলা যায় না। প্রাচীন সাহিতা, ধর্মগ্রন্থ ৪ পুরাতব্ের সাহয্যে খানিক দুর 
আলোচনা করিতে পারা যায়। ভগবান্‌ বিষুকে যিনি ভক্তি দিয়া! উপ|সনা 
করেন তিনিই বৈষ্ণব। (“সা অশ্য দেবত।' তিনি ইহার উপান্য দেবতা 
এই অর্থে বিষণ) শবের উত্তর “অন্‌ প্রত্যযযোগে বৈষ্ণব হইয়াছে )। 
ভারতে প্রাচীনতম গ্রস্থ খগবেদে বিষুরর উল্লেখ আছে। সেখানে তিনি 
শ্রেঠতে ইন্দছের নিয়ে সুর্যদেবতার অংশ 1১ আবার এখানেই দেখ। যায় ভিনি 
সুর্য, উবা প্রভৃতিকে স্ষ্টি করিতেছেন।২ তিনি “মহদ্দেবতা” বলিয়। উক্ত 
হইলেও সর্বপ্রধান দেবতা নহেন। তিনি ইন্ছের ছোট ভাই “উপেন্দ্র জরিবিক্রম 


১ “ইদং বিষু্বিচক্রমে "ক্রধা নিদধে পদম্‌* 
_এই (বিশ্ব) বি পরিক্রমা করিয়াছেন, তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন। 
“তথিষ্কোঃ শরমং পদং সদ] পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষু়াততমূ? 

২ “উরুং যজ্ঞায় চক্রমুকু লোকং জনয়ন্তা সূরধযমুামগ্রিষূ” 


৮০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বামন । যজুর্বেদ সংহিতাঁয় যজ্ঞকার্ষে বিষ্ণুর উপাসন| দ্রেখা যায়, এখানে তিনি 
যজ্জীর দেবতা হইয়া পড়িয়াছেন। পরবর্তাঁ সংহিতায় বৈষ্ণব শব্ধটি আছে, 
তবে বিষণ স্ধন্ধীয় অর্থে, “বিষুণভক্ত' অর্থে নহে। খগ্বেদের পরবর্তাকাল 
হইতেই বিষু্ব প্রাধান্য লক্ষিত হয় এবং বৈদিক যুগ শেষ হইবার আগেই তিনি 
প্রধান দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন । খগবেদে ভক্তির পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ 
উল্লেখ রহিযাছে। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্মি প্রভৃতি দেবতাকে মাতা, পিতা, সখা, 
ভ্রাত। বলিয়া সম্বোধন কর! হইয়াছে । যানবীয সম্পর্কের মধ্য দিষা দেবতাকে 
উপাসন| কর। হইয়াছে অর্থাৎ মানবীয় সম্বন্বমূলক দেবশুক্তিবাদ দেখ যায়। 
কিন্তু সেই ভয়মিআ! ভক্তি বা! প্রেম বিঞুর প্রতি নিবেদন করা হয় নাই। অন্যত্র 
বলিয়াছি যে উপনিষদে রাগমাগীষয ভক্তির উল্লেখ দেখা যায়।৯ অবশ্ঠ 
জ্ঞানযে।গ ও ক্রহ্ধবো অর্থাৎ জ্ঞানমাাঁয় শান্তভক্তির কথাই উপনিষদের মূল 
বিষয়। উপনিষদের শেষস্তরে বিষ যখন প্রধান দেবতা হইলেন, তখন হইতেই 
ভক্তির দ্বারা তাহ।র উপাসনা কর। হইতে লাগিল, যদিও পূর্ব হইতেই বির 
উপাসন।র নিষম প্রচলিত হইয়ছিল ।২ 

বৈদিক সাহিত্যে দেখি দেবতাদের প্রতিমা ছিল নাঁ। যজ্ঞে বা পূজায যে- 
সকল দেবতাকে আহ্বান করা হইত, তাহ|র। অলক্ষ্যে উপস্থিত হইতেন। 
অশ্রিদেতা ছিলেন তাহাদের প্রত্যক্ষ দূত বা প্রতিনিধি, যজ্ঞাগ্রিতে দেবতার 
উদ্দেস্ত্ে ছবিঃ, অর্পণ করা হইত, অগ্রি তাহা যথাস্থানে পৌছাইয়! দিতেন । 
দেবতাদের অচরণ মাণ্গষেব মত বলিবা কল্পনা করা হইত। তীহাদের মৃতি 
তখনও সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে নাই। যেটুকু আভাসে ইঙ্গিতে পাওয়া যায় 
তাহাতে দেবতার মানবরূপই আরোপিত। ভয়ঙ্কর ও বীভত্স দেবতা-কল্পন! 
বৈদিক দেব-ভাবনায় ছিল না, যদিও বৈদিক রুদ্র দেবতা ভীষণ ও মধুর ছুইরূপেই 
কল্পিত হইমাছিল। ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, প্রভৃতি দেবতাদের স্ত্রীরও উল্লেখ 
গ1ওয| যায়, যেমন_ ইন্দ্রাণী, বরুণানী, অগ্নায়ী। কদ্রের পত্বী হইতেছেন পূষ্শি 
পরবতী কালে রুদ্রাণী। যদ্ুর্বেদে বিষ্ণুর ছুই স্ত্রী'র বা শক্তির নাম পাওয়া 
যায়_শ্ী ও লক্ষমী। খগবেদের দশম মণ্ডলের 'পুরুষ-স্থক্ত' যেন পঞ্নতাঁ কালের 
 পুরুষ-অবতারের' ইঙ্দিতবহ। 


১ এপরিয়য়া স্তিয়া সম্পারযক্তঃ পুকুষো ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নাস্তরম্,-_বৃহদারপ্যক। 
--প্রেমিকাঁ পত্বী কতৃক আলঙ্গিত হইয়া পুরুষ যেমন আপন-পর ভূলিয়] যার» 
তেমনি ব্রহ্ধ ও জীবের সম্পর্ক ।, 
২ “বিষ্টোঃ সমৃতিং ভজামহে' 
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ছান্দোগ্য উপনিষদে “দেবকীপুত্র' কৃষ্ণের উল্লেখ দেখা যায়। টতৈতভিরীয় 
আরণ্যকে “বাস্ছদেবে'র নাম পাওয়। যায়, এখানে বিষুই বাস্বদেব। খ্রীষ্টপূব 
ষষ্ট শতান্দে লেখ। পাণিনির “অগ্থাধ্যায়ী'তে বাস্থদেব ও অন্ত্রনের উল্লেখ দেখা 
যায়। “বাস্থদেবাজুনাভ্যাং বুন্‌; । বাস্ুদেবের ভক্ত “বাস্বদেবক' সম্প্রদায়ের 
কখা আছে, আর ভক্তির কথাও পাওয়। যায়। 

্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দের পাতঞ্জল-ভান্ে “দেবকীপুত্র বান্ুদেব' ও 
বুষ্িবংশোদভূত বাস্থদেবকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ব্যক্তি বলাহইয়াছে। কৃষ্ণলীলা সন্বন্ধীয 
কে!শ কাব্য হইতে কযষেকটি অংশ উদ্ধৃত হইতেও দেখা যায় । 

ঘসংকধণ-দ্বিতীয়স্ত বলং রুষ্ণল্য বর্ধত[ম্১-_ সংকর্ষণ-( বলরাম ) সঙায 
কৃষ্ণের বলবুদ্ধি হউক । গজঘান কংসং কিল বাস্থদ্বেঃ কৃষ্ণ কংসকে বধ 
করিলেন" । স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে পাশিনির সময হইতে বাস্বদেবকে কেন্দ্র 
করিয়া ভাগবত ধনের ধিকাশ হইয়।ছিল । বৌদ্ধজাতকগুলিব মধ্যে ঘটপন্ডিত 
জাতকর্টি (9৫৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ঘটপণ্ডিত জাতকের গাথা গুলিতে 
কৃষ্ণের শৈশবলীলার কিছু কথা আছে । এখানে বলরামের নাম ঘটপপ্তিত এবং 
তিনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ । ছুই ভাইকে কেশব বলা হইর়।ছে। প্র/চীন চৈনশান্ত্রেও 
রুষ্ণ ও যদুবীরদের কাহিনী পাওয়া যায়। “ঘোষাও্ডী” (রাজপুতানা ) শিলালেখ 
(শ্ীঃ পৃঃ ২০০) ও নানাঘাট” শিলালিপিতে (খ্রীঃ পুঃ ৯০০) ঘসংকর্ষণ' ও 
“বাস্দেবের' নাম পাওয়া যাইতেছে । তক্ষীল|বাসী পরমভ1গবত গ্রীকুর।জ 
হেলিওডোরাস (খ্রীঃ পৃঃ ২০০) ভশব।ন্‌ বান্থদেবের প্রতি ভক্তিবশতঃ 
গরগড়ধ্ৰজ স্থাপন করেন । শ্রীষ্টীর় প্রথম শতান্বে লিখিত অশঘোষের “বৃদ্ধিতে 
শ্রীকষ্ণের বাল্য জীবনের কথ উল্লিখিত হইবাছে। 

“্যাতানি কর্মনি চ ঘানি শোরেঃ স্বর দয়ন্তেষবল! বসুবুঃ ॥৮৯ 

- “শোরি যে সমস্ত প্রখ্যাত কর্ম করিয়াছিলেন তাহাতে দেবতাগণ অক্ষম” | 
গুপ্ত সম্রাটের নিজেদের পরম ভাগবত” বলিতেন।২ কালিদ[সের মেঘদূতে 
“গোপবেশিবিষ্ঞো” ও গিবিগোবর্ধনের উল্লেখ আছে ।৩ বাণভ্ট্র “ভাগবত” ও 
পাঞ্চরাত্র (বিষুভক্ত) সম্প্রাথয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভ|রতে বাসদের 
দেবকীনন্দন কৃষণই প্রধান, তিনি বিষ্ুর অবতার । ভীম্ম ইহাকেই নারায়ণের 

১ ( বুদ্ধচরিত ১:৫০) 


২ সমুদ্রগুপ্তর হরিষেণ প্রশস্ভিতে “বিধুরগোপ?” নামটি পা€য় যায়। 
৩ পূর্ববমেঘ? ১৫ ক্লোক। 


ঙ 


৮২ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উত্স 


অবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। ভগবদ্গীতাতে কৃষ্ণ নারায়ণ একই ব্যক্তি। 
মহাঁভারতেই ধর্মগোষ্ঠী হিসাবে “বৈষব, শব্দের সার্থক প্রয়োগ দেখা যায়। 
গীতা ও মহাভারতে সাত্বিক ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। মহাভারতে দ্রৌপদী 
কষ্ণকে “গোপীজনপ্রিয়' বলিয়! উল্লেখ করিলেও বুন্দাবনলীলার কোন উল্লেখ 
নাই।১ রামায়ণে কৃষ্ণের বাল্যলীলার উল্লেখ পাই-প্রগৃহ গিরিং দোর্ড্যাং 
বপুবিষ্ঠোবিড়ন্বয়ন্” (লংকাকাণ্ড ৬৯'৩২)। এখানে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন 
ধারণের কথা বল। হইতেছে বলিয়াই মনে হয়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার 
প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় । 

মহাভারত ও গীতার কুষ্ণ (বা বাস্থদেব ) কোথাও স্বয়ং নারায়ণ বা বিণ 
বা বিষ্র অংশাবতার। তিনি মানবী দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
তিনি বৃষ্খিবংশে আবিভূত। ক্রমে এই মানব কুষ্ণবাস্্দেবই বৈদিক বিষ্ণু বা 
বিষু-কৃষ্ণের সহিত কেমন করিয়া এক হইয়া গিয়াছেন, বল। যায় না। পরবর্তী- 
কালের ভাগবত, বিষুপুরাণ, হরিবংশ এবং পন্মপুরাণ, ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণ 
প্রভৃতিতে উল্লিখিত কুষ্ণলীল” ও গোপীকুষ্ণলীলী উহার সহিত যুক্ত হওয়ায় তিনি 
প্রেমের দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। মহাভারতীয় ভগবান্‌ কৃষ্ণের লীলার 
সহিত কৃষ্ণের বুন্দাবনলীল। যুক্ত হওয়ার ভাগবত ধর্ম বৈষ্ণবধর্মে রূপান্তরলাভ 
করিল। বিভিন্ন পুরাণগুলিতে যখন রুষ্ণলীলা! ব্যাখ্যাত হইতেছিল তখন 
তিনি আস্তে আস্তে মানবন্ব ত্যাঁগ করিয়! দেবন্ধে এমন কি পরমতত্বে উন্নীত 
হইয়াছিলেন। 

উপরে যে বিষ্ু-কষ্ণকাহিনী ও বেষ্ণবধর্মের উল্লেখ করা হইল তাহাতে 
রাধার কোন উল্লেখ পাই না। মহাভারতে গোগীদের কথা আছে কিন্ত 
বুন্দাবনলীলা বা রাধার কেন উল্লেখ নাই। মহ[ভারতের খিল অংশ হবিবংশে 
শ্রীকষ্ণের সহিত গো'ীদের রাসলীল। সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে, তাহাতে বাধা 
বা কোন “প্রধানা, গোগীর কথা নাই। 


আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্বা! চিন্তিতো হরিঃ। 
গোবিন্দ হ্বারকাবানিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রয়। 
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব || 
হে নাথ হে রমানাথ ব্রজজননাথাতিনাশন। 
কৌরবাধবমগ্লাং মাং উদ্ধরস্থ জন দন || 
মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ, সভাপব ৬৮ ৪১1৪২ 
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'বিষু-পুরাণের রাসলীলায় একজন 'কৃতপুণ্যা মদালসা” গোপীর উল্লেখ 
আছে, কিন্ত রাধার নাম নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণধধর্মের বেদন্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত 
পুরাণে স্পষ্ট করিয়া রাধার নাম নাই যদিও গৌড়ীয় গোস্বামিগণ ভাগবতের 
ভিতরেই রাধার সন্ধান পাইয়াছেন। সেখানে আছে শ্রীরুষ্ষ গোপীদের সহিত 
বাসক্রীড়ার মধ্যেই কোন এক প্রধানা গেপীকে লইয়া! রাসমগ্ল হইতে অন্তহিত 
হইয়াছিলেন । গোপীরা বনমধো কৃষ্েের পদচিহ্ন দেখিয়া খেদের সহিত 
বলিয়াছিলেন_- 


“অনয়ারাঁধিতে। নূনং ভগবান্‌ হরিবীশ্বরঃ | 
যনে! বিহায় গোবিন্দ: প্রীতে। যামনয়দ্রহঃ ॥” শ্ীমদ্ভাগবত ১০।৩০।২৪ 


_ইহ| কক (এই গেপী কতক) নিশ্চয়ই ভগবান্‌ হরি আরাধিত 
হইয়াছেন, যেজন্য গোবিন্দ আমাদিখকে পরিত্যাগ করিয়া প্রীত হইয়া এই 
নিভৃতম্থানে তাহাকে আনয়ন করিরাছেন। 


“অনয়ারাধিত' --মংশটুকুতে রাখার কথা আছে বলিয়া বৈষ্ণবগণ মনে 
করেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে পন্নপুরাণ ও মংস্তপুরাণে রাধার কথা 
উল্লিখিত আছে । ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে রাণ[রুঞ্চের লীলাকাহিনী বিস্তারিত ভাবে 
দেখা যায়। কিন্তু এই পুরাণগুলির সময় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মণপ্যে মতভেদ 
দেখা যার। প্রাধাতত্ব' সন্ধন্ধে পরে বিশদ আলোচনা করিতেছি । রাধা" 
বিষয়ক শান্্রাদি আলোচনা করিলে দেখ। যায়_-প্রাচীন বৈষ্বশাস্ত্ে রাধার 
কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই। মনে হয় প্রাচীন ভারতীর সাহিত্যকে অবলম্বন 
করিয়হি শ্রীরাধা বৈষ্ণবধর্মে ও দর্শনে প্রবেশ করিয়াছেন । অর্থাত শ্রীককঞের 
প্রেমকাহিনী হইতেই বাধার উদ্ভব। এঁতিহাসিকগণ বলেন, আভীর গোপ- 
জাতির মধ্যে প্রাচীনকাল হইতেই নবযুবক কৃষ্ণ ও চপল! গোপযুবতীদিগকে 
লইয়! আদিরসাহ্মক প্রণয়কাহিনী প্রচলিত ছিল। এই লৌকিক প্রেমকাহিনীটি 
খুব জনপ্রির হইয়াছিল। উপাখ্যানটি গান ও ছড়ার আকারে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। সেকালের সামাজিক অথবা গাহস্থ্য উৎসবাদিতে 
(প্রধানত মেয়েদের মব্যে) যে আদিরসাম্মক গান গাওয়া হইত বা ছড়া আবৃত্তি 
করা হইত, তাহার নায়ক কৃষ্ণ, নায়িকা অনামিকী গোপী বা গরেরাধা। 
জয়দেব এই ধরণের গানকেই ভদ্রসাহিত্যের জাতে তুলিয়াছিলেন। এই 
ব্রজবিলাস গান গ্রথমে বহুনাবীবিষয়ক ছিল, তারপর একনার) বিলাসে পরিণত 


৮৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হইলে সংস্কৃত সাহিত্যের আওতার আসে । কালিদাস ব্রজপ্রেমের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন কিন্ত কোন আখ্যান-কাব্া রচনা করেন নাই ।৯ 
বিষ্বপুরাণ ও ভাগবতের রাসলীলায় বহুগোপীর সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীল। 
বণিত হইলেও একজন প্রধান গোপীরও উল্লেখ সেই সঙ্গে পাওয়! যায়। 
ভাগবতের গোপীগীত বা ব্রজগোপীদের বিরহসঙ্গীতগুলি কাব্য।ংশে উংকৃষ্ট 
প্রাচীন যুগে কৃষ্ণগোগীকাহিনী লইয়! কেন আখ্যানকাব্য দেখা যায় নাই । 
কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়। যায় প্রাচীন প্রেমগীতি সঙ্কলনে, লিপিতে ও সংস্কৃত- 
প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহে । তাহার পর জরদেবের যুগ হইতে কৃষ্ণকে 
লইয়া নূতন বৈষ্ঞবধর্ষের স্থচনা হইবার পরও লোকব্যবহারে এই আদিরসাহ্মক 
গানের ধারা মন্দীভূতভাবে চলিতেছিল। বডুচণ্ডীদাসের শ্রীরুষ্ণকীর্তনে এই 
আদিরসাজয্মক কাহিনী পাই যদিও কৃষ্ণভক্তির স্্রর তাহার সহিত মিশ্রিত 
হইয়াছে। 
প্রাচীন সাহিত্যে বাধাকৃষ্ণজলীল। তথ! রাধার প্রথম স্প? উল্লেখ পাই হালের 
প্রাকৃত গানের সংকলন-গ্রস্থ 'গাহাসত্তসঈ' (গাথা-সপ্তশতী ) তে। গাখাগুলি 
ীষ্টীয় চতুর্থপঞ্চম শতান্দে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতদের ধারণা। 
কবিতার রাধার নামও পাওয়া যায 
“মুহ-মারুএণ তং কণহ গোরঅং রাহিআএ অবণেন্তে। 
এআ ণ বল্পবীণং অঞ্রমণ বি গেরঅং হবসি ॥ ১৮৯ (গাহাসভ্তসঈ ) 
_হে কুষ্ছ, তুমি তোমার ম্খমারুতদ্বারা রাধিকার চক্ষু হইতে ধূলি 
( অথব। গেখুলি ) অপনীত করিয়া, পুরোবপ্তিনী অন্তান্ বল্লবা (গোপী ) গণের 
( সৌভাগ্য ) গৌরব ব। গৌরত। হরণ করিতেছ । 
এখানে অন্তান্ত গেপ-রমণীদের মধ্যে রাধার শেষ্টত্ব দেখ! যায়| 
“অজ্জ বি বালো দামোঅবে্তি ইঅ জম্পিত্র জসোআত্র। 
কণহ-মুহ-পেসিঅচ্ছং নিহঅং হসিঅং বঅ-বহৃহি ॥ ২/১২ (গাহাসত্তসন্ঈী 
_--আজ পহগ্ত৪ দামোদর (রুষঞ্) (আমার নিকট ) বালকই হিয়া 
গিয়াছে-যশোদ। এইরূপ বলিলে পর, ব্রজবধূগণ কৃষ্ণমুখ প্রতি নয়ন অপিত 
করিয়া গোপনভাবে হ।সিলেন? | 


১ কালদাদ 'মেঘদ্বতে' (পুবমেঘ, ১৫ শ্লোক) “গোপবেশিবিষ্োঃ এন উল্লেখ 
করিয়াছেন। কৃষ্ণের ব্র্জলীলা বাক্শিল্লে প্রধিত হইবার আগে মৃত্তিশিলে সৃপ্রচলিত 
হ্ইয়াছিল।  গুপ্তঘুগে পিমিত উৎকূউ গোবধ্ধনলীলার মুত্তি পাওযা গিযাছে। 


গাধাকৃষ্ণ কাহনীর প্রাচীন যুগ 


দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় আডবারগণের গানগুলিতে গোগী- 
গণের সহিত কষ্ছের প্রেমলীলার বর্ণনা আছে। সেখানে কষ্ণের প্রিয়তম! 
একজন প্রধান গোপীর উল্লেখ পাইতেছি, তাহার নাম 'নাগ্গিনাই, এখানে 
রাধা" নামটির উল্লেখ পাই না। রাগমার্গে ভজনশীল এই বৈষ্জবগণ শ্রীষটীয় 
পঞ্চম শতাব্দ হইতে নবম শতাব্দের মধ্যে আবিভূতি হইয়াছিলেন। এই 
আড়বারগণ নিজদিগকে নায়িকা এবং বিষণ বা রুষ্ণকে নাযক মনে করিয়া 
রাগমার্গে ভজনা করিতেন । এই 'নাগ্সিনাই, গোপী কৃষ্ণের নিকট আত্মীয়া ও 
লক্ষ্মীর অবতার বলিয়! উল্লিখিত হইয়াছেন । 
প্রাচীন সংস্কৃত গল্পসংগ্রহ পঞ্চতম্থে রাধার উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীষ্টীয় সপ্তম 
শতাব হইতে রাধা ও ন্তান্য গোপীদের সহিত কৃষ্ণ প্রেম-কাহিনী অবলম্বন 
করিয়। সংস্কৃত উদ্ভট কবিত৷ (সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা ) রচিত হইতে দেখা যায় । 
এই প্রেমকাহিনীটি কবিদের খুব প্রিয় ছিল। ত্রিবান্ত্রম হইতে প্রকাশিত কবি 
ভাসের নামে প্রচলিত “বাল-চবিত' নাটক কৃষ্ণের ব্রজলীলার কাহিনী লইয়া 
বূচিত। নাটকটি এই সময়ে রচিত বল্যা মনে হয । 
পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে দগ্ডাযমান যুগলমুতিটিকে কৃষ্ণ ও রাধার (বা 
রুক্মিনীর ) মৃতি বলিয়। ধর! হয। তাহা হইলে কৃষ্ণের ব্রজলীণার কথ। স্রষ্টীয় 
অষ্টম শতাবের পূর্বেই প্রচলিত ছিল বলিষা মনে হয়। 
অষ্টম শতান্দে রচিত ভক্টনাবায়ণের “বেণী-সংহার"' নাটকেব নান্দীঙ্গোকে 
কাঁলিন্দী-পুলিনে রাসের সমযে কেলি-কুশিতা৷ অশ্রুকলুষ। রাধিক। এবং তীহার 
উদ্দেশ্ঠে কৃষ্ণের অন্থনযের উল্লেখ রহিয়াছে__ 
কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কেলিকুপিতাধুৎজ্য রাসে রসং 
গচ্ছন্তী মন্ুগচ্ছতোইশ্রকলুষ|ং কংসদ্ধিষো রাবিকামূ। 
তংপাদ-প্রতিথানিবেশিত-পদস্তেদ্ভূতবোমো দ্গতে- 
রক্ষুন্োহনুনয়ং প্রস্নদরিতাদৃষ্টস্ত পুষ্ণাতু বঃ ॥ 
( বেণী-সংহারের নন্দীঙ্্োক ) 
্রীষ্টীয় অষ্টম শতাবেনর মধ্যভ|গে লিখিত “শৌড়বহে।” কাব্যের মধ্যে একটি 
কবিতার (১.২২) শ্রীরুফের বক্ষে শ্রীরাধার নখ ৩ চুড়ির দাগলাগার কথা 
আছে; 
ধ্বন্তালোক' নামক অলংকারগ্রস্থে অনিন্দবর্ধন একটি প্রাচীন গ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। শ্রোকাট বাধাকুষ্ণলীলা-বিষরক | আনন্দবর্ধন নবম শতকের 


৮৬ বৈষ্ণব-পদাঁধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


লোক, তাহ! হইলে ক্লোকটি তাহারও পূর্বে রচিত। বুন্দাবন-প্রত্যাগত কোন 
সথাকে মথুরাপ্রবাসী কৃষ্ণ বলিতেছেন-_ 
তোষাং গোপবধৃবিলাসন্থ্হদাং রাধারহঃসাক্ষিণাং 
ক্ষেমং ভদ্র কলিঙ্গরাজতনয়াতীরে লতাবেশ্মনামূ। 
বিচ্ছিন্নে স্মরতল্লকল্পনবিধিচ্ছেদোপযোগেইধুনা 
তে জানে জরঠীভবন্তি বিগলন্লীলত্বিষং পল্পব|ঃ ॥ (২)৬ ধ্বন্যালোক ) 
_-ভাই, গোপবধূগণের সেই বিলাঁসের অন্ককুল এবং রাধার গোপনতার- 
সাক্ষী কালিন্দী তীরবর্তাঁ লতাগৃহগুলির কুশল? ম্মরশয্যাকল্পন-বিধির জন্য 
ছেদনের প্রঘোজন না থাকায় মনে হয়, এখন সেই পল্লবগুলি শুকাইয়া জীর্ণ এবং 
বিবর্ণ হইয়া ঝারিয়া পড়িতেছে ।৯ 
'নলচম্পু' রচয়িতা ভ্রিবিক্রমভট ৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্ট্রকুটনৃপতি তৃতীঘ ইন্দ্রের 
নৌসরি লিপি রচনা করেন। উহার একটি দ্যর্থক গ্লোকে রাধ। ও কৃষ্ণের কথা 
পাই। “শিক্ষিত-বৈদদ্ধযকলাপ-রাধাম্ঘিকা পরপুরুষে মায়াবিনি রুতকেশিবধে 
রাগং বরাতি'_-“কলাকৌশলে চতুর। রাধ| পরমপুরুষ মায়াময় কেশিহন্তার 
প্রতি অন্ুরক্ত ॥২ 
“কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয় “বা” স্থভাষিতরত্বকোষ খ্রীষ্টার দশম শতাব্দীতে সংগৃহীত 
বলিয়া অনেকে মনে করেন, সংগ্রহকাবের নাম বিদ্যাকর। তিনি পরম সৌগত 
(বৃদ্ধোপাসক ) ছিলেন। সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতাব্র এই সংকলনের কয়েকটি 
কবিতায় কেবল যে কৃষ্ণরাধার কথা আছে তাহাই নহে, এই কবিতাগুলির ভাব, 
রস ও প্রকাশভঙ্গি পরবতীকালের বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরূপ । ছুই একটি 
উদাহরণ দিতেছি । 
কোহয়ং দ্বাবি হবি: প্রযাহ্যপবনং শাখামৃগেনাত্র কিং 
কৃষ্ণোহহং দয়িতে বিভেমি স্থৃতরাং কৃষ্ণ কথং বানর: । 
মুণ্ধেহহং মধুস্দনো ব্রজ লতাং তামেব পুষ্পাসবাং 
ইং নির্বচনীকৃতে। দয়িতয়। হীনে। হরি £ পাতু ঝঃ ॥ 
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ২১; সছুক্তি-২৭৭ 
“দ্বারে ও কে”? ছিরি”--“উপবনে যাও, বানরের এখানে প্রয়োজন কি? 
“পরিয়ে, আমি কুষ্ণ' | “বড় ভয় করিতেছে । বানর কি কালো হয়! “বোকা 


১ কবীন্্রধচনসমুচ্চয় ( সৃষ্ভাষতরতুকোষ )-অসতীব্রজ্যা ৫০১। 
২ “নলচম্প্‌” 


রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রাচীন যুগ ৮৭ 


মেয়ে, আমি মধুস্দন, “যাও তবে ফুল ফুটিয়াছে যে লতায়-_এইভাবে প্রিয়ার 
দ্বারা বাক্যহার! হইয়! লজ্জিত হরি তোমাদের রক্ষা করুন 1১ 

এই ভাবের পদ বৈষ্ণবপদালীতেও দেখা যায়। 

আর একটি পদে দেখি_ 


ময়ানিষ্টো ধূর্ত; সহাখি নিখিল[মেব রজনীম্‌ 
ইহ শ্যাদত্র স্তাদিতি নিপুনামন্তামভিস্থতঃ | 
ন দৃষ্টে ভাণ্তীরে তটভূবি ন গোবর্ধনগিরের 
ন কালিন্দ্যাঃ (কুলে ) ন চ নিচুলকুঞ্জে মুরবিপুঃ ॥ 
কবীন্দ্রবচন-হুরিব্রজ্যা ৩৪ | 
--সখি' এখানে থাকিতে পারে, ওখানে থাকিতে পারে, অন্য নারীর 
অভিসাবে মিলিতে পারে-_এই ভাবিয়া আমি সাবারাত ধরিয়া তন্ম তন্ন করিয়া 
সেই ধূর্তকে খুঁজিয়াছি। কিস্তু মুরারিকে কোথাও দেখিতে পাই নাই-: 
ভাণ্তীরতলে নয়, গোবর্ধন তটভূমিতে নয়, কালিন্দীর কূলে নয়, বেতস 
কুঞ্জে নয়।' 
বিরহিনী রাধ। সথীকে পাঠাইল কৃষ্ণের খোজ করিতে, কিন্তু কোখাও 
কুষ্ণকে পাওয়া গেল ন।। বড়ু চণ্ীদাসের শ্্রীক্ষ্ণকীর্তনে দেখি-__-অনেক দিন 
হইতে কৃষ্ণের দেখা নাই, বাধা বড়ায়িকে পাঠাইয়াছে বৃন্দাবনের নানাস্থানে 
রাধার খোজ করিতে । যোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দের বৈষ্ব পদাবলীতে এই 
ধরণের বহু পদ পাওয়া যায়। 
আনুমানিক দশম-একাদশ শতাব্দে লিখিত মালবরাজ বাক্পতি মুঞ্ধেব 
তিনখানি অন্ুশাসনে রাধার বিরহে সন্তপ্ত কৃষ্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । 
এখানে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ অভেদ অর্থাৎ কৃষ্ণই পরম দেবতা । 
যল্পক্মীবদনেন্্ুন। ন স্ৃখিতং যন্নাদ্দিতং বারিধে__ 
ধারা যন্ন নিজেন নাভিসরসপদ্মেন শান্তিঙ্গতম্‌। 
যচ্ছেষাহিফণাসহত্র-মধুবশ্বাসৈ নঁ চাশ্বাসিতম্‌ 
তদরাশাবিরহাতুরং মুররিপোর্বেল্লদবপুঃ পাতু বঃ ॥২ 
_ লক্মীর বদনেন্দু বারা যাহা স্বখিত হইতেছে না, বারিধির বারি দ্বারা 


১ অনুবাদ- ডাঃ সুকুমার সেন। 
২. (11091001917 /0000015, 1877, ৫১ পৃষ্টা দ্রব্য) 


৮৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যেয় পশ্চাৎপট ও উৎস 


যাহা প্রশমিত নয়, নিজের নাভিসরসীপদ্দ্বারাও যাহা শান্তিপ্রা্চ হয় নাই, 
যাহা শেষ সর্পের ফণ।সহন্রের মধুর শ্বাসের দ্বারাও আশ্বাসিত হয় নাই এমন ষে 
মুররিপুর রাধা-বিরহাতুর কল্পিত বপু তাহা তোমাদিগকে রক্ষা! করুক ।৯ 
কৃষ্ণ বা বিষুরর নিকট লক্ষ্মীর প্রেম হইতে রাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ বলিয়া! বণিত 
হইতেছে । 
একাদশ শতান্দে ভোজরাজ তাহার “সরম্বতী-কষ্ঠাভরণে" রাঁধ।কুষ্ণ-বিষয়ক 
একটি পদ “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় হইতে উদ্ধত করিয়াছেন । পর্ঘটি বৈদ্যোক 
লিখিত। জৈনগ্রস্থকার হেমচন্দ্র ঘ্ধাদশ শতান্দে রচিত তাহার কাব্যান্থশাসন 
গন্থেও এই ক্পোকটির উল্লেখ করিযাছেন-_ 
কনকনিকষন্বচ্ছে রাধাপয়োধরমণ্ডলে 
নবজলধরশ্ঠ ম!ম্বছ্যুতিং প্রতিবিদ্বিতাম্‌। 
অসিতসিচমপ্রাপ্ত-ভরান্ত্য। মুহুমূহুরুক্ষিপন্‌ 
জয়তি কলিতত্রীড়াহাসঃ প্রিযাহসিতো! হরিঃ ॥  ( কবীন্দ্বঃ--৪৯ ) 
_শ্রীরুষ্ণের নবজলপরশ্ট/মছ্যুতি শ্রীরাধার কনককলসতুল্য স্বচ্ছপয়োধরে 
্রতিবিিত দেখির। ধিনি উহাকে কালে। ক|পড় ভ্রমে বাবশ্বার সরাইবার 
চেষ্টা করিলে রাঁধ। হাসিয়া উঠিযাছিলেন এবং তাহাতে লজ্জা পাইযা হবিও 
নিজের তুল দেখিযা হ|সিবাছিলেন সেই ক্রীড়।হাস্তের জয হইক | 
হেমচন্দ্রের কাব্যান্রশাসন গ্রন্থের প্রারুত অংশে একটি অবহট্ঠ শ্লোকে 
বাধাকষ্জের কথ। অছে। 
হরি ণচ্চাবিউ পঞ্গণই বিম্হই প1ডিউ লোউ। 
এবহি রাহ-প€হরহ জং ভাবই তং হোউ ॥২ 
_+প্রাঙ্গণে (উঠানে ) হরিকে নাচ।ন হইতেছে, তাহাতে সকল লোক 
ধিশ্মিত হইঘা গেল। এখন রাধার পযোধর সঞ্ধপ্ধে যাহ! ভাবা হইবাছে তাহাই 
হউক 1১ 
খ্টীর অরযোদশ-চতুর্দশ শতান্বে সংকলিত প্রারুত-অবহট্ঠ কীর্ণ- 
কবিতার সংগ্রহ “গ্রাক্ৃত-পৈঞ্চলে' রাধাকুষ্ণ-বিষয়ক কবেকটি শ্রোক আছে । 
কধিতাগুলির কিছু অংশ তাহার পূর্বেই রচিত। একট শ্লেরকে কৃষ্ণের নৌকা- 
বিলাস কাহিনীর উল্লেখ দেখি । 
১. অনুধাদ-_ডাঃ শাশডষণ দানপ্প্ত। 
২ হেমচন্ত্র--কাব্যানুশাসন 


রাধাক্কঞ্* কাহিনীর প্রাচীন যুগ ৮৯ 


অরে রে বাহহি কাণহ ণাব ছোড়ী 
ডগমগ কুগতি ণ দেহি। 
তই ইখি ণঈহি সন্তার দেই 
যে চাহসি সো লেহি ॥ ৯॥১ 
হে কৃষ্ণ, তুমি ছেটি নৌকা বাহিতেছ, অস্থিরভাবে নৌকা চালনা 
করিয়া সংকটে ফেলি না। স্ত্রীলোক আমাদিগকে নদী পার করিয়া দিম। 
তৃমি যাহা চাও তাহাই লও ।” 
এখনে রাধার নাম না থাকিলেও অনুমান কর। চলে । 
জিণি কংস বিণ।সিঅ কিত্তি পআসিঅ 
মুটিঠ অরিটিঠ বিণাস করু 
গিরি তোলি ধরু। 
জমলজ্জুণ ভঞ্জিঅ পঅভর গঞ্জি 
কালিঅকুল সংহার করু 
জসে ভূবণ করু ॥ 
চাণুর বিহপ্ডিম ণিঅকুল মগ্ডিঅ 
রাহা-মুহ-মহ্থ প1ণ করে 
জণি ভমর ববে। 
সোই তুম্হ পারাষণ বিপ্লপরা অণ 
চিত্তহি চিস্তিঅ দেউ বর। 
ভবভীই হর! ॥ ২০৭ 
_-ঘিনি কংসকে বিনাশ করিঘ। কীতি প্রকাশিত করিষা মুষ্টি ও অরিষ্ঠিকে 
বিনাশ করিরা গিরিগোবদ্ধন তুলিরা ধরিখাছেন, যিনি জমলাজুনকে ভঙ্গ 
করিঘ। পদভরে কালীয়কুলকে সংহাব করিয়া কাতিতে ত্রিহুবন পূর্ণ 
করিষাছেন, যিনি চাণথুরকে বধ করিয়। রাখ।র মুখমধু পান করেন--সেই 
বিপ্রভক্ত নারায়ণকে তো।মর| হৃদঘে চিন্ত! কর, তিনি তোমাদিণকে ভবভীতি- 
হর বর দান করুন॥ 
এখানে নারা'রণ ও কৃষ। এক হইযা গিয়াছেন । কৃষ্ণ উপ]শ্ত ওশুতা, ফল, 
ভবভয়হরণ ? প্রাচীন বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ অন্তত হইযাছে | রাধারুষ্ণের 
প্রেমলীলার উল্লেখ পাই। 


১ প্রাকৃত-- পেন লঃ » 


৯০ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গঙ্গাদাসের “ছন্দোমঞ্জরীগতে একটি অবহট্ঠ কবিতা আছে। এই 
কবিতাটিতে বাধাকষ্ণচ লীলার যে ইঙ্গিত আছে, তাহা গীত-গোবিন্দ ও 
বৈষবপদাবলীর প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ 
রাই দোহড়ী পঢ়ণ শুণি হসিউ কণ্‌হ গোআল। 
বৃন্দাবণঘণকুগ্টঘর চলিউ কমণ রসাল ॥১ 
_-রাধার ছড়া আবৃত্তি শুনিয়৷ কৃষ্ণগোপাল হাসিল এবং রসাল পদক্ষেপে 
বুন্দাবনের নিবিড়-কুগ্তগৃহে চলিল ॥ 
চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাবঝে বচিত বামতর্কবাগীশ সংকলিত 'প্রাকৃত- 
কল্পতরু' গ্রন্থে রাধাকৃষ্চ সন্বন্ধে অবহট্ঠ কবিতা আছে। 
ণাহীউ বালাউ জুআণু কণনু 
কীলন্ত আলিঙ্গই কণহ গোবী । 
_-রাধিকা নবযুবতী, কৃষ্ণ নবধুবক; কৃষ্ণ ও গোপী (রাধা ) আলিঙ্গানাদি 
দ্বারা খেল! করিতেছে । 
লোক-গুচলিত র|খাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী হইতে বিষয়বস্ত লওয়া হইযাছে 
বুলিয়া মনে হয়। 
লক্ষমণসেনের সভাকবি গোবর্ধনাচার্ধা “আধ্যা-সপ্তশতী” বচনা করেন। 
রাধারুষ্জের প্রেম অবলঘ্ন করিয়া! তিনি কয়েকটি কবিতা লিখিষাছেন। 
“মধুমথনমৌলিমালে সখি তুলয়সি তুলসি ! কিং মুধা রাধাম্‌। 
যত্তব পদমসদীয়ং স্থরভিয়িতুৎ সৌরভোস্তেদঃ ॥ 
( আধ্যাসপ্তশতী ৪৩৩ ।) 
-মধুমথ কৃষ্ণের মন্তকের মালারপা হে সখি তুলসী, তুমি কি করিযা 
নিজেকে রাধার সমকক্ষ বলিযা মনে করিতেছ, যেহেতু তোমার পরিমলের 
উদ্রেক (রাধার ) চরণকে স্থরভিত করিবার জন্য স্থষ্ট হইয়াছে ॥ 
আর একটি কবিতায় দেখা যায় কৃষ্ণ বংশীনাদে গোপীদের মনোহরণ 
করিতেছেন। 
মধুম্থনবদনধিনিহিত-বংশীস্ষিরান্ুসারিণে। রাগ: | 
হস্ত হবুন্তি মনো মম নলিকাবিশিাঃ স্মরস্তেব ॥ 
( আধ্যাসপ্তশতী-_-৪৩৯।) 
_-"(কোন গোপী বলিতেছে ) মধুমথনের (কৃষ্ণের) বদনস্থিত বংশীর 


১ গল্গাপগাসের ছন্দোমঞ্জরীতে উদ্ধ'ত 
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ছিদ্র হইতে যে কুমিষ্ট স্বর (রাঁগিলী ) বিনির্গত হইতেছে তাহা মদনের শরের 
মত, হায়, আমার মনোহরণ করিতেছে 1” 

নিম্নের এই কবিতায় দেখা! যায়__কৃষ্ণের বা বিষ্ণুর নিকট লক্ষ্মীপ্রেম হইতে 
রাঁধা-প্রেম অধিক স্পৃহনীয়। পরবতী কালে কৃষ্ণপ্রেমে রাশা লক্ষ্মীকে 
স্থানচ্যুত করিয়াছে ৷ রাধা দেবী পয্যায়েও উন্নীত হইয়াছেন দেখা যায়। 

“লক্ী-নিংশ্বাসানল-পিশীরুতদুগ্ধজলধিস|রভূজ £ | 
ক্ষীর-নিধিতীর-হুদুশে যশাৎসি গায়স্তি রাধায়াঃ | 
( আধ্যাসঞ্চশতী--৫১১ 1) 

“_ ক্ষীরসাগরতীরে উপবিষ্ট স্বন্রীগণ লক্ষীর উষ্ণ নিঃশ্বাসের ছাব। 
(বাধার প্রতি বিষ্ুর আসক্তি দেখিয়া) পিগুাকৃত ছুপ্ধসাগরের সার ভক্ষণ 
করিয়ও বাধার যশোগান করিতেছে । (অর্থাৎ লক্ষী রাধাকে সপত্বী 
ভাবিতেছে 1৮) 

গোবর্ধনাচার্যের “আধ্যাসপ্তশতী” শৃংগ/ররসপ্রধান কাব্য। তিনি 
পরকীয়৷ নারীব প্রেমের কথাই বেশী করির! বর্ণনা করিয়াছেন। জয়দেব 
কাব্যটির খুব প্রশংসা করিয়াছেন। কবি গোবর্ধন গোপীকুষ্খ লইয়! ,ঘে 
কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে কাব্য রস ছাঁড়। কোন অতিরিক্ত তত্ব 
(বৈষ্ণব তত্ব) নাই। কবি রাধাকৃষ্ণ বা গোপীকুষ্কপ্রেমকে পাথিব নরনারীর 
সমপর্য্যায়ে বর্ণনা করিয়াছেন । গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের বশাকুষ্ণের প্রেমলীলা 
এই সময়ে আশা! করা যায় না। তবে একটি জিনিষ লক্ষ্য করিবার মত থে 
গোপীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলাপ্স ক্রমশঃ ব|ধার প্রাধান্য স্চিত হইতেছে 
এবং কৃষ্ণের নিকট রাধা-প্রেম যে লক্ষ্মী প্রেম হইতে শ্রেষ্ঠ তাহাবও সুস্পষ্ট 
ইঙ্গিত রহিয়াছে । 

সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতা'র সংগ্রহ “সছুক্তিকর্ণামৃত' সমাপ্ত হয় ১২০৭ 
ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে । সংকলনকাবী শ্রীধর দসের পিতা ছিলেন লক্ষ্মণ 
সেনের বন্ধু ও রাজপ্রতিনিধি | শ্রীধর নিজেও ছিলেন একজন রাজকর্মচারী । 
রাধাকুষ্ণ-কাহিনী ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে সংকলনটির কষেকটি 
কবিতা বিশেষ মূল্যবান্। ইহাতে যে সকল বেষ্ণব কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, 
সেইগুলিতে দাস্য, বাৎসল্য, মাধূর্ধ প্রভৃতি প্রার সকল রসের কবিতাই 
পাওয়া যাঁয়। জয়দেব গোষ্ঠীর কবিকুলই এই সকল কবিতা! রচনা করিরাছিলেন। 
বাংলার সেনরাজারা বৈষ্ণব ছিলেন। সছুক্তিকর্ণাম্বৃতে লক্ষণসেন ও 
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তংপুত্র কেসবসেনের কবিতা সংকলিত হইয়ছে। অন্যান্য সংস্কৃত প্রেম 
কবিতাও ইহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কতকগুলি রাধাকৃণ 
সথ্ন্ধীয় কবিতা সাধারণ নরন।রীর প্রেমের কবিতার সহিত একই স্থরে 
রচিত হইয়াছে । 
গোগীদের মধ্যে শ্রীর/ধার প্রাধান্য বর্ণনা করিয়া উমাঁপতিধর একটি কবিতা! 
লিখিয়াছেন-_ 
ভ্রবল্লীচলনৈঃ করাপি নয়নোন্সেষৈঃ কয়াপি শ্মিত- 
জ্যোত্স্সাবিচ্ছুবিতৈঃ কযাঁপি নিভৃতৎ সম্ভাবিতান্তর্বনি । 
গর্বোদ্ভদকৃতাবহেন-বিনয়শ্রীভাজি বাধাঁননে 
সাতঙ্কানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংস দ্বিষো দৃষ্টযঃ ॥ 
( সহুক্তিক--১1৫৫1৩, পদ্যাবলী--২৫৯ ) 
“কৃষ্ণ যখন পথ দিয়। যাইতেছিলেন, তখন কোন কোন গোপরমণী 
ভ্রবল্লীচলনের দ্বার, কোন গোপরমণী নয়নোন্মেষের দ্বারা, কোনও গোগী 
ঈযত্হাসির জ্যোতআাবিচ্ছুরণের দ্বারা তাহাকে গোপণে সাদর সম্ভাষণ 
জাঁনাইতেছিল, ব্বাধা হয়তে। দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়াছে, ইহাতে 
গবজনিত অবহেলাষ বাধার আনন বিনবশ্ী ধারণ করিঘাছিল, এদিকে আবার 
বিনয়শে।ভাধারী রাধার মুখে যে কংসারি কৃষ্ণের দৃষ্টিপাত তাহার ভিতরেও 
আসিয়াছে আতঙ্ক এবং অনুনয় ।”* 
লক্ঘ্ণসেন কৃত একটি মধুররসের পদ পাইতেছি-_” 
কৃষ্ণ ত্বদ্বনম[লর। সহ কৃতং কেনাপি কুঞ্জান্তরে 
গোপীক্ুন্তল-বহ্দাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহৃতাম্‌। 
ইখ্খং ছুপ্ধমুখেন গোপ-শিশুনাখ্যাতে ভ্রপানআঅযো- 
রণাধামাধবযো! জরয়ন্তি বলিত-স্মেরালসা৷ দৃষ্টয়ঃ ॥ 
( সতুক্তিক ১1৫২২ ) 
“_কৃষ্ণ। অন্য একটি কুঞ্জে তোমার বনমালার সঙ্গে কেহ আঁসয়া 
গোপীকুগুলের সহিত ম]রপুচ্ছ একসঙ্গে করিঘা! রাখিয়া গিয়াছে, আমি ইহা 
পাইয়াছি, ইহা লও। একট ছুগ্ধমুখ শিশু এইবপ বলিলে রাধামাখবের যে 
ললিত স্মেরালস এবং লজ্জানত্র দৃষ্টি-সমূহ তাহাদের জয় হউক” 


১ সহুক্তিকণীমৃতগ্রচ্থে ধৃত একটি পদে কৃষ্ণকে “রাধাবধ? (রাধার স্বামী) বলিয়। 
এস ভাহত করা হইয়াছে । বেনুনাদঃ_-€ | 
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লক্ণসেনের পুত্র কেশব সেনের রচিত একটি পদে মধুর রসের উল্লেখ 
দেখা যাঁয়। পদটির সহিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রথম শ্বোকের 
যথেষ্ট মিল দেখা যায়। 
আহৃতাদ্য ময়োখ্সবে নিশি গৃহং শৃহ্যং বিমুচ্যাগতা 
ক্ষীবঃ প্রেন্তজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাশ্যাতি। 
বৎস ত্বং তদ্দিম1ং নয়ালয়মিতি শ্রত্বা যশোদাগিরো। 
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি মধুরন্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ ॥ 
(সভুক্তিক ১1৫81৫) 
“আজ আমি রাত্রিতে ইহাকে উৎসবে আহ্বান করিয়। আসিয়াছি, 
এ ঘর শূন্য রাখিয়! চলিয়া আসিয়াছে, ভৃত্য গুলিও ম[তাল, এখন এ একাঁকিলী 
কুলবধূ কি করিয়া যাইবে? বাছা» তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ঘরে লইয়। 
যাও। যশোদার এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে মধুর ম্মেরালস দৃ্টিসমূহ--- 
তাহাদের জয় হউক”। 
দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে রচিত বহু সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতায় ও শ্রীদরদাসের 
“সদুক্তিকর্ণামৃত' গ্রন্থে উল্লিখিত কবিতায় দেখা যায় বাধারুষ্ণের প্রেমলীল। 
লইয়া বহু কবিতা রচিত হইযাছে। তাহার মধ্যে দেখা যায় লক্ষী প্রেম 
হইতে রাধাপ্রেম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে । সংস্কত-প্রাকৃত-অবহট্ঠে 
রচিত এই সমস্ত কবিতায় রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর কোন পূর্ণাঙ্গ চিত্র মিলে না । 
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' ও “সছুক্তিকর্ণ মুতের আদিরসাহ্মক প্রকীর্ণ কবিতাগ্ুলি 
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে আদিরস ও ভক্তিরস ক্রমে মিশ্রিত হইয়া 
বিচিত্র কাব্য প্রেরণায় সমীকৃত হইতেছিল, জয়দেব-গোগীর কবিতায় তার 
পরিচয় পাওয়া যার। জয়দেবই 'গীতগোবিন্দে' রাখা ও কৃঞ্চকে লইয়া একটি 
পূর্ণাঙ্গ কাব্য রচনা করিষাছেন। ব্র্ধবৈবর্তপুবাণে বাধা-কষ্চের গোটা 
কাহিনী পাওয়া যার। তবে আমরা যে-ভাবে পুরাণখানিকে পাইতেছি 
দ্বাদশ শতাব্দের আগে তাহা এভাবে ছিল কিনা তাহা লইয়। পণ্ডিতদের 
মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 
্ীষ্টায় একাদশ-ঘ/দশ শতাব্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণের বাল্যলীল। 
অবলম্বন করিয়া অনেকগুলি সংস্কৃত মহাকাব্য, নাটক বা কবিতাবলী রচিত 
হইয়াছে । এখানে কয়েকটির নাম দিতেছি । শ্রীধর স্বামীর '্রজবিহার”, রামচন্দ্র 
ভট্টের 'গোপাললীলা' (পঞ্চদশ শতাব্ ) মহাকাব্য, শ্রারামের মহাকাব্য 
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(“কংসনিধন? ), চতুভূজের “হরিচর্রিতকাব্যঠ (১৪৯৩), পদ্মনাভের 
"ুরিবিলাসকাব্য” (১৩৫০), বিশ্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণাম্ৃত” কৃষ্ণভট্টের নাটক মুরারি- 
বিজয় (১৪৮৪ খুঃ), শেষকৃষ্ণের নাটক “কংসখ' ইত্যাদি । একাদশ-দ্বাদশ 
শতাব্দে রাধাকৃষ্চবিষয়ক বহু কবিতা রচিত হইয়াছিল। “কবীন্দ্রবচন- 
সমুচ্চয় ও “সদুক্তিকণাম্তে' আমর! তাহার পরিচয় পাই। এ থেকেই 
আমরা বুঝিতে পারি জয়দেব দ্বাদশ শতাবে হঠাৎ কি করিবা “নিপুণক|ব্যকলা- 
মণ্ডিত' ও “বাধাকৃঞ্ণ-লীলারসসমৃদ্ধ' কাব্য রচন। করিবাছিলেন, জয়দেবের 
পূর্ব হইতে রাধকুষ্ণপ্রেমলীলাসমন্থিত বৈষ্ণব কাব্য কিরূপ বিস্তার লাভ 
করিয়াছিল, তাহ। বোবা যায় রূপগোস্বামীর সংকলিত পদ্যাবলীতে । গোড়ীয় 
বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে এই সমস্ত কবিতার অশেষ মূল্য রহিয়াছে । 
রাধাকঞ্বিষয়ক জয়দেবের গীতগোবিন্দ' আকস্মিক ঘটনা নহে, বেশ খ্ব(ভাবিক 
ভাবেই আসিষ। উপস্থিত হইয়াছে । অনেক দিন হইতেই তাহার প্রস্ততি 
চলিতেছিল। জয়দেবের সময় হইতেই বাধাকৃষ্ণচকাহিনী ও উপাসনার দিক্‌ 
পরিবর্তন হইল। নূতন যুগেব সুচনা হইল । 


রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর পরব্তা রূপ 


জয়দেবেবের গীতগোবিন্দ কাব্য' রাধাকুষ্চ প্রেমলীলার ক্রমবিকাশের 
ইতিহাসে একাট আলোকস্তস্ত। জয়দেবের কাব্যে পাখা” পূর্ণমধ্যাদায সাহিত্যে 
প্রতিষ্টিতা, শুধু জয়দেব কেন, জযদেবের যুগের কাব্যেই রাধার প্রতিষ্ঠা । 
জয়দেবের কাব্যে আমর! কাব্যবস ও রাধাকৃষ্ণের লীলারস ব' উপাসন। 
ছুইএরই পরিচয় পাই। জয়দেবও তাহার কাব্যের ফলশ্রুতি সম্বন্ধে 
বলিযছেন-_ 
যদি হরিম্মরণে সরসং মনে! 
যদি বিলাসকলাস্থ কুতুহল্ম্‌। 
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং 
শৃন্ তদা জযদেব-সরস্বতীম্‌ ॥ (গীত-গোনিন্দে ১৩) 
“যদি হরিম্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, আর যদি বিলাস-কলাসমূহে 
কুতৃহল থাকে, তবে এই জয়দেখ-ভারতী মধুর কোমল ও কান্তপদাঁবলী শোন 1” 
জয়দেব কেবল সাহিত্য রূপিকদের জন্য কাব্য লিখেন নাই। জয়দেবের 
সময়ে আদির্সাত্মক রাধাকুষ্ণ-কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত ছিল। সদুক্তি- 


চে 
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কর্ণামতে তাহার উল্লেখ রহিয়াছে । নরনাবীর প্রেম-কবিতার সমপধ্যায়েই 
কবিরা রাধারুষফের প্রেমকাহিনী লইযা! অনেক কবিতা! লিখিযাছেন, কোন 
বিশিষ্ট ধর্মীয় মতবাদের দৃষ্টিকোণ হইতে তাহারা কবিতা রচনা! করেন নাই । 
জয়দেব ও সেই ধারা অন্্সরণ করিযাছেন। তাহার কাব্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেরও 
সুচনা দেখ। যায়। পরে শ্রীচৈতন্যের অনুমোদনের ফলেই তিনি “গোস্বামী” 
পাদবীতে উন্নীত হইবাছেন এবং তাহার গীতগোবিন্দ' বৈষ্ণব পদাবলীতে 
বপান্তরিত হইযাছে। লীলাশুক বিশ্বমঙ্গলের “কৃষ্ণকর্ণ।মৃত' এই সময়ে 
বচিত হইরাছিল। বিবমঙ্গল মনে-প্রাণে বৈষণব ছিলেন, সেই বৈষ্ঃবদৃষ্টিতে 
লীল।-প্রসার এবং লীলা-আস্বাদনের জন্যই তিনি এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, 
জয়দেবের কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্য লীলা প্রদশিত হইধাছে, মাঝে মাঝে 
এশ্ব্য-লীলাও দেখ! যাষ। 

বাঙ্গালা দেশে ইহার পর রাধাকুষ্ণকে লইযা বড়ু চণ্ডাদাস শ্রীরুষ্ণকার্তন' 
কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি চতুর্দশ-পঞ্চধশ শতাব্বে রচিত বলিয়৷ 
এতিহাসিকেরা মনে করেন। বড়ুচণ্ীদাস রাখাকষ্ণের আদিরসাম্মক গ্রামা 
গ্রণধকাহিনী অবলম্বন করিবাছেন। কাব্যে শ্রীরুষ্জের এশ্বয্যলীলারও বনু 
উল্লেখ করা হইয|ছে। অনেকে বলেন শ্রীচৈতন্ত-প্রবতিত রাধাকুষণ লীলার 
কথ ইহাতে আছে। বাধাকৃঞ্জের এই স্থুল প্রণরকাহিনীকে অনেকে আবার 
বৈষ্ণব ভাবাদর্শে ব্যাখ্যা কবিযাছেন। দামোদর গুপ্তের “কুটনীমতমূ্‌ 
গ্রন্থে বণিত বিকরলা নায়ী কুট্িনীব বর্ণনাব সহিত বড়াইযের বিশেষ 
সাদৃশ্য আছে। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণাবত্বীকবে কুট্টিলীর যে বর্ণনা আছে 
তাহাতে বড়াইর প্রতিচ্ছবি পাই। মনে হয় প্রাচীন কামশাস্থ্ে বণিত 
কুউিন।র চরিত্রের আদর্শ ও লোকজীবনের আদর্শ, উভয়ের মিলনে বড়াই 
চবির । 

তাহার পর চণ্তীদাসের পদাবলীতে বাধকষ্ণকাহিনীর পরিণত রূপ 
দেখিতে পাই। চণ্ীদাসের পদাবলী শ্রীচৈতন্তের পূর্বে পঞ্চদশ শতান্দীব 
শেষভাগে বচিত বলিয়! গ্রহণ কর! হইয়াছে । ষোডশ-সপ্তদশ শতান্দে রচিত 
বৈষ্ণব পদীবলীতে বধাকৃষ্চের প্রেমকাহিনী অপ্রাকৃত ভাবরন্দাবনের প্রেমলীলায় 
রূপান্তরিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর দিব্যজীবন ও সাধনার ফলেই _.ইহা সম্ভব 
হইযাছে। চগ্ডীদাসের পদাবলীতেও আমরা সেই স্থরই লক্ষ্য করি। 
শ্রীচৈতন্তের লোকোত্তর গ্রভাবেই বাঙ্গাল! সাহিত্যে অজন্র বেষ্ণব পদ রচিত 


৯৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হইয়াছে এবং পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে তাহার প্রভাব লক্ষ্য করা 
যাইবে। 

আমরা দেখিলাম রাধাকুষ্ণের লৌকিক আদিরসাজ্মক প্রেমকাহিনীই 
আন্তে আস্তে দিব্য প্রেমলীলায় পরিণত হইয়াছে । শ্রীচৈতন্ের হায় 
অনুমোদনের দ্বারা আদিরসের ক্লেদ এই প্রেমকাহিনী হইতে একেবারে দৃরীভূত 
হইয়াছে এবং মানব জীবনের পরম ও চরম প্রাপ্তিতে পরিণত হইয়াছে? এই 
প্রসঙ্গে আমর! বিগ্ভাপতির বাধাকুষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীর কথাও স্মরণ করিতে 
প'রি। তিনি কেবল বৈষ্ণবীয় দৃষ্টিকোণ হইতে পদাবলী রচনা করেন নাই । 
তাহার পদাবলীতে বিলাসকল। ও বৈষ্ণবতা উভয়ই দেখা] যায়। জয়দেবের 
সময় খ্রীষ্টায় ঘাদশ শতাব্ধ হইতে শ্রীচেতন্তের পূর্ধ পধ্যন্ত বহু কবি সংস্কৃত- 
প্রাকৃত-আবহট্ঠ ও আধুনিক ভাষায় বৈষ্ণব পদ লিখিয়/ছেন। শ্রীরূপ 
গোস্বামী পদ্যাবলীতে কিছু সংখ্যক সংস্কৃত বৈষ্ণব কবিতা সংগ্রহ করিয়াছেন । 


কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি । 
'অকম্মাৎ একম্মিন পথ সথি ময়! যামুনতটং 
ব্রজন্ত্যা দৃষ্টেইয়ং নবজলধরশ্ঠ'মলতনঃ | 
স দৃগন্ভদ্ধ্যা কিং ঝ| কুরুতে ন হি জানে তত ইদং 
মনো! যে ব্যালোলং কচন গৃহকৃত্যে ন বলতে ॥ 
জয়ন্তস্ 
“সখি, একদিন যমুনাতটের দিকে যাইতে যাইতে হঠ।ৎ পথে নবজলধরতন্ু 
হ্টামকে দেখিলাম । সে কটাক্ষের ্বার। কি করিল জানি না, তারপর হইতে 
আমার মন চঞ্চল হইয়াছে, গৃহকাজে আর মন বসে না।” 
অপর একটি পদে দেখি-- 


রাধা উদ্ধবের দ্বারা! মথুরায় কৃষ্ণের কাছে নিবেদন পাঠাইতেছেন ।-- 
আস্তাং তাবদ্‌ বচন-রচন[ভাজনত্বং বিদূরে 
দূরে চান্তাং তব তন্ুপরীরস্তসম্তাবনাপি চ। 
ভূয়া! ভূয়ঃ প্রণতিভ্রিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া। 
'্বারং প্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি ॥ 
“সাক্ষাতে পরস্পর বাক্যালাপ করিবার অবকাশ দূরে থাক, তোমার 
তন্থুম্পর্শ লাভের সম্ভাবন! স্থদূর হোক। কেবল বার বার প্রণতি করিয়া 
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তোমার নিকট এইমাত্র যাক্রা কবিতেছি- তুমি স্বজন-গণণার কালে আমার 
নামেও একটি বেখা টানিও |” 
সখা শ্ীরাধাকে বলিতেছে £-_- 

মা মন্দ।ক্ষং কুরু গুরুজনাদ্‌ দেহলীং গেহম্ধা[দ 

এহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হস্ত বিশ্রেষতে|হপি । 

এষ স্মেরে। মিলিত-মৃছুলে বল্পবীচিত্তহ!বী 

হারী গুঞাবলিঙিরলিভিলীঢগন্ধে। মুকুন্দঃ ॥ 

_-রুষ্তজ গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছে । একব।র দেখিয়া লও । গুরুজনের 
উপস্থিতিতে লঙ্জ। করিও না। সমস্ত দিন কৃষ্চকে না দেখিয়| ক্লান্ত, দেহলীতে 
দাড়াও। মৃদুলে, এ অলিলীঢ-গন্ধ-গুপঞকামাল্যবন্‌ গোপীচিন্তহারী মুকুন্দ 
প্রত্যাবর্তন করিতেছেন” 

শ্রীরপের “গীতা বলী” শ্রীচৈতন্তের সঙ্গে দেখ! হইবার পূর্বেই বচিত | 

কালিদ/স ভবভৃতি অমক প্রভৃতি খু কধির সাধারণ পাখিব প্রেম- 
কবিতাও পঞ্যাবলীতে বৈষ্ণবভবাদর্শে ব্যাখ্য। কর। হইয়াছে । পৃধধতীক।লে 
রচিত একান্তঙ।বে মানবীর প্রেমের কবিতাও বাপ|রুফের নামেও চলিতে 
লাগিল। পরকীয়। নার।র প্রেমের এই কবিত।টি শিজনে সখার প্রতি রাধার 
উক্তি বলির! গৃহীত হইঘাছে রূপ গোস্বামীর পদ্য।পলাতে । শ্রারপের নিজের একটি 
কবিতাতে সেইভাবই ব্যক্ত হইয়াছে । রুষ্দ|স কির|ছেব টচৈতন্যচরিত। মুতে 
উক্ত শ্লোকটি গুটুভাবব্যগ্ক বলিয়। গ্রহণ কর। হইপস|ছে। কপিতাটি মশ্্টভট্টের 
কান্যপ্রকাশে অসতী নারীর প্রেমের উদাহরণ হিসাবে প্রদশিত হইযাছে। 

যঃ কৌমারহরঃ স এবাহ খরপ্ত। এব চৈ৬ক্ষপা 

স্তে চোন্মীলিত-মলতা-স্ুবভঘঃ পৌটাঃ কদশ্বানিল[2। 

স। চৈবান্মি তথাপি তত্র স্বরত-ব্যাপার-লাল[বিণৌ 

রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকঠতে ॥ 
(কাব্য-প্রকাশ ১1৪; সছুত্তিক ২।১২।৩, পদ্যাবলী-৩৮৬ ) 

--'ঘে আমার কৌম|রহর (যে আম।র কুমারীত্ব হরণ করিষ]ছিল ) “সই 
(আজ ) আমার বর, আজও সেই চৈ নিশি, সেই খিকশিত মাঁলতুীর স্থরভিঃ 
সেই কদশ্ববনের পরিণত বা বধিত বাধু, আমিও সেই আছি, তখাপি সেই 
রেবানদীতটের বেতসীতরুতলে যে সব সুরতধ্যাপারের লীলাবিধি তাহাতেই 
আমার চিত্ত উৎকন্তিত হইতেছে” ! 

৭ 


৯৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া রূপগোস্বামী একটি গ্লোক রচনা করিয়াছেন । 
প্রিয়; সো ইয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত- 
স্তখাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমন্থখম্‌। 
তথাপান্তঃ-খেলম্মধুর-মুরলীপঞ্চমন্ুষে 
মনো মে ক|লিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ পদ্য[বলী-৩৮৭ 
_হে সহচবি, সেই প্রিয় কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছে, আমিও সেই 
রাধা, সেই আমাদের সন্বমন্থুখ কিন্তু তথাপি যে বনমধ্যে মধুর মুরলীর 
পঞ্চমন্থরের খেলা হইত সেই কালিন্দীপুলিনধিপিনের জন্য আমার মন স্পৃহা 
করিতেছে ।” “যঃ কৌমারহর” শ্লে/কটির ঠিক পূর্বেই আর একটি শ্লোক 
দেখা যায় । 
কিং পাদান্তে লুঠসি বিমনাঃ স্বামিনে। হি স্বতন্ত্রাঃ 
কঞ্চিংকালং ক্চিদভিরতন্তত্র কন্তেইপরাধঃ । 
আগগ্কারিণ্যহমিহ ময় জীধিতং ত্বদ্ধিয়োগে 
শতপ্রাণ।ঃ স্ত্রিয় ইতি নন্থ ত্বং মমৈবান্থনেয়ঃ ॥  পগ্ভাবলী-৩৮৫ 
সছুক্তিকঃ ২।০৭।১, ( ভাবদেব্যাঃ ) 
-_“বিমনা হইয়! কেন আমার পাদান্তে পতিত হইতেছ? স্বামীরা হইলেন” 
ব্বতন্ত্র কিছুকালের জন্য কোথাও তাহারা অভিরত হইয়া থকিতে পারেন, এ 
ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাষ অপরাধিনী, 
কারণ তোমার বি্বোগেও আমি বাচিয়। আছি। শ্ত্রীগণ হইল ভর্তৃপ্রাণ, 
স্থৃতরাং তুমিই হইলে আমার অন্গনেয়।” এইভাবে বল পাথিব প্রেমের 
কবিতাকে বৈষ্ণব কবিত। বলির গ্রহণ করা হইয়াছে । 
এই সব প্রাচীন কবিতাগুলির মধ্যে আমরা আর একটি কথা দেখিতে পাই। 
বাধাকৃ্ সম্বন্ধে আদিরসাত্মক কবিতা যেমন রচিত হইয়াছে তেমনি লক্ষষী- 
নারায়ণ ও শিব-পাবতী স্গয্বেত বহু শৃকঙ্গাররসাত্মক কাব্য ও কবিতা রচিত 
হইয়াছে । ক্রমে শূকঙ্গাররসাত্মক কবিতায় রাধাকুষ্ণ-প্রেমলীলার প্রাধান্য 
ঘটিতে থাকে । তাহার কারণ রাধারুষ বা গোগীরুষ্ণের এই রাখালিয়! প্রেম 
কধিতার বিষয়বস্ত হিসাবে উপযোগী ছিল। তাছাড়া, বাঙ্গীলার সেন বাঁজারা 
বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া তাহাদের প্রভাব বাঙ্গালীদের চারিপাশে ছড়াইয়৷ 
পড়িয়াছিল। কবির] রাধাক্ুষ্ণবিষয়ক কবিতাতে দেবলীলা ও মানবপ্রেমকথা 
সমভাবেই বলিতে পারিয়! আনন্দিত হইতেন । এইভাবেই ক্রমশঃ রাধাকুষ্ণলীলার 


রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রাচীন যুগ ৯৯ 


প্রাধান্য ঘটে এবং পরে “কাহ্ছাড়। গীত নাই অবস্থা হইয়। দাড়াইল। শিব 
দেবতার প্রাধান্তও কম ছিল না, অনুমান কর! যায় একটি বাঙ্গাল! প্রবাদ 
বাক্যে, “ধান ভান্তে শিবের গীত ।” 

আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে 
কেবল জয়দেব এবং চণ্তীদাস রাধাকষ্ণ-লীলোপখ্যান রচন! করিয়াছিলেন ত। 
নয, তাহার বন্থ পূর্ব হইতেই বহু বৈষ্ণব কবিতা রচিত হইতেছিল। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব-পদাবলী আলোচনা করিলে তাহার প্রমাণ পাওয়। যায়। 


গোড়ীয্ব বৈষ্ুব দর্শন ? শ্রীচেতন্যের “অচিন্ত্যভেদাঁভেদবাদ 


(ক) বাঙ্গলাদেশে ঝিষু-কুষ্ককাহিনী ও ভক্তি-বাদ ॥ 

শ্রীচৈতন্-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শন বুঝিতে হইলে বাঙ্গাল[দেশে প্রাক 
চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ধর্মের স্ববপ জানা প্রয়োজন । 

প্রথমে আমর। বাঙ্জালাদেশে বিষ্-কৃষ্ণের কাহিনী ও ভক্তিযোগের কথ। 
'আলোচিন। কবিতেছি। খ্রী্টীয চতুর্থ শতাৰে শুশ্তনিয়! (বাকুড। ) পর্বতগাত্রে 
চক্রম্বমীর সেবক পুক্ররণার অধিপতি চন্দ্রবর্মীর উল্লেখ আছে । বাঙ্গালাদেশে 
চক্রম্বামী অর্থাৎ বিষ্ণুর সবচেয়ে প্রাচীন নিদশন ইহাই। পুঞ্ষর্ণার রাজা 
সিংহবর্শার পুত্র মহারাজ চন্দ্রবর্শার কৃতি চক্রম্বামীর দাসমুখ্যের দ্বার। 
উতসরগাকৃত ।১ 

ইহ! হইতে ধারণ। কর। চলে যে বাঙ্গালাদেশে তখন পথন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের 
'মাদর্শ অন্ুযাষী কষ্*লীলা স্থায়ী রূপ পরিগ্রহ করে নাই । খ্বীষ্টীয় পঞ্চম শতাবে 
পরম ভাগবত গুপ্ত সমাটদের রজত্কালে বাঙ্গালাদেশে আট দশখানি ভূমিধ[ন- 
পত্র ( “তাত্্শাসন? ) পাওয়৷ গিয়াছে । এইগুলি হইতে বোঝা যার যে বাঙ্গাল। 
দেশে বিষ্ু-উপাসনা খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। শ্রীরুষ্ণকে অগ্কতম অংশাবতার 
রূপে দেখ! হইত। পাহাড়পুরের প্রত্বতাত্বিক নিদর্শনে একটি 'যুগলমূতি' 
পাওয়া গিয়াছে । পুরুষ মুতিটি কৃষ্ণের, নারী মৃতকে অনেকে “রাধ। বলিয়া 
মনে করেন। ভট্টনারাঘ়ণের “বেণীসহার' নাটকে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে, 
ভট্টনারায়ণ বাঙ্গালাদশের কবি বলিয়াই পণ্ডিতদের ধারণা । পালরাজগণ 
বিষু-নাবায়ণকে শ্রদ্ধ! করিতেন । নারায়ণ পাল বিষু। মন্দির ও গরুভূপ্ত্ত নির্মাণ 


১ “পুক্ধরণা ধিপতে হারাজ-সিংহ্বর্ষনঃ পুত্রস্ত মহারাজপ্রীচক্বর্মন £ কৃতি £ চক্র্ামি- 
দ্াসাগ্রেণাতিসূষ্টঃ 1” 


১০০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাপট ও উৎস 


করিয়াছিলেন।৯ রামপ|লের মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র, সন্ধ্যাকর নন্দী 
একটি “রামচরিত' কাব্য২ লিখেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতৃভূমি ছিল 
পৌগুবর্ধনপুর । কবি বৈষ্ণব ছিলেন, শিবের পুজা করিতেন, তাই কাব্যের 
প্রথম গ্লেরকে শিবের ও কৃষ্ণের বন্দনা পাই। 

শ্রী; অ্যতি যস্ত কং কৃষ্ণৎ তং বিভ্রতঃ ভূজে নাগম্‌। 

দধতং কং দামজট[বলম্বং শশিখণগডমণ্ডনং বন্দে” ॥ 

_ “লক্ষী ধাহার কণ্ঠাশ্রিত (অথবা কৃষ্ণশোও| ধাহার কে), কৃষ্ণ যিনি 
তুজে কালিরনাগকে ধরিয়াছেন ( অথব। বাহার হস্তে ফণিবলয়) যিনি সুন্দর 
বন (মাল(খাবাঁ) অথবা যিনি সুন্দর জটাজুটধারী ও বহাপীড় অথবা 
( শশিকলমণ্ডিত ) তাহ|কে বন্দনা করি।” ইহা হইতে ধারণ। করিতে পারি 
্রষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দ হইতে পুর[ণে বণিত কৃষ্ণলীলা প্রাধান্য পাইতে থাকে 
এবং বৈষ্ণব ভক্তিবাদও ধারে ধারে প্রচারিত হইতে থাকে । 

শ।সনে বিষুক্ুষ্ণের বন্দনা আ.সাম-বাঙ্গালায় বর্মরাজাদের সময হইতে 
নিঁলতেছে ।৩ কানরূপের বণমালবর্মের শাসনে (নবম শতাবের মধ্যভাগ ) 
কষ্ণলীলার উল্লেখ আছে। অমন্ুটের ভোজধর্মের খাসনেও (ঢাক। জেলার 
বেল।বো গ্রামে প্রাপ্ত )প্রজলীলাব স্পষ্ট উল্লেখ আছে বশ্ীষ্টার একাদশ শতাব্দ)। 

“সোহগীহ গোগপীশত-কেলিক|রঃ 
কষ্ণে। মহাভারত-স্ুত্রব।রঃ | 
অঘঃ পুমানংশককতাবত।রঃ 
প্রাছুবভূবোদ্ধতভূমিভারঃ ॥” 
( ভোজদেবের তাত্রশাসন ) 

-সেহ গোপীশত-কেলিকার, মহাভরত নাটেের স্থত্রধার, পরমপুরুষ 
কুষ্ণ এখানে ভূঘিএাবোদ্ধারকারী অংশাবতার' রূপে প্রাদুভূত হইয়াছিলেন।$ 
এখনে শ্ররুষ্কে কেবল যে মহাভারত-সুত্রধ!র বল। হইয়াছে তাহা নয়, 
তাহাকে শ্রীমদ্ভাগবতের' “গোপীশত-কেলিকার” বলা হইশাছে। এখানে 
শ্রীকষ্ণ পরম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ দেখতায পরিণত হন নাই। তাহাকে “অংশাবতার” 


১ নারায়ণ পালেব মন্ত্রী ভট্টগুকব মিশ্রের প্রশস্তি (গোঁড়লেখমালা )। 

২ শ্রীহরপ্রপাদশান্ত্রী কুক নেপালে আ'বন্ৃত। দ্বিতীয় সংস্কবণ, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ 
বসাক সম্পাদিত। 

৩ কামর্ূপশাসনাবলী ( পদ্মনাভ ৬ট্টচাধ্য সম্পাদিত ) 

৪ বাঙ্গল] সাহিত্যের ই|তহাস-_ডাঃ সৃকৃমার সেন। 


১, রাধাকষ্ণ কাহিনীর প্রাচীন যুগ ১০১ 
লা! হইয়াছে । হরিবর্মের (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দ) মহামন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের 
নবাস ছিল বাটের সিদ্ধল গ্রামে । ইনি ভূবনেশ্বরে বিরাট মন্দির, দীঘি ও 
উগ্চান নির্মাণ করাইয়। অনন্ত-বাস্থদেব-মৃতি প্রতিষ্ট! করেন। প্রশস্তিটি মন্দিরের 
দওয়ালেই পাওয়া গিয়াছে । প্রশস্তির প্রথমে বিষু-বন্দন] | 

গাঁঢোপগুচ-কমলাকুচকুস্তপত্রমুত্রান্কিতেন বপুষ। পরিবিপসমনিঃ | 

ম। লুপ্যতামতিনবা বনমালিকেতি বাগ দেবতোপহসিতোইস্ হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥ 

(ভট্টভবদেবের প্রশস্তি ) 

_-“কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করাষ তীহাঁর কুচুত্তপত্রলেখার ছাপ 
াহাতে লাগিধাছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে “অভিনব বনমালা যেন 
নঈ ন1 হয", এই বলিয়া সরস্বতী ধাহাকে উপহাস করিযাছিলেন, এমন হরি 
তোমাদের মর্শজলের হেতু হন।” 

সেনবংশের প্রতিষ্ঠাত। বিজয়সেন বরেন্দ্র ভূমিতে দ্েবমন্দির, সরোবর ও 
উদ্যান নির্মাণ করাইয়। প্রছ্যন্নেশ্বর ( মন্দির ) প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (দেওপাড়। 
প্রশস্তি)। সশক্তি শিব ও বিষ্ণমৃতি এখানে পূজব ভন্য স্থাপিত হইয়াছিল 
বিজয়সেনের এই প্রশস্তিব রচয়িতা মহামন্ত্রী উমাপতি ধর। তিনি বল্লমলসেন 
৪ লক্গ্ণসেনেরও মহামন্ত্রী ছিলেন। সেনরাজারা শৈব ও বৈষ্ণব ছিলেন 
লক্ষণসেন তে! পরম বৈষ্ণব ছিলেন । 

কবীন্দ্বচন-সমুচ্চয় বা জ্বভাষিত-রত্রকোষের কবিতাবলী শ্রাষ্টীব দ্বাদশ 
শতাব্দের পূর্বেই সংগৃভীত হইযাঁছিল, ইহার কতকগুলি কবিতাকে বাঙ্গালী 
কবির রচন। বলিয়া বেশ বোঝা যাঁষ। গ্রন্থাটি বাঙ্গ|ল। দেখে সংকলিত হইযাছিল 
বালধ! পণ্ডিতের মনে করেন । আমর। আগেই কথেকটি শ্লোক উদ্ধীত করিয়া 
দেখাইয়াছি, ইহার কতকগুলি শ্রোক কৃষ্ণলীল|-বিষরক এবং বৈষ্ণব পদাবলীর 
অন্থরূপ। লক্ষ্পসেনের মন্ত্রী বটরকদাসের পুত্র শ্ীধরদাস “সদ্ক্কিকর্ণামৃত সংকলন' 
করেন (১২০৭ শ্রীঃ)। ইহাতে বাঙ্গালী কবি রচিত অনেক বাধাকুষণ শিব 
পার্বতী ও লক্্মী-নারায়ণ সম্বন্ধীয় কবিতা দেখিতে পাই। ইহাতে পুরাণবণিত 
বিষু-কুষ্ণলীলা, রাধাকুষ্ণচলীল। এবং লোক-শ্রচলিত আদিরসাম্মক রাধা কৃষ্ণের 
প্রেমকাহিনী উভয়েরই ব্ণন! পাই। তাহার পর আমরা রাপাকফ্জলীলার 
ূর্ণরূপ পাই জয়দেবের গীত-গোবিন্দে । গীতগোধিন্দে যেভাবে বাধকৃষ্ণের 
মবুরলীল! বণিত হইয়াছে তাহাতে দেখ। যায় বাঙ্গালা দেশে যেন ক্রমশ: 
বিষু-উপাসন মন্দীভূত বাঁ অপ্রচলিত হইতেছিল এবং লোকপ্রচলিত 


১০২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আদিরসাম্মক রাধাকুষ্চকাহিনী উচ্চতর সাহিত্যে আধিপত্য বিস্তার 
করিতেছিল। ইহ|র সহিত ভাগবতোক্ত গোী-কৃষ্চলীলাও কবিদের কাছে 
বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল । বলিতে গেলে দ্বাদশ শতাব্দের শেষভাগে জয়দেবের 
যুগেই সাহিত্যে রাধাকুষ্ণের মধুরলীলার প্রতিষ্ঠা । লক্ষণসেনের সভাকবিবৃন্দ ও 
অন্যান্য কবিকুল একাজে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন ॥ অনেকে মনে করেন 
চেদিরাজ কর্ণদেবের সহিত যে সকল কর্ণাটদেশন লোক বাক্বালাদেশে 
আসিয়াছিলেন, তাহারাই বাঙ্গাল। দেশে ভাগবত পুরাণ" প্রচার করিয়াছিলেন । 
লক্ষষণসেন নিজেকে 'কর্ণাটদেশীয় ক্ষত্রিয় বলিরাছেন। দক্ষিণ দেশ হইতেই 
মধুররসাশ্রিত ভক্তিপর্মের জোঘার আপিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। লক্গমণসেনের 
মহামন্ত্রী উমাপতি একজন অসাধ।রণ বাকৃশিল্পী ছিলেন (বাঃ 
পল্পবযত্যুমাপতিধরঃ )। তাহার একটি কবিতার কৃষ্ণলীলার যে স্পষ্ট ইঙ্গিত 
পাওয়া যায তাহাকে চৈতন্ত-প্রবত্িত বৈষ্ণবধর্মের রাধাকষ্ণলীলার পূর্বরূপ 
বল| যাইতে পারে৷ পটি সদুক্তি-কর্ণামুতে উম।পতির নামে প্রচলিত আছে। 
পদটি এই-_ 


রত্রচ্ছায়াচ্ছুরি ত-জলখো মন্দিরে দ্বারকারা 
রুক্ষিণাপি প্রবলপুলকেছ্েদয়ালিপ্সিতশ্য | 
বিশ্বং পারান্‌ মহ্ছনযমূন।তীরবানীর-কুণ্ে 
ব।ধা-কেলি-ভর-পরিমল-ধ/1নমূচ্ছ। মুরারেঃ ॥ 


( সহুক্তিকঃ ১৬১1১ ) 
_“বিত্রচ্ছায়ান্কুরিত জলধির তীরে দ্বারকার মন্দিরে প্রবলভাবে পুলকিত 
রুক্সিনীর আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়াঁও শ্ঠমল যমুন|তীরের বেতসকুঞ্জে রাধার জঙ্গে 
প্রেমক্রীড়ার মহত্ব ও মাধুর্য ধ্যান করিতে করিতে মুরারির ষে মুচ্ছা তাহা 
বিশ্বকে পালন করুন।” 
সর্ববানন্দ "টাকা-সর্ধন্ব' নামে অযরকোষের একখানি টাকা লিখিযাছেন। 
তিনি বাঙ্গালী ছিলেন। শ্রীষ্টীয় ছ্বাদশ শতাবের মাঝামান্সি ঘময়ে তিনি 
বর্তমান ছিলেন। গ্রন্থারন্তে তিনি গোপালকরুষ্ণের বন্দনা! করিয়াছেন দেখিয়া 
মনে হয় তিনি বিষু-উপাসক ছিলেন। 


ব্ন্দনা-শ্লোকটিতে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণের বাল্যলীলার পরিচয় মিলে । 
কবিতাটি এইরূপ-_ 


বাবাকধ্ত ক]1হলান্স শ্রাঠাল। খুগ 


“বহিণবর্হাপীড়ঃ স্থযিরপরে বালবল্লবে! গোষ্টে। 
মেছুরমুদিরশ্যামলরুচিরব্যাদ্‌ এষ গোবিন্বঃ ॥৮ 

--উষ্ীষে শিখিপুচ্ছধারী বেণুবাদনরত স্িপ্ধোজল শ্যামলকান্তি গোষ্ঠে 
বালগোপাল সেই গোবিন্দ সকলকে পালন করুন ।” 

গীতগোবিন্দের মধ্যেই ভক্তিরসের স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। সংস্কত-প্রাকৃত 
প্রকীর্ণ কবিতাগুলিতে ভক্তির আভাস পাওয়া যায়। জয়দেব হইতেই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধর্মের স্থচনা! বলা যায়। জযদেবে আমর। রাধাকুষ্জের মধুররসাশ্রিত 
প্রেমলীলা ও রাধ|মাধবের লীলা-কীর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। গীতগোবিন্দ' 
হইতে নবীন বৈষ্ণব ধর্মের আবস্ভ বল। যাষ। পপ্রাটীন বৈষ্ণব ধর্মের উপান্ত 
দেবতা বিষ্্, ফল হইতেছে মুক্তি আব নবীন ধর্মেব উপান্ত দেবতা কৃষ্ণ, ফল 
হইতেছে ভক্তি বা প্রেমভক্তি”। গীত-গোবিন্দে শ্রীরুষ্ণেব মাধুর্যলীলাকেই 
প্রাধান্য দেওযা হইযাছে যদিও দশাবতাব স্তোত্রে এশবধালীলার কথাও মাছে । 
অনেকে বলেন গীতগোবিন্দে জযদেব রাধ|কৃষ্ণেব নিত্যলীলা বর্ণন। করিযাছেন। 
ভাববন্দাবনে রধ[রুঞ্ের নিত্যলীল'র কথাটি চৈতন্যোত্তব “বাধাকুষ্ণচভাবনা” 
এবং তাহা বুন্দাবনেব গোস্বামীদেব শাস্তগ্রন্থাদি বচিত হইবার পরই স্পষ্ট রূপ 
পাইযাচ্ছে। জয়দেবের যুগে ন।৷ থাকিবারই কখা। তাছাড়া, জয়দেব কোন 
একট। মতবাদকে অবলম্বন করিঘ| কাব্যাট লিখিা ছিলেন বলিষ। মনে হয় না । 
তিনি ছিলেন প্রধানত কবি, কাব্যপ্রেরণাতেই আদিরসান্সক রাধাকৃষ্ণ-প্রেম- 
কাহিনী অবলম্বন করিষাছিলেন, সেকালেব জনপ্রিয রাধ।রুষ্-প্রেমকাহিনী 
তা সে লোক-প্রচলিত হউক বা পুরাণবণিতই হউক, কবিদেব নিকট খুব 
আকর্ষণীয ছিল। অবশ্ঠ জয়দেবে ভক্তিভাবও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্তের অন্ুমোদনে ও বৈষ্ণবপ্রভাবে গীত-গোবিন্দ গৌড়ীয় 
বৈষ্রব-শাস্তরগ্রস্থে (উপনিষদে) রূপান্তরিত হইয়াছে । বৈষ্ব-পদসাহিত্যে 
জয়দেবের অপরিসীম প্রভাব । বলিতে গেলে জযদেবকে লইয়াই পদাবলীর 
শুভারস্ত। অপভ্রংশ হইতে গান রচনার রীতি জযদেব গ্রহণ করিয়াছেন । 
সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেবের পূর্বে প্রকৃত গান দ্রেখা যায় ন। কালিদাসের 
“বিক্রমোবশীয়' নাটকের চতুর্থ অন্কে কয়েকটি অপভ্রংশ গান আছে। ইহা 
হইতে অনুমান কর! যায় যে লোক-ব্যবহ|রে গীতি-কবিতার প্রচলন ছিল। 
এই অপতভ্রংশে গাঁন রচনার বীতি ক্রমে সংস্কতেও গৃহীত হইল । স্ধাধির নাম 
বা! ভণিত দিয়। গান বচনার রীতি কালিদাসের সময়েও ছিল বলিয়া মনে হয়। 


৬০৪. বেফ্ব-পদাবলা মাহত্যের পশ্চাৎপঢ ও ভৎখস 


তাহার মেঘদূতে দেখি-_“মদ্‌গোত্রাঙ্ুং বিবচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা” । এই 
প্রসঙ্গে আমব। অবহটঠে বচিত কাহু ও সবহপাদেব দোহাকোষগুলি ম্মবণ 
কবিতে পাবি। এইগুলিতে ভণিতার ব্যবহাৰব কবা হইযাছে। কাশ্মীবেব 
ক্ষেমেন্্র সংস্কৃত ভাষাষ একটিমাত্র গান লিখিযাছেন। তিনি জযদেবেব একশত 
বখ্সর পূর্বেকব লোক | গানটি পুবে দেওব। হইযাছে । জঘদেব কিন্তু একটি 
গোটা! গীতি-নাট্য' লিখিবাছেন । গীত গোবিন্দেব মত পৃণাঙ্গ কাব্য দেখিযা 
মনে হয যে, প্রাকৃত অপভ্র“শে এবং সংস্কতে কঞ্ণচণীল।গান লোকব্যবহাবে 
দীঘক্|ল হইতে প্রচণিত আছে । জযদেবেব আদর্শে ই বাঙ্গ|লাদেশে, মিখিলাব 
ও অন্তর বাধাকৃষ্পদাবল।ব অগ্থবপ গীতিকধিতাব ধাব। নাম্যাছিল। জবদেব 
লক্ষ্ণসেনেব সশাকবি ছিলেন, ঠিক ত।বিখ পাওষ। না গেলেও তিনি থে দ্বাদশ 
শতাব্ধেবক শেষঙাগে বর্তমান ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। জহদেৰ 
বাক্ষাল/দেশেব ক|ছাক|ছি কোন স্থান হইতে আসিবাছিলেন মনে হয। 

জযদেবেব অন্রপ্রেবণ|ব বাক্গাল। দেশে বাধাকক্কপ্রেমকাহিনী লইব] 
“ভীকৃষ্কীর্তন' বচন। কবেন বু চণ্তীধাস। কাব্যটি চৈতগ্যদেবেৰ পূর্বে বচিত। 
বড, চণ্ডীদ|সেব পূবে খাঙ্গাল। ভাষা ব|ধারৃষপদ|ধলী বচিত হইযাছিল কিন 
বলা যায ল|। প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাখ।ব যখন সিদ্ধাচাবাদেব “চযাপধ বচিত 
হইতেছিল, সেই সমণে ব[ব|কষ্ণপেেমকাহিনা শহযাও পদ বচিত হইযা থাকিতে 
পাবে। তবে জথদেখেব সমযে সংস্কৃত প্রারুহু অপহটগে বাধারুষণ প্রেমকে 
উপজীবা কবিণা নানাঁৰপ পদ বচনা চলিতেছিল তাহ।ব কথা উল্লেখ কবিষাছি । 
বড় চণ্ডাদ/সেব কাব্যেও শঙ্গ|ববসেব প্রাধান্য দেখা যায । শ্রক্ঝচ এখনে পবম 
দেবতা! বলিবা। স্বীকৃত হইযাছেন । “দেবেব দেব আদ্ধে বনঘ।লী, “মান্ষে কলি 
ভ্রিদশ ঈশ্ববে' প্রভৃতি বাকো কৃষেব প্রাধান্ত স্বীকৃত হইযাছে। তিন শ্রাবাধা 
প্রেমেব ভীন্তই অবতাব গ্রহণ কবি্ব/ছেন--"অবতাব কৈল আমে তোৰ বতি 
আশে) ভুঁভাব হব তাব মুখ্য উদ্দেশ্য নয । ব্রজে পুতনা বাদি ব্যাপাবে 
তাৰ ধশ্বধ্যলীলাও প্র»্টিত হহ্ঘ।ছে। কাব্যে ফলশ্রুতিতে একটি ভক্তিভাব 
পরিলক্ষিত হয়। বডাহ কৃষ্ণেব ৬গবওায বিশ্বীন কবিত। 


“যে দেব ন্মবণে পাপ বিমোচনে 
দেখিলে হএ মুকতা | 
সে দেব সনে নেহা বাডাইলে 


হএ বিধুপুবে স্থিতী ॥” --শ্রীরুষ্ণকার্তন 


রাধারুত্$-কাহনার শ্রাচান যুগ- -স্হশ 


প্রীকষ্ণকীর্তনে রাধা ভিন্ন অন্য গোঁপীদের উল্লেখ নাই, কেবল জরতী বড়াই- 
এর কথা পাই। 

প্রাকচৈতন্যযুগে বাধাকষ্-পদাবলীতে মুক্তিৰ কথা থাকা বিচিত্র নয়। 
শ্রীরুষ্চকীর্তনে'র বাধা প্রধানত মানবী । শ্রীকষ্ণচ বার বার রাখাকে ম্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন যে বাঁধা বৈকুষ্ের লক্ষ্মী, রাখ। কিন্তু শেষ পযন্ত বুঝিরা উঠিতে 
পারে নাই। চৈতন্যেত্তর যুগে বৈষ্ণবপদ।বলীর “মভাভাব-স্বরূপিনী' কিফময়ী? 
শ্ররাধার সাক্ষাৎ এখ|নে প। পাইবার কথ।। কথা হইতেছে জয়দেব ও খড়ুচণ্ডীদাস 
রাখ।কষ্চক[হিনী কোন্‌ স্তর হইতে গ্রহণ করিবাছেন। গৌড়ীয় বৈষ্বদের 
বেদন্বূপ ভাগবতের কৃষ্ণক[হিনীতে বাধার প্রসঙ্গ নাই । ভাগবতের “র।সলীল!' 
হর শরংকালে আর জয়দেবের বসন্তকাঁলে। মনে হয় গ্রামীন কৃষ্ণকাহিনীর 
সহিত পৌরাণিক কাহিনী মিশ|ইয়। জয়দেব 'গীত-গোবিন্দ' লিখিয়াছেন। 
বড়ুচণ্ডীদাস বিষুপুরাঁণকে ব। ৬াগবতপুর[ণকে ঠিকমত অগ্ুসরণ করেন নাই। 
লোক প্রচলিত রাধ|কৃষ্ণ-প্রেমকাহিনীই তাহার আদর্শ বলিষ। মনে হয়। 
মিখিলার কবি বিগ্ভাপতির রাখাকষ্-পদাবলীকে বাঙ্গালী নিজের করিয়! 
লইয়াছে । শ্রাচৈতন্য অন্তরঙ্গ ভক্তের সহিত বিদ্যাপতির পদ আন্বাদন করিতেন। 
খিদ্চ'পতির ভগ্রমৈথিলে লেখা পদগ্তলির প্রেরণায় বার্দ/ল। দেশে 'ব্রজবুলিতে' 
লেখ। পদাবলীর জন্ম হইযাছিল। ধিগ্ভাপতি ছিলেশ বিদগ্ধ কল|কুখলী মচেতন 
শিল্পী । পদরচনায় তিনি জযদেখের 'গীতগে[খিন্দ'কে অলুসবণ করিয়াছেন । 
তাহার পদাবলাতে মন্ত্যরসের সহিত আধ্যাম্ম্রসের (৬ক্কিবসের ) মিশ্রণ দেখা 
যায়। ব্্াপতির "এই রাপ। জয়দেখের রাধ।র্‌ ন্।য শরারের ভাগ অপ্দিক, 
হদয়ের ভাগ অল্প । কিন্তু বিরহে পৌছিয! কবি ভক্তি ও প্রেগের গীতি 
গাহ্যাছেন।”১ চৈতন্যোভুর যুণের পদাবলীতে বণিত রাধারুঞ্চশীলার ডাব 
দৃহি ও আস্বাদন বিদ্যাপতির পদাবলীতে না পাইব|রই কথা, তথাপি ছুই একটি 
পদে চৈতন্তে ত্তর যুগের কুষ্ণলীল।-চিন্তার আভাস দেখ। য।র। 

কষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচবিতামুতে উল্লিখিত আছে যে শন্তিপুরে 
অদ্বৈত আচার্ষের গৃহে শ্রীচৈতন্যের “মহাভাব' উপস্থিত হইলে স্ুকণ্ মুকুন্দ 
ভাবের সদৃশ পদ গ|হিযাছিলেন_- 

“কি কহব রে সখি, আজুক আনন্দ ওর র্‌ 
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর ॥ বা ॥৮ (চৈঃ চঃ মপ্য ৩য় পরিচ্ছেদ ) 
১ দীপেশচন্্রসেন। 


সটান "  বেফ্ব-পদাবলা সাহত্যের পশ্চাৎপঢ ও উৎস 


উক্ত পদটি বিদ্যাপতির রচনা বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে । আবার, 
“ভাহ। প্রাণ প্রিয়সথি কিনা হেল মোরে । 
কানু প্রেম বিষে মোর তন্থু মন জরে ॥ ধ্॥ 
রাত্রি দিনে পোড়ে মন সোয়াস্ত না পা 
ধাহ1 গেলে কান পা, তাহা উড়ি যাঁউ ॥৮ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ ) 
এই পদটি চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত আছে। এই রকম ছুই চারিটি 
প্রব। পদ দেখিয়। মনে হয় শ্রচৈতন্যের পূর্বেই বাঙ্গাল দেশে আদি-রসাত্মক 
ভক্তি-সম্বলিত পদরচনা আ|রন্ত হইয়াছে ।৯ 
রূপ গোস্বামী বাঙ্গালা দেশে রামকেলি নগরে অবস্থানকালে “পদ্যাবলী” 
সংকলন করেন। ইহাতে বাঙ্গালী কবি রচিত কৃষ্ণের ব্রজলীলাঘটিত ও 
দ্বৈতবাদী ভক্তি সংবলিত বনু প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লেক সংগৃহীত হইয়াছে । চতুর্দশ- 
পঞ্চদশ শতাব্দের কয়েকজন কখির নামও পারা যায । যেমন, জগদাশন্দ রায়, 
কেশব ভট্টাচাষ্য, কেশব ছত্রী, গোবিন্দভট্, মুকুন্দ ভট্টাচারধা প্রভৃতি । 
কুষ্ণভক্তির আদর্শ অনুসারে পদগুলি যেন সংকলিত । 
গোবিশভট্রের এই শ্লেকটিতে শ্রারুষ্ণের মুরলী ধ্বনির মোহিনী শক্তির কথা 
পাই। ভক্তির সুঙ্ম ব্যাখ্যা ও ইহ]তে দেখ। ঘায়। বূপ গোস্বামী পরবর্তীকালে 
যে বৈষ্ণব-রসশাক্ত্রগ্রন্থ লিখেন তাহা যেন এই সংকলনের আদর্শেই রচিত 
হইয়াছে । বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই ভাব অজ্ঞ।ত নয়। 
“সত্যং জল্পসি দুঃসহ: খলগির: সত্যং কুলং নির্মলং 
সত্যং নিঞ্রুণেইপায়ং সহচরঃ সত) সুদুরে সরিং। 
তং সর্বং সখি বিম্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথিজায়তে 
চেছুন্মাদ-মুকুন্দ-মগ্মুবলী-নিংন্বন-র|গোদ্গতিঃ ॥ 

-_-সিহী, তুমি যথার্থই বলিতেছ খে খলবাক্য দুঃসহ, ইহাও সতা যে আমার 
কুল নিষ্ষলঙ্ক। ইহাঁও ঠিক এই সহচর নিষ্ঠুর এবং ইহাও যথার্থ যে ষমুনাতীর 
১ পুরীতে রথযাত্র।র সম্মুখে নর্ভন করিতে করিতে শ্রীচৈত্তন্য এই ধুয়া! পদটি গাহিতেন । 

«সোই, সেইত পরাণনাথ পাইন । 
যাহা! লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু 1” চৈ, চ* মধ) ৯৩ পরিচ্ছেদ 


তুঃ--“রথধঘাত্রা আগে যবে করেন নর্তন। 
তাহ এই পদমাত্র করছে গায়ন ॥ (চৈ. চ.) 


রাধারুষ্-কাহিনীর প্রাচীন যুগ ভন, 


স্থদূর। তথাপি লখী, এ সকলই আমি তখনই ভুলিয়া যাই, যখন মুকুন্দের মধুর 
মুরলী-নি:ক্তত উদ্দামরাগিনী আমার শ্রবণে প্রবেশ করে ।” 
সার্বভৌমের ভাই বিগ্যাবাচস্পতি একটি “ত্রমরদূত” কাব্য লিখিয়াছিলেন। 
তিনি গৃহগ্াশ্রমে সনাতনের গুরু বা আচাধ্য ছিলেন। বামকেলি নগরে 
থাকিয়া কবি চতুতূজ “হরিচরিত' কাব্য লিখিয়ছিলেন ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 
পরিব্রাজক শ্রীচৈতন্ত বৃন্দাবন যাইবর মানসে রামকেলি নগরে উপস্থিত 
হইলেন। পরে সনাতন গোস্বামীর ইঙ্গিতে তথ। হইতে প্রস্থান করিরা পরদিন 
কানাইর নাটশালা' গ্রামে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি শ্রকুষ্জের 
ব্রজলীল| চিত্রিত দেখিয়[ছিলেন-_ 
প্রাতে চলি আইল! প্রভূ কানাইবর ন|টশ|ল। | 
দেখিল। সকলে তাহা কষ্চচরিত লালা ॥ 
চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ১ম পরিচ্ছোদ (২1১) 
চৈতন্যদেবের সন্্যাস গ্রহণের বহু পূর্ব হইতেই এখানে বৈষ্বভক্তির 
প্রচলন ছিল এবং কৃষ্চলালার অডিনব হইত বলিয়। মনে হয। 
এইবার অ|মরা শ্রচৈতন্তের ধর্মমতে যে সব গ্রন্থ প্রভাব বিস্তার করিরাছে 
এবং যে সব মতবাদের দ্বার তিনি অল্পবিস্তর অন্তপ্রাণিত হইযাছিলেন 
তাহাদের কথ। আলে।চন। করিতেছি । 
জয়দেবের গীত-গোবিন্দ' প্রাকচৈতন্য যুগের ধর্মমতে ও সভিত্যে অভাবনীর 
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্ত জয়দেব, বিপতি ও চণ্তীদ্রাসের 
ভক্তিরসাত্মুক কৃষ্ণলীলার পদ আম্বাদ করিতেন । 
“বিদ্য(পতি চত্ীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ । 
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ ৮. চৈঃ চঃ ২১০ 


আবার, জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদ]স। 
শ্রীকষ্চচরিত্র তারা করিল প্রক।শ ॥ (জয়ানন্দের ঠচতন্তমন্জল) 
শ্রচৈতন্য শেষ জীবনে বিবমঙ্গলের কৃষ্চকর্ণামতের ভক্তিমূলক কধিতা 
আম্বাদ করিতেন ! সন্যাসজীবনে শ্রীচৈতন্ দাক্ষিণাত্য হইতে '্রন্ষসংহিত। 
ও ককষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ ছুইখানি সঙ্গে আনিয়/ছিলেন। তরে বাঙ্গালাদেণে 
কষ্ণকর্ণামৃত একেবাঝে অজ্ঞাত ছিল না। শ্রাধরদাস সছৃক্তিকর্ণামৃতগ্রন্থ 
'কৃষ্ণকর্ণামৃত' হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । শ্রীকুষ্কর্ণামৃতের কয়েকটি 


০০৮ বৈব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও ডতস 
শ্লোকে কৃষ্ণের মাধুর্যলীলার ভাব প্রকটিত হইয়াছে । এখানে রাধার উল্লেখ 
লক্ষণীয় । 
“তেজসেইস্ত নমে। ধেন্ছুপ1লিনে লোকপালিনে। 
রাধাপয়োধরোৎ্সক্গশারিনে শেষ-শয়িনে ॥৮ 1৭৬ শ্রীকুষ্ণকর্ণামূৃত 
সেই তেজোরূপকে নমঞ্কার ধিনি ধেন্ুর পালক, যিনি বাধার 
পযোধরোতসঙ্গে শায়িত আছেন, যিনি শেষন|গেব উপরে শাখিতি 1৮ 
“যানি তচ্চরিতাম্ৃতানি রসনালেহানি পন্যাম্মাণাং 
যে ব! শৈশব-চাপল-ব্যতিকর। রাখ[বরোবোনুখাঃ। 
যে ব| ভাবিতখেণু্গীতগতষে। লীল-মুখন্তে।কহে 
ধার|খাহিকব। বপ্তদয়ে তাঙ্যেব তান্তেব মে ॥” 
( ১০৬ শ্রীরুষ্ণকর্ণামৃত , সদুক্তিকঃ ১1৫৮৫) 


- “তোম।ব যে সকল চৰিতামূত (পন্যাস্তা ) সৌভাগাবান্‌ পুণ্য।আ্গণের 
রসনাদ্ধার| লেহনযে|গা, বাধ।ব অবরে|ধে (বাধাকে নাঁণ|ভাবে অবরূদ্ধ করিতে) 
উন্মুখ তোমার যে সকল শৈশবচাপল্য-প্রস্থত চেষ্টা, যে সকল বা তোমার 
মুখপন্মে ভাবশবল ধেধুগীত-গতি-সমূহের লীলা, সেই সকল ধবাবাহিকবপে 
আমর হাদষ্ বিতে থাকুক ।+ 

লীলাশুক বিন্বমঙ্গল ঠাকুর বৈষ্ণব দৃষ্টিতে রাঁধারুষ্ণেব লীলা বণনী করিষাছেন 
এবং দূর হইতে রাধা কুষ্চের প্রেমলীলার জযগান করিযাছেন। তিনি প্রকৃত 
বৈষ্ণব ছিলেন। কৰি ভাগবতোক্ত ভক্তিরসাপ্রুত। রাধা-কষ্খপ্রেমলীল। বর্ণন। 
করিযাছেন। কাবে।ব মধো সবত্র একটা অধ্যাজ্ম-অন্রাগ ফুটিঘ। উঠিয়াছে। 

্রীষ্টীয পঞ্চদশ শতাব্দে ভাগবতকে অবলম্বন করিষা নৃতন করিয়। কৃষ্ণভক্তির 
জোর।র আমিল। ইহ!|র প্রধান হোত। হইলেন মাধবেন্ত্র পুরী, তিনি ছিলেন 
অদ্বৈতগন্থী অন্গ)সী কিন্ত কৃষ্ণরসে ভরপুর । তৎকালীন বঙ্গদেশের অনেকে 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিযাছিলেন। শ্রীচৈতন্যের বযোজ্যেষ্ঠ পরিকর 
অদ্বৈতধাদী অদৈত আচাধ তাহাব শিশ্যত্ব স্বীকার করিলেন এবং শেষ জীবনে 
চৈত্ন্তের শক্তিবাদ গ্রহণ করিলেন । শ্চেতন্তও মাধবেন্দ্র পুরীকে গুকবৎ মণন্য 
করিতেন এবং পুবীতে দিব্যোন্মাদ অবস্থায মাধবেন্দ্ররচিত “অয়ি দীনদয়া্র 
নাথ হে” শ্লোকটি পাঠ কবিতেন। মাধবেন্দ্র অদৈতবাদী হইতে পারেন কিন্তু 


ড£ শাশভূষণ দাশগুপ্ত কৃত অনুবাদ । 


রাধাকুষ্ণ-কাহিনীর প্রাচীন যুগ ১০৯ 


তিনি ভাগবতের আদিরসাত্মক ভক্তি অন্রসরণ করিতেন। কথিত আছে 
অবধৃত সন্ন্যাসী নিত্যানন্ন মাধবেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাহার 
শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন । শচৈতন্যের দীক্ষার্ুরু ঈশ্বরপুরী ছিলেন 
মাধবেন্দ্রপুরীর সর্বপ্রধান শিষ্ক ) তিনি গুরুর ভাব সবচেয়ে বেশী পাইয়/ছিলেন। 
শ্রীধরস্বামী অদ্বৈতপন্বী হইথ। ভক্কিমার্গের সাধনা করিতেন। তিনি 
ভাগবতের টীকায় অদ্বৈতবাদের সহিত ভাগবতের আবে্গেমুলক শক্তিবাদের 
পমন্বয় করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন । কৃষ্ের প্রতি ভক্তিকে তাহারা অদৈতজ্ঞানের 
পরিপন্থী বলিয়৷ মনে করিতেন ন।। সাবভৌম ভট্টাচার্য মাধাবাদী ছিলেন, 
শেষ জীবনে শ্রীচৈতগ্তের প্রভাবে দ্বৈতবাদী ভক্তির্ম গ্রহণ করিধ।ছিলেন । 
প্রীচৈতন্তও “দশনামী' সম্প্রধায়তৃক্ত কাটোধ|র কেশব ভারত'র নিকট 
সন্ন্যাসদীক্ষ। লইধাছ্িনেন অথচ তিনি নিজে ভক্তিধর্মের প্রবক্তা ছিলেন। 
শ্রীচৈতন্যের পূর্ব হইতেই নবদ্বীপকে কেন্দ্র করিয়া তৎসন্নিহিত অঞ্চলে একটি 
কপ্র বৈষ্ণব সমাজ গড়িয়! উঠিয়াছিল। হানাতন গোস্বামীর নেতৃত্বে রামকেলি 
অঞ্চলেও কক্চভক্তির প্রসাব দেখা যায়। কিন্তু সেকালের বিদ্বৎসমা'জ 
মীমা"সাস্বতি, নব্যন্যা ও অদ্বৈততবের অ।লে।চনায় উত্সাহ নোখ করিতেন। 
বৈষ্ব ধর্মের ভক্তিাবকে স্নজরে দেখিতেন না । শ্রাচৈতন্যের আবিাবের 
পুরে বাঙ্দালাদেশে জনসাধারণের পর্মকর্মের একটি চিত্র বুন্দাবনদাস 
“চৈতন্যভাগবতে' উল্লেখ করিযাছেন। তিনি ছুঃণ করিয়। বলিধাছেন-_ 

দূর্জমকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে । 

মঙ্গলচণ্ীর গীতে করে জাগরণে ॥ 

দন্ত করি বিষহরি পূজে কে।ন জন। 

পুতলি করয়ে কেহ দিয়। বহু ধন। 

বাশুলী পূজয়ে কেহে! নানা উপহারে । 

মগ্ভ মাংস দিব। কেহো ষক্ষ পূজ। করে ॥ 

অতি বড় স্ুকৃতি যে স্নানের সময় । 

গোকিন্দ পুগুরীক।ক্ষ নাম উচ্চারয॥”৮ ( চৈতন্ত-ভাগৰত ) 

ইহাদের মাঝখানে একদল ভক্ত-বৈষ্ণকব আপনাদের অস্তিত্ব *টিকাইয়। 

রাখিয়াছিল। প্র/কৃচৈতন্তযুগে গীত-গোবিন্দ, ভাগবত, ভগবদগীতা ও শ্রীধর- 
স্বামীর ভাগবতাদির ভক্তিবাদী ব্যাখ্যা ভক্তজনের হৃদয়ে আশার সঞ্চার 
করিয়াছিল এবং ভক্তিবাদ ধীরে ধীরে বলসঞ্চর করিতেছিল। শ্রীচৈতন্যের 


১১০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আবিভাবে সেই ভক্তিবাদ সকলকে ভ|সাইয়া লইয়া গেল। বামকেলি নগরের 
প্রেমভক্তিরস আসিয়। শ্রাচৈতন্যের প্রবতিত প্রেমভক্তির ধারার সহিত মিলিত 
হইয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্পূর্ণ হইল । 

আমরা ইতিপূর্বে প্রাক্চৈতন্যযুগে বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ব-ধর্মের অবস্থা 
সাধারণভাবে আলোচনা করিয়াছি এবং ধাহার। শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাবের 
ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন সেই লব মহাজনদের কথাও সংক্ষেপে মালোচনা 
করিয়াছি। শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও বাঙ্গালাদেশে ভক্তিবাদ প্রচলিত ছিল এবং 
ভক্ত-বৈষ্বেরও অভাব ছিলন|। শ্রীচৈতন্ত তাহার প্রেমভক্তিরসাগুত 
লোকোত্তর দিব্য জীবনের প্রভাবে সেই পূর্ব-প্রচলিত বৈষ্ণব ধর্মের নবরূপ 
প্রদান করিলেন । শ্রীচৈতন্য নিজে বিশেষ কিছু লিখিয়া যান নাই । টবফঞবদের 
শিক্ষার জন্য এথিক্ষা্টক' নামে সংস্কৃত ভাষাষ আটটি শ্লোক লিখিয়া যান। 
হোসেন সাহের চাকুরী ছাড়ির| রূপ ও সনাতন তাহার শরণাগত হইলে তিনি 
তাহাদের কিছু উপদেশ দিয়া যান। প্রবোধানন্দ সরম্বতী ও সার্বভৌম 
ভষ্টাচাধ্যের সহিত বিচারে শ্রীচৈতন্য অদ্বৈতবাদ ও মারাবাদ খণ্ডন করেন এবং 
স্বীয় মত স্থাপন করেন। বায বামানন্দের সহিত প্রেমভক্তিতত্ব আলোচন৷ 
করেন। তাহার রচিত কোন দার্শনিক গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। মহাপুরুষদের 
জীবনই তাহাদের বাণী, ইহা শত শত গ্রন্থ অপেক্ষা মূল্যবান্। শ্রীচৈতন্য 
আপন জীবনের ছ/রাই তাহার প্রেমর্ধম প্রচার করিয়। গিয়াছেন। তাহার 
অন্তবে যে ভাবের উদয় হইত, তাহাই তাহার দেহে, বাক্যে, অ'চরণে 
প্রকাশ পাইত। জনগণ প্রেমমুগ্ধচিত্তে তাহাই দর্শন করিত। শত শত 
গ্রন্থের ছবার। তাহা সম্ভব হইত কিন। বলা যায় না। ভক্ত ও শিষ্তগণ শ্রীচৈতন্তের 
দিব্য জীবন দেখিয়া তাহার ধর্মের দর্শন লিপিবদ্ধ করিব! গিয়াছেন। রূপ- 
সনাতন-জীব গোস্বামী বৈষ্ণব রসশান্ত্র ও দর্শন রচনা করিযাছেন। সংস্কৃত 
ও বাঙ্গালায় রচিত “চৈতন্য-চবিত' গ্রস্থাদিতে তাহার ধর্ম ও দর্শন বিধিত আছে । 
ভক্ত-কবি রাধাকৃষ্টপ্রেমলীলা ও গৌরলীলা গান করিলেন। এই সকল 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদবলীতেও শ্রীচৈতন্ত-প্রবন্তিত বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব বমতত্ব 
প্রকাশিত হইয়াছে । গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় জীব 
গোস্বামীর “ষট্‌ সন্দর্ত' নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থে । অষ্টাদশ শতাব্ে 
বলদেব বিদ্যাভৃষণ ভাগবতের আদর্শ অন্ুদরণ করিয়া “বেদান্ত্ত্রের' 
(ব্র্মন্ত্রের ) “গোবিন্দভাষ্য' রচনা করিয়াছেন এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত 


রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর প্রাচীন যুগ ১১১ 


এই গ্রন্থে গৌড়ীয় বৈষ্থবদর্শন ও ধর্মমতের বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছেন । 
ষোড়শ শতাবের শেষে বা সপ্তদশ শতাব্ের প্রথম পাদদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
বাঙ্গাল! ভাষায় শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত রচনা করিয়া বাঙ্গালার বৈষ্ণব-রসশাস্ত্র 
ও ধর্মমতকে নিদিষ্ট রূপ দিলেন। কৃষ্ণদাস বুন্দাবনের গোম্বামীদের নিকট 
শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন 9 বাঙ্গালদেশে প্রচারিত বৈষ্ণবমতও তীহাঁর 
অজ্ঞাত ছিল না। বুন্দাবনব।সী বৈষ্ণব আচার্য্য পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তা 
“চৈতন্চব্রিতামৃতের' সংস্কৃত ভাষায় টীকা লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থটি বুন্দাবনের 
ধৈষ্ণব সমাজের তৎকালীন নেতা৷ জীব গোস্বামীর অন্রমোদন লাভ করিয়।ছিল ॥ 
গৌড়ীয় বৈষণবসমাজে গ্রন্থটি ভাগবত, গীতা প্রস্ততি শাস্ত্রগ্রন্থের স্যা় অন্ততম 
আকর গ্রন্থরূপে পুজিত হইয়া আসিতেছে । 

সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামী-_এই তিনজনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত গড়িয়া 
তুলিয়াছেন। সন|তন ভাগবতের ব্যাখ্য। করিয়ছেন, রূপ গোস্বামী ভক্তিতত্ব 
ও বসশাস্ত্ব প্রণয়ণ করিয়াছেন এবং জীব গোস্বামী “ষটসন্দঙ রচন। করিয়া 
চৈতন্ত-প্রবতিত বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি গড়িয়া তঁলিয়াছেন। গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবদের মতে ভাগবতই বেদান্তস্তত্রের প্রকৃষ্টতম ব্যাখ্যা । ভগবতকে 
বৈষ্ণব ধর্মের উপনিষদ বলিয়! মনে করা হয়। ভ|গবতের শ্লোক আবলম্বন 
করিয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণব পর্ম ও দর্শনের আরম্ভ-_ 

“বদন্তি তত্তত্ববিদন্তত্বং যজ.জ্ঞানমদযম্‌। 
ব্রন্মেতি পরমাম্সেতি ভগবানিতি শব্যতে 1 শ্রীভাগবত ১২১১ 

_-“যাহা অদ্বয় জ্ঞান, তাহাকেই তত্জ্ঞানীরা (পরম) তত্ব বলিযাছেন; 
সেই অধর জ্ঞানততৃই ব্রহ্ম, পরমায্ম! ও ভগবান্‌ নাষে কল্পিত হইয়া থাকেন? । 
অর্থাং জ্ঞানীর নিকট যিনি ব্রহ্ম বা বৃহদ্বস্ত যোগীর নিকট তিনিই পরমাম্া, 
আর ভক্তের নিকট তিনি ভগবান্‌। 

'ব্র্ধ আত্ম! ভগবান অনুবাদ তিন। 
অঙ্গ প্রভা অংশ স্বরূপ তিন বিধেয় চিন” ॥ ( টচঃ চঃ আদি ১ম পরিচ্ছেদ ) 

এখানে অন্থয় জ্ঞানকে অগ্ুণ দ্বেত জ্ঞান হিসাবে জীবগোস্বামী গ্রহণ 
করিয়াছেন। ব্রহ্মের ভিবিধ শক্তি_স্বরূপ শাক্ত বা পরা শক্তি, তটস্থ!”শক্তি 
বা জীবশক্তি এবং বহিবঙ্গা৷ শক্তি বা মায়াশক্তি। এই ম্বরূপশক্তি ও ব্র্ম 
এক, অবিচ্ছেছ্য ও অভিন্ন। স্বরূপশক্তিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা 
হইয়াছে । সন্ধিনী শক্তি (ক্রদ্মের সদংশের অঙ্গীভূত ), সংবিৎশক্তি- ব্রদ্মের 
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জ্ঞানম্বরূপা, এবং হলাদিনী শক্তি ব্রদ্ধের আনন্দময় শক্তি, ইহাদের 
মধ্যে 'হলাদিনী শক্তি” অন্য ছুইটি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এইখানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্মের বিশেষত্ব । শ্রীকৃষ্ণকে ব্রদ্ধ এবং শ্রীরাধাকে তাহার হলাদিনী শক্তি বলা 
হইয়াছে । কবিরাজ খোম্বামাও সেই কখাই বলিরাছেন-- 


সচ্চিৎ আনন্দময কৃষ্ণের স্বপ। 
অতএব স্বরূপশক্তি হয তিন রপ॥ 
আনন্দাণশে হল[দিনী সদংশে সন্ধিনী। 
চিদংশে স্ধিৎ যারে জ্ঞান করি ঘানি ॥ 
হলাদিনীর সার অংশ তার প্রেমনাম । 
আনন্দ চিন্ময় রস প্রেমেব আখ্যান ॥ 
প্রেমের পরম রস “মহাভাব' জানি । 
সেই “মহাভ|বরূপ।' রাবাঠাকুরাণী ॥ 
(চৈঃ চ) আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণবের মতে ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ সচ্চিদনন্দবি গ্রহ, অপ্র।রুত দেহধাবী+ 
জীব হইতেছে ব্রপ্দের তটগ্থ। জীবশক্তর অঙ্গীভূত, সেইজন্য জীব 
ভগবানের অংশ, তাহ। সত্য বটে। কিন্তু শক্তিরও একট| স্বাতপ্র্য ও পৃথক 
সত্ব! মাছে । এই ভগবান্‌ ও জীবশরঞ্তির (জাবের ) সম্পর্কাট কতকটা স্থৃধ্য ও 
সুর্যযকিরণের মৃত । অর্থাৎ তেদও আছে বটে, নাইও বটে, সেই সম্পর্কটি 
অচিন্ত্য,_ চিন্তার অতীত। এই মতই গোড়ায় বৈষ্ণবদর্শনের “অচিন্ত্য- 
ভেদ|ভেদবাদ' । অবশ্য তাই বলিয়। জীব কখনও ত্রন্মের সমতুল্য নহে, ত্রহ্মের 
সঙ্গে তাহার “সেব্য-সেবক' সম্পর্ক | 
ুষ্দ|স কবিরাজ তাহার শ্রীচৈতন্ত-চরিতাম্বতে এই তর্থট শ্রীচৈতন্ত ও 
সনাতন গোম্বামীর কথোপকথনের মধ্য ধিয়। প্রকাশ করিযাছেন। সনাতন 
গো্বামীকে উপদেশ দিতে গিরা শ্রাচেতন্ত ধলিতেছেন-_ 
জীবের স্বরূপ হর কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 
সুয্যাংশ কিরণ যেন অগ্নি জালাচয়। 
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয় ॥” 


( চৈঃ চঃ মধ্যলীল। বিংশ পরিচ্ছেদ) 
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বহিমৃখ জীব কৃষ্ণকে বিস্বৃত হইয়া যখন মায়ার অধীন হয়, তখনই সে 
ত্রিতাপ জালায় দগ্ধ হয়। 
শ্রীচৈতন্য শংকর আচাধ্যকৃত বেদাস্তহ্ত্রের ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নাই। 
অদ্বৈতবাদী শংকর জীব ও ত্রর্দের অভিন্নতা ও মায়াবাদ প্রচার করেন । 
শ্রীচেতন্তের মতে বেদান্তস্থত্রের সহজ ও সুস্পষ্ট অর্থ তাগ করিয়া শংকরাচাষ্য 
গৌণ অর্থ স্বীকার করিয়াছেন । ব্যাসদেবের বেদান্তহ্যত্রের অর্থ তো। স্বপ্রকাশ। 
অদ্বৈতবাদী পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য ও কাশীর পণ্ডিত মাযাবাদী 
প্রবোধানন্দ সরম্বতীর সহিত শান্ত্রবিচারে শ্রীচৈতন্ত অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়া 
দ্বৈতবাদী দর্শন প্রচার করেন। সার্বভৌম ভট্র/চাষ্য বেঘান্তশ্থত্রের যে টীকা 
ভাষ্য করিরাছেন তাহার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বলেন»; 
প্রভু কহে সুত্রের অর্থ বুবিষে নির্মল। 
তোমার ব্যাখ্য! শুনি মন হয়ে বিকল ॥ 
স্ুত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিষ] । 
ভাষ্য কহ তুমি স্তরের অর্থ আচ্ছাদিয়। ॥ 
কৃত্রের মুখ্য অর্থ তুমি না কব ব্যাখ্যান। 
কল্পন। অর্থেতে তাহা কর আচ্ছাদন " 
( চৈঃ চঃ মধ্যলীল। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ) 
শ্রচৈতন্যের মতে ব্রহ্ম শব্দে বৃহদ্বস্ত বা ভগবনকেই বোঝায়। তিনি 
(ব্রহ্ম) অচিন্ত্যশক্তির অধিকারী, স্বয়ং অবিকৃত থ।কিরা জগদরূপে পরিণত 
হন। জড়রূপা! প্রকৃতি কখনও নিখিল বিশ্বের কারণ হইতে পারে না। 
ভগবানই যখন জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন তখন জগ মিথ্য। হইতে পারে ন। 
বটে তবে জগৎ নশ্বর । জীব মারার অদীন বটে, কিন্তু মায়া বলিতে বুঝায 
“দেহে আত্মবুদ্ধি” | ভগবান্‌ সবিশেষ ও সগ্ুণ তিনি নিপ্তণ ও নিবিশেষ 
হইতে পারেন না। 
ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব ব্রন্দেতে জীবর | 
সেই ব্রদ্দে পুনরপি হয়ে যায় লয় ॥ (চৈ: চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 
ব্র্দ শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্‌। 
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ ॥ (চৈ চঃ মধ্য ৬ষঠ পরিচ্ছেদ) 
ষড়েশ্বর্ধ্য পৃর্ণানন্দ বিগ্রহ ধাহার | 
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৬ষ্ পরিচ্ছেদ) 
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শ্রীচৈতন্তের এই অভিমতকে পরিণামবাদ' বলিতে পারি । ব্যাসদেব 
বেদান্তস্তত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন । ভগবান্‌ স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও 
অচিন্ত্যশক্তির বলে জগদ্রূপে পরিণত হন, যেমন প্রাকৃত বস্ত চিন্তামণি নানা 
রত্ব প্রসব করিয়াও ম্বূপত অবিকৃত খাকে। শংকরের মতে ব্যাসদেব 
বেদান্তস্থত্রে “বিবর্তবাদ' স্থাপন করিয়াছেন। জীব ও জগৎ যে সত্যরূপে 
প্রতীয়মান হয়, তাহা মায়া-কল্পিত। নদীতে আবর্ত, তরঙ্গ প্রভৃতি যাহা 
দেখিতে পাই তা! জল ভিন্ন আর কিছুই নহে। তেমনি ব্রন্মই আমাদের 
নিকট জীব ও জগদ্বূপে প্রতীয়মান হন । 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে শ্রীরুঞ্চই পরমতন্ব “কুষ্ণস্ত্র ভগবান্‌ ম্বয়ম।” কবিরাজ 
গোস্বামী বলেন, 
'স্বযং ভগবান্‌ কৃষ্ণ কুষ্ণ পরতত্ব । 
পূর্জ্ঞান পৃর্ণানন্দ পরম মহত্ব ॥৮ ( চৈঃ চঃ ১২) 
মালাধর বক্র ভাগবতের অন্বাদ তাহার শ্রীরুষ্*-বিজয়ে' বলিয়াছেন _ 
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণন।থ ॥৮ তিনি সকলের আদি অথচ স্বয়ং অনাদি, 
তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু, শ্রুতির "রসো বৈ সঃ ॥ তিনিই বিশ্বের কারণ 
এবং মায়াধীশ। ভগবান্‌ অদ্ধব জ্ঞানতত্ব হইয়াও কিশোরশেখর অখিল 
কল্যনগুণের আকর। শ্রীচৈতন্ঠের ক মানবরূগী ভগবান্‌। মাম্ষের মতই 
লীল। করিয়া খাকেন। 
টৈতন্তদেব সন/তিন গোস্বামীকে বলিলেন-__ 
“কুষ্ণের ঘতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা 
নর বপু তাহার স্বরূপ, 
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর 
নরলীলা'র হয় অনুরূপ ॥ 
(চৈঃ চঃ মধ্যলীলা ২১ পরিচ্ছেদ ২২১) 
শরীক অবতারী, অবতার নহেন। অস্থরাদিদ্বারা ভ্রিলোক উৎপীড়িত 
হইলে “অবতারের" প্রয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে প্রকটিত হইয়্যছেন নিজের 
লীলারস আস্বাদনের জগ্ত, কংসবধাদি তাহার মুখ্য কাজ নহে। এই সব কাজ 
তিনি তাহার কলা “অংশের দ্বারাই করাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একটি 
শ্লোকে বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে । 
স্ুতবাক্যম-_( ১৩২৮ শ্রীভাগবত 
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এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্কস্ত ভগবান স্বযমূ। 
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়স্তি যুগে যুগে ॥ 

-_ডিক্ত বা অন্থক্ত অবতারসকল পুরুষাবতারের অংশ বা বিভূতি, কিন্তু 
বিংশতমাবতারে উল্লিখিত শ্রীকুষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। উক্ত অবতারসকল যুগে 
যুগে অস্থরগণ কর্তৃক উপন্রত লোকসকলকে স্বখী করিয়! থাকেন । 

“অবতার সব পুরুষের কলা অংশ । 
রুষ্ণ স্বয়ং ভগবান্‌ সর্ব অবতংশ ॥”৮ (টঃ চঃ আদি ২ পরিচ্ছেদ) 
“কিশে বন্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী। 
ক্রীড়! করে এই ছয়-রূপে বিশ্ব ভরি ॥” 
( চৈঃ চঃ আদি ২য় পরিচ্ছেদ ) 
ব্রক্ব-সংহিতা'র শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ ব্যাখ্য/ত হইয়াছে-_ 
“ঈশ্বরঃ পরমঃ রুষ্ণঃ চ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ | 
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্‌ ॥”৮ ৫1১ ব্রহ্মসংহিত। 
( চৈ চঃ আদি ২য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ) 

_-পসিচ্চিদ|নন্দ বিগ্রহ শ্রীকুষ্ণই পরমেশ্বর । তিনি সকলের আদি, তাহার 
আদি নাই । তিনি সকল কারণের কারণ ॥ 

ব্রজেন্দ্রকুমার কুষ্ত গোলোকে ও বুন্দাবনে নিত্যকাল বিহার করিয়া 
থাকেন 1 

“পূর্ণ ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুনার | 

গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥” (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পরিচ্ছেদ ) 
্রীরুষ্ণের এশ্বধ্য যেমন সীমাহীন, তাহার মাধুধ্যও তেমনি অনন্ত। 
প্রাক্চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকুষ্ণের এশ্বধ্যলীল। ও মাধুর্যলীলা উভয়ই 
বর্ণন! করিয়াছেন। মালাধর বস্ত শ্রীকষ্চ-বিজয়ে' এশ্বর্ধ্যলীলাকে প্রাধান্য দিযাছেন। 
শ্রীচৈতন্য মধুর ভাবের উপাসক ছিলেন। তাহার আদর্শে চৈতন্ঘোত্তর যুগের 
বৈষ্ণব-পদাবলীতে শ্রীকুষ্ণের মাধূর্যলীলার কথাই পাই। শ্রীরুষ্ণের ব্রজলীলায় 
এশ্বর্যলীলার প্রকাশ আছে । যেমন, পৃতনী-বধ; গোবর্ধন-ধারণ, কালিয়দমন 
ইত্যাদি। কিন্তু তাহা একান্ত গৌণ এবং মাধুরধ্যলীলার পরিপুষ্টির জন্যই তাহ। 
বর্ণন। কর! হইয়াছে । কবিরাজ গোস্বামী ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বলিয়াছেন,__ 

"এ যে তোমার অনন্ত বৈভবাম্ৃত-সিন্ধু | 
মোর বাগমনোগম্য নহে একবিন্দু ॥ (চঃচঃ মধ্য ২১ পরিচ্ছেদ) 
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কিন্ত শ্রীকৃষ্ণের মাধুধ্যলীলার তো সীমা নাই__ 
“অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ তার মধুরিমা | 
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥ 
(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ) 
শ্রীচৈতন্ত সনাতন গোস্বামীকে বলিলেন, : 


কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন । 
যে রূপের এক কন ডুবায় সব ত্রিতৃবন 
সর্বপ্রাণী করে আকর্ষণ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্যলীল! ২১ পরিচ্ছেদ) 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আপন মাধূ্য্যে সর্ব প্রাণীকে আকর্ষণ করেন বলিয়াই তাহার 
নাম কৃষ্ণ । 
বিন্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণের মাধুধলীলারই জরগান করিয়াছেন__ 
“মধুর মধুরং বপুরস্ত বিভো-_ 
মধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌। 
মধুগন্ধি মৃছুম্মিতমেতদহো, 
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥ (বিবমঙ্গলরুত শ্রীকুষ্চকর্ণামৃত ৯২) 
মধুর মধুর চেয়েও মধুর কৃষ্ণের দেহ। মধুর-_মধুর চেয়েও মধুর তাহার 
আনন (মুখ )। মধুর সৌরভ সেই দেহে; মধুর হাসি সেই মুখে_ আহা! 
মধুর স্মধুর । অতিস্থমধুর সর্বাপেক্ষা স্মধুর 1 
শ্রীচৈতন্য বলিলেন-_-্ঞাঁন, কর্ম ও যোগের পথ পরিত্যাগ করিরা ভক্তি দ্িয়। 
এই কৃষ্ণের ভজন! করিতে হইবে । 
এছে শাস্ত্র কহে, কর্ম জ্ঞান যোগ ত্যজি। 
ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তারে ভজি ॥ 
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পরিচ্ছেদ ২২০) 
মুক্ত পুরুষ আত্মারাম মুনিগণও “অহৈতুকী” ভক্তির আশ্রয় করেন। তিনি 
আরও বলেন মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ বিস্মরণ ঘটিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণ কীবের প্রতি 
কপাপরবশ হইয়৷ গুরুরূপে শাস্ত্ররূপে ও অন্তর্ধামী রূপে নিজেকে প্রকাঁশ করেন। 
শ্রীকষ্ণে অহৈতৃকী ভক্তি বা প্রেমই পরমপুকুতার্থ।৯ গৌড়ীয় বৈষ্তবগণ মুক্তি 
চাহেন না তাহারা চাহেন কষ্ণ-প্রেম। মুক্তিকে তাহারা তুচ্ছ বলিয়! ভাবেন । 


১. এপুরুষার্থশিরোমণি প্রেম মহাধন” | চৈ, চ. মধ্য (২১৯) 
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তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছ৷ কৈতব প্রধান । 
যাহা! হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান |” 
( চৈঃচঃ আদিলাল! ১ম পরিচ্ছেদ ১১) 
“সষ্টি সারপ্য আর সামীপ্য সালোক্য। 
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রঞ্গ-এীক্য ॥” 
( চৈঃচঃ আদি ৩য় পরিচ্ছেদ ) 
ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি ও নিত্যকালের জন্য তাহার সেবন ইহাই গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবের মুক্তি ।+ 
শ্রীচৈতন্তের পূর্বে বাঙ্গালা দেশে বৈষ্বের অসদ্ভাব ছিল ন।, কৃষ্াশ্রয়ী 
ভক্তিমূলক বৈষ্ণবধর্মও প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্য ভাগবতকে অবলম্বন করিয়। 
পূর্বাগত এই বৈষ্ণবধর্মের নবরূপ দান কবিলেন। বৈষ্ণবধর্ষের অপরাপর 
শাখার মত শ্রীচৈতন্ত স্বাধীনভাবে আর একটি শাখার সৃষ্টি করিলেন। এই 
নব বৈষ্ঞবধর্ষে কি কি বস্ত্র আসিয! শিশ্রিত হইযাছে বল] শক্ত ।২ শ্রীচৈতন্য 
বলিতেন, জগতের পিতা কৃ» সব জীব তীহার পুত্র, অংশপিকারী । 
তিনি বলিতেন সব মান্তষ সমান, যেহেতু সকলের হৃদবেই কৃষ্ণ অনিষিত। 
তিনি নকল মানষের আধ্যাম্সিক অধিকার স্বীকার করিতেন। তাই ব্রাক্গণ 
শূ্র, হিন্দু, মুসলমান এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল ভালবাসার বদ্ধানে । মান্ষকে 
স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন । শ্রীচৈতন্যের ভগবান্‌ ছিলেন নররূপী শ্রীরুষ্ণ 
তাই তাহার মন্তস্ত-গ্রীতি একান্থ স্বাভাবিক | 


রুষ্ণের বঘতেক খেল। সর্বোত্তম নরলীল। 
নরবপু তাহার শ্বরূপ। 
গোপবেশে বেণুকর নবকিশোর নটবর 
নরলীল।|র হয় অনুরূপ ॥ 
( চৈঃচঃ মধ্যে ২১ পরিচ্ছেদ ২২১) 


১ দারিদ্রানাশ ভব-ক্ষয় প্রেমের ফল নয়। 
ভোগ প্রেমসৃখ মুখ্য প্রয়োঞ্জন হয় ॥ (চৈ, চ. মধ্য ১ ২০শ পরিচ্ছেদ ২২০) রর 
২ ““হুরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা”--এই হইল গোডড়ীয় বৈষ্ঠবের পৃজ্যতম বন্ত। 
সৎসঙ্গ, কৃষ্ণপেব1, ভাগবত, নাম | 
ব্রঞ্জে বাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান ॥ (চৈ. চ, মধ্য ২৪ পরিচ্ছেদ ২1২৪) 


১১৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উস 


সকল মানুষই তাহার দেহাকুতি ও স্িপ্ধভক্তিভাব দেখিয়া আকুষ্ট হইত। 
“প্রকাণ্ড শরীর শুদ্ধ কাঞ্চন বরণ । 
আজানুলপ্িত ভূজ কমল নরন ॥ 
( চৈঃচঃ মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদ ২১৭ ) 
বাহু তুলি হরি বলি প্রেমদৃষ্ট্যে চায়। 
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায়। ( চৈঃচঃ ১৩) 
ভক্তদের লইয়। শ্রাচৈতন্যের কৃত্য (সাধন!) ছিল ভগব্নাম-মালিক। 
পদকীর্ভন। নবদ্বীপে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় স।রারাত্রি ধবির। হরিনাম করিতেন । 
নবদ্বীপের পথে পথে হরিনাম সংকীব্ন প্রচার করিতেন। শান্তিপুরে অদ্বৈত 
আচার্যের গৃহে ও পুবীতে নামকীর্তন করিতেন। এবং কখনও ঝ। ধুয়। পদ 
গাহিতেন। তিনি বলিতেন, মনে ভালোমন্দ কে।ন মতলব, ইহলোক- 
পরলোকের কেন স্বার্থ না রাখিয়। হরিনাম কর । তাঁহ। হইলে কৃষ্ণ তোমাদের 
উদ্ধার করিবেন। নালাচল-জাবনের শেষ আঠ|বে। বছর তাহার দিব্যোন্সাদ 
অবস্থায় কাটিয়াছিল। সেই সময় জমদেব, বিছ্য|পতি ও চণ্ডীদাসের গান শুনিবা 
কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন | বায় বাম|ননের “জগন্াথ-বল্পভ' নাটকের গানগ্তলিও 
তাহ ভাল লাগিত । 


ণগ্ডাদাস বিছ্াাপতি রাধের নাটকগাতি 
কর্ণামৃত শ্রগীত-গোবিন্দ | 
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহ|এভু রাত্রি দিনে 


গায় শুনে পরম আনন্দ |” 
( চৈঃচঃ মধ্যলীল। ২য় পবিচ্ছেদ ) 
এই দেখিয়া! তাহার ভক্তগণ পদাবলী রচনা উৎসাহিত হইয়াছিলেন এবং 
গানে ও পদাবলীতে আধ্যাত্মিক মূল্য আরোপিত হইল। এই সঙ্গীতের মণ্য 
দিয়াই তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যকে প্রেরণ। দিয়াছিলেন। 
শ্রচৈতন্যের রচিত কোন ধর্মগ্রন্থ পাওয। যায নাই । বৈষ্বদের শিক্ষার 
জন্য সংস্কতে “শিক্ষাষ্টক' নামে আটটি প্রোক শ্রচৈতন্য লাখয়াছিলেন। 
তিনি বৈষ্ণবীর আদর্শ তুলিয়। ধরিয়াছেন! শ্রীচৈতন্য বলিতেন, “ভক্তি, 
মুক্তি, নির্বাণ, আমি কিছুই চাহি না, চাহি শুধু তোমাকে (ভগবানকে ), তা 
তুমি আমাকে যে অবস্থাতেই রাখ না কেন।” এই পরম ভাবটি অন্তরঙ্গজজনের 
কাছে স্পষ্ট হইয়! উঠিয়াছিল। 


রাধাকৃষ্ণ-কাহিনীর প্রাচীন যুগ ১১৪ 


“নং ধনং ন জনং ন স্বন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে। 
মম জম্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ ভক্তিরহৈতুকী ত্বষি॥ ( শিক্ষার্্রক )১ 
“হে জগতের ঈশ্বর, আমি তোমার কাছে কিছুই চাহি না-_না ধন না 
জন না স্বন্দরী নারী ব। কবিত৷ রচনার প্রতিভ। । আমার জন্মে জন্মে ঈশ্বরের 
প্রতি নিফ্াম ভক্তি থাকুক ॥ 
শ্রীচেতন্যের অধ্যাত্-সাধন! কেমন ছিল তাহ। তাহার আচার-আচরণ ও 
দিব্যজীবন হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি নিজে কিছু লিখিয়। যান নাই। 
অধ্যাত্মভাবনায় শ্ীচৈতন্য ছিলেন অন্গরাগের পথের (বাগমার্গের ) পথিক । 
ঈশ্বরের সঙ্গে জীবের যে নিত্যসন্বন্ধ, সেই প্রেমের আকর্ষণ ছুনিবার | সেই প্রেম 
চিত্তে জাগরুক রাখাই পরম সাধন! । এই প্রেমভক্তিব ধার! তিনি তাহার গুরু 
ঈশ্বরপুরী ও গুরুর গুরু মাধবেন্ত্রপুরীর নিকট পাইযাছিলেন। মাধবেন্দ্রপুরী 
জীবনের শেষ সমঘে ঈশ্বরপ্রেমের ঘে অনির্বচনীষ অন্তভৃতি পাইযাছিলেন, 
শ্রচৈতন্য একাদিত্রমে জীবনের শেষ আঠাবে বছর ধরিয়। সেই অন্থভূতিতে 
আধিষ্ট হইয| থাকিতেন ৷ মানুষের দেহে-মনে ঈশ্বর-প্রেমের ব্যাকুলতার এমন 
অপূর্ব প্রকাশ ইহার পূর্বে কেহ দেখে নাই শুনে নাই, পড়ে নাই ।২ মাধবেন্্রপুরী 
স্বরচিত গোগীবিরহের একটি শ্লোক গাহিতে গাহিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন। শ্লোকটি কবিরাজ গোস্বামীর শ্রীচৈতন্চবিতামৃত গ্রন্থে উল্লিখিত 
হইয়াছে। 
“তথাহি পদ্যাবল্য(ং শ্রীমাধবেশ্রবাক্যম্”_- 
“অধি দীনদয়ার্রঘ নাথ হে 
মথুরানাথ ক্দাবলোক্যসে। 
হাদয়ং ত্দলেককাতরং 
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌॥৮”৩ ( পদ্যাবলী ৩৩১ ) 
শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মে নন্দের নন্দন শ্রীরুষ্ই পরম দেবতা, “নন্দের নন্দন 
কৃষ্ণ মোব প্রাণনাথ”। শ্রীকুষ্ণকে একান্ত আপনার জন ভাবিয়া! অকৈত্ব 
প্রেমভক্তি নিবেদন কবিতে হইবে । মাতা! বা পিত। যেমন তাহার সন্তনকে 
১ তি শিক্ষাঙ্লোক (হর্থ), পদ্যাবলী ৯৫, চৈ. চ. অস্ত্যলীলা বিংশু.পরিচ্ছেদে 
দ্বতে। 


২ বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস-_ডঃ-সুকুমার সেন। প্র. খণ্ড পুরবীদ্ধ) পৃঃ ২৮৬ 
৩ পদ্মাবলী ৩৩৪? চৈ, চ, অন্ত্যলীল৷ »ম পরিচ্ছেদে উদ্ধংত। 


১২০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ভালবাসে, সখা যেমন সথাকে ভালবাসে, স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, 
প্রণয়িনী যেমন প্রণয়ীকে ভালবাসে, সেইভাবে শ্রীকষ্ে পরিশ্তদ্ধ প্রেম অর্পণ 
করিতে হইবে । ককিষ্প্রেম' আম্বাদ করাই জীবের পরম! গতি এবং চরম 
প্রাপ্তি । শ্রীচৈতন্যের ধর্মে শু বৈরাগ্য-চচ্চার স্থান নাই । মানবের সংসারযাত্রা 
হইতে তাহার ধর্ম বিচ্যুত নহে। সংসারের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার মধ্য দিয়াই 
পরম প্রাপ্ধি ঘটিবে। এই অহেতুকী ভক্তি অকৈতব প্রেমের আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবতে 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে ৷ ব্রজবাসীরা৷ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেন, সেইভাবে 
পরমপ্রিয শ্রীকৃষ্ণের ভজনা কৰিতে হইবে ।১ 

কুষ্ন্বখৈকতাম্পধ্যই ছিল ব্রজবাসীর প্রেম। শ্রীচৈতন্ত ছিলেন মধুরভাবের 
উপাসক, তাই তিনি ব্রজসুন্দরীদের ভাব অবলম্বন করিষা প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের 
ভজন! করিতেন। শ্রীচৈতন্তের সাধন। কান্তাভাবের সাধনা, তিনি ছিলেন 
রাধাভাবে ভাবিত, “রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিত” অর্থাৎ রাধার অনুরাগের 
মান্গত্যময়ী প্রেমসাধনা | 

চৈতন্টোত্তর যুগের বৈষ্ণব-পদ্াবলীতে শ্রীচৈতন্ত তাহার কৃষ্ণবিরহ, 
দিব্যোম্সাদ প্রভৃতি লইযা শ্রীরাধাব অনুরূপ ভাবেই চিত্রিত হইতে লাগিলেন 
এবং শ্বীরাধাও তেমনি শ্রীচৈতন্যের ভাবে চিত্রিত হইতে লাগিলেন। তাহার 
ম্যাম লোকোত্তব ভক্তের পক্ষে বাধার ভাব অবলম্বন করা সম্ভব, কিন্ত সাধব্ণ ' 
ভক্তের গোপীভাবের অন্গত প্রেমসাধনা । গোগীর কৃষ্ণপ্রেম সহজসিদ্ধ, জীবের 
(সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তের) সাধ্য বস্তু । শ্রীচৈতন্য ছিলেন পবকীষা! প্রেমের সাধক । 

রাণ। চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোগীবৃন্দ অপরের বিবাহিতা পত্ৰী, তাই কঞ্চের 
পরকীযা। কিন্তু বৈষ্বদের এই পরকীধাতন্ব দার্শনিক । এই রাধারুঞ্জচলীলা 
লৌকিক নহে অপ্রাকৃত। 

দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পব শ্রীচৈতন্যের সাধনায ঈষৎ পরিবর্তন আসে । বায় 
রামানন্দের সহিত 'সাধ্য-সাধনতত্ব লইযা আলোচনা হয২। ব|মানন্দ আগে 
হইতে সথী-সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যে প্রেম-সাধন।র ধারা! পূর্ব 


১ রাগানুগ! মার্গে তারে ভজে যেই জন। 

সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্শন। 

ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভে । 

ভাব-যাগ্য দেহ পাঞা কৃষে। পায় ব্রজে। চৈ, চ, ২।৮ম পরিচ্ছেদ 
২ চৈ, চ, মধ্যলীল] ৮ম পরিচ্ছেদ । 
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হইতেই প্রচলিত ছিল। বায় রামানন্দ শ্রীচৈততন্যকে বলিলেন, শ্যধর্মীচরণে 
বিভক্তি”, শ্রীুষে সর্বকর্ষ-সমপর্ণ, ন্ষধর্মত্যাগ-পূর্বক ভগবানের আরাধনা, 
তৎপর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই শ্রেষ্ট সাধ্য, পরে “ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধ্য ৷ তৎপরে বায় 
বলিলেন “প্রেমভক্তিই শ্রেষ্টসাধ্যবস্ত' । শ্রীচৈতন্য বলিলেন-__ 

“এহো! হয় আগে কর আর”। তারপব রামানন্দ একে একে দাশ্যপ্রেম 
ও বাৎসল্যপ্রেম এবং কান্তাপ্রেমেব ক্রমিক উৎকর্ষ স্থপন কবিলেন। ব্রজ- 
গোপীগণ শ্রীরুষ্কে “কান্্ভাবে' ভজনা করিতেন। ইহাদের মধ্যে আবার 
রাধার প্রেম শ্রেষ্ঠ । 

“ইহার মধ্যে বাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি |” ( চৈঃচঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ) । 
তারপর রামানন্দ বাধ1প্রেমের মাহাম্ম্য বণনা কবিলেন, ঞ্রচৈতন্য আরও 
শুনিতে চাহিলে রাষ রামানন্দ স্বরচিত একটি “প্রেমবিলাসবিবত” গীত 
গ[হিলেন এবং শ্রীচৈতন্য স্বহস্তে রামানন্দের মুখ আচ্ছাদন করিলেন। 

গীতটি এই)__ 

পহিলহি র!গ নয়নভঙ্গ ভেল। 

অন্দিন বাঁটল অবধি না| গেল।॥ 

না সে! বম্ণ ন! হাম রমণী | 

দু মন মনোভব পেশল জানি ॥ ইত্যাদি 

তখন শ্রীচৈতন্ত নিজের স্বরূপ তাহ।র নিকট প্রকটিত করিলেন । বামানন্দ 
দেখিলেন ইনি বসরাজ কুষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিনী রাধার সম্মিলিত মৃতি বা যুগল- 
মতি। 

“তবে হাসি তাবে প্রভু দেখাইল স্বরূপ | 
রসবাজ মহাভাব ছুই একরূপ ॥ 
( চৈঃচঃ মধ্যলীল। অষ্টম পরিচ্ছেদ ) 
মোর তত্বলীল/রস তোমার গোচরে। 
অতএব এইরূপ দেখাইল [তোমারে |” 
( চৈঃচঃ মপ্যলীলাঃ অষ্টম পরিচ্ছেদ ) 
রায় রামানন্দ বলিলেন ধাহারা গে|পীগণের অনুগত বা সঘীর ভাব অবলম্বন 
না করিয়া এশ্বর্যাজ্ঞানে ভগবানের ভজনা করেন, তাহারা শ্রীরুষ্ণকে গাঁন না। 
সথীরাও নিত্যসিদ্ধ, সুতরাং সাধারণ ভক্ত বৈষ্বের সাধনা সথীর সখী বা মঞ্জুরীর 
৯. বায় রামানন্দ রচিত গীত__চৈ. চ.: মধ্য ৮ পরিচ্ছেদে উদ্ধত। 


১২২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


অন্নগভাবে সাধনা । পুরীতে স্বরূপ দামোদর ও রায় রামানন্দের নিকট রঘুনাথ 
দাস এই মগ্জরী-সাধন। প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিতেন স্বরূপ দামোদর 
ও রায় রামানন্দ তাহার সাধনা ভাল জানেন। কবিরাজ গোস্বামী 

শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে এই তত্ব প্রকাশ করিয়াছেন । 
শ্রচৈতন্যের ধর্মে শুধু ভগবান্‌ ও ভক্ত মাঝখানে কেহ নাই, কিছু নাই। 
এখন মাঝখানে আসিলেন গুরু । ভগবান আর ভক্তের প্রিয় বা প্রেমিক 
রহিলেন না । ভক্তের স্থান লইল বাধ।। বাধাকে লইর। কৃষ্ণের লীলা । সে 
লীলার সহায়ক গুরু | প্রথম শ্রেণীতে গুরু সথী। তবে সথীর! রাধার অংশ। 
দ্বিতীয় শ্রেণীতে গুরু সখীসহায়ক মঞ্জরী ব। সেবাদাপী। সখীর। অপ্রাকৃত, 
মর্জরীরা মহাগুরুস্থানীয়, মহান্ত গুরু হইতেছেন মঞ্জরদের অন্ুগৃহীত। তিনি 
শিক্য-সাধককে মঞ্জরীর অনুগ্রহ লাভ করিতে সহাবত। করেন । মগ্জরীর কৃপাতেই 
সিদ্ধদেহ পাইয়। সাধক ব্রজে রাধ[কৃষ্ণের সেববসের আন্বাদন করেন ও মঞ্জরীত্ব 
প্রাপ্ত হন। সখী-মঞ্জরীর অনুগ্রহ ছাড়া কষ্প্রাপ্ির কোনই উপায নাই । এই 

হইল বাগ|ন্লগা মার্গের রহস্য । 

গোপী অনুগতি বিন: এশ্বয্যজ্ঞানে | 

ভজিলেহ নহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥ 
( চেঃচঃ মব্যল]লা ৮ম পবিচ্ছে্দ ২৮ )' 
পঞ্চদশ শতাব্দের শেষে বাঙ্গাল! দেশে শ্রীচৈতন্ের আবিভাব হয়। সেই 
সময়ে বাঙ্গালাদেশে নানারকম ধর্মসাধনার ধার। প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দন 
প্রবতিত স্বৃতির রক্ষণশীল আচার-আচরণে ও ত্রাহ্ষণ সমাজের প্রতাপে 
সমাজ-জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ভষ্ট মহাষান বৌদ্ধধর্ম হঈতে উদ্ভূত 
বজরধান ও অহজযানের বিকৃত আচার-আচরণ স্বরঙ্গপথে প্রচারিত ছিল। 
বামাচারী তান্ত্রিকদের শক্তিতত্ব ও নারী লইয়! দেহাশ্রিত শক্তিসাধনা এক 
শ্রোর সাধকদের মধ্যে প্রচলিত হয়। “তন্ত্রসারের' লেখক কৃষ্ণানন্দ 
আগমবাগীশ শ্রীচৈতগ্ের নমসামরিক ছিলেন। গুঢাচারী “নাথধর্মও' 
জনসমাজে প্রচলিত ছিল। চয্যাপদাবলীতে উল্লিখিত সহভমাধনার গুপ্ত 
ধারা সমাজের জীবনের অন্তস্তলে প্রচারিত ছিল । সহজিয়ারা ধর্ম-সাধনায় 
নাবী-সঙ্গিনী গ্রহণ করিত এবং দেহাশ্রিত কতকগুলি “কৃত্য' এই অব সাধক- 
সাধিকার দল পালন করিত। এই সহজ সাধকদের (“নেড়ানেড়ী”) নিত্যানন্দ 
ও তৎপুত্র বীরচন্দ্র বৈষ্ণবধর্মে স্থান দিয়াছিলেন এবং পরে ইহারাই “বৈষ্র, 
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সহজিয়া” বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিল । কবি কর্ণপৃরের “চৈতগ্যচন্দ্রোদয়' নাটকে 
ভণ্ড সন্ন্যাসী, বীভৎস কাপালিক ও ভ্রষ্ট তান্ত্রিকের উল্লেখ দেখি । বুন্দাবন 
দাসের চৈতন্যভাগবতে মনসা, বাশুলী ও ধর্মঠাকুরের পূজার উল্লেখ আছে । 
ধর্মে লোকের আস্থা ছিল না। ধর্ম তখন বাহা আচার-আচরণে পধবসিত 
হইয়াছিল। চৈতন্যের ধর্মকে এইসব সাধনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। 
বদিও দেবকল্প পৃতচরিত্র চৈতন্যদেবের সহিত ইহাদের কোন সংশ্রব ছিলনা, 
তবু তাহার বৈষ্ণবধর্ষে ইহাদের প্রভাব পভিয়াছিল1 তন্ত্রের মূল অর্থ বাহাই 
হউক, এই সব বৌদ্ধ হিন্দু বৈষণবৰ ও শাক্ত ব। শৈব ধর্মে তন্ত্রের প্রভাব দেখ। 
যাঘ। সকলেই শক্তি ও শক্তিমান তত্ব বা নারীশক্তি-পুরুষশ্তির মিলণ- 
জনিত “সামরশ্য' বা মহানসুখকেই আদর্শ বলিষা ধরিঘ। লইফ়্াছেন। এবৈফৰ 
পঞ্চরাত্র' ও কাশ্মীরীঘ শৈব আগমে স্পষ্টতই তান্ত্রিক প্রভাব আছে । তন্ত্রের 
শিবশক্তিতত্ব টৈষ্বদের র্াাধাকৃষ্ততত্বকে প্রভাবিত করিরাছে। বৈষ্বদের 
শক্তিতত্ব, কামগায়ত্রী ও কুষ্ণের শক্তি-স্বর্ূপিনী রাখ।--এইগুলি তত্ত্বের প্রভাবই 
হুচিত করে। রূপ ও জীব গোস্বামীর বৈষ্ণবশ|স্ক্রে তন্তগ্রন্থ হইতে অনেক 
প্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে দেখ। যায়। নারদ-পঞ্চরাত্র গ্রন্থে রাধাকে তান্ত্রিক 
দৃষ্টিতে দেখা হইয়াছে । “রাধাতন্ত্র জাতীয় গ্রন্থগুলির উল্লেখ ন। করিলে 
চলে। রূপ গোস্বমীর “উজ্জ্লনীলমণি' গ্রন্থে শ্রারধাকে “তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। 
রুষ্ণের হলাদিনী মহাশক্তি বলা হইর[ছে। 
“হলাদিনী ঘ। মহা শক্তিঃ সর্বশক্তিবরীনসী | 
তৎসারভাব্রূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত। ॥” 
(উ* ম.) উজ্জবলনী লমণি, শ্রবাখা প্রকরণ ( ছঘ ) 
সচ্চিদানন্দপূর্ণ অখিলরসামৃতমৃত্তি ভগবান্‌ কৃষ্ণের তিন শক্তি__হুলাদিনী, 
সন্ধিনী ও সংবিৎ। 
“আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সদ্ধিনী | 
চিদংশে সংবিৎ ঘারে জ্ঞান কৰি মানি ॥ 
( চৈঃ চঃ আদিলীল! চতুর্থ পরিচ্ছেদ |) 
বাধা ও কৃষ্ণের লীল! তো শক্তি-শক্তিমানের লীল|। 
“কৃষ্+-নিজশক্তি বাধা ক্রীড়ার সহার |” 
“রাধ। পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌”-_ 
( চৈঃ চঃ আদিলীল। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ) 
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শ্রীক্ণের হল[দিনী শক্তিই শ্রীরাধা । 
শীকৃষ্ণের উপাসনা! প্রেমের দ্বারাই করিতে হইবে । এখানে যেন তন্ত্রের 
প্রভাব পরিলক্ষিত হয় । 
বন্দাবনে অপ্রারৃত নবীন মদন । 
“কামগায়ত্রী' “কামবীজে' ধার উপাসন ॥ 
পুরু যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম | 
সর্বচিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ মদন ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্যলীল।, অষ্টম পবিচ্ছেদ ) 
শ্রীচৈতন্তের তিরোভাবের আগেই অস্বিকাঁকালনার গৌরীদাস পণ্ডিত 
( ষরখেল ) চৈতন্য ও নিত্যানন্দের দাকুময় মৃত্তি গ্রতিষ্ঠ। কবিষ! পৃজার প্রচলন 
করেন। অদ্বৈত আচায্যের ইহাতে সম্মতি ছিল। এখানেও তান্ত্রিক 
প্রভাব দেখি । 


চৈতন্য-তন্ব 


শ্রীচৈতন্যের জন্ম হয ১৪০৭ শকাবে (১৪৮৬ খ্ীঃ) ফান্তন মাসে পুণিম। 
সন্ধ্যান। তাহার পিতাব নাম জগন্মাথ মিশ্র, মাত। শচীদেবী ৷ শ্রীচৈতন্য 
দুইটি কাজ করিবাছিলেন- “নাম দিস। ভক্ত কৈল পড়াঞ্জ পণ্ডিত” । শ্রীচৈতগ্ত 
জীবতকালেই ঈশ্বরের অবতান্ন বলিযা পূজিত হইযাছিলেন। ত্যহার সঙ্গে 
যাগ দিধাছিলেন অবধৃত সন্নাসী নিত্যানন্দ ও পরমজ্ঞ/নী অদ্বৈত আচাষ্য। 
নিত্যানন্দের প্রবল মন্ুর/গ ছিল কুষ্ণলীলা-শ্রুবণে ও হবিনামশানে । শ্রীচৈতন্যের 
সন্ধ্য।সগ্রহণের পর নিত্যানন্দই বাঙ্গালার বৈষ্বসমাজের নেতা হন এবং 
রুষ্ণনাম ও চৈতন্ত-মাহাজ্স্য প্রচার করেন। ভক্তগণ চেতন ও নিত্য।নন্দকে 
কৃষ্ণ ও বলর|মের অবতার বলিষ। মনে করিতেন। অদ্বৈত আচাধ্য পুরীতে 
গৌড়ীষ উৎকলবাসী ভক্তদের সমক্ষে প্রকাশ্ঠে প্রথম শ্রীচৈতন্তকে ঈশ্বরের 
অবতার বলিয়া ঘোধণা ক্রিলেন। অছৈত শ্রীরুষ্ণের কাছে প্রার্থনা 
করিয্যছিলেন জীবের উদ্ধারের জন্য । “অদ্বৈতৈর কারণে চৈতন্য অবতার 1” 
মুরারি গুপ্তের কড়চায় শ্রীচৈতশ্তকে ঈশ্বরের অবতার বলা হইয়াছে । কবি 
কর্ণপূর “চতন্যচন্দোদয়' নামক সংস্কৃত নাটকে বলিয়াছেন, ত্রিবিধ প্রয়োজন 
সাধনে চৈতগ্তের আবির্ভাব হইয়াছে--জীবগণের ছুঃখমোচন, মায়াবাদ- 
খগ্ডন ও বাগানছগাঁভক্তির মহিমাস্থাপন | বুন্দাবনদাস এশ্বধ্য-লীলার উপর 
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"জার দিয়াছেন। তাহার মতে কলিযুগে নাম-সংকীর্তন প্রচারের জন্য ও 
পাষত্তী-দলনের জন্য কৃষ্ণ ও বলরাম টচতন্বারূপে ও নিত্যানন্দরূপে আবিভূতি 
হইয়াছেন । “চৈতন্ত-ভাগবতে' শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দকে কীর্তনের একমাত্র 
জনক বল! হইয়াছে । 
“আজানগলপ্বিততুঁজৌ কনকা বদাতৌ 
সংকীর্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ ।--“চৈতন্-ভাগবত' মঙ্গলাচরণম্‌ 
“কলিষুগে ধর্ম হয় হরি-সংকার্তন। 
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥” 
এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ব সাব । 
কীর্তন-নিমিন্ত গৌরচন্দ্র অবতার ॥ 
--চৈতন্য-ভাগবত' আদিখণ্ড ২য় অধ্যায় 
ব্ক্ত করি ভাগবতে কহে আরবার । 
কলিধুগে ধর্ম নাম-সংকীর্তন সার ॥ (চতন্তচরিতামৃত, আদ্িলীল। ৩য়) 
বাঙ্গাল! দেশের ভক্ত বৈজ্ঞবের! এইমত পোযণ করিতেন । তাহার মাধুর্যয- 
লীলার কথাও পাওয়া যায়। কষ্দাস কবিরাজ বুন্দাবনের গোস্বামীদের 
মতানুষায়ী শ্রীচৈতন্চরিতামৃত' রচনা করেন । তাখার মতে ভগবান্‌ শ্রকুষ 
নিজরস আস্বাদনের জন্য শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন-_ 
নাম-সংকীর্তন প্রচারাদি ছিল গৌণ উদ্দেশ্য । স্বরূপ দামোদর চৈতন্তলীলার 
আদিক্ুত্রধ/র | তিনি তাহার কড়চায় লিখিয়াছেন-- 
তরীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো! বানয়ৈব।_- 
স্বাস্ঠো যেনাউুতমধুরিম| কীদৃশে। বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যঞ্চাস্া মদন্থভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ 
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হবীন্দুঃ ॥১ 
“১ | শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরপ। ২। শ্রীরাধা যাহা আস্বাদন করেন, 
আমার.সেই বিচিত্রমাধুধ্য কিরূপ এবং ৩। আমার অন্থুভববশতঃ শ্রীরাধা যে 
সৌখ্য বা আনন্দ অনুভব করেন, সেই আনন্দই বা কিরূপ--এই তিনটি বিষয়ের 
প্রতি লোভের বশীভূত হইয়া! শচীর গর্ভরূপ সিন্ধুতে রাধাভাব-বিশি্ ্ুষ্ণরূপ- 
চন্দ্র আবিভূতি হইলেন।” এই তিন প্রয়োজনেই অস্তঃকৃষঃ বহির্গোৌররূপে 
শ্রীচৈতন্তের আবির্ভাব । 
১ চৈতন্চরিতামৃত। আদিলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদে উদ্ধংত 
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ভাগবতের একটি শ্লোক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবভক্কেব' 
শ্রীচৈতন্তের অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গের ভাবটি স্থাপন করিয়াছেন । 
কুষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গান্ত্পার্যদম্‌। 
বজ্জেঃ সংকীর্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি স্থমেধসঃ ॥১ 
( ১১1৫।৩২ শ্রীমদ্ভাগবত ) 
এট মূলটিকে অবলন করিয়। স্বরূপ গোস্বামী তাহার কড়চাষ লিখিয়াছেন__ 
রাধ। কষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিহলণদিনীশক্তিরস্মা- 
দেকায্মনাবপি তৃবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্াখ্যং প্রকট মধুনা তদদ্ধয়ং চৈক্যমাপ্তং 
রাধাভাবছ্যুতি-স্থববলিতং নৌমি কৃ্ণস্বরূপমূ ॥২ 
_-রাধ। হইলেন কৃষ্খেরই প্রণষবিকৃতি হলাদিনী শক্তি, এইজন্য তাহাব। 
একান্ত একাত্ম হইযাঁও পৃথিবীতে (বুন্দাবনধামে ) দেহভেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
অধুন। আবার সেই দুই এক্য লাভ করিরাছেন, রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিত চৈতত্যাখ্য 
সেই প্রকট কৃষ্চব্বৰপকে আমি প্রণাম করি 1৮৩ 
ভক্তের চক্ষে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধারুঞ্জের মিলিতরূপ। মহাপ্রহথর 
সমন্ত জীবন হইল রাধাপ্রেমের ভাব-প্রতিরূপ । শ্রীরুষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার 
প্রেম কেমন ছিল তাহা! শ্রীচৈতন্যই তাহার দিব্যজীবনের মধ্য দিষাই প্রকাশ 
করিঘ়াছেন। 
ঘদি গৌরাঙ্গ না হত কি মনে হইত 
কেমনে ধরিভাষ দে। 
র|বার মহিমা প্রেমরসসীমা 
জগতে জানাত কে ॥ 
মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী- 
প্রবেশ-চাতুরা-সার | 
বরজ-খুবতী-ভাবের ভকতি 
শকতি হইত কার ॥ 
॥ পদটি বাহ্থ ঘোষের, 'নরহরি সরকারের" নামে প্রচলিত ॥ 
১ শ্রীমদূভাগবতের ১১1৫।৩২, চৈতত্যচরিতাম্বৃতৈর আদিলীল ভূতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধ.ত। 


২ চৈতন্যচরিতাম্বত, আদিলীল।, প্রথম পরিচ্ছেদে উদ্ধ.ত। 
৩ অনুবাদ--শশিভৃষণ দাশগুপ্ত । 


রাধাকুষ-কাহিনীর প্রাচীন যুগ ১২৭ 


এঁতিহাসিকগণ মনে করেন যে, কাচড়াপাড়ার শিবানন্দ সেন, নবদ্বীপের 
মূরারি গুপ্ত ও শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকার বাঙ্গালাদেশে সর্বপ্রথম গৌরপারম্যবাদ 
সথষ্ট করিয়াছেন ।১ বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণব্গণ শ্রীচৈতন্কে পরমতত্ব বা 
উপেয়র্ূপে গ্রহণ করিয়াছেন, শ্রীকষ্ণকে গৌণ স্থান দিয়াছেন । এই গৌর- 
পারম্যবাদিগণ শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ-লীলার কিশোর মৃতিটির অন্রাগী ছিলেন। 
নীলাচলের রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্ত শ্রীচৈতগ্থকে পরমতত্ব বলিয়৷ মনে 
করিতেন। 

বুদদাবনের গোস্বামীরা শ্রীচৈতন্যকে পরম্ভাগবত বলিয়া ভাবিতেন, 
চৈতন্য ও কৃষ্ণ এক বলিয়াও মনে করিতেন । তীহাদের একমাত্র উপাস্য কৃষ্ণ । 
তাহারা শ্রচৈতন্তকে পরমতত্ব লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। সনাতন, 
বপ, জীব গোস্বামী তাহাদের গ্রন্থে কৃষ্ণতত্বই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, চৈতন্যতব্বের 
কথা বলেন নাই । শ্রীরুষ্ণকেই তাহ!র। ন্বয়ং ভগবান্‌” বলিয়াছেন। অবশ্য 
শ্রীচৈতন্যকে শাহারা হৃদয়ের ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। সমগ্র ভারতে 
বৈষ্ণবতত্ব প্রচারের জন্য তাহার। কৃষ্ণকেই পরমতত্ব বলিযা! প্রচার করিযাছেশ 
এবং সেই উদ্দেশ্ঠেই সংস্কৃতে গ্রন্থাদি রচনা কবিয়াছেন । 

পরবস্তীকালে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্তচর্তামূত গ্রন্থে শ্রীকষ্ণচৈতন্য 
প্রভুকে ন্বষং ভগবান্‌” স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলা হইয়াছে । সুতরাং কৃষ্ণ ও চৈতন্যে 
আর ভেদ রহিল না। 

বাঙ্গালাদেশে গৌড়পারম্যবাঁদিগণ আর এক ধাপ শগ্রসর হইলেন । তাহারা 
ব্যক্তিগত জীবনে গৌরাঙ্গকে কঞ্চনাগরভাবে ও নিজেদের ব্রজগোগী বা 
নাগরীভাবে কল্পনা করিতে 'মারস্ত করিলেন । শ্রীথণ্ডের নরহরি সরকার 
প্রথম এইভাবের প্রবর্তক বল যাইতে পারে , আরও অনেকে গৌরনাগরভাবের 
পদরুচন। করিরাছে। নবরহরির শিষ্য লোচনদাস কড়। আদিরসাম্মক 
গৌরনাগরভাবের পদ রচনা! করিলেন। গৌরাঙ্গতত বুঝিতে হইলে গৌড়ীয় 
বৈষ্বের পঞ্চতত্ব' জানিতে হইবে । শ্রীচৈতন্য ভক্ত-মহা প্রস্ত, নিত্যানন্মভক্ত- 
স্বরূপ, অদ্বৈত আচাধ্য ভক্ত-অবতার, শ্রীবাধাদি শদ্ধভক্ত, গদাঁধর ভক্ত- 
শক্তিক। 


১ বিমানবিহারী মদ্ুমদার-“চৈতগ্রচরিতের উপাদান” । ১ম সংস্করণ পৃ. ৬৭ 


১২৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


রাধাকৃষ্ণলীলার রূপক বা জীবাত্মা-পরমাত্মাবাদ 

বর্তমানকালের চিন্তাধারার প্রভাবে অনেক মশীষী রাধাকুষ্ণ প্রেমলীলাকে 
ভক্ত ও ভগবানের রূপক বলিয়া মনে করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি রাধার বা 
গোগীদের প্রেমের আকর্ণকে ভগবানের প্রতি ভক্তের আকর্ষণ বলিয়া কল্পন। 
করিয়াছেন। তাহাদের মতে রাধাক্ণ-প্রেমকাহিনী যাহা আমরা পুরাণাদিতে 
ও বৈষ্ণব-পদাবলীতে পাই তাহা হইতেছে কাল্পনিক, ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক 
বুঝাইতে গ্রহণ করা হইযান্ে। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্বদের তত্বদৃষ্টিতে রাধ|কৃষণের 
প্রেমলীল। নিত্য ও সত্য, কৃষ্ণের গ্রকট-অপ্রকট লীলাও যেমন নিত্য ও স্পষ্ট 
সত্য তেমনি প্রকট-অপ্রকট ধামও নিত্য ও সত্য, পুরাণাদিতে বণিত রাধ|কুষ্ণ 
কাহিনীও এতিহাসিক সত্য । ভাঃ স্শীলকুমার দে তাহার "081805% 
না৪10) 800 11056796” গ্রন্থে এবিষষে একটি মুল্যবান কথা বলিয়াছেন । 

[19 11000010270 10 00909 108 1179 %100952178-1)11, 19 1101 £. 
10616 95000] ০1 01৬1715 &11680919, ৮০ ৪ 11602] 8801 01 18911810115 
11156015. 1000 7২০01) 4105109 1709015 25067101610. 006 70120958100. 
61800181650 11) (176 704%9985, ৫9885 2170 0:21701015 &3 ৮/61] &9 1২838- 
55118$১ ০৫ 016 92০06 89 1119 08519 ০01 105 0150109$ ৪1)0 ৫5501101091. 
119, 15 121091) 252. ৬1৬10. 10150091108] 23 ৮1611 85 90]991-171510911021 
162111, 0 01610 15170 91088950100 01 105 79176. 21. 811901. 
[0009 017655075 06 17006]) (10005) 12, 170 009001১ 17011090. 501776 
[1090611) 5710575 011 0079 501601 ০ 0119 0691921866 17908090 ০01 
81158011021 11101075190100, 0 005 00650101005 2170 [99915 01016 
5200 17691 (11111 10 11909552815 (0 5101110001156 1176 10111 ৪5 £ 
55]00011910, 01 19118190910 7 (01 06 [১0172210 0110 1০ (761 
15 1708101665619 &, 1786601 01 1015101.” 

এই সম্বন্ধে কয়েকজন চিন্তাশীল আধুনিক মনীষীর মতবাদ উদ্ধৃত 
করিতেছি । রবীন্দ্রনাথ রাধাকুষ্ণকে গভীর প্রেমাসক্তির রূপব বলিয়া মনে 
করিতেন। তিনি এক সমর নবীনচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন-_ 
«আমি ভাগবতখানিকে একটি খুব উচ্চ-অঙ্গের রূপক (8118০: ) বলিয়া 
মনে করি।” আবার একবার তিনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে 
লিখিয়াছিলেন-_ 


রাধাকুষ্ণকাহিনীর প্রাচীন যুগ ১২৯ 


“পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তিসঙ্গত হেতু দেখ! যায় না__যাহাৰ 
সহিত পূর্বকৃত কোন সন্বন্ধবন্ধন জড়িত নাই-_এমন কি, যাহা সমস্ত সম্বন্ধ 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরূহ ছুরাশায আত্মবিসর্জন করিতে যাষ, বৈষ্ণব কবিগণ 
পৃথিবীর সেই ভালবাসাকেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার অনিবাধ্য নিগৃঢ 
ভালবাসার আদর্শ রূপকম্বরূপ ব্যবহার করিষাছেন” ।৯ বৈষ্ঞব-পদাঁবলীর 
অভিসার পর্যায়ের একটি পদে ভক্তের প্রতি ভগবানের করুণা প্রকাশিত 
হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ “ভারতী পত্রিকা পদটির স্থন্দর ব্যাখ্যা! দ্যাছেন। 

“এ ঘোর রজনী মেঘেব ঘটা 
কেমনে আইল। বাটে । 
আঙ্গিনার মাঝে বধুষ। ডিজিছে 
দেখিয| পবাণ ফাটে ॥” ( চণ্তীদ।স, নৈঃ পঃ পৃঃ ৫২) 
রবীন্দ্রনাথ তাহার “বৈষ্ণব কবিতাতেও ভগব/নেব ও ভক্তেব একান্ত লীলাব 
কথা বলিরাছেন। 
“এই গীতি-উৎসব ম।ঝে 
শুধু তিনি আব ভক্ত নিঞজনে বিবাজে 1” 

( রখীন্দ্রনাথ ১ “বৈষ্ণব কবিত।” ) 
মনত্বী হীরেক্্রন।থ দত্ত বৈষ্ব-পদ|বলা হইতে নাঁন। উদ্ধৃতি দিব। প্রমাণ করিতে 
সচেষ্ট হইযাছেন যে রাধাকৃঞ্ণচলীলনি আত্ম-পরমাত্সাব সম্পবই প্রকাশিত 
হইবছে। জযদেবের গীতগোিন্দে বাণিত র|ধারুষ্ের প্রেলীল [কে অনেকে 
ভক্ত ও ভগবানের পারস্পরিক আকর্ষণ বলিষা উল্লেখ কবিবছেন। পাশ্চাত্য 
পণ্ডিত উইলিষম জোন্স গীতগে'বিন্দেব ইংবাজী অন্তবাদে বাধাকৃষের 
প্রেমলীলাকে “79010090851 8০000 95991 2১9 0151709 0£ £০০0:0958 
750 ])6 1)0110810 90791. বলিয়াছেন । পরবর্তীযুগে এই আদিরসাস্মকক 
প্রণয়কাব্যটি ভক্তিরসের কাব্য বলিষা গৃহীত হইযাছে। 

পাশ্চাত্য পণ্ডিত গীষার্পন্‌ কিন্তু বিছ্য/পতির পদাবলীর রাধাকুষ্কপক 
ব্যাখ্য। দ্রিবার চেষ্বী করিয়াছেন। তাহার মতে শ্রীরাধা জীবাম্মা আর আকুষ 
হইতেছেন “স্বয়ং জগদীশ্বর” পরমাত্মা ।২ 


১ ডঃস্বকমার সেন__বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড; পূর্ধ।দ্ধ পৃঃ ৩৮৮ )। 
২ বৈষ্ণব সাহিত্য-_ত্রিপুরাশংকর সেন। 


শৈ 


১৩০ বৈষুব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বড়ুচণ্তীদাসের শ্রকুষ্ণ-কীর্তনে' বণিত বাধাকুষ্ণের দেহাজ্িত প্রেমকে 
অনেকে ভক্ত ও ভগবানের লীলারপক বলিয়া মনে করেন। সংসারমুগ্ধ জীব 
রাধার মতই “বডুমার বহুআরী আক্ষে বডুমার ঝী' এই গর্বে উদ্ধত হইয়া 
শ্রীভগবানকে স্বীকার করিতে চাহে না। তখন স্বয়ং ভগবান আঘাত-সংঘাতে 
জর্জরিত করিয়া মায়ামুগ্ধ ভক্তের ম্্য-পিপাস। দূর করেন। সুতরাং ভক্ত ও 
ভগবানের অম্পর্কটিকে এখানে রাধাকষ্ণের রূপকের মধ্যে গ্রহণ কর। যাইতে 
পারে বটে ।১ কলিকাত। বিশ্ববিদ্াালব প্রক।শিত “বৈষ্ণব পদ্াবলীর২ ভূমিকায় 
বল! হইয়[ছে, রাঁধাভাবে ভাবিত জীবান্মা পরমাঘ্ম। কৃষ্ণের সঙ্গে যখন অন্ত- 
বুন্দারনে প্রেমবিল[স করেন তখন নৈতভাবের ক্ষণিক তিরোধান ঘটে । ইহার 
আংশিক আভাস রহিয়াছে বৃহদ।রণ্যক উপনিষদ (৪1৩।২১), পপ্রিয়। স্ত্রীর 
দ্বারা আলিঙ্ষিত পুরুষের যেমন বাহ্‌ বা আন্তর কোন ভেদজ্ঞান খাকে না, 
প্রাজ্জ আক্মার দ্বার। আলিঙ্গিত পরমাম্মারও তেমনি বাহ্‌ বা আন্তর কোন 
ভেদজ্ঞান থাকে না। এ অবস্থার কামনার যেমন চরম প্র।প্তি, তেমনি আবার 
সর্বকমনার শেব”। “যে প্েহ-প্রেম-সম্পর্ক মানুষকে তাহাৰ জীবনের মধ্য 
দির! পথ দেখ[ইয় লইয।| ঘায় তাঁহাই কৃষ্ণলীল।র রূপকের মধ্য দিয়া জীবন- 
মরণ[তীত নিত্যসম্পক্রূপে বৈষুব-পদ[বলীতে উশস্থাপিত।” একালের অনেকে 
মনে করেন, বৈষ্ণব কবিগণ বূপকের আশ্রষ গ্রহণ কবিম্। ভগবানের প্রতি জীবের 
আকর্ষণ, তাহার সহিত মিলনের আনন্দ, তাহার বিরহে উক্তের মর্ম-বেদনা 
বর্ণন। করিয়াছেন । আবার কেহ বা! বলেন সীম! ও অসীমের সম্পক দেখানই 
বৈষ্ণব পদাবলীর উদ্দেশ্ট 

বৈষ্ণব দার্শনিকণণ “জার ও ব্র্ধ' (জীবাম্রা ও পরমান্স।) এই পারিভাষিক 
শব্দ দুইটি খুব কম ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাদের মতে ব্রজের কু্ণলীলায় 
গে!পী হইলেন জাঁব এবং কৃষ্ণ হইলেন ব্রহ্ম ব। পরমাজ্মা। গোপীমুখ্যা শ্রীরাধা 
ব্রের (শ্রীকৃষ্ণের ) নিক্িয় স্বরূপ-শক্তি। ব্রদ্ধে সক্রিয ও নিক্ষিয় উভয় শক্তিই 
বিদ্যমান, রসরূপ ব্রদ্দ শিজেস রস নিজেই আস্বাদন করেন । যিনি আশ্বাদন 
করেন তিনি শ্রীরুষ্ণ আর ধাকে আস্বাদ করা হয় তিনিই শ্রার[ধা, কেননা রাঁধ। 
ও কৃষ্ণ স্বরপত এক এবং অভেদ, কেবল লীলার জন্যই ভেদ-কল্পনা, স্থতরাং 


১ বাংল। সাহিতোর ইতিহাস (১ম খণ্ড )--অঙিত বন্োপাধায় | ক 
২ বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ালয় প্রকাশিত (৭ম সংস্করণ )। 


রাধাকৃষ্ণকাহিনীর প্রাচীন যুগ ১৩১ 


জীব হইতেছেন রাধা বা কৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি । রাধা হইতেছেন গোগীশ্রেষ্ঠা 
এই বাধাভাবই জীবের সাধ্যসার । ভঃ স্বকুমার সেন বলেন_- 
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আগেই বলিয়াছি বাধ।-কুষ্চকে বূপক-প্রতীকরূপে গ্রহণ করা গৌডীঘ 
বৈষ্বদের সিদ্ধান্ত-সন্মত নর। বৈষ্ণব মহাজনের। ভাববৃন্দাবনে অপ্রাকৃত 
ব[পাকঞ্ণলীল। মানস-নরনে দশন করিয়। পন্য হইতে চাগ। এই লীলা আস্বাদন 
9 ছুয়ে প্রেম জাগরুক রাখাই পরম পুকুঘ!র্থ। রাধার ভাব বাস্থান কেন 
বৈষ্ব-ভন্তই অবলম্বন করিতে চাহেন নাই । প্রাক চৈতন্ন যুগের গৌড় 
পর্মে এমন কি শ্রীচৈতন্যের ধর্ম-স|ধন। সধ্ধন্গে-ও এই মতবাদটি কিছুট। খাটিতে 
পারে। কিন্ত চৈতন্য-পর যুগে একথাট। মার খাটে না। চৈতন্ত-পরবর্তী যুগে 
বৈষ্ণব ভক্ঞগণ রাপারুষ্ররে লীলা দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন, লীলায় নিজেবা 
অংশ গ্রহণ করেন নাই, সখীর অনুগ হইয়া “যুগলের” সেবা করিঘা কৃতার্থ 
হইয়াছেন । চৈতন্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব-কবি গোধিন্দদাস এই ভাবটি ব্যক্ত 
করিষাছেন-_ 
শুন শুন স্বদনি বিনোদিনী রাই। 
তে।মা বই কারু নই তোমার দেহাই ॥ 
তোমার লাগিনে সাধের গোলক ছাড়িলাম। 
গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম ॥ 
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ইথে না প্রত্যয় যাও মদন কর সাক্ষী । 
তব চরণ দাও শ্রীশ্ঠাম নাম লিখি ॥ 
কোমল পদে কঠিন নাম লিখিতে ত্বাচড় যাষ। 
ধুলাতে লিখিষে নাম চবণ রাখ তায়। 
গোবিন্দ দাসিষা কহে শুন সব সখি । 
বিকাইন্থ রাইপদে তোমরা হও সাথি ॥ 
(বৈঃ পঃ পৃঃ ৬৭৩) 
বৈষ্ব-পদাবলীতে রাঁধারুষ্ণের এই অলৌকিক প্রেমলীলর কখাই পাই। 
লৌকিক নরনারীব প্রেম সেই অপাথিব প্রেমেবই প্রতিচ্ছবি । তক্ত কবিগণ 
লৌকিক প্রেমেব বৈচিত্র্য ও সাঁধাবণ অলংকাব-শাস্ত্রের বীতি অনুসরণ করিষ। 
রাধাক্ষ্ণ-প্রেমের মাধুয্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা কবিধাছেন। অলৌকিক 
জগতের তত্বকথাকে মানুষী ভাষায বপ দিয়াছেন । 
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অসম আধ্যাস্থ 
শঙ্করদেব 


কামতা-কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের মূলাধার ছিলেন শ্রীন্রীশঙ্করদেব | 

শঙ্করদেবের আবির্ভাবেন পূর্বে এ সকল অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ণ ও বৈষ্ণব মতবাদ 
ভিল সন্দেহ নাই । তবে তাহ! পৌগপ্তত্ব অতিক্রম করিতে সক্ষম হয নাই। 
ভূমিদানপত্রে, পর্বতগাত্রে৯, তাত্রঅনুশাসনে বাস্থদেব, বিষ কৃষ্ণ, দেঁবকী এবং 
যশোদার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে ' নরক রাজবংশ নিজেদের বিষুতর বরাহ 
অবতার বংশ-সম্ভৃত বলিয়া দাবী করিযাছেন। 

চতুর্দশ শতান্দের পূর্ব-পধন্ত কামতা-কামরূপে বৈষ্বতার উল্লেখ পাও! 
যায়, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম বা পদাবলী-সাহিতায কিছুই পাঁওয়া যায় না। কামতা- 
কামরূপে বৈষ্ণব ধর্ম ও পদাবলী-সাহিত্যের জন্মদাতা ও পাতা- শঙ্করদেব। 
প্রাকশঙ্করীয় যুগের কবিদের মধ্যে হেম সরস্বতী, হরিহরবিপ্র, কবিরত্বু সরস্বতী 
এবং মাধব কন্দলী উল্লেখযোগ্য । তাহার! বিবিধ পুরাণ অনুবাদ করিয়/ছিলেন 
এবং সেই সংগে ভক্তিবাদ্দের কথা উল্লেখ করেন। কিন্ত তাহারা কেহই একক 
কৃষ্ণ ব। রাধাকৃষ্ণকে লইয়া কোন কাব্য রচনা কবেন নাই । তন্মধ্যে হেমসবস্বতী 
প্রহলাদের হরিভক্তিকে লইয়া “ইতি নরসিংহপুবাণে হিরগ্যক সিপুবধ” শীর্ষক 
একখান পুথি রচন। করিয়াছিলেন । 

বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিব।র পূর্বে শঙ্করদেব তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি পণ্ডিত 
ছিলেন, বিবিধ গ্রন্থ অধ্যয়নের সমযে “ভাগবতপুরাঁণ' পাঠ করেন। এই ভাগবত 
পুরাণই তাহার ধর্মমতের আমূল পরিবর্তন ঘটায়। তিনি গীতা ও ভাগবতের 
যতবাদ জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে স্বর করেন। তিনি যখন প্রথম 
প্রচার কাধ সুরু করেন তখন তিনি নণগাতে বাস করিতেন, কিন্তু আহোমরাজ 
ও ব্রাহ্ষণগণ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন এবং বাধ্য হুইয়া তিনি প্রাণভয়ে 
নওগঁ। পরিত্যাগ করিয়া বড়দোয়াতে ( বরূপেটা ) অ|সেন এবং সেইখান হইতে 
কোচবিহার নগরে গমন করেন। তদানীন্তন কোচরাজ নরনারারণও,তুট ভাকে 
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স্থনজরে দেখিতে পারেন নাই, কিন্ত নরনারায়ণের কনিষ্টভ্রাতা চিলারায়ের 
স্বনজরে পড়েন এবং স্বাধীনভাবে তাহার মতবাদ প্রচার করিতে সুরু করেন। 
শক্কর-শিষ্যেরা (আতৈ বা) ঘভকত' নামে পরিচিত। শঙ্করদেবের 
প্রচারের মুলবস্ত ছিল “ভক্তিবাদ' এবং ভক্তিবাদ প্রচার করিতে গিয়া তিনি 
বলেন- শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, ধন্দন, এবং আল্মনিবেদন দ্বারাই 
ভগবানকে ভক্তি কর যাইতে পারে_- 
শ্রবণ কীর্তন স্বর্ণ বিষু্র 
অচ্চন পদ সেবন। 
দ্ সখিত্ব বন্দন বিষ্ণুর 
করিব দেহ। অর্পণ | 
বিবিধ ভক্তি বিষুত ঘাটের 
সেহিসে উত্তম পাঠ। 
( কীর্তন) 
শঙ্করদেব প্রবতিত উপাসনা-পদ্ধতিকে বলা হয় “নামকীর্তন' । এই নাম 
কীর্তনে জাতি-ধর্ম-নিবিশেষে সকল লে।ক যোগদান করিতে পারিতেন । 
'নামকীর্তন' প্রবর্তনের জন্যই তিনি কীর্তন রচনা স্ুক্ণ করেন । 
শ্রামন্ত শঙ্চরদেব বেদ-বেদান্তকে মূল উত্মরূপে পরিধ|ছিলেন-_ 
পুরাণ স্ব মহা ভাগবত 
বেদান্তর ইটে। পরম তত্ব। ( পাষগুমর্ছন ) 
ং সং ৯ 
আপনি কহিল! কৃষ্ণ বেদান্তর মত । 
রং রং ঁ 
হরি সে চৈতন্য আত্ম! জ্ঞানময় । 
অবর সমস্তে যার 
বেদ-বেদান্তর সমস্ত শাস্ত্র 
এহিসে বিচার বড়। 


শঙ্করদেব কর্মবাদকে স্বীকার করেন নাই। উপরস্ত বলিয়াছেন জপতপ, 
ক্রিয়া-কলাপ, তীর্থদর্শন কোন কিছুই মানুষকে মুক্তি দিবে না, যদি না “ভক্তি? 
থাকে 


শক্করদেব ১৩৫ 


“তীর্থ বরত তপজপ যাগ যোগ যুগতি 
মন্ত্র গরম ধর্ম করম করত নাহি মুক্তি” (বর্গীত ) 
কোটি করম কয়  হরিকো নাহি পায় 
পরল ভব বেরি বেবি । 
সেইজন্য শঙ্করদেব “নাম'-কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিযাছেন-_ 
“কলির পরম ধর্ম হরিনাম” 
্ স 7 
সব অপর[ধক বাধক সাধক 
সিদ্ধি কর হরিনাম । 
রর । 
দেবক উপরি রাজ। মাপব 
ধরমক উপরি নাম 
কোৌটি কলাপক পাতক নাশক 
ডাকি বোলহু রামনাম । 
“যেই নাম সেই হরি জান নিষ্ঠা করি ।” 
শঙ্করদেব অদ্বৈতপন্থী ছিলেন__ 
তোমার অদ্বৈতরূপ পরম আনন্দপদ 
তাহে মোর মগ্র হৌক চিত্ত।” ( বোদস্তি ) 


এই মতবাদের জন্য তিনি শঙ্করাচাযের নিকট খণী এবং খণ স্বীকার করিয়া 
তিনি বলিয়াছেন-_ 
“আছিল পরমহংস ভট্ট চার্য যতি 
নামত শঙ্কর তান শুনিও সম্মতি 
হেন বিশ্বনাথ কৃষ্ণকো। সে করে। সেব। 
না মানো না মানে হবি বিনে আন দেব! 
শঙ্কর আচার্য মত ভূজঙ্গ প্রখ্যাত 
কহিলাম সাধু সব শুনিও সাক্ষাৎ ।” প্র 
শঙ্করদেবের মতে ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি এই পৃথিবীর অধীশ্বর, 
তিনিই সমস্ত কাধ-কারণের মুলাধার, তিনিই সত্য, বাকী সমন্তই অসত্য, তিনি 
সর্বভূতে বিরাজমান_- 


১৩৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


“তুমি পরমাত্মা জগতর ইহ এক 

একো বস্ত্র নাহিকে তোমাত ব্যতিরেক 
তুমি কার্ধকারণ সমস্ত চরাচর 

স্বর্ণ কুগুলে যেন নাহিকে অন্তব 

তুমি পশু পক্ষী স্থরাস্থর তক তৃণ” 


রস স্‌ ০ 


“তুমি সে কেবল সত্য মিথ্যা সবে আন ।” 
খ সং 
তুমি সে প্রথম প্রভু ধর! বহুবপ 
তুমি বিনে বস্ত নাহি কহিলো৷ স্ববপ। 
তুমি ব্রহ্ম তুমি সত্য 
তুমি সত্য ব্রদ্দা তোমাত প্রকাশে 
জগত ইটো অনন্ত 
জগততে। সদা তুমিযো! প্রকাখ। 
অন্তয|মী ভগবন্ত। ( বেদস্তৃতি ) 
শঙ্করদেবের এই অদ্বৈতবাদের সংগে বেদান্তেব “মাযাবাদের' সাদৃষ্ 
রহিয়াছে । উপনিষদে “মাষাঁকে বল! হইযাছে প্রকৃতি । ভগবান্‌ “মায়া 
এবং বিশ্বত্রপ্াণ্ড হইতেছে তাহারই “মাবা। শঙ্করদেব বলিযাছেন-__এই 
পৃথিবী মাযাময এবং এই মাঘ! হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে হইবে 
এ ভব গহন বন আতি মোহপাশে ছন্ন 
তাতে হামু হবিণা বেড়াই । 
ফান্দিলো মায়ার পাশে কাল ব্যাধ ধায়া আসে 
কাম ক্রোধ কুত্তা খেদি খায়। ( বরগীত ) 
ভগবানই ক্যট্টি করিাছেন “বিষ্ঠা'র এবং ধাহারা বিদ্বান নহে তাহারাই 
মাযার ফার্দে আটক পডেন। বিষ্ভা মুক্তিদাতা, অবিগ্ভা মোহে আবিষ্ট 
করিয়া রাখে 
“তোমার অনাদি অবিদ্যা তিমিরে 
অন্ধ করি আছে মোর 
তোমাক না জানি দেহক মোর বুলি 
মজিল দুখ ঘোর ।” 


শহ্করূদেব ১৩৭ 
সেইজন্য শংকরদেব বলিয়াছেন-__- 


“ভূমি সে কেবল সত্য সবে মায়াময় 
তুমি বিনে সত্য আন বস্ত নাহি কয়।” ( ভাগবত ) 
এ রু চে 
হে কৃষ্ণ তুমি মাত্র চৈতন্তত্বরূপ নিত্য 
সত্য স্ধা জ্বান অথগ্ডিত 
আবর যতেক ইটো! তোমার বিনোদরূপ 
চরাচর মায়ায়ে কল্পিত । 
শংকরদেব আত্ম।-পরমাত্মার কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন-_ 
ঈশ্বরত করি জীব ভিন্ন নহি 
শান্ত অবিকারি হয়। 
ভ্রান্তিয়ে অজ্ঞান আবর্ত হুয়া 
আপনাক শাজানয় ॥ 
শংকরদেবের এই মতবাদের সহিত ছান্দগ্যোপনিষদের শাণ্ডিল্যন্থত্রের 
সাদৃশ্ঠ রহিয়াছে । 
অনেকের মতে শংকরদেবের “অদ্বৈতবাদ' হইতেছে “বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' 
এবং ইহা রামান্থজের মতেরই অন্রূপ। এই মতবাদ নূতন নহে, শ্বেতা- 
শ্বতরোপনিষদে এই মতবাদ রহিয়াছে । তবে রামাতিজের "গে শংকরদেবের 
কিছুটা পার্থক্য রহিয়াছে । রামান্থজ “কর্মকাণ্ড উত্তরমীমাংসাকে গ্রহণ 
করিয়াছেন কিন্তু শংকরদেব একেবারে তাহ! বর্জন করিয়াছেন । 
শংকরদেব যুগল-মৃত্তির উপাসক ছিলেন না, একক-্রীকুষণের (চতুকুর্জের ) 
এবং তাহার নিকটপ্দাস্তভাবই” ছিল প্রধান__ 


"গোবিন্ব দয়াশীল স্বামী 
তু মোরি সয়েব চাকর আমি” 
চ সং খ 


যাকেরি চাকেরি করতহৌ গতি পাতকী পায় । 
শংকর কহ সোহি হরিকে! কতি ভকতি নাকায় ॥ ( বরুগীত ) 
এ সু 
কর কহ হবি সেবক তোর 


৪ এ র্‌ 


১৩৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের গম্চাৎপট ও উৎস 


দাস দাস বুলি তাস এন শংকর ভাণা ( বরগীত ) 
তুলনীয়__ 
“ম্যায়নে চাকর বাখজি । গিরিধাঁরীলাল 
চাঁকর রাখজি”-__মীরাবাইঈ, 


শঙ্করদেব মূত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন, তিনি বলেন__ 
“তীর্থ বুলি করে জলত শুদ্ধি 
প্রতিমাত করে দেবতা বুদ্ধি 
বৈষ্ণবত নাই ইসব মতি ।” ( পাষগুমর্দন ) 


শিখ-সন্প্রদায়ের লোকেরা যেরূপ গ্রন্থসাহেব বেদিকার উপর রাখিয়া 
(তাহাকে ) পূজা করেন তেমনি শঙ্ষরদেব শ্রীমদ্ভীগবতকে বেদীর উপর 
রাখিয়া পুজা করিতেন। 

উপাসনগৃহে নারীর কোন প্রবেশ।পিকার শঞ্চরদেব দেন নাই। 

শক্করদেবের তক্তি__র]গান্ুগাতক্তি নহে, তাহ। 'পরাভক্তি। এই ভক্তি 
নারদের ভক্তির অনুরূপ | 

শক্করদেব রাধ[তৰ ও “রাধভাব গ্রহণ করেন নাই। তাই তাহার বাক্যে 
ও কর্মে রাথার কোন উল্লেখ নাই। রাধার পরিবর্তে তিনি রুক্সিণী সত্যভামা 
ও নারদের উল্লেখ করিয়াছেন। নারদ দৌত্যকাধ্য করিয়াছিলেন। দুষ্ট! 
সরম্বতী যেমন বিবাদ সৃষ্টি করাইতেন নারদও অনুরূপ করিতেন । 


বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকেরা বিভিন্নভাবে আখ্যায়িত হইয়াছেন । 


রামনন্দ _ স্বামী 

তুলসীদাস _. গোস্বামী 
চৈতন্যদ্দেব _-- মহাপ্রভু 
শঙ্করদেব _ মহাপুরুষ 


বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকেরা৷ তাহাদের স্ব স্ব মতকে সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রকাশের 
জন্য কতকগুলি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য করিয়াছিলেন_- 


শহ্কদেব - চারি ধরণের নাম 
হরিব্যাস --+ আট ধরণেব নাম 
রামানন্ -_- ছাদশ ধরণের নাষ 


চৈতন্য _- ষোড়শ ধরণের নাম 


শঙ্করদেব ১৩৯ 


বৈষ্ঞব ধর্মের বিভিন্গ প্রচারকেব। স্ব স্ব মতে নির্দেশ দান করিতেন__ 


শঙ্করদেব _7 শরণ ২ কীর্তন । 

চৈতন্তাদেব -- দীক্ষা ঃ হাংকীর্তন। 

রামান্জ --  শরণাগতি £ মন্ত্র (রামানন্দ )। 
হরিব্যাঁস -- ংঘশরণ ; মৃছ্গীত। 


শঙ্করদেব ণরাধাবাদ' এবং গৌড়ীয বৈষ্ণবদের “পরকীয়া মতবাদ গ্রহণ 
করেন নাই ইহা। সত্য, তথাপি শঙ্কর-মতব।দকে ও 'পরকীযা” মতবাদ আখ্য। 
দেওয়া! যাইতে পারে । কারণ পরকীয। ছুই প্রকাবের- জ্ঞানী পরকীষা ও 
শুদ্ধ পবকীযা। শঙ্কর-প্রবরিত পরকণঘা 'জ্ঞানী পরকাঁযা" শুদ্ধ পরকাধ। নছে। 
জ্ঞানী পরকীয়াতে ঈশ্বরের টৈবা মহিমা এবং এশ্বব্যের কথাই ব্যক্ত করা 
হয--কেলিগোপ|ল নাট, কালীয়দমন নট, পারিজাতহরণ নাট প্রভৃতিতে 
এইভাব বিশেষভাবে বিবুত হইযাছে । 
“জ্ঞ/নী পরকীয়! ধর্ম কহে মাযা শ্রিতে 
ইহাব প্রমাণ দেখ। শ্রঘত ভাগবতে 1” 
শুদ্ধ পরকীয়া প্রেমের পপর ভিত্তি স্থাপন কবিয়াই গঠিত। সেখানে 
জ্ঞান-গরিমার কোন মূল্য নাই এবং বাহক দৃষ্টিতে দশনাযও কিছুই নাই-- 
“অস্ত্ফুট ধর্ম এই বহিস্ফুট নয 
সং চা স্‌ 
সুন্দর নাক দেখি সামান্য নাধিক। 
সেইভাবে দেখে তারে হযে রাগাজ্মিকা 
সেইভাবে কৃষ্ণচক ডাকহ বারবার 
আপনি ঘুচিযা যাবে মনের অন্ধকার । 


মন্বহ্ম অধ্্যাঞ্জ 


গোগী-কাহিণী 


গোগীকৃষ্ণ ঝ| রাধাকৃষ্কের প্রণয়লীলাই গোড়ীয় বৈষ্ণব-পদাবলীর মুখ্য 
বিষয়। গোগী-প্রেম কি তাহা না বুঝিলে বৈষ্ণব-পদাবলীর রস সম্যক্‌ উপলব্ধি 
কর। যায় না। “রাধাকুষ্ণ-কাহিনী' বর্ণনা করিবার সময় ব্রজশোগীদের কথাও 
সেই সঙ্গে বলিয়াহ্ি। এখানে সংক্ষেপে গোপীকুষ্ণ-কাহিনীর উল্লেখ করিতেছি। 


॥ পুরাণাদিতে গোপীকাহিনী ॥ 


মহাভারতে কৃষ্ণের জন্ম ও ব্রজে বাল্যলীলার কথা ( শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত ন। 
হইলে ) পাওয়া যায় কিন্তু ব্রজগোগীদের সহিত কৃষ্ণের প্রেমলীলার কাহিনী 
নাই। অবশ্ঠ দ্রৌপদী কৃষ্ণকে “গোঁপীজনপ্রিয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 

আকৃম্ধমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো! হবি £। 
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোগীজনপ্রিয়। 
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ॥ 
-_-( সভাপর্ব, মহাভারত, বঙ্গবাসী সংস্করণ ) 
বামায়ণের একটি শ্রোকে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের উল্লেখ দেখ! যায় 
পরিগৃহ গিরিং দোর্ড্যাং বপুবিষ্ঞোবিড়ম্বয়ন্‌। 
(রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ৬৯৩২) 
ডঃ এইচ, সি, রায়চৌধুরী এই শ্লোকের মধ্যে কৃষ্ণের গোবর্ধন-ধারণের 
উল্লেখ করিয়াছেন | 

মহাভারতের খিল অংশ “হরিবংশে কৃষ্ণের ব্রজলীলার কথা স্পষ্ট করিয়! 
উল্লিধিত হইয়াছে । যেমন শকটভঙ্গ, পৃতনাবধ (বকী বা পক্ষি-দানবী বধ ), 
কালিয়দমন, হললীসক-ক্রীড়া (ব্রজগোশীদের সহিত রাত্রিতে “হল্লীসক' নৃত্য ) 
ইত্যাদি । 

এবং স কৃষ্ণো গোগীনাৎ চক্রবালৈরলংকৃতঃ | 
শারদীযু স চন্দ্রান্থ নিশাস্ছ মুমুদে শ্থী? ॥ 
-হরিবংশ 


১ ('ব্রবাল দাাছত্যের ইতিহাল”-ডঃ সুকুমার সেন )। 


গোপী কাহিনী ১৪১ 


হরিবংশে শ্রীকৃষ্ণের যাধুর্যযলীলার চেয়ে এঙ্ব্্য-লীলারই প্রাধান্য দেখা যায়। 
গোপীদের কোন নাম পাওয়া যায় না, প্রধান। গোপীর কথাও নাই। কৃষ্ণের 
সথাদের মধ্যে শ্রীদামের উল্লেখ আছে। গোবর্ধন পর্বতে ভাণ্তীর ( বটবুক্ষ ) 
গাছের কথা আছে। 
বিষ্ুপুরাণে ব্রজলীলার কাহিনী হবিবংশের অন্বরূপ। সামান্য কিছু 
নৃতন ঘটনা পাওয়া যায়। যেমন গর্গকততৃক কৃষ্ণের নামকরণ, কৃষ্ণের প্রতি 
ব্রজগোপীদের প্রেমঃ একজন অনামিকা প্রধানা গোপীর কথা প্রথম পাওয়। যায়। 
হল্লীস-নুত্যের অন্গরূপ রাস-হৃত্যের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। শ্রীধর গোস্বামী 
রাসলীল। ব। রাসনৃত্যের এইবপ সংজ্ঞা দিয়াছেন । 
“অন্যোন্ব্য তিষক্ক-হস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গারত।ং মগ্ুলীরূপেন 
ভ্রমতাৎ নৃত্য-বিনোদে। রাসে। নাম” । 
নারী ও পুরুষ পরস্পরের হস্তধাবণ করিয়া গান করিতে করিতে ও 
মগ্লীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্যানন্দ সম্ভোগ করে উহাকে “রাস 
বলা হয।” ভাগবতে শরংকালীন রামের উল্লেখ আছে, আর জয়দেবেব 
'গীতগোবিন্দে বসন্তকালীন রাসের কথ। আছে। 
কৃষ্ণের মথুরাগমনে ব্রজগোপাদের “বিরহের” সর্বপ্রথম বিষুপুবাণে উল্লেখ 
আছে। ইহাতে কৃষ্ণের এই্বর্যযলীল। ও মাধুষ্যলীল|ব বর্ণন। পাওঘ। যায়। 
ভাগবতপুরাণে ছুই একটি নৃত্তন কথা সম্িবেশিত হইযাছে। অন্যান্থ ঘটন। 
হরিবংশের মতই। নৃতন কাহিনী যেমন তণাবন্তবধ, বকাস্থরবধ, দাবাস্সি- 
পান, কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য গোপীদের কাত্যায়নী-পুজা, বস্হরণ 
ইত্যাদি। ভাগবতপুবাণের “বাস-পঞ্চাধ্যাঘ অংশে গোগী-কষ্ঃপ্রেম বিস্তারিত- 
ভাবে বর্ণনা কর। হইয়াছে । «এই পাচটি অধ্য।য কাব্য।ংশে চমৎক।র। 
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ 
স সত্যক!মোইন্ুরতাবলাগণঃ | 
সিষেব আত্মন্যবরুদ্বসৌরতঃ 
সর্বাঃ শরৎ-কাব্য-কথা-রসাশয়াঃ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৩।২৫ ) 
“এইবূপে সত্যসংকল্প শ্রীকৃষ্ণ অন্থুরক্ত! অবলাগণের সঙ্গে চক্দ্রকিরণশোভিত 
রাত্রীগুলি াপন করিয়াছিলেন । সেই রাত্রীগুলির কাহিনী লইয়া ক-স্কাব্য- 
কথা রচিত হইয়াছে । শ্রীরুষ্খ আপনাতে স্থরতকেলি-ব্যাপার রোধ করিয়া 
রাখিয়াছিলেন । 


১৪২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


তাসামাবিবভূচ্ছোরিঃ ম্ময়মানমুখাশ্ুজঃ | 
পীতাস্ববধবঃ শ্রী সাক্ষান্মথমন্মথঃ ॥ 
( শ্রীমদ ভাগবত ১০।৩২।২ ) 
_-কুঞ্ণ গোপিকাগণেব মধ্যে আবিভূত হইলেন, তিনি পীতাম্ববধ।রী, 
মাল্যবান্‌, ত।হাব মুখপন্ম ঈষৎ বিকশিত, তিনি কপে মন্মযেব মনকেও মথিত 
কবিতেছেন । 
“ভগবানপি তা রাত্রী;ঃ শাবদোত্ফুলমলিক]3 | 
বাক্ষ্য বন্তং মনশ্চক্কে যোগমাধামুপাশ্রিতঃ |” 
-_( শ্রীমদভাগবত ১০।২৯।১) 
_-“সেই শবত্কালেব বাত্রিসমূহে মলিক। ফুল বিকশিত হইয়াছে দেখিয়। 
ভগবান্‌ যোগমাবাকে আশ্রষ কবিষা গোপীশণেব সঙ্গে ক্রীডা কবিতে ইচ্ছা 
কবিলেন।” 
বিফুপুবণে কেবল গোগীরুষ্-প্রেমের উল্লেখই পাই কিন্তু ভাগবতে কৃষ্ণকে 
লাভ কবিবাব জন্য গোশীদেব কাত্যাযনী পূজা কবিতে দেখি। কৃষ্ণের 
প্রিয়তমা কোন একজন গেীব কথা পাই। কিন্তু তাহাব কোন নাম নাই। 
কৃষ্ণেব কযেক জন সখ।ব নাম প।ই- এাদাম, সবল, স্তোককৃষ, অংশ ইত্যাদি। 
বাসমণ্ডণ হইতে একজন শ্রিবতম| গোপীকে লইষ। কৃষ্ণ অণুহিত হইলে 
অন্তাগ্য গোণীদেব যে বিলাপ তাহাকে গোপী-গীত' আখ্যা দেওযা হইযাছে। 
্রীন্টীাধ নবম শতান্দে ভাগবতপুবাণ বচিত বলিষা পগ্ডিতগণ মনে কবেন। 
এখানে শ্রকৃষ্ণের মাধুবালীলা ও এশ্বধ্যলীলা ছুইই দেখ। যাষ। 
পববর্তীকালে পন্নপুবাণে' কৃষ্ণেব ব্রজলীল|কে “নিত্যলীলা” রূপে বণন। কব 
হইয।ছে। ব্রজ ব। বৃন্দাবন “ভাখধৃন্ধাবনে পবিণত হইযাছে। আবও পবের 
যুগেব 'ব্র্দবৈবস্তপুবাণে' গে।পী কৃষ্ণেব সথী বা সথাব অনেক নৃতন নাম আছে। 
ইহাতে গোপ-গোপীব পৃবতন ইতিহাসও দেওবা হইযাছে। পদ্মপুবণ রচিত 
হইবাব কালে রাণা কুষ্ণেব গ্রিষতমা বলিষা স্বীকৃত এবং ইাহাব প্রেমের 
প্রতিদন্দিনী বা প্রতিনাধিকাৰপে চক্্ধবলী প্রার্ণান্ত পাইযাছে। বিষ্ণপু গে 
গোগীপ্রেম কিছুট। আধাগ্মিক ভাববসে পবিণত হইয়াছে, কিন্তু ভাগবতে এই 
গোগীপ্রেম মনেকখানি পারমাথিক সামগ্রী হইযা উঠিষাছে। গৌভীষ বৈষ্ণবধর্ে 
এই গোপীপ্রেমই “মহাভাবে পবিণত হ্ইযাছে। ব্রত্তরগোপীরা যেভাবে কষে 
সর্বস্ব অর্পণ কবিষ! অন্রাগের পথে ভজন! করিতেন সেইভাবে রুষ্কের উপাসনা 


গোপী-কাহিনী ১৪৩ 


করিতে হুইবে,- “যথ। ব্রজগোশিকানাম্” (নারদীয়-ভঞ্জিহ্থত্রে)। শাপ্ডিল্য- 
সুত্রে বলা হইয়াছে “তভ্ভাবাৎ বল্পবীনাম্‌” (তাহার অভাব হইলে অর্থাৎ 
জ্ঞানের অভাব হইলে বল্লবী যুবতীরা ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছিল )। 


| প্রীচীন অপৌরাণিক সাহিত্যে গোগীকথা ॥ 

খ্রী্তীয় €র্থ হইতে ৮য শতান্দের মধ্যে রচিত গ্রাক্তত প্রবীর্ণ কবিতার 
সংগ্রহ হালের “গাথাসপ্শতী'তে প্রথম শোগীরুফ্রে আদিরসাপ্মক কাহিনী 
পাই । একটি শ্লোকে রাধার নাম স্পষঈটভাবে উল্লেখ কর। হইযাছে ।১ 

কৃষ্ণ-প্রিয়তমা গে!গী হিসাবে বাধার প্র।বান্তও দেখ। যাঘ। আনন্দবর্ধনের 
ধ্যযলেকেও (২৬) গোপীদের ভিতঝ রাপার প্রাধাশ্য দেখ! যায। সংস্কৃত 
“উদ্ভট” কবিতার সংগ্রহ (প্রকীণ কবিতা ) “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চঘ' ও 'সদুক্তি- 
কর্ণামৃত' গ্রভৃতিতে গে|পীরুষ্* ব। রাধা কুষ্ণের প্রেমলীলা-বিষষক বৃ কবিতা 
আছে। কবিতাগুলির বেশীর ভাগই আদিরসাম্মক। ভক্তির স্বর কোন 
কোন কবিতায পায। যায । কৃষ্ণ-প্রেমলীলাঘ বাধার এমে ক্রমে প্রারান্যও 
দেখ! দিযাছে। পন্পুরাণের আগেই অপৌবণিক সাহিত্যে কৃষ্ণের সহিত 
প্রণধলীলয রাধ। অন্যান্য গে।পিক|গণকে স্থানচ্যুত করিষ|ছিল, সংস্কৃত 
অলঙ্কাব-ণাস্ত্রের উদ্ধৃতি ও প্র।কুত-সংস্কৃতপ্রকীর্ণকবিতায তাহার শিদর্শন মিলে । 
অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্য ও আধুনিক ভারতীয সাহিত্যে বণিত 
দাঁনলীলা' ও “নৌকালীল।' কাহিনীতেও গোপীদের চেয়ে রাধ।র প্রাধান্য 
দ্রেখ। যাষ। অন্যান্য ব্রজগোীর। রাধার প্রেষের সাহায্যকার্ণী, তাহারা 
যেন সখী ঝ| দূতীর ভূমিকা লইযাছেন। জযদেবের ীতগোবিন্দে' বণিত 
বাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলায় গেপীর। সথীর স্থান লইযাছেন। বড়ুচণ্ডীদাসের 
রাধাকৃষ্জ-কাহিনীতে একজন বৃদ্ধা গোপী আছেন, তিনি রাধারুষ্ের মিলনে 
সহায়তা করিযাছেন। বৈষ্ণব-পদ[বলীতে গোপিকাগণ  রাধাক্েের 
প্রেমলীল!র সহায়, তাহারা রাধ। ব। কৃষ্ণের পক্ষ অবল্থন করিয়। প্রণয়-লীলায় 
সথীর স্থান গ্রহণ করিযাছেন। তাহাদের নিজেদের কোনো কামনা-বাসনা 
নাই, কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা নাই। রাধাকৃষ্ণেব নিত্যলীলায় 
সখীদের কাজ হইল সবসময় 'যুগলের' সেবা । চৈতন্যোত্তর পদাবলীতে -মবথী- 


১ মুহ্মাকএণ তং কণহ গোরঅং রাহছিগ্াএ অবণেস্তে।। 
এআণং বল্লবশণং অগ্লাণং ষি গোরঅং হরি ॥ (গাহাসওসজঈ ১৮৯ ) 


১৪৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সাধনার কথাই পাওয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, পৌরাণিক গোপীকৃষ্ণ বা! 
রাধাকষ্জের প্রেমলীলার পাশাপাশি একটি আদিরসাত্মক গ্রামীন গোপীক্ণ- 
প্রণয়কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই কাহিনী ছড়! বা 
গানরূপে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। উগ্র আদিরসাজ্মক এই 
প্রণয়কাহিনীটি আদিতে বহুনারীবিলাম ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা একনারী- 
বিলাসে যখন পরিণত হইতেছিল তখন প্রণয়কাহিনীটি সংস্কৃত-প্রাকৃত 
সাহিত্যের ভিতরে ধরা দেয়। এই গোপীকৃষ্ণের প্রণয়লীলার কাহিনীর ভিতরে 
একটি বিশেষ গোপীর সহিত কৃষ্ণের বিশেষ প্রেমলীলার কথা ভারতবর্ষের 
প্রাচীন প্রেমকবিতার ভিতর দিয়া প্রবাহিত ছিল। ভাগবতের ও বিষু- 
পুরাণের রাসলীলার মধ্যে তাহার সন্ধ।ন পাওয়া বায়। রাধাকুষ্ণ বা গোপীকুষ্ণ 
প্রেমসম্বলিত বনু প্রকীর্ণ কবিতায় সেই ভাবটিরই পবিচয মিলে । গ্রাক্‌- 
চৈতন্যযুগের জয়দেবের গীতগোবিন্ণ' ও বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীুষ্ঞকীর্তনে' 
আদিরসের চিহ্ন রহিঘ্না গিয়াছে । পরে চৈতন্যদেবের সাধনাঘ রাধারুষঃ 
প্রণয়কাহিনী হইতে আদিরসের ক্রেদ বিদূরিত হইযা! গেল। এবং উহা! 
বাধাকৃষ্জলীল! বা প্রেমভক্তিরসে পরিণত হইল । বৈষ্ণব-পদাবলীতে রাধারুষজের 
অপাখিব লীলারসের কথাই পাই, তবু মনে হয় মত্যচেতনা যেন একেবারে 
দূরীতৃত হয় নাই, ক্ষণে ক্ষণে মানবীয় প্রেমেব আভাস পাওয়। যাষ, আবার 
কোথাও বা মানবী রাধারই প্রতি দ্রেখ। যাষ। 


॥ গোপীপ্রেম বা গোগীভাব ॥ 


ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের শখাষ শ্রীচৈতন্তের শ্রেষ্ঠ অবদান গোগী-প্রেম 
শিক্ষা । মানবীষ সম্বন্ধের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানকে অন্তরের ভালবাস। দ্বারা 
ভজন। করিতে হইবে। ব্রজবাসিগণ যেমন পুত্রভাবে, বন্ধুভাবে ও পতিভাবে 
অন্গরাগের পথে শ্রীরষ্ণকে ভজনা করিতেন, সেইরূপ ব্রজবাপীর কোন একা 
ভাব লইয়া পরমপুরুষ ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের উপাসন| করিতে হইবে। 
রাগাত্মিক৷ ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিগণে। 
তার অনুগত ভক্তির রাগান্ছগ নামে ॥ 
( চঃ চঃ মধ্য ২২শ পরিচ্ছেদ) 
রাগানুগ! মার্গে তারে ভজে যেই জন। 
সেই জন পায় ত্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥ (টঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদী 


গোপী-কাহিনী ১৪৫ 


শ্ীচেতন্ত ভগবানের মাধুর্যযলীলার উপাসক, তিনি ব্রজবধূগণের “কান্তাভাব' 
অবলম্বন করিযা শ্রীরুষ্ণের উপাসন। করিতেন। 


“রম্যা কাচিৎ্ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেন য। কল্পিতা)” 
_শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবততী | 


পরোঢ়া ব। অনুচ। ব্রজগোপিকাগণ শকুষ্কে পতিভাবে দেখিতেন | তাহারা 
শ্রীকৃঞ্ধে পর্বস্ব সমর্পণ-করতঃ কামনা-বাসন! ত্যাগ করিষ! অস্করেব প্রেম নিবেদন 
করিযাছেন। ভাগবতের একটি শ্লোকে দেখি গোপিকাগণ শ্রাক্ষকে, 
বলিতেছেন-" 

পতিস্তান্বযভ্রাত-বান্ধবানতিবিলংঘ্য তেইস্তযচ্যুত|গতাঃ | 
গতিবিদন্তবোদগীতমোভিত|£ কিতব ঘোষিতঃ কন্ত্যজেপিশি ॥ 
( শ্রমদভাগবতে ১০।৩১১৬ ) 

_দহে অচ্যুত, আমব। পতি, পুত্র» ভাই, বন্ধু পরিত)[গ করিমা তোমাৰ 
নিকট আগমন করিবাছি, তুমি আমাদিগের আগমনা্প্রা় জ্ঞাত আছ। 
তোমার উচ্চ সঙ্গীতে আমব। মুগ্ধ । হে শঠ, যে সকল নাবী শিশিযোগে স্ব 
আগতা, ত।হ|দিগকে কে পরিত্যাগ করে ।” 

গোপীবা নিজেদের কোনে। সথখ-কামন। লইব। শ্রীকঞ্েব সহিত মিলিত ভন 
নাই। গোপিকারা শ্রীরুষে অহেতুকী প্রেম নিবেদন করিঘাছেন। কেননা, 
“প্রেষ্টো ভবান্‌ তগভতাং কিল বন্ধুবাস্ম।+--( ভুমি সকল লোকের পবম গ্ডিম 
বন্ধু, আত্মান্বরূপ )। শ্রীকৃষ্ণ গোপিকাদের নিরুপ।ণি প্রেমাস্পদ । তই গোপীরা 
একফ্চজকে বলিষাছেন--“আমরা কোনও কামনা-ব|সনা লঃব| তোম।ব নিকট 
আমি নাই। তোমাকে একান্তে ভালবাসি, তোম। অপেক্। আব আমাদের 
কিছু প্রিষ নাই, তাই জাতিকুলম|নে জলাগ্ুলি দিধ| ছুটিব। আসির|ছি |” 
ব্রজগোপীদের মত ভগবানে | শ্রীকৃষ্ণ ) পরমপ্রেমরূপা ভক্তি নিবেদন করিতে 
হইবে। এই প্রেমভক্তি হৃদয়ে জাগরূক রাখাই পরম পুরুষার্থ । ইহাউ গেপী- 
প্রেমের মূলসুত্র, গোপী-প্রেম কিন্ত প্রাকৃত কাম নহে, তবে প্রাকৃত কামেব মত 
করিয়া বর্ণনা করিতে হইয়াছে । “গৌতমীযতন্ত্রে” বল। হইযাছে (ভক্ি 
রসাম্ৃতসিন্ধুতে উদ্ধত )-- 


১ শ্রীমদ্ভাগবতে ১০।২৯।৩২ 
১৩ 


১৪৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিতোর পশ্চাৎপট ও উত্স 


গ্রেমেব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্‌। 
ইত্যুদ্ধবাদয়োইপ্যেতং বাসথস্তি ভগবতপ্রিয়াঃ ॥ 
( চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ ) 
__ব্রজঙ্বন্দরীগণের প্রেমই কামনাষে বিখ্যাত বলিয়া উদ্ধবাদি ভগবদ্ূভক্ত- 
সকল সেই প্রেম লাভ করিতে অভিলাষ করিষা থাকেন 1” কবিরাজ গোস্বামীও 
'বলিয়াছেন-- 
গোপীগণের প্রেম অধিরূঢ ভাব নাম। 
বিশুদ্ধ শির্ল প্রেম কভু নহে কাম ॥ 
ক।মগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম । 
নির্মল উজ্জল শুদ্ধ যেন দ্ধ হেম ॥ 
€( চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ ভগবদ্গীতাব বলিযাছেন। 
_-সবধশ্মান্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণ ব্রজ' ॥ 
_-শ্ীমদ্ভগবদগীতা, ১৮৬৬ 
“সর্বধর্স ত্যাগ করিষ। কেবল আমাকেই আশ্রয় কর? । 
-_-“মন্সনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মং নমন্কুরু 1” 
__ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ১৮।৬৫ 
(একমাত্র আমাতে মন সমর্পণ কর, আমাকেই ভজন! কর, আমার জন্যই 
যাগ কর, আমাকেই নমস্কার কর )। 
--কিশ্রন্তেবাধিকার্তে মা ফলেষু কদাচন 1, 
_-( শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা! ২1৪৭ ) 
€ কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার কদাচ নহে )?। 
গীতার এই নিষকাম আদর্শ অবলম্বন করিয়া গোপীগণ কৃষ্খম্থখের জন্যই 
শ্রীকষ্ণের সহিত মিলিত হইযাছেন | 
'ব্রজের গোপিকাগণ গীতার জঙ্গম প্রতিমা” | ব্রজস্থন্দবীর।ই এই নিষ্কাম 
অহেতৃকী প্রেমের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। এই গোগীভাব লইয়া শ্রীকুষণে 
প্রেমভক্তি নিবেদন করিতে হইবে । 
“অকৈতব কষ্ণপ্রেম বেন জাম্বনদ হেম ও 
সেই প্রেম নুলোকে ন। হয়।” (চৈ: চঃ ২২) 


গোপী-কাহিনী ১৪৭ 


গোপীগণের মহিমা স্বয়ং হারও বলিয়াছেন (শ্রীমদ্ভাগবত ১০৩২২২)। 
ন্দাবনের গোম্বামীদের অন্ঠসরণ করিয! কবিরাজ গোস্বামী তাহার 
শ্রীচৈতন্চরিতামূতে বলিষাছেন-_ 


গোপীগণের প্রেম অধিকটভাব নাম । 
বিশুদ্ধ নির্মল প্রেম কহু নহে কাম ॥ 
কাম প্রেম দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ | 
লৌহ আর হেম ফৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥ 
কৃষ্টোন্দ্রধ-প্রীতি ইচ্ছ। ধবে প্রেম নাম । 
আম্মেন্দ্রপ্রীতি ইচ্ছ। ত|রে বলি কাম ॥ 
কামেব তাংপয নিজসন্তোগ কেবল । 
কৃষ্ণম্খ-তাখ্পয হয প্রেম ত প্রবল ॥ 
( চৈঃ চঃ আদিলীল। ৪র্থ পবিচ্ছেদ ) 


চৈতন্যে।ত্বব পরসাহিত্যে এই গোপীপ্রেমেব বিশদ ব্যাখ্য। রহিয়াছে । 
শ্রীচৈতন্ত “গোপীভাব' বা রাবাভাব অবলম্বন করিয়। ভগবান্‌ কৃষ্ণের উপাসন। 
কারয়াছেন। বেঞ্বের শিক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্ত ঘে আটটি সংস্কত শ্লোক 
(শিক্ষাষ্ ক ) লিখিযাছেন তাহাতে এই ভাবটি অংছে। খোগীর অন্থগভাবে 
শ্রীকৃষে নিরুপাখি প্রেম সমর্পণ করিতে হইবে, ফল|কাংক্ষ। ন। করিয়। শ্রীকৃষ্ণের 
সেব। করিতে হইবে । এই প্রেমভক্তির বলে বৈষ্ণবভক্ত গোপীদেহ লাভ করেন । 


রাধাতত্্ব 


গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মে ও দর্শনে শ্রীরাধ| প্রথম হইতেই ককিষথম্য়ী', “মহাভাব- 
স্বরূপ্পিী? ৷ বৈষ্ণব ধর্মমত ৪ দর্শন এবং বাখকৃষ্ণচকাহিনী বা গোপীকুষ্ণক[হিনী 
ও গোপীপ্রেম লইয়া আমর! যে সমস্ত আলোঁচন। কবিলাম তাহাতে দেখিতে 
পাই যে খ্রীষ্রীয় দ্বাদশ শতাব্দে জয়দেব-গোষ্ঠীর রচনাসমূহে তত্বাশ্রিতভাবে শ্রীরাধ। 
ধর্মের সহিত ঈষৎ মিশ্রিত হইযাঁ পডিঘাছেন | তাহ|ব পন ক্রমে ক্রমে বিকাশ 
লাভ করিষা বাধাতত্বট শ্রীচৈতন্তের ভক্তিভাবের আদর্শে ৪ বুন্দাবনের 
গোস্বামীদের রসশাস্ত্রে ও দর্শনশাস্ত্রে পূর্ণ বিকশিত হইয়। উিয়াছে 4 কিন্তু 
কাব্যাদিতে শ্রীবাধার কথ। বহু পূর্ব হইতেই মিলিতেছে। আগেই দেখিয়াছি 
আদিরসাম্মক সাহিত্যের মধ্য দিষাই শ্রীরাধ। ধর্মমতের মধ্যে প্রবেশ লাভ 


১৪৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


করিয়াছেন এবং বাঙ্গালার নববৈষ্কবধর্মের মাধুযলীলার আদর্শে নব নব 
মাধুর্ধ্যে ও সৌন্দর্যে বিভূষিত হইয় পূর্ণরসময়ী হইয়া উঠিলেন। 
রাধাতত্বের ক্রমবিকাশের ধারা আলোচনা করিবার ঘময মনে রাখিতে 
হইবে “রাধা নামটির সাক্ষাৎ কোন সময় হইতে মিলিতেছে। মহাভারতের 
পরিশিষ্ট অংশ খিল হরিবংশে কৃষ্ণের ব্রজলীল[ার কথ! আছে। রুষ্ণগোপীপ্রেম- 
লীলার কথা আছে। রাসলীলার অনুরূপ “হলীসকক্রীড়া'র কথা আছে কিন্ত 
কোনো গোপীর নাম নাই বা একজন প্রাধানা গোপীও নাই। প্রাচীন 
পুর/ণগুলির অন্যতম বিষুপুর[ণে কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোগীদের প্রেমের উল্লেখ 
আছে আর একজন প্রধান গোগীর উল্লেখ পাইতেছি 1 কিন্তু কোনো নাম 
পাওয। যায় ন।। শ্রীকু্ণ “হল্লীসকনৃত্য” হইতে একজন প্রধনা গোগীকে লইয়া 
বাহিরে আসিলে অন্ত] গে/পীর! তাহাদের অনুসন্ধান কবিতে করিতে কৃষ্ণ ও 
গোপীটির পদ্রচিহ্ন দেখিনা বলিলেন-_ 
অত্রোপবিশ্ত স। তেন কাপি পুশ্পৈরলংকৃত।। 
অন্তজন্মনি সবা।ত্ব। বিষ্ুবভ্যচিতে। যঘ। ॥ 
( বিষুপুরাণ ০।১৩1৩৪ ) 
_-এিই স্থানে উপবেশন করিবা সেই রমণী কৃষ্ণ কতৃক পুম্পেব দ্বাবা 
অলংকৃত হইযাছে যাহার দ্বার। অগ্ওন্মে সর্বাত্মা বিঝু “অভ্যচিত' হইয়াছে ।' 
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভাগবতপুরাণকে ভিত্তি করিঘাই গড়িষ। উঠিযাছে। 
ভাগবতেব “রাসলখলার" বর্ণন।ন দেখি শকঞ্চ রাসমণ্ডল হইতে একজন গোগীকে 
লইয়। অন্তহিত হইয|/ছিলেন। গেগীগণ অন্বেষণ করিতে করিতে কোন্‌ 
কুপ্ধের বহিদেশে কৃষ্ণ ও সেই কষ্ণপ্রিবতম1 গোপীর পদচিহ্‌ দেখিব' বলিলেন-_" 
অনযাবাধিতে! নৃনৎ ৬গবান্‌ হরিরীম্বরঃ | 
যন্নো বিহাধ গোবিন্দঃ গ্রীতো যামানবদ্রহঃ ॥ 
( শ্রীমদভাগবতে ১০1৩০।২৮) 
_ছিহার দ্বার (সেই গো কতৃক ) নিশ্চযই ভগবান্‌ হরি “আরাখিত 
হইয়াছেন, যার ফলে গোবিন্দ আমাদিগকে ( গোপীদিগকে ) পরিত্য 'শ করিষ। 
প্রীত হইয়। ইহাকে এই নিজন স্থানে আনয়ন করিয়াছেন |” এই শোকের মধ্যে 
স্পষ্ট করিয়া “রাধা নামটির উল্লেখ নাই। বিষ্ুপুরাণের "অভ্যচিতঃ শব্দের 
স্থানে ভাগবতপুরাণে পাইতেছি “অনয়ারাধিতঃ' । এখানে অনয়া আরাধিতঃ 
বা অনয়া রাধিতঃ ছুই রকম ব্যাখ্যাই হইতে পারে । শ্রীধর স্বামী এই স্লোকের 


গোপী-কাহিনী ১৪৪ 


টীকায় কোনো কথাই বলেন নাই । কিন্তু গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্মের শাস্কারগণ 
ঠাগবতের এই শ্লোকের মধ্যেই রাধাকে আবিষ্কার করিয়াছেন । সনাতন 
গোম্বামী ভাগবতের ৈষ্ণব-তোষিণী' টাকায় বলিযাছেন--“অনয়ৈব 
আরাধ্িতঃ আরাধা বশীরুতঃ ন ভু অন্মাভিঃ। রাধয়তি আয়াধয়ৃতি 
ইতি বাধেতি নামকরণঞ্চ দশিতম্‌।” বিশ্বনাথ চক্রবর্তাঁ বলেন-__“নূনং হরিরয়ং 
বাধিত? | রাধাম্‌ ইতঃ প্রাপ্তঃ ইত্যার্দি।» ভাঁগবতকার রাধাঁনামের আভাস 
দিলেন, স্পষ্ট করিয়! কিছু বলিলেন না । টীকাকারগণ এইস্থানেহ বাঁধাকে স্পষ্ট 
করিয়া উল্লেখ করিলেন । বিশ্বনাথ চক্রবততাঁ বলেন_-'গোপিকাগণ পদচিহ্ের 
দ্বারাই বাধাকে চিনিতে পারিযাছিলেন কিন্ত রুষ্ঃপ্রিষতম। রাধাব সৌভাগ্য 
ব্যপ্িত কবিবাব জন্যই নামটি প্রকাশ করেন নাই ॥ এখানে বাপ*র নামটিব 
স্পষ্ট উল্লেখ পাইলে অনেক সমস্য। সহজ হইয| উঠিত। 
পদ্মপুরাণের বহুশ্বোকে রাধার বা রাধিকার নাম স্পষ্ট করিয়া পাওযা যাষ। 
কপ গোশ্বামী তাহাঁব “উজ্জ্লনীলমণি' গ্রন্থে এবং কবিবাজ গোস্বামী তাহাৰ 
শ্রীচৈতন্তচবিতামূতে পন্পপুবাণ হইতে রাধার উল্লেখসহ বহু শ্নোক উদ্ধৃতি 
ভিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন । 
যথ। বাণ। প্রিব। বিষ্যোন্ত্ত।2 কুগ্ং প্রি তথ।। 
সর্বগোপীযু সৈবেকা বিঝ্ণোরত্যন্তবল্লভ| ॥৮২ ( পন্মপুবাণ ) 
পন্পপুরাণে বধাব জঙ্মবন্তান্তও প্রদন্ত হইশাছে। “ভাদ্রমাসে শুরুপক্ষে 
অষ্টমী তিখিতে নুষভান্তন যজ্ঞভমিতে দিখাভাগে এই বাধিক। জাতা হইয়।ছিল 1 
ভাদ্রম।সি সিতে পক্ষে অষ্টর্মী-সংজ্ঞকে তিথো । 
বুষভানোধজুঞভূমৌ জাতা সা রাবিকা দিবা ॥ ( পন্মপুরাঁণ ৪০1১ 
এখানে বাবাকে কৃষ্ণের আছ্য। প্রতি ও কুষ্ণবল্পভ1 বল। হইয়াছে, ছুর্গ|দি- 
দেবীগণ রাধিকার কলা অংশ, এই রাধিকার পদরজ:স্পর্শ হইতেই কোটি 
বিষণ জন্মগ্রহণ করে। রাপিকার এই রূপ কিন্তু পরবর্তী কাপে প্রাপ্ত রূপ 
বলিষ। মনে হয় । 
ব্রক্ষবৈবর্তপুরাণে বাখাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বেশ ঘটা করিঘ। বর্ণনা করা 
হইয়াছে। এখানে বাধাকে কৃষ্ণের পরিণীতা স্ত্রীরূপে বর্ণনা! কর। হইবাছে 


১ তু কৃষ্ণবা্থাপৃর্তিক্ঈপ করে আরাধনে। 
অতএব রাঁধিক1 নাম পুরাণে বাখানে ॥| (চৈ চঃ আদি রর্থ পরিচ্ছেদ ) 
২ চৈং চঃ আদিলীল! ৪র্থ পরিচ্ছেদে উদ্ধত। 


১৫০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যেব পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


দেখা যায়। “রাধা শব্ধেব যে বুত্পত্তি দেওয। হইযাছে নারদপ-্চবাত্রে 
তদন্রূপ ব্যাখ্য। মিলিযাছে। 
বা'শব্োচ্চাবণাদ ভক্তে। ভক্তি” মুক্তিঞ্চবাতি সঃ । 
ধা”শব্চ্চিবনেনৈব পাবত্যেব হবে £ পদম্‌॥ 
(ব্রদ্মবৈবর্ত প্রকৃতি খণ্ড ৪৮1৪০ ) 
বগ গোস্বামী তাহাব “উজ্জবলনীল্ম্ণি ব শ্রিবপ।প্রকবণে -বলিযাছেন যে, 
গেপালোত্তবতাপিনী' নামক উপনিষদে ধিনি গান্ব্বানামে বিশ্রুত।, খব- 
পবিশিষ্টে সেই বাধা মাববেব সহত উদিত । 
গোপালো।গব তাপগ্তা যদগাধার্বেতি বিশতা 
বাণেত্যক্পবিশিগ্ছে চ মাধবেন সহে।দিতা | 
॥ উজ্জলনীলমণি, শ্রাবাধ।প্রকবণ ৯) 
হুল[দিনী নে মহাশগ ঘিনি অর্বশাক্তববীযসী সেহ বাণ। হইলেন 
তৎ্সা বঙাবৰপ|, ওন্ত্রে এহ কখাহ প্রতষ্ঠিত ভইব|ছে । ১» জীবগোম্বামা ও কুষ্াস 
কধিবাজ প্ৃহদশৌতমীযতন্ত্র হহতে৭ বাধ! জন্বর্থে একটি গ্জেক উদ্ধাব 
কবিবাছেন। আনন্দধাখিনী পবমদেবত। বাপিক। রৃষ্ণস্বৰপ1। ইনিহ শিখিলগ্র 
বিশ্বকাস্তি ও দিব্যরূপা সম্মেহিণী | 
দেবী কৃষ্ণমযা প্রে। বাধিক। পবদেখতা । 
সবশম্মীমযাঁ সবকান্তি* সম্মোহনী পব।॥ (বুহদূগৌতমীঘৃতন্ত্ে) 
( চৈ* চ£ আদি তথ পবিচ্ছেদে উদ্ধত ) 
ভীব শোন্বামী ও বিশ্বন[খ চক্রবতী “এক্ষলণহিতা ব টাকাষ ঞকৃপবিশিষ্টেব 
এই শ্লোকাধ উদ্ধত কবিযাছেন 
ধোধযা মাধবে| দেবো! মাধবেনৈব বাধিক। 
তন্বকপে শ্রীব।খ|ব পূণবিঞ্াশ বুন্দাবনেব গোক্ামাদেব শাক্্গন্থে। কিন্ত 
কষ্ণ-প্রেষলীলাষ ব111ব শ্রে্ত্ব শোস্বামীদেব পূধেই সাহিতাা দিতে পাওষা বাষ। 
কোন কোন গ্রন্থে বাাকে বৃষ্ণেব বযোজ্যেষ্ট! বলিযা বর্ণনা কবা হইযাছে। 
জযদেবেব গীত-গোধিন্দেৰ “মধৈর্মেছুবম্ত ইত্য।দি প্রথম শ্বোকে ও কেশব 
সেনেব “আহতাগ্* ইত্যাদিতে ত।ব প্রতিধ্বনি শোনা যাষ। 


গর পা 


১ হলাদিনী ঘা মহাশাক্তঃ সক ক্রবরীয়সী | 
তৎসাধভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিঠিতা ॥ (উঃ মঃ শ্রীরা ধা-প্রঃ ৬) 
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॥ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রাধার উল্লেখ ॥ 

রাধাকুষ্ণকাহিনী আলোচনা করিব|র সময় আমরা দেখিয়াছি যে প্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যেই প্রথম রাধার স্পঈ উল্লেখ রহিবাছে। প্রাকৃত শ্লোক- 
সংগ্রহ, হালের "গাহাসত্তসঈ' তে কৃষ্ণের ব্রজলীল।-বিষয়ক কয়েকটি কবিতা 
বা গাঁথা আছে । একটি কবিতা স্পষ্ট করিয়। রাধার উল্লেখ দেখা যাষ। 

মুহম[রুএণ তং কণহ গোবজং রাহিঅ|এ অবণেজে। | 
এআ।ণং বল্পবাণং অগ্াণবি গোরম” হবরসি ॥ (গাভা ১৮৯) 

_হে কৃষ্ণ তুমি মুখমারুতের (মুখের বাতাস) দ্বার। রাধিকার (মুখলগ্ন ) 
গোর (গরুর খুর হইতে উখিত ধুলিকণ| ) অপনযন কবির। এই বল্পবীগণেব 
( ব্রজগোপীদের ) ও অন্যান্য বমণীদের9 গৌরব হরণ করিতেছ । এই গাথাটির 
মব্যে কেবল যে রাধিক[র নামই স্পষ্ট করির। পা€খ। গেল তাহাই নহে, কুঁষ» 
গেপী প্রেষলীলাষ রাধার প্রাধান্তও প্রতিষ্ঠিত শইয়ছে দেখ। গেল। এই 
আঁদরসান্স- রাপ।খঁফের প্রেমলীলাজ কেন অতিরিক্ত তত্ব আছে বলিয়। মনে 
হম ন। অর্থাৎ সাহিত্যের আদিরস ছ]ড়া আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ । ড্রগ্র 
দেহাশ্রিত গোপী-কৃষ্ণ ব। বানু প্রেষক।হিনীকে সাহিত্যে বূপ।ধযিত কর। 
হইযাঞ্ে। প্রাকত সংকলণটি শ্বীষ্থীঘ চতুর্থ শতা *উতে শই্টম শতান্দের মধ্যে 
রচিত হইব থাকিবে । তাহ হইলে ইহা খল। যার থে রাবাকৃষ্চের প্রেমকাহিনা 
্ী্ীব চতুর্থপঞ্চম শতান্দেই স|হিতে)র বিষখীুত হইঘাছিল। 

্বষ্্ীব অষ্টম এতাব্দে রচিত ভট্টনারাধণের বেণীসংহার নাটকের নান্দী- 
শোকে যমুনাতীরে রাসক্রাড়ার সমঘে কেলিকুপিত। ও অশ্রকলুষ। রাধ! 'এবং 
তাহার উদ্দেশে কের অনুননের উল্লেশ বহিঘাছে । এখানে রাধ।-কৃষ্ণকে 
দেবতারূপে স্ততি করা হইলেও রাধার মধ্যে তদতিরিন্ কোন তত্ব নাই । 

নবম শতান্বে রচিত আনন্পবর্ধনের ধন্যালেোক গ্রস্থে রাধা-কৃ্ সম্বন্ধ 
একটি প্রাচীন স্সেরক উদ্ধৃত দেখি । লোকটি তাহ!র পৃবে রচিত | ইহাতে 
প্রবাসী কৃষ্ণ বুন্দাবন হইতে প্রত্যাগত কোন সথাকে রাপা ও গে।গীগণের কুশল 
প্রন করিতেছেন । 

্ীস্বীর সপ্চম-অষ্টম শতান্দ হইতে রাধা কৃষ্ণ ব। গোগীকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনীকে 
উপজীব্য করির। বু সংস্কৃত-প্রারত প্রকীর্ণ শ্লেরক রচিত হইঘাছে । 'কবান্দ্রবচন- 
সমুচ্চয়', “সছুক্তিকর্ণমৃত', “প্র/্কুত-পৈঙ্গল' প্রর্ৃতি সংগ্রহ-পুস্তকে এই ধরণের 
অনেক কবিতার সন্ধান পাওয়া যার । কবির! বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়াই যে বাধা 


১৫২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কৃষ্ণের প্রেষলীল! বর্ণন! করিয়াছেন তাহা নহে রাধাকুষ্চ-প্রেমকাহিনী কবিদের 
নিকট অতি প্রিয় ছিল বলিয়াই এত অজন্র কবিতা রচিত হইয়াছে । তাহাদের 
রচিত বহু মানবীয় প্রেমের কবিতাও পাইতেছি ! মনে হয় অনেকে কাব্যের 
বিষয়বস্ত হিসাবে রাপাকষ্ণ-প্রেমকাহিনী গ্রহণ করিষ|ছেন। এইভাবে কবিরা 
লক্ষী-নারায ও শিবপাধতীকে লইয়াও আদিরসাত্মক কবিতা রচনা 
করিয়াছেন । বাধাকৃষ্-ধিষয়ক এই সমন্ত বিক্ষিপ্ত পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 
লীলাভাবনার কচি সাক্ষাৎ মেলে । এই সমপ্ত কবিতায় একটি বিষয় স্পষ্ট 
হইয়। উঠিয়াছে যে বধ! “দেবী পবাষে উন্নীত হইয়াছেন এবং লক্ষী প্রেম 
হইতে বাধা প্রেম শ্রীকৃষ্ণের নিকট অধিকতর অভীপ্দিত হইয়।৷ উঠিয়াছে । 

্রী্ীয় দ্বাদশ শতান্দে লক্ষ্ণসেনের সভাকবি জয়দেব র।ধাকৃষ্ণ-প্রেমলীল। 
অবলগ্বন করিষা একটি পূর্ণাঙ্গ কাবা রচনা কবিলেন। জবদ্বের 'গীতগে। বিন্ব' 
কাব্যে বাধাকুষ্ল!লারস ও ক।ব্যরস ছুইটি একসঙ্গে বিজড়িত হইয়! আছে। 
কাবোর ফলশ্রুতি স্ধদ্ধে কবি সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন বলিধ| মনে হয়-_“যদি 
হরিম্মরণে সরষ” মনত এবং দি খি্লাসকলাস্ত্র কৃতহলম্*_-উক্ভিটি সেই কথ|ই 
মনে করাইয়। দের । জযদেবের কাোই শ্ররুষ্ের মাধুরালীলার স্পষ্ট উদ্দেখ 
দেখা গেল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধুরবসের সুচনা জয়দেব হইতেই । জয়দেব 
শ্রীকৃষ্ণের এ্বরযালীলার চেয়ে মধুধ্য-লীলান উপরই জের দিয়াছেন। গীত- 
গোবিন্দে' বাধাকুঞলীল! ঈষৎ তত্বাশ্রিত হইতে দেখা যার । কেখল জয়দেবের 
কাবোই পয়, জ়দেবের ঘুগে রাপা কুঘ্-প্রেমলীল। সম্পকীঘ যে প্রকীর্ণ কবিতাগুলি 
লেখ৷ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেও মধুবরসেব আভাদ পাওয়া যাষ। শ্রাচৈতন্য 
রুষ্ণ-বিরহদশায় জর়দেবের পদ শ্রবণ করিয়। কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইতেন। তাহার 
অন্থমোদনের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিকট জয়দেব “গোস্বামী” পদবীতে উন্নীত 
হইলেন এখং তাহার কাব্য “গীতগোবিন্দ” মন্যতম বৈষ্ঞবশান্ত্র বলিয়। পরিগণিত 
হইল। ভক্তিভাব বা অধ্যাত্মরস কাব্যের সমস্ত অংশে তেমন গভীরভাবে 
ফুটিয়। উঠে নাই । কবি জয়দেবকে মনে- প্রাণ বৈষ্ণব বলিয়াও পান্ণা করা 
শক্ত । 

শ্রীচৈতন্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে গিয়া 'ব্র্ম-মংহিতা” ও শ্রীকুষ্চকর্ণামৃত' নামে 
দুইথানি ভক্তিভাবের গ্রন্থ আগ্রহের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনেন। লীলাশুক 
বিশ্বমঙ্গলের “কর্ণামৃত' (্রীকৃষ্চকর্ণামৃত) গ্রন্থখাঁনি অধ্যাজ্মরসে ভরপূর । গ্রন্থথানি 
জয়দেবের সময়ে বা তাহার কিছু পরে দক্ষিণদেশে রচিত হইয়া থাকিবে । 
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কর্ণামৃত পড়িলে মনে হয় কবি মনেপ্রাণে বৈষ্ণব ছিলেন, সেই টৈষ্ণবদৃষ্টিতে 
লীলাগ্রসার ও লীলা-আস্বাদনের জন্যই তিনি এই কাব্য রচন! করিয়াছিলেন । 
এইজন্বাই চৈতগ্যদেব গ্রন্থখানিকে এত সমাদর করিতেন। শ্রচৈতন্তের 
'াধাভাবের' সাধন! পরিপূর্ণতা লাভ করে তাহার দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর 
হইতে । গোদাবরীতীরে বাঘ রামানন্দের সহিত 'রাঁধাভাবের” নিগৃচতৰ 
সম্পর্কে তাহার আলোচনা হইয়াছিল । ইহাতেই বোঝ যায় ঘে দক্ষিণদেশে 
“রাগান্থগা” সাধন! পূব হইতেই প্রচলিত ছিল। দক্ষিণদেশের অ।লোধার বৈষ্ণবগণ 
'মন্ররাগের পথে বিষ বা কৃষ্ণের ভজন। করিতেন । সেখানক।র ব্রাহ্মণ বৈষ্ছবগণও 
শ্ীকষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ ভক্তিভাবে পাঠ করিতেন । এই গ্রন্থের দুইটি গ্লোকে বাধার 
স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যয়। ক্পোক ছুইটি পুর্পেই উদ্ধৃত হইয়াছে । 

«৯ গ্রন্থের মণ্যে মধুররসাশ্রিত অ|রও যে সমন্ত কবিত। আছে তাহাদের 
*ক্ষ্যও রাধ।| বাপকৃষশ্রেমের তত্ব এই গ্রন্থথানিতে চমৎকারভাবে ফুটিয়। 
উঠিযছে। গ্রন্থখানির মপ্য একটি ]বষষ লক্ষ্য করিবার মতে। এই যে ব্ব।পাতন্ব 
% লক্্মাতত্বের ম্যে কোন গার্থক্য দেখ| যান না। রাধ|কে লষ্টঘ|। বৈধবপর্মের 
প্রসাব হইতে আরভ্ত করিযাছে, পরে তৌড়াস বৈধবপর্ষে তত্বভিস|বে বাধার 
পূর্ণ প্রতিষ্ঠ। ভয় বন্দ/বনের গোম্বামীদের রচনায। 

মধুররসের আশ্রষে বাধ। বৈষ্ণবপর্মে প্রবেশ লাভ করাব পর পক্মার সহিত 
যুক্ত হইয়। প্রকাশিত হইলেন । বৈকুগেব খিষুুর শক্তি ঝ। স্ত্রী ব। লক্্সাদেবী এ 
রাধা অনেক ক্ষেত্রে এক হইয়! গিয়াছেন এবং উভযেই কিষবল্প5। ৷ হ্রুমে ত্রমে 
বাধাপ্রেন বিষুণ ও কৃষ্ণের নিকট লক্ষ্ীপ্রেম হইতে অধিকতর স্পৃহনীর হৃইয়। 
উঠিল। লক্ষ্মী, শ্রী, রম। প্রভৃতির প্রেম হইতে গোপীপ্রেন যে শ্রেষ্ঠ তাহার 
আভাস ডাগবতাদি পুরাণের মধ্যে পাওয। যায়। সংস্কৃত প্রকার্ণ কবিতায় 
তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।৯ গীতগোবিন্দে ও “কুষ্ণতকর্ণামৃতে” বিষুশক্তিরূপ। 
লক্ষী ও কৃষ্ণশক্তিরূপা রাঁধ। যেন এক হইয| গিয়/ছেন। চতুর্দশ এতান্দে রচিত 
প্রা্কত-পৈঙ্জলের” একটি আধার দেখা যায় কুষ্ণপ্রিয়া বাধ! দেবতাসমাঁজে 
সম্মানের আসন পাইযাঁছেন। এখানে লক্ষ্মী, গৌরী, মহ|মায়। প্রভৃতি দেবীর 
সঙ্গে “রাঈ” অর্থাৎ রাধিকারও উল্লেখ আছে । 


১ “রাধাং সংস্মবত্তঃ শ্রিয়ং রময়তঃ খেদে| হরেঃ পাতু বহ।” 
(ক্যচিৎ_সদ্ুভিকর্ণাম্ত, ১/৬১।৪ ) 


১৫৪ বৈষ্ণব-পদ্দাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উৎস 


“লচ্ছী বিদ্ধি বুদ্ধী লজ্জা বিজ্ঞা কৃখম। অ দেঈ। 
গোবা বাঈ চুঘা ছাঁআ কন্তা মহ মাঈ ॥৮৯ 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ে শ্রীরুষ্ণেব মাধুষলালাৰ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায বিষণুশক্তি 
বা কৃষ্ণশক্তি হিসাবে বাধা লক্গমীকে স্থানচ্যুত কবিধাছে, আব কোন দিন 
উভষেৰ মিলন হয নাই । গোডাতে অবশ্য প্রাচান লক্ষমীবাদকে আশ্রয় 
কবিরা বাপাবাদ বিক।শ ল/ভ কবিষাছিল। বিদ্।পগঁতি ও বড়ণ্তীদাসেব 
প্রাদেশিক সাহিত্যে (শব্য ভাবতাখ আনশাষ।) বাণ। রব মধুববসাশ্রিত 
(প্রমলীন।ব স্ফুব্ণ দেখা! যাব । মালাধব বন্থব এবৃঞ্চ পিভখে সবল উক্তিতাব 
ফুটিয। উঠি|ছে। আচৈতণন্যেব যুগেই বাধাব।পকে অবণস্থন কবিষ। বৈষ্থববর্মে 
কৃষ্ণখক্তি হিসাধে বাধাৰ পৃণবিকাশ হয। বুন্দাণনের গোস্ব।মীদেব মননে ও 
চিন্তায বাধাতত্ব পৃণমধ্য|দায বিকশিত হইব| উঠে। শ্রচৈতন্তেব সাধন।৪ ছিল 
বাখ। ৬াবেব স।ধনা, “আমাব ববাঙাবেল গে।বহবি ১ অখবা মামাব গৌবভাবেৰ 
বাধাবাণী' । কপ পোস্বামী তাহাব “উজ্ৎ। শালম।ণ'তে মধুব বা উজ্জলবসেব 
মাধ্যমে বাধাকে 'পৃণবসমী' “মখ1ঙ[ব-স্বজাপন।, বলিখ। ব্াখ্য। কবিখাছেন। 
তীব গোক্বামা তাহাব বিএসশাভে' বাখাধাদেখ দাশনিক ব্যখ্য। দিযাছেন। 
এতছুভষকে অগ্রসবণ কবিয়। কবিবাজ গোস্বামী তাহব শ্রীচৈতন্তচবিতা মুতে 
বাধাঁবাদেব চমৎকার ব্যাখ)। দিযাছেন। জীব গোস্বামী ৬খবতপুবাণকেই 
বাধকুষ-৩ত্তেব সবশ্রেষ্ট প্রম।ণ বণিব। ধবিয়া লহথ|ছেন । সেইভন্য ব্রহ্গস্থত্রে 
আব ভাষ্য বচন কবেন নাহ । কেনন। ভাগখতই ব্রদ্ষস্ত্রেব সবঞ্রেষ্ট ভাষ্য । 
পববতাঁক।লে ব্ণদেব খিছ্চাতৃষণ বুন্ধীবনেব গোস্বামীদেব অন্টসবণ কবিব। 
গৌডীষ খৈষ্ণবমতান্ঠয।যী রৃষ্ণতত্ব ও কৃষ্ণশ্তিকপে বাধাতবেব বিশ্লেষণ কথেন 
এবং সেই উদ্দেশ্টেই 'গোবিন্দভাষ্য' নামে ব্রদ্ধস্থএেব একটি “শষ্য ৪ বচন। 
কবেন। 

বুন্দাবনের খোম্বামীদেব পদাণ্ক অন্নুসবণ কবিষা কৃষ্ণদ/স কবিবা(জ তাহাব 
শ্রচৈতন্তচবিতামৃত গ্রন্থে বাধ|কৃষ্ণতত্ব বিশ্লেষণ কবিধাছেন | তাহাব ভাকনাথ 
গৌভীয় বৈষ্ণবতত্বেব কবিত্বমঘ প্রকাশ ঘটিযাছে। কবিবজ গোস্বামীব 
নিজেব অনন্থকবণীষ াষাতেই শ্রাবাধ|ব স্ব বর্ণনা কবিতেছি।২ তিনি 
বলেন__ 
১ ডঃসুকুমাব সেনেব “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহ'ন» প্রথম খ গুন পুৰ দ্ধ (পৃঃ ৫৯) দ্রব্য ) 
২ চৈ. চ. আদিলী'ল! ৪র্থ পবিচ্ছেদ। 


গোপী-কাহিনী ১৫ 


“বাধা পূর্ণশক্জি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্‌। 

ছুই বস্ক ভেদ নাহি শ স্ত্রেপবম|ন ॥ 

মুগমদ তাব গন্ধ ঘৈছে বিচ্ছেদ | 

অগ্রিজালাতে যৈছে নাহি কু ডেণ ॥ 

বাবা, কৃষ্ণ এছে সদা “কই স্ববপ। 

লীলাবস আস্ব।দিতে “বে ঢুইকপ ॥৮ 

“বাধিক। হবেন ধকেব প্রণব বিকাব। 

স্বৰপশক্তি হুল।দিনী নম ধাহ।ব॥ 

হলাদিনা কবাব বৃষ আনা স্ব।দন | 

হল[দিনী দ্ববায কবে ভঙ্গ পোসণ ॥ 

“সচ্চিদানন্ব-পৃর্ণ কৃষ্ণের স্ববণ | 

একই +চ্ছক্তি তাপ পবে তিন কপ ॥ 

শ।ণন্দা শে হলাধিনী মণ শে সথিশী। 

ণিদ'শে সপ্বিংঘাবে জ্ঞান কবি যানি 

“হল।ধিনাব সাব- প্রেম প্রেম সাব হাব! 

ভাবেব পবম কাচ নাম মহ151॥ 

মহশাবপ্ধব্ণ। শবাপ। ঠারু বাণী । 

সবগুণখনি কষ্ণকান্তশিবোমণণ ॥ 

কুষ্প্রেম ভাবি যা । চিও্ডেনিখ কান | 

কষ নিজশক্তি বাধ।--ক্রাডাব স১|ঘ |” 

“গোবিন্বানন্ধিন। বার। গোবিন্দ মোতিশা। 

গে|বিন্দ-সবস্বলর্ব কান শিবোমণি ॥ 

কৃষ্ণমঘা কৃষ্ণ ধাব ভিতবে বাহিবে । 

হা! ধাহা নেত্র পডে তাহ! কঞ্চ স্মুবে ॥ 

কৃষ্ণবাঞ্চ। পৃত্তিবপ কবে ভাবধনে 

অতএব বাধিক। নম পুবানে বাখ]নে” ॥৯ 

পুবাণাদিতে দে”। যাৰ দার্শনিক ৃষ্টতে পক্ষী শঞ্ডিমান্‌ বিষুব শর্ভিমাত। 
কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে বিষু' ও লক্মী স্বাণি স্বা মাত, সাপাবণ জনগণ তাহাদ্বে 
সমাজবোধেব বাবাই ধর্মবেধকে গডিয। তোলে, এই সমাজনে।ধ দ্বাবাই সবন্র 
১. চৈ, চ. আদ পর্থ পরিচ্ছেদ । 


১৫৬ বৈষ্ণব-পদাঁধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


শক্তি ও শক্কিমান্‌ স্বামী-ন্ত্রীরপে কল্পিত। সেইজন্যই লৌকিক বিশ্বাসে রাধা ও 
কষ স্বামী এ স্ত্রী, দার্শনিক বিচারে যাহাই হউক না কেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে 
ঘটা কবিব! রাঁপাকষ্ণের বিবাহ দেওয়। হইয|ছে। শ্রীরুষ্ণের মৃত্তির পাশে শ্রীরাধার 
মৃত্তির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হবতে। লৌকিক বিশ্ব(স পরোক্ষভাবে কাজ করিয়াছে । 
জীব গোম্ব!মীর মতে বাবা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়। স্ত্রী । 

গড়ায় বৈষ্ণবপদাবলী বৈষ্ণবধর্ম ও তত্বের ভাষ্য । ভক্তকবি মানসনয়নে 
রাবাকুষ্জের প্রেমলীল। দর্শন করিয়! ধন্য হইযানেন। পরিকররূপে এই লীল। 
মরণ ও লীল। শাস্ব।দন বৈষ্বদের হইল পরম সাধন ৪ সাধ্য | 

রাখার গাব অবলগ্ধন কর। সম্ভব নয, সেইজন্য বাধ|ভাবের অন্রগভাবে ব। 
গোপী-মন্গগতি আশ্রঘ কবিষা! ক্রজেন্দ্ন্ধন কৃষ্ণের ভজন করিতে হইবে । 
বৈষ্ুব কবি এই অলৌকিক এবং অপ্রাকৃত বাধকপ্গের প্রেমলীলাকে সাহিত্যে 
রূপারিত করিতে গিবা প্রাকৃত প্রেমের আ|দর্শ ই গ্রহণ করিপাছেন এবং নরনারীব 
প্রেমের সমস্ত বৈচিত্র্য ও মাধুষ ইহাতে প্রকাশ পাইযাছে। রূপগোন্বামী 
প্রভৃতি বৈষঞবরসশ|স্ত্রক।র আলংকারিক দৃষ্টিতে এই প্রেমের রসমুত্তি দান 
করিন্ছেন। তাহার|৪ সাধারণ অলংকাবেব বীতি-অন্তযাযী “কিঞ্চ ও রাধাকে 
সবশ্রেষ্ঠ নায়ক ও নায়িক। বলিষ। সিদ্ধান্ত কৰিয়।ছেন । 

ব্রজেন্দ্রনন্দন কুষ্ণ নাযক-শিরো।মণি । 
ন[গ্নিকার শিরোমণি রাধ। ঠাকুরাণী॥৯ (চৈঃ চঃ মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ) 

রূপ গোস্বামীর বর্ণনার মধ্যে প্রাচীন ভারতীষঘ অলংকার-শাস্ত্বেরে ও 
কামশান্ত্রের মিশ্রণ লক্ষ্য করা বায । কিন্তু বৈষ্ণবশ|ন্ক1রগণ বার বার মনে 
করাইয়া দিথাছেন যে ব্রজন্বন্দরীগণের সহিত আ্রকষ্ণের এই প্রেমলীল! প্রাকৃত 
মানবীয় কাম নহে, কিল্ধ কাম্-ক্রীড়াসাম্যে ইহাকে কাম নাম দেওয়া 
হইয়াছে এবং সাহিত্যের বূপায়ণে ইহাকে প্রাকৃত কামের মৃত বর্ণনা করা 
হইয়াছে । এইজন্য সংস্কৃত অলংকাঁরশাস্ত্রে ও কামশান্ত্রে আদর্শ নায়িকাকে 
যতপ্রকার সৌন্দরযা-নাধুর্ধ্যাদি গুণর দ্বার। ভূষিত কর! হইয়াছে সে সমস্ত 
একাধারে শ্রীরাধিকাতেই সন্গিবেশিত হইয়াছে । বাধাকে পূর্ণপ্রেমময়' করিতে 
গিয়া বৈষ্ণবকবিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাকৃত নায়িকার দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিয়াছেন । 
রাধা-রুষ্ণের লীলা-সংযোগকাবিণী “যোগমায়া” বা “পৌর্ণমাসী' ও বড়ুচণ্ীদাসের 


১ চৈ. চ. মধ্য ২৩শ পরিচ্ছেদ । 


গোপী-কাহিনী ১৫৭ 


কাব্যের “বড়ায়িকে' কামশাস্ত্রাদিতে বণিত “কুট্রনীচারত্রের' মত করিয়া বর্ণন। 
করা হইয়াছে । 

রূপ-সনাতন-জীব গোশ্বামীর রচনায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের দার্শনিক মত্ত 
তথা রাধাতত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ; রূপগোম্ব'মীর 'উজ্জ্রলনীলমণি' গ্রন্থে শ্ীবাধার 
যে বর্ণন। আছে তাহাতে মনে হয় শ্রারীধ!কে 'পুণণরসময়ী” ও “প্রেমস্বরূপিণী' 
“মহাভাবে' পরিণত করা হইযাছে। জীব গোস্বামী ইহাকেই অপূর্ব মনীষা- 
নূলে দর্শনিক মনন ও চিন্তার সাহায্যে বিশ্লেষণ করিযাছেন। সংক্ষেপে বলিতে 
গেলে শ্ররাধার পূর্ণবিকাশ গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ-অব্লম্বী সংস্কতভাষাব 
রূচিত গ্রন্থাদিতে ও তান্ুসরে বাক্গালা ভাষা রচিত কৃ্পাস কবিরাজের 
গ্রাচৈতন্তচরিতামূতে | গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাখলীতে রাবধাপ্রেম লা রাধাতবটি 
রূপাবিত করা হইরাছে। গোস্বামীদের মতে প্ারাধার দেহ অগ্রাক্কত, 
মর্তযচেতনার গন্ধও ইহাতে নাই। কিন্তু বৈষব কবি যে ভাবে রাধার বর্ণণ। 
করিয়াছেন -তাহ1তে দেখ। যাঁধ_শ্রীর।ণ। তাহ|র “মানবী” অঙ্জিনীকে একেবারে 
ত্যাগ করিতে পারেন নাই । শ্রীরাঁধার পূর্বরাগ, অন্রব|গ, যান, বিরহ, মিশন 
প্রভৃতি পয্য।ষেব বর্ণনার মন্তাবাসণ। যেন অনেক সমন প্রাধন্ত লাভ করিষাছে | 
অধা|গ্ঘন্্র ৪ দেহকামন। যেন হাত ধর|ধরি করিনা বিবাজ করিতেছে । 

প্রাকচৈতন্তযুগের পদাবলীতে শ্রীরাধার এই খ্রিশ্ররূপের পাবচয বিশেষ 
ভাবে পাওয়। যায়। বিছ্যপতির রাখারুষ্-বিষষক পদাবলীতে রাখার 
মত রূপটিই যেন বেশী ফুটিব। উঠিয়াছ্ছে। খিছ্ভাপতি কবি হিস|বেই রাপাকে 
বপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, যদিও ভাব পরিবেশটি ছিল “বৈষ্ঞব । তবু 
বি্াপতির কাব্যে অধ্যাত্মস্থর স্পষ্ট, এমনকি চৈতন্য প্রর্ণতিত লীল|ভাবন।র 
হুচনাও দেখা যায়। বডুচণ্ীদ/সের কাব্যে যেন মঞ্ত্যরসেই প্রাধান্য । তবু 
গৌড়ীয বৈষ্বদের আকাঙ্ক্ষিত "লীলাবাদ' ও মধুরসের কথাও ইহাতে 
পাওর়। বায়। 

কবিরাজ গোন্বামী তাহার 'শ্রচৈতন্তচরিতামৃতে' রাধার যে মৃত্তি অস্কন 
করির।ছেন তাহাতে চৈতন্যদেৰ ও রাধা এক হইয়! গির়াছেন। 

কুঞ্জে রাধারুষ্ণের যুগল” স্বোই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সাধ্যবন্ত |... কিন্ত 
শ্রীরাধী ভক্তগণের প্রেমদায়িনী বলিয়। ক্রমশঃ রাধাতত্বেরই যেন প্রাধান্য 
অনুভূত হইল। “ভক্তগণের সুখ দিতে হলাদিনী কাঁরণ।” শ্রীরাধার' নামেই 
যেন কৃষ্ণের পরিচয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে ও পদাবলী-সাহিত্যে কুষ্চের পরিচয় 


১৫৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


হইল বাধার নামে-রাধানাথ, রাধাবল্পভ, রাধারমণ ইত্যাদি নামে। 
য় রবে" পনি বুন্দবনের ও বাঙ্গলাদেশের বৈষবদেব ভিহ্বাগ্রে শোন। যায় । 


॥ সখীসাধন! বা সখীভাব ॥ 

গৌড়ীয় বৈধবের সাখ্যতম বস্ব--সখীর অন্গতভাবে রাধাকঞ্জের লীলা 
আঙ্গাদন | সথীভবের আালেচিন। করিতে হইলে আমষ।দের ছুইটি জিনিষের 
উপর লক্ষা রাখিতে হইনে, একটি হইল তাহার ইতিহ।সের দিক, আর একটি 
তন্বের দ্রিক। কৃষ্ণের প্রেমলীল[ব সখীদের একটি ভূমিক। আছে । এই সখীর। 
আসলে ব্রগগোগী | ব্রজগোগীদেব সহিত প্রেমপলীলাঘ রাধার প্রাধান্য যেমন 
বাড়িতে লাগিল, ব্রজগোপীরাও সেইভাবে অন্থর[[লে যাহতে লাগিলেন । ভাগবতে 
ব্রজগো'পীদের সহিত কুঞ্জের প্রেমলীল। বণিত হুইযাছে | সেথানে একজন প্রধান। 
গোগীর উল্লেখ খকিলেও সকল ব্রজন্তন্দরীই কৃষ্ণের বল্লভ। অর্থৎ প্রেম-লীলায় 
অংশভাখিনী, পরবর্তী পুরাণে ও বিবিধ বৈষ্ণবণান্ত্রে যখন বাধ।র সর্বমধ প্রাধান্য 
প্রতিষ্ঠিত হইল তখন দেই ব্রজগে|গীবাই রাধাকুষ্ের প্রেমলীলায় সখীব স্থান 
গ্রহণ করল । রাধাকষ্ণ-খিষষক লৌকিক সাহিত্যেও ক্রমে ক্রমে রাধার 
শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সংস্কত-প্রারুতে রচিতে প্রকার্ণ কবিতায় ব্রজগোপীদের 
মণে। বাধার শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয। জযদেবের গীতগোখিন্দে রাধাকৃফের 
প্রেমলীলায় ব্রজগোগীরই সধীতে পরিণত হইযাছেন, বৈষ্ণব ধর্মমতে 
পূর্ণভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণের অংশকপে দেবীগণ জন্মগ্রহণ করেন। এই দেবীগণই কৃষ্ণের 
প্রেমলীলায় গোপিকারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া! সখীস্থানীয়৷ হন। এই সথীগণ 
রাধিকারই কায়ব্যুহত্বরপ । সখী ছাড়৷ 'রাধ|কুষ্ণ-প্রেমলীলা এতটা পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইত কিনা সন্দেহ । সখীরা লীলা-বিস্তাবিণী, রাধার সহিত ক্ুষ্ণের 
মিলনেই তাহারা পরমনন্দ লাভ করিতেন, তাহাদের নিজের কোন কামনা 
বাসনা ছিলনা, 'কষ্ণসঙ্গন্থথস্পৃহ'_তাহাদেব মোটেই ছিলনা» মূল রাধিকা 
স্বরূপ প্রেমকল্পলতার তাহ।রা পল্প্সদৃশ। | লৌকিক সাহিত্যেও দেখি_ছুস্স্ত- 
শকুস্তলার প্রণয়ক।হিনী সখী অন্বস্থর! ও প্রিয়ংবদাই সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। 
কবিরাজ গোস্বামী যথাথই বলিয়াছেন--“কৃষ্ণলীল! মনোবুত্তি সী আশ পাশ ।” 
সথীর৷ দুর হইতেন রাধা রুষ্ণের লীল। দর্শন করিতেন এবং নানা ব্যপদেশে 
উভয়ের মিলন সংঘটন করাইয়া দ্রিতেন এবং যুগলের সেবাই ছিল তাহাদের 
আন্তরিক কামনা । কৃষ্ণের প্রেমলীলায় অংশগ্রহণ তাহাদের কাম্য ছিল না। 


গোঁপী-কাহিনী ১৫৯ 


তবু শ্রীরাধা অনেক সময় তাহার সথীধিগকে কৃষ্ণের নিকট পাঠাইতেন। 
তাহারও উদ্দেশ্ট বাধাকঞ্ণলীল।র পুবিপুষ্টি | 


গৌড়ীয় বৈষ্বধর্মে শ্রচৈতগ্গের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পর সী-সাধনা আরও 
স্পষ্ট হইঘ| উঠে। রণগোস্বামীর “উজ্জলনীলম্ণি' গ্রন্থে রাপারুফের নিত্য 
লীলায় সখীদের ভূমিকার কথ! আছে । রঘুনাখ দাস পুরীতে স্বরূপ-দামোদর ও 
রায় রামানন্দের নিকট সখীস|ধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন । কৃষ্ধদাস কবিরাজ 
রঘুনাখ দাসের নিকট সমণ্ড তথ্য অবগত হইলেন। রখুণথের গুবাবলী ও 
কবিরাজ গোস্বামীর “চতম্তচরিতামুতে' সখী-সাধনা মত্ত হহযা৷ উঠিয়াছে। 
রাধাকুষ্চলীলায় সখীদের ভূষিকা কৃগ্দা কবিরাজ অতি প্রাাল ভাষাষ 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 


রাধ|কৃষ্গের লীলা এই অতি পুঢতর । 
দাশ্য-বাৎসল্যাদি ভাবের ন। হয় গোচর ॥ 
সবে এক সথীগণের ইস্ট অরধিকার । 

সথী হৈতে হয় এই লীলার বিস্তার | 
সথী-বিন্ত এই লীলা পুষ্টি নাহি হয়। 
সখী-লীল। বিশুারিয়। সথী মাস্বাদয় ॥ 

সথী ধিন্নু এই লীলায় অগ্তঠের নাহি গতি । 
সথীভাবে তারে করে যেই অন্কুগতি ॥ 
রাধাকুষ্ণ-কুগ্তসেবা সাধ্য সেই পায়। 

সেই পাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ 
সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন। 

কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সথীর মন ॥ 
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীল! যে করাঘ। 
নিজকেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায় ॥ 
রাধার স্বরূপ কষ্ণপ্রেমকল্পলত]। 

সথীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা ॥ 
কুষ্ণলীলামুতে যদি লতাকে সিঞ্চয়। 
নিজ-সেব! হইতে পল্লবাগ্যের কোটি সুখ হয। 


(চৈ, চ.-মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ ) 


১৬০ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গৌড়ীর পদাঁবলীতে এই সব্ষীভাবে বাধাকৃষ্ণ-সেবার কথা ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । কুঞ্মধ্যে বাধাকুঞ্জের সেবা! করাই বৈষ্কবগণের অভিলধষিত বস্তু । 
ভক্ত বৈষ্ণবকবিগণ দুর হইতে সথীর অন্থগভাবে বাধাকুষ্ঞপ্রেমলীল। আস্বাদ 
করিরাছেন এবং রসসিন্ত ভাষায় সেই অপূর্ব অলৌকিক লীলার মাহাম্ম্য 
প্রকাশ করিবাছেন । 


বৈষ্ণব কবিতায় দেখি সথীগণ বাধাকঞ্চের প্রেম একবার ভাঙ্গিয়াছে, 
আবার ভাঙ্গিয়া গড়িযাছে, সখাগণই দূত হইঘ। প্রেমলীল।কে মধুর করিয়া 
তুলিয়াছে। এই রাবাক্ষ্পপ্রেমলীযায় দূতীব ভূমিকা কিছু নৃতন নয়, 
পূর্বাপর ভারতীয় প্রেমকাব্যে সথীগণই প্রেমলীলাখ নাযক-নাধিকাকে সাহায্য 
করিয়াছে । শবুন্তল(-কাব্যের কথা পূর্বেই বলিযাছি। রাজশেখরের কপুর- 
মগ্রী'তে সথী বিচক্ষণ র|/জ। ও কর্পুবমঞ্জবীর মিলনে সহায়তা করিয়াছে। 
এইরূপ অজম্ন উদাহরণ মিলে । সখীর। কিন্তু প্রেমের অংশীদার নহে, তাহারা 
দূর হইতে রস-মাধুর আস্বাদ করিবার জন্য ব্যস্ত। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যেও 
সেই পূর্বপ্রচলিত “সথীবাদ” গ্রহণ কর। হইযাছে। তাহা হইলে দেখিতেছি ষে 
বৈষ্ণখ কবিগণ রাধারুষ্ণের প্রেমলীলায দূতী বা সথীবাদ পূর্কবিদের নিকট 
হইতে গ্রহণ করিধাছেন এবং তাহা হইতেই অধ্যাজ্ম-ভাবনার সৃষ্টি হইঘাছে। 

সথীভাবে রাধাকৃষ্টের প্রেমসাধন।ই জীবের সাধ্যসাব। এই সার! 
নিত)প্রিয়।, শ্রীবাধার কাষব্যহ বা অ“শ তাই শ্রীচৈতন্তের অপ্র[কৃত প্রেমসাধনাষ 
গুরুর স্থান ভগবানের পরই । রাধাকুষ্ণের প্রেমম।পনায এই সখীরাই 
গুরুস্থানীয়।। সবীসাধনার দ্বিতীয স্তরে গুরু সখী-সহায়ক মঞ্জবী, সখীদের সখী 
মঞ্জরীর1 ' মহাণুরুস্থানীয, মহান্ত গুরু হইতেছেন মগ্তরীদের অন্গৃহীত | মহাস্ত 
গুরু শিষ্য-সাধককে মগ্তবীদের কুপালাভে সহারতা করেন এবং ভক্তসাধক 
র|ধাকৃষ্জের সেবারসের আস্বাদন করেন । 





শ্রীব্প মঞ্জরী দয়। করহ আমারে। 

মিছা মায়জালে পড়ি গেন্ু ছারে খারে ॥ 
কবে হেন দশ! হবে সখী সঙ্গ পাব। 
বুন্দাবনের ফুল গাখি দোহারে পরাব ॥ 


_ ইত্যাদি, নরোতম দাস। (বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৪৬ ) 


গৌপী-কাছিনী 


॥ স্বকীয়! ও পরকীয্বা! তত্ব ॥ 
ব। 
প্রীচৈতন্য-প্রবন্তিত বৈষ্ণবরধর্মে প্রেমের শ্রেণীবিভাগ 


শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মকে বলা হয় “প্রেমধর্ম অর্থাৎ রাপারুষ্জেকে অবলম্বন 
করিষ! গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম । গোপীগণ ব। গোপীমুখ্য। বাণ যেভাবে হৃদয়ের 
অহ্থেতুকী প্রেমের দ্বার! ব্রজেন্দ্রণন্দন শ্রকঞ্কে কান্তভাবে ৬্ণা করিতেন, 
সেই রাগান্ুগা প্রেমভক্তি দ্বার। শাকের উপাসন। করিতে হইবে। মনে 
র|/খিতে হইবে গৌড়ীয় ৫ঞ্চবদের মতে এই “রাশাভাব' ও বাধাপ্রেদ কিন্ত 
দার্শনিক তত্ব । রাধাপ্রেম সম্বন্ধে একটি কথা জ]নিতে হইবে 'কৃষ্চপ্রণয়িন 
রাখা কের “্বকীয়।' কিংব। “পরকীয়া” শ্বী। শ্রীচৈতন্তের পরবতী কালেই তত্ব 
হিসাবে স্বকীয়াপরকায়। প্রেমের আদশ গড়িয়। উঠে। কবিবাজ গোস্বামী 
বলিয়াছেন পরকীস। প্রেম ব। পরকীয|তত্ব স্বযং শ্রীচৈতন্যই প্রচার করিঘাছেন, 
“পর্কামাও|বে অতি বসের উল্ল|স,” | এখন আমর। শচৈতন্তের প্রেমের আদর্শ 
প্রথমে বিচার করি। 

ইমোশনের পথ বাহিঘাই শীচৈতগ্তের প্রেনসাপন। । তিনি তাহার গুপ৭৭ 
গুরু মপবেন্্রপুবীর নিকট হইতে এই প্রেমস[বনার ধর। ল[ভ করিঘাছিলেন। 
-অমি!  দীনদয়দ্রনাথ হে 1” ইতাদি মাণবেন্্রকধিত আ|কে ঈশ্বব- 
বিরহের যে “প্রমবা।কুলতা প্রকাশ পউধাছে, তাহ। যেন শচৈতগ্ের জীবনে 
মৃত্ত হইর। উঠিধাছে। এই শ্লোক কিন্তু অলৌকিক নায়ক সম্পর্কেই বণ। 
হইয়ছে-_এই মত পরবতীকালের বৈষ্ণণ-সিদ্ধান্ত। 
বৈষ্বদের শিক্ষার জন্য শ্রীচৈতন্ত যে ণশক্ষার্ক' লিখিগাছেন তাহার অন্তিম 
প্লোকটিও পরকীয়া প্রেমের আদর্শ বহন করে। 

_-"আশ্রিম্ত বা পাদরতাং পিন, মাষদর্শনানর্মহতাং করোতু ব|। 
যথাতথ| ব। বিদধ[তু লম্পটে মতপ্রাণনাখন্ স এব নাপর 2৯ 
( প্য|বলা- -৩৪১ ) 

--"আমাকে আলিঙ্গন করে পায়েই পিষে দিন, না দেখা দিযে মর্মাইতই বা 
করুন কিংব! সেই লম্পট যেমন খুশী তেমনই বিহার করুন, তবু তিনিই, আমার 
প্রাণনাথ আর কেউ নয় |” 


১৯ চৈতম্তচরিতামৃত, অন্ত্যলীলার ২০শ পরিচ্ছেদ উদ্ধত। 
১১ 


১৬২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


পরবর্তীকালের ভক্ত বৈষ্ণবগণ ধলেন--“অলৌকিক নায়কের প্রতি 
অলৌকিক নায়িক।র উক্তি এই শ্লোকটির ভিতরে রহিয়াছে ।” লীলাশুক 
বিশ্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতের এই শ্লোকটিতে হৃদয়ের আতি ও ব্যাকুলতা৷ প্রকাশ 
পাইয়াছে। 
অমুন্তধন্তানি দিনান্তরানি হরে ত্বদ[লোকনমন্তরেণ | 
অনাথবন্ধে। করুনৈক সিদ্ধো হা তন্ত হ| হস্ত কথং নযামি ॥ 
( শ্রীকষ্ণকর্ণামৃত--৪১) 
--হে অনাথের বন্ধু, দযার সাগর, তোমায় না দেখিয়া, হায় হায়, কি 
করিয়া বিকলে দিনগুলি কাটাইব 1১১ 
পুরীধামে রথযাত্র/র সময নৃত্য কবিতে করিতে শ্রীচৈতন্ত নিয়লিখিত 
শ্লোকটি পাঠ করিধাঁছিলেন। শ্লোকটি মন্মটভটের কাব্য-প্রকাশে (১13) ও 
বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে (১1১০) প্রাগবৈবাহিক প্রেমের বা অবৈধপ্রেমের 
উদ্দাহরণ হিসাবে উদ্ধত হইযাছে। 
যঃ কৌমারহছরঃ স এব হি খরস্তা এব চচত্রক্ষপাঁ 
স্তে চোন্সীলিত-মালতী-স্থুরভধঃ প্রৌঢ়াঃ কদগ্থানিলাঃ । 
স। চৈবাশ্মি তথাপি তত্র স্থরতব্যাপারলীলা-বিধো 
রেবারে|ধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকতে ॥ 
( চৈ. চ. মশ্য ১ম পরিচ্ছেদ, পদ্াবলী-৩৮৬ ) 


_যে আমার কৌমাধ্য হরণ কৰিয়াছিল--সেই আজ আমার বর। 
আজও সেইতে। মধুরজনী। সেইতো! ধূলিকদমের বনের বাতাস আরো 
স্থুরভিত হইয়া উঠিয়াছে বিকশিত মালতী ফুলেব সৌরভে। আমিও সেই 
আছি। তবু রেবানদীর তীরে বেতসতরুতলে যে প্রথম মিলন হইয়াছিল 
তারই জন্য অজও আমার মন আকুল হইয়া উঠিতেছে । 

এই সাধারণ প্রেমের কবিতাকে শ্রীচৈতন্য গুটভাবব্যঞ্তক বলনা আস্বাদ 
করিতেন । কেবল স্বরূপ দামোদরই এই শ্লোকের অর্থ জানিতেন, "এই 
শ্লোকের অর্থ জানে একল স্বরূপ” ১ আর জানিতেন বৈষ্ণবরসশাস্ত্-প্রণেতা রূপ 
গোস্বামী । এই আদিরসাত্মক শ্লোকটিকে রূপ গোস্বামীর সংকলিত পপগ্ভাবলী”- 


১ চৈ, চ. মধ্য খয পরিচ্ছেদে উদ্ধত। 


গোনী-কাহিনী ১৬৩ 


তে শ্রীরাধার উক্তি বলিয়া গ্রহণ করবা হইয়াছে । এই শ্রোকটির নীচে ৰপ 
গোস্বামীর নিজ-কৃত একটি শ্লোক পাওয়। যায়। 
প্রিয়; সোইয়ং কৃষ্ণ; সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 
স্তথাহং সারাধা তদিদমুভযোঃ সঙ্গমন্তখমূ। 
তথাপান্তঃ-খেলন্সধুর-মুরলী-পঞ্চম-জুষে 
মনো মে কালিন্দী-পুলিন নিপিনার স্পৃহযতি ॥ পদ্যাবলী ৩৮৭ 
( চৈ. চ. মপালীল। ১ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ) 
_-সথি, কুরুক্ষেত্রে দেখ। পাইলাম ধার তিনিই তে। আমার সেই দয়িত 
কষ আমিও সেই রাধা, আমাদের মিলনন্থণণ্ সেই । তবু যমুনাপুলিনের 
সেই যে বনে বাঁশরীর পঞ্চমন্থরের মধুর স্বরলহরী জাগিষ! উঠিত, ত|রই জন্ত 
মন আমার আকুল হইয়্য উঠিয়ে । 
কষ্খদাস কবিরাজের মতে উল্লিখিত কবিতাটি (যঃ কৌমারহর ইত্যাদি ) 
আপ্যাম্মিকভাবব্যগুক এবং পরকীয়া প্রেমের আদর্শ-প্রকাশক | দুই চাবিটি 
ধুয়াপদ যাহ। শ্রীচৈতন্ত আস্বাদ করিতেন তাহাতেও পরকীয়া প্রেমেৰ প্রকাশ 
দেখা যায। 
“সেইত পরাণ-ন।থ পাইন্ত। 
বাহ! লাণি মদন-দহনে ঝুবি গেন্ু”। 
( চৈ. চ. মধ্যলীল। ১ম পরিচ্ছেদ ) 
“হায়, প্রাণপ্রিয়সখি, কিন। হৈল মোরে । 
কাঙ্গুপ্রেমবিষে মোর তন্থমন জরে ॥ 
রাত্রিদিনে পোড়ে মন সোয়াথ না পাউ। 
ধীহ। গেলে কান পাঙ তাহ। উড়ি য[উ।” 
( চৈ. চ. মধ্য ৩য় পরিচ্ছেদ ) 
শ্রীচৈতন্যের ঞ্ময়ে ব্বকীয়া-পরকীয়া প্রেমের প্রশ্ন উ্পনের প্রয়োজন 
অনুভূত হয় নাই। গৌড়ীয় বেষ্ণবমতবাদ লিপিবদ্ধ হইব।র পরই প্রশ্ন তোল! 
হয়-_রাধা কৃষ্ণের “্বকীয়া” কিংবা 'পরকীয়।” | 
লৌকিক প্রেমের কবিতায় দেখি অবৈধ প্রেমই প্রচ্ছন্ন কামুকত"* নান। 
রকম বাধার জন্য অধিকতর পুষ্টি লাভ করে। সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রকীর্ণ কবিতা- 
সংগ্রহে বাখাপ্রেম বা গোপী-প্রেম সম্বন্ধে যত কবিত। পাই তাহাদের 
অনেকগুলির ভিতরে অসতী-প্রেমের উল্লেখ ব৷ আভাস পাই । জনসমাজে যে 


১৩৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাখপট ও উৎস 


আদিবসাত্বক গোপীরুষ্ণ প্রেমক।হিনী প্রচলিত ছিল তাহাতে গোঁপীবা 
পরোঢা ছিল বলিযাই মনে হয়, অর্থ, প্রেম-কাহিনীটি অদাম্পত্য ছিল। 
জযদেবেব গীতগোবিন্দে বাধা পবকীব।। বিদ্যাপতিব বাধাঁও পবকীষা। 
বড়ুচণ্তীদাসেব কাব্যেও বাধা আযানেব স্ত্রী, অতএব কৃ্জেব পবকীয।। বৈষ্ণব 
পদাবলীতে বাধা অনৃ। গেপকন্য। ব। পবে|ট। গোঁপবধূ _এই ছুইভাবেই দেখা 
যায়। অদাম্পত্য প্রেমেব এই ইঙ্গিতেব জন্তই বাধাকে আযান ঘোষেৰ 
বিবাহিত। স্ত্রী বল! হইযাছে। ণোম্বামীদেব সংস্কৃতি বচিত গ্রন্থে অভিমন্য? 
নাম পাওয়া যায । বড়ুচগ্ডীদাসেব গ্রন্থে আইহন' শব্দটি "অভিমন্ু” শব্ধ ভইতে 
জাত বলিষ। মনে হয। বডুব কাব্যে “বাধ। ও চন্দ্রাবলী' একই ব্যক্তি কিন্ত 
অন্যত্র চক্দ্রাবলী বাঁধ প্রেমেব প্রতিদ্বন্দিণী ৭ প্রতিনাধিকা। আযনেব বন্ধু 
গোবর্ধন মলেব স্বী হইতেছেন চন্দ্রবলী অর্থ/২ পবো৮। গোপবমণী । এই 
আমান ঘোষ ছিলেন গোপবাজ ম'ন্যকেব পুত্র। জটিলা ছিলেন আবানেৰ 
মা আব হশোদ। ও ঝুটিলা হইলেন তাহাব বোন। সেইজন্য আযনি ঘোষ 
রুক্ণেব মামা এবং বাধিকা উ|হাব মাতুলানী ব| মামী । বাণ।ব বাবাঁৰ নাম 
বুষতা্ বা] ভানু । মাষেব ন|ম কাঁও্দা। 
বাধিক1 কৃষ্ণ অপেক্ষা! বখোজ্যোষ্ট। ছিলেন বলিষ। অনেক উপাখ্যানে তাহ|ব 
ইন্সিত পাওয়া যায়। বাজ। ণনদণসেনেখ পুত্র কেশবসেনেব একটি শ্রেকেও 
তাহাব আগঙাস পাওষ| যাথ। 
আহুতাছ্য মযোত্সবে নিশি গুহং শৃণাৎ বিমুচ্যাগত। 
ক্ষীবঃ প্রেশ্যজন, কথং কুলবখুবেক।কিণী যাশ্যতি | 
বৎস ত্বং তদিমাং নযালমিতি শ্রত্বা যশেদাগিরে। 
বাধামাধবয়োজযস্তি মধুবম্মেবালসা দৃষ্টঘঃ ॥ (শ্রীযঘকেশবসেনন্য ) 
__সছুক্তিকর্ণীমৃত ১1৫৪।৫ 
_“আজ আমি ইহাকে বাত্রিতে উৎসবে আহ্বান ক্কুরিয়া আনিযাছি, 
এ ঘব শূন্য রাখিযা চলিযা! আসিয়াছে, ভৃত্যপগ্তলিও মাতাল, এখন « কুলবধূ কি 
কবিয়া যাইবে? বাছা, তুমিই তাহা হইলে ইহাকে ইহাঁব ঘবে লইয়! যাও। 
যশোদাব এই কথা শুনিয়া বাধামাধবেব যে মধুব ম্মেবালস দৃষ্টিসমূহ তাহাদের 
জয হউক ।” এই পদটি “পছ্যাবলীতে'-ও ধৃত হঈয়াছে_-এখানে রাধ। কুলবধৃঃ 
অর্থাৎ কৃষ্ণেব পরকীয়া । জযদেবে গীত-গোবিন্দেব “মেধৈর্মেছবর' ইত্যাদি 
গ্রথম শ্সোকটিতেও পবকীয়া প্রেমের ইজিত পাওয়া যাঁয়। 


গোগী কাহিনী ১৩৫ 


কৃষের জন্মের পর অন্যান্য গোপীদের সঙ্গে শ্রীরাধাও কুঞ্ককে দেখিতে 
আসিয়াছিলেন । শিশু কঞ্কে কোলে লইয়৷ বাধা প্রেমাবিষ্ট হন । .অপরপক্ষে, 
সদুক্তিকর্ণামুতে ধৃত কেশরকোলীয়ন[থোকের একটি গ্লেরকে কৃষ্ণকে “রাধাধব, 
ব! রাধার শ্বামী বল! হইয়াছে (১1৫৭1৫)1৯ 

দাক্ষিণাত্যের নিম্বকরষ্ষামীও বুষভান্তকন্তা! শ্রীবাধ[কে শ্রীরুঞ্ণের শ্বকীযারূপে 
উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন । 

রূপ গোস্বামী তাহার উজ্জরলনীলমণি' গন্থেব “কুষ্ণবল্লভ-প্রকরণে' কৃষ্ণ- 
প্রেয়পীগণকে ছুইভাগে ভাগ করিয়াছেন, সত্যভামা রুক্সিনী প্রভৃতি মহিষীগণ 
রুষ্ণেব ম্বকীযা এবং রাঁধ।-চন্দ্রবলী প্রভৃতি ব্রজঙ্থন্দরীগণ পবকীঘ়াব্ূপে গৃহীত 
হইযাছে। সাধারণী “কুবজাকে' পরকীযার অন্তদক্ত করা হইঘাচছে । “নাঘক- 
ভেদ-প্রকরণে' কপ গোস্বামী দ্রেখাইযাছেন ঘে উপপতিভাবেই প্রেমের 
চরমোত্কর্ষ প্রকাশ পাম। এ বিষষে তিনি ভবতমুনির মত উদ্ধীত করিয়া 
স্বমতের পৰিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন ।১ 

কিন্তু লৌকিক অলপ্কাবশাস্ত্রে পরকীয়া প্রেমকে হেয় করিয়া দেখন 
হইযাছ্ছে। এ বিষষে তিনি (রূপ গোস্বামী ) বলেন-__ 

লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্ত, প্রাক্কৃতনাষকে । 
ন কৃষে রসনিধ্যাস-স্বাদার৫থমবতাবিণি ॥ 
(উঃ মঃ ১1২১১ নাযকভেদ-প্রকরুণ ) 

এখানে (প্রেমের উপপত্য বিষষে ) ষে লঘুত্বেব কথ বল! হইল তাহা 
প্রাকত (লৌকিক) কাব্যের নায়ক পক্ষেই প্রযোজা, বসনিধ্য[ষের 
( আস্বাদনের ) নিমিত্ত যে কৃষ্তাবতাধ তাহাতে ইহার কিছুই প্রযোজা নহে? | 


সী শ্ স্পা | পি পতি স্পা পিস শিপ পোশাক 


১ অংসানক্তকপোলবংশবদনবাযাসক্তবিম্বাধর- 
দ্বন্দ দীরিতমন্দমন্দপ বনপ্রা রন্ধমুগ্ধধ্বনিঃ | 
ঈষদ্বক্রিমলোলহারনিকবঃ প্রতোকরোকানন- 
স্তর্চগঞঝছুদঞ্চদঙুলিচয়ন্ত্রং পাতু রাধাধকঃ || (সৃজিত ১1৭1৫) 
হ বছ বার্ধতে খল যত্র প্রচ্ছন্নকা মুকত্বঞ্চ 
যা চ মিথো ছর্লভতা, সা মন্মথস্য পরমা গতি £। (ভরত্মুনিবাকাম্‌,).+ 
যে রতির জন্য লোকত ও ধর্মত বহু নিবাবণঃ যে রতিতে পবম্পরের প্রচ্ছন্নকামুকত! 
এবং পরম্পরের দর্শন-স্পর্শন ও সম্ভাষন।দি বিষয়ে দুর্লভতা থাকে তাহাকে কামের শ্রেষ্ঠ! বা 
পরমশোভামধী বতি জানিবে |, 


১৬৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আসলে রূপ গোস্বামী কৃষ্ণের উপপতিভাবকে নানাভাবে লঘু করিবার চেষ্টা 
করিয়াছেন। তাহার নাটকাদি পাঠ করিলে মনে হয় তিনি পরকীয়াবাদ 
তত্বতঃ শ্বীকার করেন না। অর্থাৎ পরকীয়াবাদ সম্বন্ধে রূপ গোস্বামীর নিজের 
মত স্পষ্ট নয়। “বিদগ্বমাধব' নাটকে আয়ান ঘোষের সহিত রাধার বিবাহ 
সত্য বিবাহ নহে, আধানকে প্রতারিত করিবার জন্যই যোগমায়া বিবাহের ভান 
সষ্টি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে রাখাদি গেপিকাগণ সকলেই শ্রীরুষেঃর 
নিত্যপ্রেয়পী। বাহিক দৃষ্টিতে তাহারা পরোঢ। ব। অনৃঢা গোপকন্তা । 
ভাগবতেও ঠিক এই ভাবটি ছিল-_রাসলীল[র সময় গোগীর। যখন কৃষ্ণের 
সহিত মিলিত হইঘ়াছিলেন, তখনও যোগমাযার প্রভাবে গোপিকাদের মাযা- 
বিগ্রহ তাহাদের স্ব স্ব স্বামীদের পার্খেই অবস্থিত ছিল, সেইজন্য গোপগণ 
শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঈর্ধ্যা পোষণ করিতেন ন। | 

জীব গোস্বামীর রচনাদি পাঠে জানা যাষ যে তিনি পরকীয়াবাদ তত্বতঃ 
অম্্থন করিতেন না। তিনি “গোপাল-চম্পৃ গ্রন্থে বাধা ও রুষ্ণের বিবাহ 
ঘটিত করিয়াছেন, তিনি বলেন স্বকীযা প্রেমেই রাখ।-কৃষ্ণেব প্রেম-লীলার 
পরমোংকর্ষ সাধিত হয, তাহার মতে অপ্রকট গোলোক লীলায় স্বকীয়াই 
পরম সতা, পরকীধ। হইল মাগ্িকমাত্র, কৃষ্ণের যোগমায| প্রকট বুন্দাবনলীল।য 
এই পবকীয়াভাবের বিস্তার করিযা থাকে । 

কষ্ণদাস কবিরাজ যে পরকাযাবাদ সমর্থম করিতেন তাহ! পূর্বেই বলা 
হইয়াছে । 

বৈষ্ণব/চাষ বিশ্বনাথ চক্রবতী পরকাধাবাদকে প্রকট ও অপ্রকট উভয় 
লীলাতেই তুল্যভাবে সত্য বলিষা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিষাছিলেন। 

পরবতীকালে রাধামোহন টাকুরেব সভাপতিত্বে পরকায়াবাদ সম্বন্ধে 
বিতর্কমভ। বসিরাছিল, তাহাতে তব্বহিসাবে পরুকীযাবাদের শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রতিপাদদিত হইয|ছিল। 

এতিহাসিক দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় জযদেবের পরে বিদ্যাপতি 
চণ্তীদাস ও অন্যান্ত কবিদের বচনায় রাধাকে পরকীষ! হিসাবে চিত্রিত করা 
হইয়াছে । আবার, পরকীয়াকে কেবল মাধিক বা তাত্বিক বলিলে রাখারুষ্ণের 
প্রেমলীলা রসহীন হইয়া যাইত। বৈষ্ণব পদাবলীতে অঙ্কিত শ্রীরাধার মৃত্তিকে 
জীবন্ত করিষ। চিত্রিত করিতে গিষ। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা ও অন্যান্য গোঁপিকাদের 
পরকীয়া বলিয়া! গ্রহণ করিষাছেন। সেইজন্যই রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা যতই 


গোঁপী-কাহিনী ১৬৭ 


উৎকর্ষ লাভ করিতেছিল তত্বহিসাবে পরকীয়াবাদ ততই সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইতেছিল। কৃষ্ণপ্রেয়ণী হিসাবে শ্রীরাধাকে অনৃঢ়। গোপকন্যা ও পরোটা 
গোপর্মণী উভয়রূপেই বৈষ্ণব পদাবলীতে অঙ্কিত করা হইয়াছে । 
বিরাট পদাবলী সাহিত্য হইতে কযেকটি পদ উদ্ধত করিতেছি, 
প্রাক্চৈতন্থ যুগ হইতেই পদকর্তারা রাঁধাকে কৃষ্ণের পরকীয়া বলিয়া গ্রহণ 
করিয়াছেন । 
প্রাকূচৈতন্তযুগের পদকর্তা বিছ্/পতি শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের "পরকীয়া" বলিয়া 
গ্রহণ করিয়াছেন। 
বিদ্যাপতির পদ--তোহে পর নাগর হমে পর নারি । 
কাপ হৃদয় তৃঅ প্রকৃতি বিচারি ॥ 
ভণই বিদ্যাপতি গাবে। 
রাজ। সবসিংহ বূপনরাএণ 
ঈ রম সকল সে পাবে ॥ ( বৈ. প. পৃ. ১১৬) 
প্রাকচৈতন্যযুগের আর একজন কবি বড়ুচণ্ীদাস। তিনিও তাহার 
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্যে রাখ|কে শ্রীকৃষ্ণের পরুকীষা স্ত্রী বলিয়া বর্ণন। করিয়াছেন । 
পদাবলীর চগ্ডীদাসকে অনেকে শ্রচৈতন্তের পূর্ববর্তী কবি বলিয়। গ্রহণ 
করিয়াছেন । তাহার পদপগুলিতে রাধাকে পবকীয়! বলিষ। চিত্রিত কর| 
হইয়াছে। 


চণ্ীদাসের পদ-_ 
নিশ্বাস ছাড়িতে ন' দেয় ঘরের গৃহিনী । 
বাহিরে বাতাসে ফাদ পতে ননদিনী ॥ 

শুন শুন প্রাণপ্রিয় সই। 

তুমি সে আমার হও তেই তোমায় কই ॥ 
বিনি ছলে ছল করি সদাই ধরে চুরি । 
হেন মনে কৰি জলে প্রবেশিয়ে মরি ॥ 
সতী সাধে দীড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে । 
পুলকে পূরয়ে তন শ্যাম পরসন্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে নান! করি পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥ 


১৬৮ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উত্স 


পোডা লোক না জানে পিবীতি বোলে কাবে। 

তুমি যদ্দি বল সমাধান দেই ঘবে ॥ 

চণ্তীদাস বলে শুন আমাব যুকতি , 

অধিক যাতনা যাব অধিক পিকীতি ॥ (বৈষ্ণব পদাবলী পৃ ৬২) 
চৈতত্যোত্তব যুগে পদাবলীতে পবকীয়া-তত্ব আবও দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত 

হইযাছে দেখা যায । 

জ্ঞানদাসেব পদ-_ 

ঘব নহে ঘোব হেন ঘরেব বসতি । 

বিষ হেন লাগে মোবে পতিব পিকীতি ॥ 

বিবলে ননদী মোবে ঘতেক বুঝায় । 

কান্থব পিবীতি বিনে আন নাহি ভাঘ ॥ 

সখি মোব নব অন্তবাগে । 

পববশ জীউ না উববে পুণভাগে ॥ 

ত্বাথে বৈয়া আখে নহে সদা বহে চিতে। 

সে বস বিবস নহে জাগিতে ঘুমিতে | 

এক কথ। লাখ হেন মনে বাসি ধান্দি। 

তিলে কতবাব দেখে ত্বপনসমাধি ॥ 

জ্ঞানদ[স কহে ৬াল ভাবে পড়িযাছ। 

মনেব মরম কথা কাবে জানি পুছ। (বৈ প পু ৪১৮) 
গোবিন্দদাসেব পদ-_ 

পতি অতি দুবমতি কুলবতি নাবী । 

স্বামি বরত পুন ছোডি না পাবি ॥ 

তেঁ ৰপ যৌবন একু নহ উন। 

বিদগ্ধ নাহ না হোষে বিনি পুন ॥ 

এ হবি অতএ দেখ।য়বি পন্থ। 

পূজব পশুপতি গৌৰি একন্ত॥ 

সহজে বধূজন গতিমতি হীন। 

ঘব সঞ্জে বাহিব পন্থ না চীন ॥ 

না মিলল কোই বনহি বন আন। 

অন্ুসরি মুবলি আলু এহি ঠাম॥ 


গোগী-কাহিনী ১৬৯ 


আয়লু দুর পুরব নিজ সাধে । 
একলি বোলি করহ জ্ন বাধে ॥ 
তুহ্ছ ছে গোর আরাধলি কান । 
গোবিন্দ দাস তাহে পরমান ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৫৯৩) 
পদকর্তা রাঁধাবলভ দাস রূপ গোস্বামীর বন্দনা করিতে গিযা বলিয়াছেন । 
( পদকর্তার মতে রূপ গোত্বমী পরকাীষ। মত সমর্থন করিতেন )। 
রাধাকৃষ্ণ রসকেলি ন।ট্য গীত পঞ্চাবলি 
শুদ্ধ পবকীযা মত কবি । 
টচতন্যেব মনোবুত্তি স্থাপন কবিলা খিতি 
আম্বাছ্বা তাহার মাধুবী ॥ 
চৈতন্য বিবহে শেষ পাই অতিশয ক্রেশ 
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ। 
সে সব কহিতে ভাই দেহে প্রাণ বহে নাই 
এ ব।ধাবল্লভ হিষে তাপ ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৭4৮) 
কপ গোন্বামীর পছ্ভাবলীতে কযেকটি শ্লোক উদ্ধত হইতে দেখা যায়। 
৷ ॥লিতে পরকীগা প্রেমের ইঙ্গিত পুষ্ট হয। 
গরুজনগঞ্জনমযশো গৃহপতিচবিতং চ দারুণং কিমপি। 
বিন্মাবঘতি সমস্ত শিব শিব মূরলী মুবারাতে £ ॥ 
( সববিগ্ভ/বিনোদান[ম্-_প্ভান্লী ১৭২) 


দস্ণহ্ম অধ্ান্ত্র 


বৈধব-গঞ্ধাবলীর উদ্ভব ৫ বিকাশ 


ভগবান্‌ বিষ্ণুকে ভক্কি দিয়া ধাহার। উপাসনা করেন, তাহারাই বৈষ্ণব । 
বৈদিক সাহিত্যে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে, তিনিই পরে বিুকুষ্ণ হইয়াছেন, আরও 
পরবর্তাকালে বিশেষ করিয়া কৃষ্করূপ পাইয়াছেন। হরিবংশে ও বিষ্ুপুরাথে 
কৃষ্ণকাহিনীর পুরাণে! রূপটি পাওয়! যায়। ভাগবতে সেই কাহিনীই আছে। 
তবে এখানে কৃষ্ণকথা কবিতাভিষিক্ত হইয়া উপস্থাপিত হইয়াছে । 
শ্ীমদ্ভাগবতই বৈষ্ণবত। ও ভক্তিধর্মের উপনিষদ্‌। ইহাই পরবর্তা ভারতীয় 
চিন্তায় ও সাহিত্যে অভিব্যক্ত হইয়ছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণ এই বৈষ্ণবতা 
ও ভক্তিধর্ম অবলম্বন করিয়ই পদাবলী রচন। করিয়াছেন । অর্থাৎ, রাধাকৃষ্ণেব 
তত্ব ও প্রেমলীলা লইয়৷ রচিত বে পদসাহিত্য তাহাই বৈষ্ণব-পদাবলী নামে 
গরিচিত। বৈষ্বদের ভগবান্‌ কৃষ্ণ একান্তভাবেই প্রেমের ঠাকুর। এই 
প্রেমের ঠাকুরকে লইখা সাধক কবি নান! লীলা প্রকাশ করিয়া ধন্য হইয়াছেন । 

জয়দেবের “মধুর-কোমল-কান্ত-পদ[বলী” হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর 
মূল উত্স। আলংকারিক দণ্ডী সপ্তম শতাবে পদসমূচয় অর্থে পদাবলী শব্দ 
ব্যবহার করিয়াছেন।৯ “সহজিয়া সাধন-সংগীত” চয্যাশ্চয্যাবিনিশ্য়কেও অনেকে 
চর্যাগীতি-পদাবলী বলিয়াছেন। বৈষ্ণবপদাবলী গেয় কবিতা, গানের মধ্যেই 
বৈষ্ণবপদাবলীকে ভালভাবে আম্বাদ কর! যায়। এই ভাবেই এখন বৈষ্ঞব- 


১ কালিদাসের মেতে দেখি 
মদৃগোত্রাঙ্ক-বিরচিতপদং গেয়মুদৃগাতুকাম1-- 
«আমার ভণিতা-দেওয়। কথায-্গাথা গান গাহিতে গিয়া)” । কালিদাসের জমযে তাহা 
হইলে গানে ভণতা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। 
(-ডঃ সৃকৃমাব সেন, ভারতীয় সাহিতোর ইতিহাস) 
এখানে “পদ” মানে %/010, *বিরচিতপদ গেয়' মানে কথাগ্াথাগান, তেলেনা গৎ নয়। 
কিন্তু সংস্কত কবিতায় বা শ্লোকে ভণিতা দেওয়।ব প্রথা] বিশেষ দেখা যায ন1। ক্কয়দেবেক 
'গীতগোবিদ্দেঃ মঙ্জলাচরণ গানে কবির নাম ্পউভাবে উল্লিখিত হইয়াছে-_ 
তব চরণে প্রণত] বয়মিতি ভাবয কুরু কৃশলং প্রণতেষু। 
শ্রীজয়দেবকরেবিদং কৃকুতে মুদং মললমুজ্বলগীতি। (বৈ. প. পৃ. ৩) 
»-দ্তোমার চরণে আমব। প্রণাম কাঁরতেছি। এই কথা শ্মরণ কর। 
প্রথত আমাদের কুশল কর। 
শ্রীজয়দেব কবিব এই উজ্জ্বল গীতিময় হজ লনিবন্ধ 
আনন্দ বিস্তার করুক ।” 


বৈষ্ুব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৭১ 


পদাবলীকে দেখা হয়। পরে শাক্ত গানকেও 'শাক্তপদাবলী” বলা হইতে থাকে 
এবং এইভাবে শব পদাবলী'-ও ত্য হইয়াছে । বৈষ্ণব পদাবলীকে “মহাজন- 
পদাবলী'-ও বল! হয়। কীর্তনীয়।র। ও পরবর্তী পদকর্তাগণ পুবত্তাঁ পদকর্তাদের 
মহাজন” বা সাধক-কবি বলিয়। প্রণতি জানাইযাছেন। পরে ধাহাবাই 
বৈষ্বপদ রচনা করিয়াছেন তাহাদিগেকেই “মহাজন” বল] হইত, তাহার! 
প্রেমভক্তির আবেগে রাধাকৃষ্ণলালা মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়! সঙ্গীতের 
আকারে প্রকাশ করিতেন । 

ভাবতবর্ষে সঙ্গীতের মাধ্যমে আদিরসাত্মক অধ্যাম্ম-অন্ুভৃতির প্রকাশ 
সেই আদিযুগ হইতে প্রচলিত আছে। বেদের স্থক্ত-সমূহ, পুরাণের স্তোন্রগুলি, 
অবহট্ঠের দোহাকোষ ও চর্যাগীতিসম্হ, আলোর়ারদের সঙ্গীত, উত্তর 
ভারতের মরমীয়া সাধকদের সঙ্গীত, উড়িয্যার বৈষ্ণব কবিদের গান। আসামের 
শংকরদেব-মাধবদেবের বরগীত' তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত । গৌড়ীয় বৈধ 
পদাবলীও এই ধারার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ । বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব রসশাস্ 
ও প্রেমভক্তির ভাস্তম্বরূপ | 

বলিতে গেলে, জয়দেবের গীত-গোবিন্দের গীতগুলির আদর্শে পদাবল।র 
গনিগুলি রচিত হইয়াছে । গীতগোধিন্দের গানগুলি সস্কত সাহিত্যে প্রথম 
গান, তেমনি বাংলা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় আধ্যভাষায় স্/সাহিত্যের 
উদ্‌বোধক । বাংলা, গুজবাটা প্রভৃতি আধুনিক ভারতী আয্যভাষার সাহিত্যের 
আলোচন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' লইয়াই শুরু করিতে হয়। কিন্ত আমর 
এখন গান বলিতে যে ধরণের রচনাাদ বুঝি তাহা প্রা্কৃত-অপভ্রংশ থেকেই 
আগত । জর়দেবের গানের মতো বৈষ্ণবপদাবলীতে দাধাবণতঃ দ্বিতীর়-ভূতায 
ছত্রদ্যয় 'খ্রবপদ' ব| ধুয়া” তবে উভয়ক্ষেত্রে পদের ছত্রসংখ্যা সমান নয়। এই 
প্রসঙ্গে চষ্যাগীতির পদগুলিও লক্ষণীয় । চর্যাগীতি গান করা হইত, কি বাগে 
গাহিতে হইবে তাহার নির্দেশ আছে, তালের কোন নির্দেশ পাওয়া ন। গেলেও 
অন্্মান করা চলে। গানগুলির ছত্রসংখ্য প্রারই দশ আর দ্বিতীয় পদটি 
সাধারণত গ্রুবপর্দ। জয়দেবের গানের এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদাবলার 
সঙ্গে চর্যাগীতির গঠনের মিল আছে এইসব ক্ষেত্রে । চর্ধাগীতিতে কিন্তু ভণিতার' 
সাম্য নাই। জয়দেবের গান ও বৈষ্ঞবগান কোন্‌ বাগে ও তালে" গাহিতে 
হইবে তাহার নির্দেশ দেওয়। হইয়াছে । জয়দেবে ধুয়াপদ ছাড়া অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে পদের ছত্রসংখ্যা ষোল, আর বৈষ্বপদে সাধারণত বারে ব। চৌদ্দ । 


১৭২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


শেষের ছুইছত্রে কবির নাম বা ভিত" । জয়দেবেব গানে প্রায়ই 'ভণিতম্‌, 
৬েণতি' ইত্যাদি পদ আছে। খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দে রচিত কাহপাদ 
ও সরহপাদের অবহট্ঠে রচিত দোহাকোষগ্ুলিতে প্রথম পিতার” ব্যবহার 
দেখা যায়। কাহুপাদের প্রত্ব বাঙ্গাল|য রচিত চধ্যাগীতিতে "ভণিতা'র ব্যবহার 
দ্েখ। যায । বহু শিষ্য গুরুর নামে পদ রচন| করিয়াছেন । 
জই গুরু-বুত্তউ হিঅই পইসই 
ণিচ্চিঅ হথে ঠবিঅ দীসই | 
সবহ ভণই জগ বাহিঅ আলে 
ণিমসহ[ব ণউ লকৃথিউ বালে ॥ 
(দোহাকোষ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত ) 
_ “যদি গুরু বাক্য জদযে প্রবেশ করে, তবে পবমার্থ নিশ্চয হস্তে স্থাপিত 
অর্থাৎ হস্তামলকবৎ দেখা যায । সবহ বলে, জগৎ কৃপায় ঘুবিযা মরে। নিজ 
স্বভাব লক্ষ্য করে না মূর্খ 1” 
ভণই কাই জিণরঅণ বি কইস। 
কালে বোব সংবোহিঅ জইস।। ( চষা ৪০) 
--“কাহু বলেন, _জিনবত্রটি কেমন, 
যেমন কালা বুঝায় বোবাকে ॥ 
বৈষ্ুব-পদকর্তাবাও পদেৰব শেষে 'িণে, ভণই' ইত্যাদি পদ ব্যবহার 
করিয়াছেন। সেই সঙ্গে খাকিত ঈশ্বব বা গুরুর নাম। অনেকে আবার ছম্মনাম 
বাবহার করিষাছেন। বিছ্যাপতিব পদে তাহার পোষ্টার নামও পাওয়। বাষ। 
সমগ্র উত্তর ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের আধুনিক ভাবতীস আধ সাহিত্যে 
ভণিতার ব্যবহার দেখা যায। মুসলমান যুগের পূর্বে কতকগুলি সংস্কৃত 
গীতে ( কবিতাতে ) ভণিতা দেওয়ার রীতি ছিল। এই প্রসঙ্গে আমরা রূপ 
গোস্বামীর গীতাবলী" ও বায় রামানন্দের “জগম্নাথ-বল্পভ' নাটকের গীতগুলি 
স্ববণ করিতে পারি। প্রাচীন সংস্কৃত কবিরা শ্লোকটি কোন্‌ ছান্দ রচিত 
হইয়াছে বুঝাইবার জন্য ছন্দের শামটি কবিতাঁতে কৌশলে ব্যবহার 
করিতেন, মনে হয তাহা হইতেই এণিতার রীতি আসিয়াছে। 
গেোবিন্দদ্াস কবিরাজ বিছ্যপত্তির মত ভণিতা দিযাছেন। একেবারে শেষছত্রে 
বৈষুবোচিত দ্ীনতাজ্ঞাগন আছে। কোন সময বা শ্রোতকল্যাণ-কামনা বা 
আত্মকল্যাণকামনা আছে, জয়দেবে ও বৈষ্ণবপদাবলীতে । এই “ভণিতা'-_ 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৭৩ 


ংশে বৈষ্ণব কবি এমন সব কথা যোজন করিয়াছেন যার জন্য পদটি নৃতনরূপে 
প্রতিভাত হইয়াছে, এক অভূতপূর্ব ব্যঞগনায় মুখরিত হইয়। উঠিয়ছে । কবি 
এখনে লীলা-মহচর | বৈষ্ণব পদাবলীর অধিক।ংশ কবিতায় "ভণিত। থাকিলেও 
ভেণিতা-বিহীন” পদও দেখা যায়। হয়তে। কালক্রমে পদের ভণিত।-অংশ 
হারাইফ্জা গিযাছে কিংব। কবি হর়তে। শিজের নাষ কবিতাষ যুক্ত কবেন নাই । 
আবার ভণিতার গোলমালও দেখা যাষধ। একই পর বিভিন্ন কবির নামে ৯দ্সিবা 
যাইতেছে, কোন্‌ পদটি কাহার দ্বার। রচিত নির্ণঘ কর! কঠিন ব্যাপার । পদের 
শেষে ভণিত| থাকিলে পাঠক ৪ শ্রোতার পক্ষে কবিকে চেন! সহজ হয। 
মধ্যযুগের বাঙ্গাল। সাহিত্যের অধিকাংশ পাচালী-আকারে গীত ও পঠিত হইত, 
মেইজন্য পদের শেষে “ভণিতা” দ্বাব বাতি প্রচলিত হইয়াছিল। কৃ্িবাসেব 
পামাধণ ও কাশীদাসের “মহাভারতে' ভণিত। দেখা যায় । ভণিত।' অবলম্বন 
করিষ। করিব ক।ল নির্ণয় সহজ-সাধ্য নয । 


॥ বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রেণীবিভাগ ॥ 


বৈষ্ণবগীতিকার বিষয়বস্থ প্রণানত কষ্চেব ত্রজলীলা, তাহার মধ্যে বাধ। ও 
গোপীদেব সঙ্গে তাহার অপৰপ প্রণয়লীলই মুখ্য, ন্মন্য সব লীল| যেমন, শৈশব 
ও বাল্যলীল! গৌণ। বৈষ্ণবের ভগবান্‌ শ্রাককষঃ ষউৈশ্বয্যময় ও মাধুর্যামর় | মথুর। 
ও দ্বারকালীল[ঘ উহার এশ্বধ্যলীল। প্রকাশিত, মধুর এবন্দাবনে এশ্বধ্যপীল। 
মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইযা পড়িয়াছে। গৌঁড়ীন্ন বৈষ্বন্কবি তাহার 
মধুযলীলারই উপ।সক। উহার ভগবান্‌ “রসিকশেখর রসময়কলেবর?। তিনি 
যশোদার শেহের ধন, ব্রজবালকদের প্রাণসথা ও ব্রজগোগীদেব প্রাণবল্পভ | 
বৈষ্ণব কবি যেন এশ্বধের সকল সম্পর্ক মুছিয়া দিতে চান। বৈষ্ণবপদাবল'ণর 
প্রধান বিষয় বাধার বিরহ । এই বিরহের অন্থরণণেই বাৎসল্য ও সখ্যরসের 
পদগুলির মূল্য। 

চৈতন্যলীলাও বৈষ্ণবপদাবলীর বিষষীভূত। প্রধান রাধাক্ুষ্ণলীলার অন্থর্গত 
না হইলেও শ্রীচৈতন্তের বাল্য ও সগ্যাস লীলা ধেঞ্চব কবিদের অনুপ্রাণিত 
করিয়াছিল। ষোড়শ শতাবের দ্বিতীয় দশক হইতে চৈতন্তকখা পদাবলী 
জুড়িয়া বসিয়া আছে । | 

পদকর্তাদের অনেকে শ্রাচৈতন্যের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ধাহার: 
তাহাকে দেখেন নাই, তাহারাঁও মানম-নয়নে শ্রাগৌরাঙ্গের অপরূপ সৌন্দর্য 


১৭৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিতোর পশ্চাৎপট ও উৎস 


৪ অলৌকিক লীল! দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছেন। ভক্ত কবিদের রচিত এই 
সমস্ত পদের আন্তরিকতা! ও অন্র ভ্তির নিবিড়তা আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। 
শ্ীচৈতন্যের আবেগ-আতি ও মহাভাব দেখিযা বা তাহার কথা শুনিয়া বা 
অন্থুভব করিষা বৈষ্ণব কবি রাধার চবিত্র অন্কণ করিলেন । শ্রীচৈতন্যের পরবর্তী 
পদ্[বলী-সাহিত্যে কৃষ্চবিরহবিধুর শ্রীচৈতন্তের আদর্শেই বিরহিনী রাধার 
চিক বূপায়িত হইয়াছে । এই চিত্রে এমন একটি ভক্তিনম্র ব্যাকুলতা৷ আছে, 
যাহা পূর্ববর্তী কবিদের রাধাচরিত্রে ছুর্লভ। গৌড়ীয় বৈষবের তত্বদৃষ্টিতে 
গৌরাঙ্গ রাধা ও কৃষ্ণের মিলিতরূপ ব। যুগলরূপ, এই উভযভাবের পদই রচিত 
হইয়াছে কিন্ত রাধাভাবই তীহার মধ্যে বেশী ফুটিয়াছে। ইঠ্টদেব শ্রীকৃষ্ণকে 
গৌরাঙ্গদেব কান্তভাবেই ওজন| করিযাছেন, তাহার দিব্যোন্াদ রাধাভাবেরই 
প্রকাশ । শ্রীচৈতন্ত এই “মহাভাবশ্রিত' হইলে মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তের। “ভাবের 
সদৃশ পদ' গাহিতেন। গৌবলীলা বাধা-কষ্জলীলাব ভাবপ্রতিরূপ । গৌবাঙ্গ- 
বিষয়ক পদাবলীতে গৌরলীল। রূপ পবিগ্রহ করিয়াছে । এই সমস্ত পদকে 
“গৌরচন্দ্রিকা" বলে। 

রাধাকষ্ণের প্রেমলীলার কোন কোন গৌরচন্টরিকায় শ্রীগৌরচন্দ্র কষ্চভাবে 
ভাবিত আবার কোন কোন পদে তিনি রাধাভাবে ভাবিত। যেমন, দানলীল। 
নৌকা-লীলা প্রভৃতিতে শ্রীগৌরাক্গ কৃষ্ণতাঁবে লীলা করিযাছিলেন, তাই এই সব 
গৌরচন্দ্রিকায় “গৌরচন্দ্রের কৃষ্ণভাব'। খণ্ডিতা, বাসকসঙ্জ। বা মাথুরে 
গৌরচন্দ্রের রাধাভাব। তাই এই সব গৌরচন্দ্রিকার পদে শ্রীচৈতন্থা রাধাভাবে 
ভাবিত। প্রেমলীলার অন্যত্র কৃষ্ণের ব্রজলীলার গোষ্ঠলীলা, কালিয়দমন, 
গৌরচন্দ্রিকায় শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণভাঁব। কতকগুলি গৌব্রবিষষক পদে যেমন, 
গোবিন্দদাসেব “পতিত হেরিয়! কাদে, স্থির নাহি বান্ধে, করুণ নয়নে চায় ১ 
পরমানন্দ সেনেব 'পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা যে, পরশ ছোয়াইলে হয 
সোনা"_ইত্যাদ্তে শ্রীচৈতন্তেব যে চিত্র ফুটিযা উঠিয়াছে, তাহা আচগ্ডালে 
প্রেমবিতবণকারী প্পতিতপাবন, গৌরচন্দ্রের। এই ধরণেব পদগুলিকে 
গৌবচন্দ্রিকা বলা হয না। পালাবন্দি রসকীর্তনের ক্ষেত্রেই গৌবচক্দ্িকার 
সার্থকতা । 

রাধারুষ্ণের লীলাকীর্তনের সময় ভূমিকান্ববূপ এই পদগুলি গীত হয়, তাহাতে 
শ্রোত। বুঝিতে পারেন বৃন্দাবনলীলার কোন্‌ পর্যায়টি আসরে গীত হুইবে। 
গৌরাক্গবিষয়ক যে-কোন পদকেই ণগৌরচন্দ্রিকাঁ বলা হয় না, যে পদটিতে 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৭৫ 


বুন্দাবনলীলার ভাবব্যঙ্জনা রহিয়াছে__তাহাকেই গৌরচক্দ্রিক! বলিয়। ধরা হয়। 
শুদ্ধ প্রেমপৃত শ্রীগৌরাঙ্গের লীল! আম্বাদন করিতে করিতে শ্রোতা সাময়িক- 
ভাবে কামগন্ধহীন প্রেমলোকে উত্তীর্ণ হয়। আর এক শ্রেণীর চৈতন্য-জীবনী- 
বিষয়ক পদাবলীতে গৌরাঙ্গের জন্ম, বাল্য, যৌবন, কীর্তন, নামপ্রচার, সন্ধযাস 
গ্রহণ প্রভৃতি ধারাবাহিক ভাবে বণিত হইয়াছে । এই পদগুলি গৌরচন্দিকার 


মত ভাবরসসমৃদ্ধ নহে, তবে ইহাতে চৈততন্যজীবনের বাস্তবতার দিকটি সহজ 
সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে । 


বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পক্ত বৈষ্ণবকবির গাটভক্তিরসাত্মক 
এপ্রার্থনা'-শীর্ষক পদগুলিকেও পদাবলীর অঙ্গীভূত কর। যাঁয়। ভক্তকধি তাহাব 
ই্টদেব কৃষ্ণ রাধাকৃ্চ ব! বাধাকৃষ্ণের মিলিতবিগ্রহ শ্রীচৈতন্যের চরণে 
আত্মনিবেদন করিয়াছেন । সাধককবি কখনও ভূৃত্যভাবে কখনও সখী বা মঞ্জরী- 
অগ্রগত ভাবে মনের কাতর প্রার্থনা জানাইয়াছেন । পদগুলির মধ্যে সহজ 
সরল ভক্তিনভ্রভাব ও শরণাগতি প্রকাশিত হইয়াছে । এইগুলিকে ভজন-সঙ্গীত 
আখ্যা দেওয| যায়। মীরার “মনে চাকর রাখোজী, এই ভাবের গ্যোতক। 
নরোত্তমদাসের প্রার্থনা-সঙ্গীতে তক্ত জদয়ের দীনতা৷ ও মাতি স্পরিস্ফুট। 
হবি, হেন দিন হইবে আমার । 
দুছু অঙ্গ পরশিব ছু অঙ্গ নিরখিব 
দেবন করিব দোহাকার ॥ 
ললিতা৷ বিশাখা সঙ্গে সেবন করিব বঙ্গে 
ম।ল! গথি দিব নান। ফুলে। 
কনক সম্পুট করি কব তাশ্ুল পূরি 
যোগাইৰ অধর যুগলে ॥ 
রাধাকু্ণ বুন্দাবন সেই মোর প্রাণথধন 
সেই মোর জীবন উপায়। 
জয় পতিত শাবন দেহ মোরে এই ধন 
তোম। বিন। অন্য নাহি ভায় ॥ 
শ্রীপুর" ককুণাসিন্ধু অধমক্নের বন্ধু 
লোকনাথ লোকের জীবন । 
হাহ। প্রভূ কর দয়। দেহ মোরে পদে ছায়া 
নরোত্রম লইল শরণ | ( বৈ. প. পৃ.৫৪৯) 
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ষোড়শ শত|ব্দের মধ্যভাগের পর হইতেই পদাবলী সংগ্রহের কাজ সুরু হয় | 
পালাকীর্তন রচয়িত। ও গায়কদের প্রয়োজনের তাগিদেই পদসংগ্রহ হইয়াছিল । 
প্রাচীন পদসংগ্রহে ত্রজে কৃষ্ণজলীলার বিষয় ও ভাব অন্ুস।রে প্রধানত দুইটি 
পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে । প্রথমে, পিতা-মাতা, সখা-সখীদের সহিত বিবিধ 
লীলা, দ্বিতীয় রাঁধার সহিত একান্তে লীল।, বিশেষভাবে রাধার বিরহ | 

ব্রজের কষ্ণলীলার আখ্যান অবলম্বন করিষা ধারাব!হিক ভাবে পদরচনা 
শ্রচৈতন্তের পূর্বে হইভ ন।; পালাবন্দি ভাবে গাওযাও হইত না। শ্রীচৈতগ্তের 
তিবোপ।নের অনেক পরে লীলান্থসারে ধারাবাহিক পদরচন। শুরু হইল। 
জয়দেব কাহিনী অনুসারে কষ্কপ্রেমলীল। গাহিলেন। গীতগোবিন্দের" পূর্বে 
কৃষ্ণপ্রেমলীল। আদিরসাম্মক ছিল। তীাহাব কাব কৃষ্ণভক্তিরস থাকিলেও 
আদিরস মুছিষ! যায় নাই। পবে ধাহ|রা কৃষ্ণলীল। লিখিলেন, তাহার। 
জয়দেবের পথ অনুসরণ করিয়। রসের দিক হইতে প্রাচীন সংস্কৃত অলণ্কাঁব- 
শাস্ত্রের নিদিষ্ট পথ খরিলেন। পৌরাণিক সাহিত্যে কৃষ্ণকথ। আদিরসাতিত 
ছিল না। কিন্তু অবহট্ঠ সাহিত্যে 9 লোক-প্রচলিত কৃষ্ণকথায় আঁদিরসের 
প্রাচ্য ছিল। জযদেব ও বড়ুচণ্তীদাস এই লোক প্রচলিত কাহিনী গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন বলি মনে হয়। বিগ্ভাপতির পদাবলীতেও আদিরসের চিহ্ন রহিয়। 
গিযাছে। শ্রীচৈতন্ের সাধনায বৈষ্ণবখর্মে সর্বোপরি মধুর রসের মধযাদা প্রতিষ্টিত 
হইল । রাধারুষ্ণ-প্রেমলীল।র আদ্িরস একেব।রে নিষ্কাশিত হইযা! “রাখাক্ 
প্রেমরসে' পরিণত হইল । রাধাকষ্ণ-প্রেমলীলাকেও শুচৈতন্তনির্দেশিত পথে 
গড়িতে হইল। টৈষব-রসশাস্বপ্রণেত। রূপ গোম্বামী 'ভক্তিরসামতসি্কু' ও 
'উজ্জ্লনীলমণি' গ্রন্থদ্ধয়ে বাধাকষ্চলীলার পথ বীধিযা দ্রিলেন এবং পরবতী 
পদক|রগণ সেইভাবেই পদরচনা করিতে লাগিলেন লীলার ছুইভাগ-_ ব্রজলীল! 
ও নিত্যলীল। ৷ ব্রজলীলায় পুরাণবগিত “অবতার' কৃষ্ণের কথা । নিত্যলীলায় 
জন্ম ও শৈশন্‌ প্রচেষ্টা ইত্যাদি নাই। অস্থরবধাদ্ি নাই, রাসলীলা নাই। 
আছে শুধু দিনে-রাত্রে নানা বাপদেশে রাধারুষ্জের মিলন। সখীদের কাজই 
সেই মিলন-সাধনা। রাত্রে বাখাকৃষ্ণের শয়নের পর সখীদের ছুটি। কৃষ্ণের 
ব্রজলীল! নৈমিত্তিক বিলাস। তিনি দ্বাপরযুগের এক বিশেষ সময়ে এই 
লীল! প্রকাশ কবিয়াছিলেন। গোলোকে তাহার নিত্যলীলা। সেই লীলা 
ব্রজলীলার মত, তবে নিত্যধামে কৃষ্ণ চিরকিশোর । ব্রজলীলার কথা! প্রাচীন 
শাস্ত্রে ও কাব্যে পাওয়া! যায়। রূপ গোস্বামী ভঙ্ররুচিবিরুদ্ধ ভাব ও ঘটনা বাদ 


বৈষ্ব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৭৭ 


দিলেন। তিনি নিত্যলীলারও উদ্দেশ দিয়াছিলেন। পরবে কষ্ণদাস কবিরাজ 
সংস্কতে 'গোবিন্দলীলামৃত' মহাকাব্য পিখিয়! গোলে।কে রাধারুষ্জের অষ্টপ্রহর- 
লীলা বর্ণনা করিলেন! পুরাণাদিতে শ্রীুষ্ণের অষ্টকালাষ লীলার আঙাস 
পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদকর্তারাও এই লীলার মধুর রূপ দান করিয়াছেন 
তাহাদের পদাবলীতে । “নিশান্তলীল।' হইতে “নৈশলীলা” পর্যন্ত বিচিত্র 
অবস্থানের মধ্য দিয়া শ্রীরাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাব প্রধান অবলম্বনরূপে 
দেখিতে পাই। অন্যান্য ব্রজপরিকবগণ এই লীলার পরিপুষ্ট সাধন করিযাছেন 
মাত্র । বাধাকষ্জের অষ্রপ্রহরিক নিত্যলীল। কি তাহা কষ্ণদাস কবিরাজ তাহার 
গোবিন্দলীলামৃত' কাব্যের প্রারন্তে ুত্রাকারে দিয়াছেন । 
কুঞ্তাদ্‌ গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাছ্ং 
প্রাতঃসায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারযন্‌ গাঃ। 
মধ্যাহ্ছে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে বাধাধাদ্ধ। পরাহ্ছে 
গোষ্ঠং যতি প্রদোষে রখযতি সুহৃদ যঃ স কৃষ্ণোইবতানরঃ ॥৯ 
“সেই কৃষ্ণ আমাদের বক্ষা ককন, ধিনি প্রভাতে কুগ্ধ হইতে বাথানে যান, 
দুগ্ধ দোহন ও ভোজন করেন, সকাল-সন্ধ্যাস যিনি সখাদের সঙ্গে গোঠে গব, 
চবাইঘা লীলায় খিহার কবেন, মপ্য।গ্চে ও বাহিতে ধিনি কুগ্ধবনে রাধিকার 
সঙ্গে বিলাস কবেন, অপরাহ্ছে যিনি গোষ্ঠে যন অর্থ/ৎ গক লইয| গোশালাধ 
কিবিযা আসেন । আর যিনি সন্ধ্যাথ স্বহৃদদেব "আনন্দ দেন 1” 
তারপব হইতে বৈষ্ণব কবিরা বূপ খোতব্বমীকে অনুসরণ করিব ব্রজলীলা। 
ও কৃষ্দস কবিরাজের অন্রসরণে নিত্যলীল। বর্ণন। কবিয়। পদাবলী বচন। কবিতে 
লাগিলেন । নিত্যলীল। লইযা রচিত পদাবলীর বিশেষ নাম “দগ্ুক্মিক। পদ[বলী?। 
অষ্টপ্রহর বা “চব্বিশপ্রহর" সংকীর্তন অনুষ্ঠানে দণ্ডাজ্মিকা পদাবলী গা ওযা হয । 
পরব পদকর্তারা ও কীর্তন-গাযকের। মূল রাধারুষ্লীলার পরিপুষ্টির জন্য 
অতিরিক্ত কিছু কিছু নৃতন কাহিনীর পত্রিকল্পনা করিযাছেন, যেমন স্ুবল- 
মিলন, কৃষ্ণের নাপিতানীবেশে, মালিনীবেশে ও বাজীকরবেশে রাখার সহিত 
মিলন, কলক্কভঞ্জন, রাইরাজা, কৃঞ্চকালা, স্বয়ংদোত্য, বংশীশিক্ষ। ইত্যাদি । 
কতকগুলির আভাস রূপ গোস্বামীর গ্রন্থে পাওয়া বায়। রী 
বৈষ্ণব-পদাবলী গেয় কবিত|। গানে না শুনিলে বৈষ্ণব গীতিকবিতার 


১ ডঃ সৃকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম থণ্ড পুর্বার্ধে উদ্ধত, 
পৃঃ ৩৪১। 


১. 


১৭৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


পূর্ণ মূল্য বোবা যায় নাঁ। ইহাতে স্থরের ও কথার সমান মাধুর্য রহিয়াছে । 
সাধারণ গীতিকবিতার মত কাব্যরসও ইহাতে আছে । 

বিভিন্ন পদকর্তার রচিত সমরসের পদাবলী যথাক্রমে সাজাইয়। কীর্ভনীয়াগণ 
বিভিন্ন রাগে ও তালে যে লীলগান করেন তারই নাম পালাবন্দি রসকীর্তন' | 
শ্রীচৈতন্তের সময়ে পালাবন্দি কীর্তনপদ্ধতি প্রচলিত ছিল না। মহাপ্রভু অন্তরংগ 
ভন্তজনের সংগে জয়দেব বিদ্াপতি চণ্ডাদাসের বিচ্ছিন্ন পদ আশ্বাদন করিতেন। 
ধারাবাহিক পদাধিলী রচনা বা পদাবলী-কীর্তন-পদ্ধতি তখন€ সৃষ্ট হয় নাই। 
বহিমুখ ভক্তদের জন্য ব্যবস্থা ছিল “নাম-সংকীর্তন । বর্তমানে যে কীর্তন- 
পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার প্রবর্তন করেন নরোত্তম দাস। তাহার আগে 
পদাবলী পালাবন্দিভাবে গাওয়। হইত ন।, ব ধর্মান্ানের অংশরূপেও পরিগণিত 
ছিল না। পদাবলী গান তখন উচুদরের বৈঠকা সংগীত ছিল। জযদেবের সময় 
হইতে পদ্দাবলী গানের থে রীতি ঘিখিলার ও বাংলায় চলিত ছিল তাহার 
আবারে নরো।ত্তম পদাবলী-কীর্তনের ঠাট বাঁধিবা দিলেন । মুদক্গব।ছ্য এই 
ঠাটের অপরিহাধ অংশ ছিল! খেতরণর মহোত্সবে কনেকটি দেবমৃতি প্রতিষ্ট। 
উপলক্ষে পদ।বলী-কীর্তনের একট বড় আসর বসাইয়ছিলেন নরোম, তাহাতে 
খোল বাজাইয়াছিলেন দেবাদাস । নরোত্তমের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে পদাবলী- 
কীর্তন শ্রীথণ্ডে রঘুনন্দন প্রবর্তন করিলেও তাহার কোন নর্ণনা পাওয়া যায় না। 
ষোড়শ শতকের শেষভাগ হইতে শ্রীথণ্ড (কাটোয়ার সন্নিকট ) ছিল কীর্তন 
গানের প্রধান কেন্দ্র আর বিশিষ্ট পদ্কর্তারাও ছিলেন এ অঞ্চলের অধিবাসী । 
সপ্তদশ শতাব্দে পদাবলী-কীর্তনের চারিটি রীতি দেখ। যায়। নরোত্তমের 
প্রবত্িত কী্তন-পদ্ধতির নাম হয় “গরাণহাটা' ৷ ঝিষুপুরে যে রীতি প্রচলিত 
ছিল, তার নম “ঝাড়থণ্ডী” । শ্রীথ্ড, কাটোয়। ও তংসন্নিহিত অঞ্চলে যে রীতি 
প্রচলিত ছিল, তাহাতে দেশী গানের ঢঙ খানিকটা মিশিয়া গিয়াছিল। এই 
রীতির নাম “মনোহরশাহী”। বর্ধমান জেলার পূর্বাংশে রাণীহাট পরগণ। | 
“রেণেট' পদ্ধতি এই পরগথার নামানুসারে প্রচলিত । 

সপ্তদশ শতান্দের মধ্য ভাগ হইতে পদাবলী সংকলন শুরু হয়। শ্রীথগ্- 
অঞ্চল কীর্তন গানের প্রধান কেন্দ্র ছিল, তাই এঁ অঞ্চলে পদ-সন্কলন হয় 
সর্বাগ্রে । ইহাদের মধ্যে কয়েকখানি বিশেষ মুল্যবান । বৈষ্ব-পদাবলীর 
প্রথম সংকলয়িত শ্রীধণ্ডের রামগোপাল ধাস। সংকলনটির৯ নাম রাধাকৃষ্ণ- 


১৯ অধুনা কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় হইতে প্রকাশিত । 


বৈষ্ব-পদালীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৭৪ 


রসকল্পব্ভী বা বরসকল্পবলী। তিনি নিজেও একজন পদকর্তা ছিলেন, 
“গেপাল দাস ভণিতায় লেখা পদগুলি তাহ!র রচিত। সংকলনটি সপ্তদশ 
শতাব্বের সপ্তম দশকে সমাপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় গ্রন্থ আচাধ বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' বা (গীতচিন্তামণি )৯, আন্ুমনিক ১৭০৪ খ্রীঃ 
বুন্দাবনে সংকলিত হয়। তিনি নিজেও একজন প্রসিদ্ধ পদক, বড় পণ্ডিত 
ও বৈষ্ণবসাধক ছিলেন । তৃতীয সংকলন গ্রন্থ ণরহরি চক্রবর্তীর গীতচন্দ্রোদঘ | 
তাহার আর একটি সংকলন গ্রন্থ “গৌরচরিত্রচিন্তামণি” ।২ চতুর্থ গ্রন্থ 
রাধামোহন ঠাকুরের "পদাম্বত-সমুদ্র' আন্মমানিক ১৭৩৭ খ্রীঃ সংকলিত হয়। 
সেই সময্নক।র বাংল[দেশের বৈষ্ণব পণ্ডিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রধান । 
সংকলিত পদগুলির একটি সংস্কত টীক1ও তিনি লিখিয়াছেন। পঞ্চম গ্রন্থ 
বৈষ্ণবদাসেব 'পদকল্পতর (গীতগল্পতরু )৩ আন্বমানিক ১৭৫০ খ্রীঃ সংকলিত 
হুয। তাহার আসল নাম গোকুলানন্দ সেন, “ৈষ্ব্দাস' ছন্পনাম | পপদকল্পতরু। 
বৃহত্তর সংগ্রহ, প্রায় চারি হাঁজারেৰ উপর পদ আছে, গ্রন্থটিকে পদাবলীর 
মহাভাবত বলা যায । 

গৌরহুন্দরদাস পদাবলীর সংকলন করেন । সংকলনটির নাম্‌ “সংকীর্তনানন্ম' 
বা “কার্তনানন্দ')৪। তিনি বৈষ্বদাসের সমসামধিক ছিলেন। কীর্তনানন্দে 
এমন কতকগুলি পদ আছে যেগুলি পদকল্পতরুতে নাই । 

অষ্টদশ শতাব্দের প্রথম পাদে “সংকীর্তনামৃত'৫ সংকলিত হয় বলিযা মনে 
হয়। অসংকলয়িতার নাম দীনবন্ধু । তিনি নিজে একজন প্রসিদ্ধ পদকার 
ছিলেন। আাহার রচিত বহু শ্লোক ও পদ সংকলনটিতে আছে। 

অন্যান্ত পদসন্কলেনের মধ্যে নাম করিতে হয় চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের 
নাধিকারত্বমালা" | নটবরদাসের 'রসকলিকা” । কমলাকান্তদাসের 'পদরত্ব!কর' 
উনবিংশ শতাব্দের প্রথম পাদে সঙ্কলিত হয়। নিমানন্দদাসের 'পদসার' এ 
সমযেই সঙ্কলিত হয় বলিয়! মনে হয়। 

১ বহুবার মুদ্রত। 

২ হরিদাস প্রকাশিত (১৯৪৮) 


৩ বনোয়ারীলাল গোস্বামী সম্পাদক, বহরমপুর হইতে প্রকাশিত । 
৪ অমৃল্যচরণ বিদ্বীভূষণের সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাসসদ। 
(১৩৩৬ লাল) 
৫ বহু সংস্করণ হইয়াছে । সেগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ সতীশ্চন্ত্র রায় পম্পাদিত ও বশীয় 
লাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত ( ১০২২--৩৮ লাল )। 


১৮০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে পশ্চা্পট ও উৎস 


আধুনিককালের কয়েকখানি পদসংগ্রহের নাম করিতে হয়। জগবন্ধু ভদ্র 
চৈতন্তপদাবলী সংগ্রহ করিয়া “গৌর-পদ-তরঙ্গিনী? সংকলন করেন। তিনি 
বিদ্ভাপতি ও চণ্ীদাসের পদাবলীও প্রকাশ করেন। বর্তমান কালের 
পাঠকের জন্য ভাল ভাল পদ নির্বাচন করিয়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্ধু 
শ্রীশচন্দ্রের সহায়তায় “পদরত্বাবলী” নামে একটি ছোট পদ-সংকলন বাহির 
করেন। আধুনিক পাঠকদের পক্ষে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবের কুত্রিমতা ও 
ভাষার দৌর্বল্য পদাবলীর রসগ্রহণে বাধাস্বরূপ বলিয়! মনে হয। কেন না, সব 
বৈষ্ণব পদই উচ্চাঙ্গের নর, আবার পদাবলীর ভাব স্থনিদিষ্ট, বিষয়বস্তও 

২কীর্ণ। তাছাড়া আছে পুনরুক্তি। কীর্তন-গানে স্থরতালের আবরণে ভাষার 
দৌর্বল্য, ভাবের কৃত্রিমত। ও পুনরুক্তি-দোষ ঢাকিয়। যাইত, সেজন্য অগ্রীতিকর 
ত না। 

আর একখানি উল্লেখযোগ্য স"গ্রহ-গ্রন্ধ “পদমৃত-মাধুরী” সংকলনটি 
চারিখণ্ডে বিভক্ত । শ্রীথগেন্দ্রনাথ মিত্র নিত্যধামগত নবদীপচন্দ্র ব্রজবাসীর 
সহযোগিতায় সংকলনটি প্রকাশ করেন। আর একখানি বৈষ্ুবসংকলনের 
নাম করিতে হয়। গ্রন্থটির নাম “বৈষ্ণব-পদ[বল।', সংকলরিতা বৈষ্ণবচায 
শ্রীহরেকষ্ণ মুখোপাধ্যাধ» “বৈষ্ণব পদাবলী'তে একই কবির পদগুলি পুবরাগাদি 
বিভিন্ন রসপধ্যায়ে সাজানো হইয়াছে এবং কোন্‌ পদটি কাহার উক্তি অর্থাৎ 
শ্রীকুষ্ণের, শ্রীরাধার, সখার ব! দূতীর উক্তি, তাহারও নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 
গ্রন্থটি গবেষণাকাষের বিশেষ সহাষক হইয়াছে। 

“পুরাণে| পদাবলী সংকলনগুলি পদ[বলী-রচয়িত৷ ও গায়কদের ব্যবহারের 
জন্য গ্রথিত হইয়াছিল। সেইজন্য বিষয়, রম ও ভাব-পফ্যায় অঙ্থসারে পদগ্তলি 
সাজানো; বৈষ্ণব পদাবলীর রস পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে গেলে যেমন তাহা 
গানে শুনিতে হইবে তেমনি বৈষ্ণব অলংকারশাস্ত্বেরে পদ্ধতি অনুসারে 
ত্রজলীলার বিষয়, রস ও ভাবপধ্যায়ও জানিতে হইবে ।৯ 

শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর যথার্থ আবন্ত ব্ল! যাইতে 
পারে। ঠৈতন্যদেবের কৃষ্ণবিরহের আবেগ-আতি দেখিয়াই রাধার বিরহ 
বর্ণনা করিযাছেন কবিগণ। সেইজন্ত কবিদের কালনির্ণয়ে আমি টৈতন্যদেবকেই 
আলোক-স্তন্-স্ব্ূপ করিয়াছি । বৈষ্ণব পদাবলীর ইতিহাসে তিনটি প্রধান 


১ ভুমিকা_বৈষণব পদাবলী, *ম সংক্করণ, কাঁলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
(--ডঃ সুকুমার সেন )। 


বৈষ্ঞব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৮১ 


' স্তর দেখা যায়। এক, চৈতন্য-পূর্ববর্তাঁ স্তর বা পদাবলীর “উন্মেষকাল', এই 
স্তরের মধ্যে সংস্কতে রচিত পদাবলী অন্তরূক্ত করিলে ইহার স্থিতিকাল খ্রীঃ 
দ্বাদশ শতার্ধ (জয়দেবের সময়) হইতে পঞ্চদশ শতাব্দের শেষ বা ষোড়শ 
শতাব্দের প্রথম দশক পর্যন্ত (শ্রীচৈতন্ের দীক্ষা গ্রহণ পর্যন্ত )। ইহার ছুই ভাগ 
__চৈত্ত্য-পূর্ব যুগের সংস্কৃত পদাবলী আর চৈতন্য-পূর্ব যুগের (বাঙ্গালা-ব্রজবুলি) 
পদাবলী । ছুই,_চৈতন্য-সমকালীন স্তর, ইহার স্থিতিকাল ষোড়শ শতাব্দের 
পথম হইতে মধাভাগ পর্বন্থ। এই সময়েই পদাবলীর পূর্ণবিক।'শ হয়, ইহাকে 
মধাকাঁল-ও বলা যায । এই সময়কার পদকর্তারা হর শ্রীচৈতন্যের লীলাসহচর, 
ভক্-শিধ্য ব। পরিকরের শিষ্য । তিন, চৈতন্য-পরবর্তাঁ স্তর । এই স্তরকে 
পদ্[বলীর পরিণতিকা'ল বলিতে পারি । পদাবলীব এই স্তরকে তিন উপস্তরে 
ভগ করিতে হদ। প্রথম, ষোড়শ শতাব্দেব মধ্যভাপ হইতে সপ্তদশ শতাব্দেব 
মধাভাগ পযন্ত, দ্বিতীর, সপ্তদশ শতাব্দেব মধ্যভাগ হইতে অষ্টাদশ 
শতাব্দের মধাভাঁগ পথন্, তৃতীয়, অঈাদশ শতান্দের মপ্যভাগ হইতে উনবিংশ 
শন্াান্ের প্রারস্ত। প্রথম উপস্তরের মুখ্য পদকর্তার। শ্ীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্কের 
শিখা ও অন্ুশিশ্ঠ,। কেহ কেহ জাঙ্কবা দেবীর বা বীবভদ্রের শিষ্য বা 
শরথণ্ডের নরহরি অথবা বঘুনন্দনের শিল্ত কিংব। নরোত্তম ও শ্রনিবাসের 
শিখ প্রশিষয | 

১তন্-পরবতী স্তবে বৈষ্ণব পদাবলীর বাধাকুষ্ণ-লালার বিশেষ নৃতনন্ত 
নাই, পূর্ববারারই শন্থুবর্তন দেখা যায় । তবে কবিগণ রাধা ও কর্ণের মিলনের 
নৃতন নৃতন ছল পরিকল্পন। করিরা কিছু কিছু গোণ লীার স্থট্টি কবিঘাছেন 
বেষন, স্থবলমিলন, কলঙ্কভগ্রন, কৃষ্ণকালী, রাইরাজা, নপিতানী ও বাজীকর 
বেশে মিলন ইত্যাদি। এইন্তরে পদাবলীর ভাষাতে কিছু বৈচিত্র্য আছে 
সংস্কৃত, সংস্কত-ব্রজবুলি, সংস্কৃত ব্রজ্জবুলি-বাঙ্গলা ও সাদাসিধ। বাংল।, ব্রজবুলী, 
সংস্কত-বাংল। ব্রজবুলি-বাঙ্গল। | 

এই তৃতীয় স্তরে টৈষ্ণব সাদনার় একটি গুরুতর পরিব্র্তন হয়। কবিগণ 
সথী বা মগ্জরীভাবে দূর হইতে রাধাকফের লাঁল। দর্শন করিতেছেন। ভগবান্‌ 
কু) আর ভক্তের কান্ত বা প্রেমিক নহেন। ক্রষ্ছদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্য- 
চবিতামতের ও বঘুনাথ দাগের গ্রন্থাদির প্রভাবেই মঞ্জরী-অন্থগ-* সাধনা 
প্রবর্তিত হয়। ভভ্ত ও ভগবানের মাঝে গুরু আসির। আসর জুড়িয় 
বসিয়ছেন। পদাঁবলীর প্রথম পর্যায় (চৈতন্তযুগ) ও দ্বিতীয় পধায়ের 


১৮২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


( চৈতন্ত-পরবত্তী ) মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলার পার্থক্য আছে। এ সম্বন্ধে আমি 
যথাস্থানে আলে।চনা করিব । 
বৈষ্ুব-পদবলী প্রেমধর্ষের ভাষ্য, গৌড়ীয় বৈষ্ঞবর্মে প্রেমভক্তি বা 
“উন্নতোজ্জলরসা স্বতক্তিশ্রীঃ” শ্রীচৈতন্তের অবদান। এখন ভক্তি রসের কথাই 
বলি। প্রিয়তম আত্মা বা ভগবানকে কান্তভাবে উপাসনা বা! ভজনা গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মের মৃলস্ত্র। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ইহার অভাস আছে। কাম, 
ক্রোধ প্রভৃতি মানুষের সহজ ধর্ম, জীবনান্থকুল বৃত্তি। কাম ও প্রেম মূলে 
একই বস্ত। দেহানুগ অথচ স্ক্ষ স্রন্দর ভাবকল্পনাৰ সমৃদ্ধ স্ুকুমাররূপে 
যাহা! মানধীষ প্রেম, তাহাই দেহাতিক্রান্ত দিব্য গ্রীতিতে ভগবংপ্রেম। 
কঞ্চদাস কবিরাজ বলিঘাছেন-- 
আত্মেক্দ্িংগ্রীতি ইচ্ছ। তারে বলি কাম । 
কৃষ্জেক্দিব-প্রীতি-ইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 
(চৈ. চ. আদিলীলা ১র্ঘ পরিচ্ছেদ) 
(দহভে[গের আকাজ্ষ। থাকিলে প্রেম হয না। কঁষ্েের সখের আকাজ্ফাই 
প্রেম। যেমন পঙ্ক হইতে পঙ্কজের জন্ম, তেমনি মানবাব কাম হইতেই দিব্য 
প্রেমের উদ্ভব। কোন কোন ধর্মের সাপনাঘ কামজবের কথা আছে । তান্ত্রিক 
সহজির।-সাধন।য় কাম স্বাকত কিন্তু উপাবস্বরূপ উপেবরূপে নহে, সাধনরূপে, 
সাধ্যবপে নহে । কাম গোডীয বৈষ্ণবধর্মে স্বীকৃত, কিন্তু দেহস্পর্শহীন 
স্থনির্মল পৃত ভাবমাত্রে প্নসিত। ইহাতে কামই সর্বস্ব, একমাত্র সাধ্যবস্, 
পরমপুরুষার্থ । এই প্রেম ও কু এক | ভাববুন্দাবনে কান্ত কৃষ্ণের সহিত 
কান্তাৰপ শক্তের শিববিচ্ছিন্ন প্রেমাণন্দই বৈঞুবের একমাত্র কাম্য । মুক্তিও 
ইহাব নিকট তুচ্ছ ।৯ ব্রজগোগীদের প্রেমকে কামই বল। হইয়াছে । কবিরাজ 
গোস্বামী বলেন__ 
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। 
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥ 
( চে. চ. মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ ) 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব এই “অপ্রাকৃত কাম" ( পরিশুদ্ধ প্রেম) ধাহাকে সমর্পণ 
করেন, তিনি ভাগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি “রসম্য বসিকশেখর', শ্রুতির “রসৌ টৈঃ 


৯ ভাক্ত সুখ আগে ম্বা্ড আত তুচ্ছ হৃষ। 
অতএব ভক্তগণে মুক্তি না ইচ্ছয় ॥ ( চৈ. চ. অন্ত্যলীলা, ওর পরিচ্ছেদ ) 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ১৮৩ 


সঃ, তিনি বৃন্দাবনে অগ্রাকৃত নবীন মদন'। বাঁধাভাবে ভাবিত জীবাজ্মা 
পরমাত্মা কৃষ্ণের সহিত অন্তবৃন্দাবনে প্রেমবিলাস করেন, তখন ক্ষণিকের জন্য 
দ্বৈতভাবের তিরোধন ঘটে। এই ভাবের গভীর উপলদ্ধি চৈতন্তাদেবের 
হইয়াছিল । রায় রামানন্দের__ 


“না সো রমণ, না হাম রমণী 
ভুহু মন মনোভব পেষল জানি ।" 
( চৈ. চ মধ্য ৮ম পবিচ্ছেদ ) 

এই ভাবই প্রেমের শেষ সীম।,_ প্রত কহে নসাধ্যবস্ত-অবধি এই হয়'। 
গৌরাঙ্গ ছিলেন রাধ[ভাবে ভাবিত, "রাধিকার ভাবকাস্তি করি অঙ্গীকাব 
নিজ বস আম্বাদিতে' তিনি অবতীর্ণ। তিনি “বাধাভ।খ-সুবলিতন্থ রুষঃ 
স্ববপ” অর্থাৎ রাখ[ভাবে ভাবিত প্রেমসাধক | রাধ।র রাগের আন্টগত্যমঘী 
প্রেমসাধন। থারা বুন্দীবনের লীলার রহশ্যলে|কে তিনি গুবেশ করিষাছিলেন 
বলিষাই অধিকারী ভত্তকে তিনি পথের সন্ধান ধিযাছিলেন। “আপনি আচরি 
ধর্ম পরেবে শিখায়” এই অপূর্ব প্রেমভক্তি তিনি নিজের জীবনে উপলবি 
করিয়াছিলেন। 

শ্রচৈতন্র আগে ভক্তিধর্মের কোন প্রবর্তবিতাই ভগবদ্বিষয়িনী রতিকে 
ধর্-অর্থকাম-মোক্ষের অতীত পঞ্চম পুক্ার্থ অদৃভূত শৃর্খ।ররসে পরিণমিত 
করিতে পারেন নাই । 

রাধাভাবে ভাবিত গৌবচন্দ্রের ভাবস্পন্দনের বিচিত্র অভিব্যক্তি তাহ|র 
ভক্তমণ্ডলী বার বার প্রত্যক্ষ করিষাছিজেন। মহাঞ্জছু বিগ্রল্তের মুন্ভিমান্‌ 
বিগ্রহ । নীলাচলে তাহার জীবনের শেষ বারে। খ্সর বিরহ-দিব্যোনস|দেই 
কাটিয়াছিল। 

বৈষ্ণব পদাবলীর মূল স্থুর বিরহের, বাখসল্য রসের কিছু পদ বাদ দিলে 
বৈষ্ণব পদাবলর পট বিরহিণী বাধার মুঠিতে আকা। মহাভাবাশ্রিত 
শ্রীচৈতন্তের আপ্লেই কবিগণ রাধ।র ছবি আকিবাছেন, তাহাদের সেই রাধা- 
চরিত্রে এমন একটি ভভ্তিনম্র প্রেমব্যাক্থুলত। আছে যাহ পুবব্তী কবিদেব 
পদ[বলীতে দ্েখ। যায় নাই। এই ভাবই বৈষ্ণবপদ|বলীকে মহান করিগ। 
তুলিয়াছে। 


১৮৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 
॥ বৈষ্ণব-পদাবলীর ভাষ। ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলীতে প্রধানতঃ ছুই ধরণের ভাষাছাদ ব্যবহৃত হইতে দেখি। 
একটি সাদাসিদে বাঙ্গালা, অপরটি খাঁটা বাঙ্গালা নঘ, মিশ্রভাষা 'ব্রজবুলি'। 
ব্রজবুলি নামটি প্রাচীন নহে, উনবিংশ শতান্দের প্রথম পাদের আগে (ঈশ্বর 
গুপ্তের আগে ) ব্রজবুলি নামটির ব্যবহার দেখা যার না। প্রাচীন পদকর্তারা ও 
কীর্তনীযাব। উক্ত ভাবাদ্ধকে দুইটি স্বতন্ত্র ধারা বলিয়া মনে করিতেন এমন 
কোনন প্রমাণ প্রাচীন বৈষ্কবগ্রন্থে পাওঘা যায না। যোডশ শতান্ধে আসামে 
'ব্রজবোলি' শবের প্রয়োগ দেখ। যাইতেছে । ব্রজবুলিব বিষ বাধকুষ্ণলীল। 
এবং তদন্ুসাবে গৌরলীলা | ব্রজবুলির ব্যবহার সা'মাবদ্ধ, জনসাধারণ বৈষ্ণব 
কবিদের এই নৃতনকষ্ট কৃত্রিম ভাষা শুনিধ। ভাবিল, রাধাকষণ ভ্রজখামে অবতার্ণ 
সুতরাং রাধা, কৃষ্ণ ও অন্যান্য ব্রজবাসা'র। বুঝি এই ভাষায কথ| কছিতেন। তাই 
ব্রজমগ্ুলের ভাষ। অর্থাৎ 'ব্রজের বোলি, ব। “বুলি” এই হিসাবে ব্রজবুলি নান 
দেওমা হইল। কিন্ত এই ধ|বণ। ভ্রান্ত । বর্তমান বুন্দাবন-মথুব। অঞ্চলের কথা 
ভাষাকে বল। হয 'ব্রজভাষ| বা ব্রজভাখা' | ব্রজবুণ্রি সহিত 'ব্রজভাষাব' সম্বন্ধ 
নাই । মনে হয নামটির মূলে ছিল ব্রজাওলী” (ব্রজ-সঞ্ধন্ধীষ ), যেমন সোন[লি 
( অসমীয়। সোনাবলি ), বপালি। 


॥ ব্রজবুলির জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি ॥ 


আমাদের ভাষার ইতিহাসে দেখি মৈথিল কবি বি্াাপতির পদাবলীব 
ভ|ব ও ভাষার আদর্শে পঞ্চদশ শতান্দের শেষ ব। ষোড়শ শতাবন্দেব প্রথম হইতে 
বাঙ্গালা, আসাম ও উড়িশ্তাব ভগ্র-মৈথিল বা ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয, অন্তর 
বলিষ।ছি পরবর্তীকালের বৈধুব পদাবলীর বিষশবস্ত ও গঠনরীতি জয়দেবেব 
গাঁনেরই মত। জযদেব সংস্কৃত ভাষায় লিখিযাছেন, তাহার গানের ছন্দ ও 
ধ্বনিঝংকার “অবহটঠের' ভাঙ্গা পদ্ধতি থেকে নেওয়া । গীতগোবিন্দের গীতি- 
কবিতার আদর্শে বাঙ্গাল! দেশে, মিথিলা, আসামে ও অন্থাত্র রাধাকৃপদাবলীর 
ধার। নামিযাছিল। বাকঙ্গাল।, মৈথিল প্রভৃতি ভাষার উদ্ভবের পরেও পদরচনায় 
অবহট্ঠের এই ভাঙ্গা পদ্ধতি অগুসরণ করা হইত । অবহট্ঠের শব্দ, পদ, অনয 
ছন্দ প্রভৃতি মৈথিল ভাষায় পরিগৃহাত হইয়াছিল ; পঞ্চদশ শতাব্ে বিদ্ভাপতি 
এই ভঙ্ন-মৈথিল ভাষায় রাধারষ্খ-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। চতুর্দিশ 


বৈষ্ব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ১৮৫ 


শতান্দে লেখ! পাবিজাত হবণ' নাটকে কতকণ্ডলি মৈথিল গান আছে, এই 
গানগুলির ভাষা ও বি্বাপতিব পদাবলীব ভাষা একই । 'ব্রজবুলির” মুলে 
আছে প্রধানতঃ দুইটি ভাষা, একটি অবহটঠ অপবটি টৈথিল। ব্রজবুলিব গানেব 
ছন্দ পুবাপুবি অবহটঠেব, ভাষাঁতেও অবহটঠেব চিহ্ন আছে । ব্রজবুলিতে 
মৈথিল অংশই বেশী । এ মৈখিল ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাবেব ভাষা, বিগ্ভাপতি 
এই ভাষ( অবলগ্ধন কবিষাছিলেন ক্ষিপ্ত তাহ।ব সমযেব কথাভাধা হুবহু একপ 
ছিল ন।। তীবহুতেব কবি বিছ্বাপতিব কঞ্ণলীল।পদাখলী এব” সেই পদাবণী 
গানেব পদ্ধতি বাঙ্গ|ল। দেশেব শুপ্ত সাহিত্যবৃণ্ডিকে নৃতন চেতনাৰ জাগাইযা 
দিল। শুধু সাহিত্য নব অশ্যাস্ম এাবনাঘও নৃতন সুত্রেব শিদেশ দিল। ব্রজবু্পি 
গীতিকবিতাব খাঁতি মিথিলা হহতে পূর্বভাবতেব সস্কৃতিমান বাত সশ1গলিতে 
বাঙ্গালাঘ আসামে ও নেপালে, মোবাঙ্গে, উডিয্যঘ ছডাশযা পডে।' এজবুলিব 
খাজ লৌকিকেব ('অর্ধাচীন অবহটঠ ), ইহ।ব অঞ্গবোদণম হইছিল মিথিলাষ, 
গ্রতিবোপন বার্গ(ল।য১। শ্গ্যাপ্ত লৌকিক? €« ৬ম মৈথিল উয ভাবতেই 
সহিত) বচন। কবিখাছেন । বিগ্ভাপতিব এই ৬াষ। ও গানে ঠাট বাঙ্গাল। 
গভৃতি দেশে পদাবপী বচনাব খাদর্শ ফে|গাইযাছে। ষোডশ তা হহতে 
এই ভষাব ঠটে বাঙ্গাল। সাহিত্যে বিস্তব পদ|বলী বচি৩ হহয়াছে। বাঙ্গাল।ব 
দুই প্রতিবেশী প্রদেশে আমামে ও উডিষ্।ণ ষোডশ শলাব্েব কাছ|কাছ্ি 
সমনে ব্র্বুণিতে পধ|বলী বচিত হহতে দোখ। 'ত্রজবুলিব কাঠামো সর্বত্র 
এক | খাঙ্গ।লা ব্রজবুলিকে উদ্ডষ| ও অসশীষ। ব্রজবুলি হইতে স্বতন্ত্র কব। সম্ভব 
নঘ। দৈবাতস্থানী শব্দ ও ছুহ একটি নাম বি ছ[ড| আব বিশেষ কিছু 
পার্থক্য নাই। 

ষোডশ শতাব্দেব শেষপাদ হহতে ত্রণবুপিতে হিন্দী ব্রজভাষ!ব কিছু কিছু 
শ্ ঢুকিয় গিয়াছে । বৈবব ণদকতাদেব অনেকে রন্দাবনে বসিয়। বৈষবপদ 
বচন। কবিধাঁছেন ও অণ্কলন কবিয়াছেন, তাহাঁদেব বচনাব মধ্য দিযাই 
ব্রজবুলিতে এসব শব্দেব আমদানী হভঘাছিল ধলিঞ। মনে কবি। আর একটি 
কাৰণ, গৌড় বৈষ্ণবপধাবলী বাঙ্গালাব বাহিবে রাজপুঙনা প্রতি দেশে 
প্রচাবিত হইয়/ছিল হয়তে] এই হ্ত্রেই কিছু কিছ হিন্দা শখ ঢুকিযা থাকিবে । 
ব্রজবুলিব অনুশীলন বাঙ্গানা দেশেই ব্যাপকভাবে হহযান্িল খেোঁডশ হইতে 
উনবিংশ শতাব্দ ধবিয়া। বিদেশী আবী ফাবসী শব্দ বেশী নাই । 
৯. ভাষার হাতরৃভ--ডঃ সৃকৃমার দেন 


১৮৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আগেই বলিয়াছি, মিথিলার উমাপতি-বিদ্যাপতির গীতিকবিতা, বাঙ্গালা 
অসমীয়! উড়িয়া ব্রজবুলি কবিতার আদর্শ যোগাইয়াছিল। বিষ্ভাপতির “রাঁধারুষ্ণ- 
বিষয়ক বৈষ্ণব পদাবলী সরলতর মৈথিল বা ভগ্ন-মৈথিলে রূচিত কিন্তু তাহার 
“হুরগৌরা" পদাবলীর মৈথিল ভাষা কঠিন ও দুর্বোধ্য । শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
নিকট তদানীন্তন মিথিলা সারস্বত তীর্থন্বরূপ ছিল, তাছাড়া বিদ্যাপতির গানেও 
বাঙ্গালী বিদগ্ধ সমাজ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও মিথিলার ঘনিষ্ট যোগা- 
যোগের ফলে পরম্পরের ভাষাও অবোধ্য ছিল না। মনে করি বিদ্যাপতির 
বৈষ্ণব পদাবলীর আদর তাহার জন্মভূমি মিথিলার চেয়ে বাঙ্গালা দেশেই বেশী 
হইয়াছিল। তাছাড়া, বাঙ্গালা, মৈথিল, অসমীয়া, উড়িয়। একই “মাগবীয় ভাষা 
হইত উদ্ভূত এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দে পরস্পর হইতে এতদূরেও 
সরিয়! যায় নাই। জধদেবের ভাবাদর্শে ও সংস্কৃত-প্রাকৃত-অবহট্ঠে রূচিত 
আদিরসাত্মক ভক্তিরসার্র( কবিতার রূপাদর্শে পদ-রচনায় উমাপতি বিছ্যাপতিই 
প্রাচীনতম । স্বভাবতই বিছ্যাপতির পদাবলীর প্রভাবে বাঙ্গলায় ব্রজবুলির স্ষ্ি 
হইয়াছিল। আবার শ্রীচৈতন্ত বিদ্ভাপতির ভক্তিরসাম্রক বরাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক 
পদ অন্তনক্ক ভক্তজনের সহিত আস্বাদ করিতেন। চৈতন্যদেবের অন্তমোদনের 
জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্বের নিকট বিছ্াপতি “গোস্বামী” বলিয়। বিবেচিত হইলেন। 
তাহার পদারলীর ভাষার আদর্শে গৌড়ীগ বৈষ্ণবগণ “বৈষ্ণবপদাবলী” 'রচনা 
করিলেন। সেই ভাষাকেই আধুনিক যুগে “্রজবুলি' বলা হয়। ব্রজবুলি 
হইতেছে বাঙ্গালার সহিত মৈথিলের ক্ষেত্রোপযে|গী সমীকরণ ও কিন্তু সচেতন 
প্রয়ামের ঘ্ার। নহে, আপন আপন মাতৃভাষার স্বাভাবিক প্রভাবে । 'ব্রজবুলি' 
হইতেছে কবি কৃত্রিম ৬াষা। সাহিত্যের প্রয়োজনেই ইহার উদভব। 
কিন্ত যে ভাবে বৈঞুব কবি পদাবলী বচন। করিরাছেন, দেখিয়া মনে হয়, ইহ 
যেন তাহার দ্বিতীয় মাতৃভাষা ।৯ পদাবলী রসিকদের ধারণা _বিদ্ভাপতি মৈথিল 


১ পূর্ববর্তী যুগেও কবি-সৃষ্ট কৃত্বিম ভাষাতে বিরাট সাহিতাসূডি হইতে দেখি। পালি 
গাথাভাষা বা 'বৌদ্ব-সংস্কত, কথা ভাষার উপর প্রাঙঠিত নয়। ইহা কবি-সুষ্ট সাহিত্যের 
ভাষা । এই কৃত্রিম ভাষায় মহাযান-মতাবলম্বী বৌদ্ধদের শাস্ত্গ্রন্থা(দ রচি'ভ হইয়াছে । 
সাহিত্যিক প্রাকৃত ভাষাগুলিও কুত্রিম ভাষা । এইগুলি সংস্কত নাটক ও প্রাকৃত কাব্যাদিতে 
বহুপ্দিন পর্ধজ্ত একই ভাবে ব্যবহৃত হইয়। আসতেছিল। সাহিতাযক অপভ্রংশ ভাষাকেও 
অনেকটা] কৃত্রিম ভাষা বলা যয়। এই ঞ্রাত্রম “অবহূট্ঠ” ভাষাই কবিদের নিকট খুব প্রিষ 
ইইয়া উঠিয়াঁছল এবং একদা গুজরাট হইতে আসাম পধস্ত সকল কবিই সৌরসেশশির এই 
অপভ্রংশকেই সাহিত্যের বাহন হিনাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন । এইভাবে দেখিলে “লৌকিক 
সংস্কৃত' ভাষাকে কীত্রম সাহিতোর ভাষা বল] যায়। অবশ্য বোদক সাহিতোর ভাষা 
জনসাধারণের কথ্য ভাষার অনেকট। কাছাকাছি ছিল। 


বৈষব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৮৭ 


ভাষাতেই রাখারুষ্ণ পদাবলী রচন। করিয়াছিলেন । মিথিলাপ্রবাসী বাঙ্গালী 
ছাত্র ও শিক্ষিত লোকদের দ্বারা বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙ্গাল! দেশে আনীত 
হইয়াছিল ও জনসাধারণের মাঝে প্রচারিত হইযাছিল। সাধারণ বাঙ্গালীর 
নিকট কোন কোন মৈথিল শব্দ কর্কশ ও কঠিন মনে হইত, ভালো করিয়া 
বুঝিতে পারিত না। তাহারা মাতৃভাষ। বাঙ্ছাল[র শব্দ এ সমস্ত স্থানে ব্যবহার 
রত। লোকমুখে প্রচারিত হইবার ফলে মৈখিল ভাষাও নিজের বৈশিষ্ট্য 
হারাইতেছিল। বাঙ্গালী কীর্তশীষারাও শ্রোতার বুঝিবাব সুবিধার জন্য 
বি্য[পতির পদের পবিবর্তন করিঘ্। ধিতেন। আবার ধাহাবা পদাবলীর 
সাধারণ পাঠক, তাহার1ও কিছু কিছু বাঙ্গাল। শব্দ ঢুকাইয়। ধিযাঁছেন। এইভাবে 
অনেক বাঙ্গালা শব্ধ ও কিছু কিছু বাঙ্গাল|ভাষার বাগবাঁতির আমদানী হইল। 
নৈথিল ভাষ| ভাল করিষ। ন। জানা মৈথিল ভাষার ব্য/করণেও শিথিলত। 
আসিল। কলের ব্যবধানে বিষ্ভাপতির মৈথিল ভাষার একটি রূপান্তর আসিল 
এবং এই রূপান্তরিত ভাষাকে অন্ত একটি ভ|ষ| বলিষা মনে হইতে লাখিল। 
পরবতীকালে গৌড়ার গোস্বামীদের প্রভ।বে এই কৃত্রিম ভাষ। ( অর্থাৎ মৈথিল ৪ 
বাঙ্গালাভাষার সংমিশ্রণ ) বৈষুব পদ1খলীতে ব্যবস্থত হইতে ল/গিল। আধুনিক 
যুগে এই মাহিত্যিক ভাষাকে ব্রজবুলি' বলা হন। এই ব্রজবুলি কোন জাবন্ত 
কথা৷ ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সাহিত্যের খাতিরেই ইহার স্ষ্টি। সেইজগ্ 
বৈঝুবপদাবলী সাহিত্যে খাঁটা মৈথিল ভ|যায় লিখিত বি্ছ্য/পতির পদ খুজি! 
বাহির করা কণ্সাধ্য ব্যাপার । প্রশিদ্ধ পদকার জ্ঞানদ/স বাঙ্গ।লাপদ ও 
বজবুলিপদ উভররীতিতেই সমান দক্ষতার সহিত পদরচনা করিঘাছেন। 
ব্রজবুলির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতেই পদাবলী লিখিয়াছেন, বাঙ্গালা 
ভাষার হযতে৷ দুই এইটি লিখিয়৷ থাকিবেন। বাঙ্গালাতে লিখিত পদগুলির 
চেয়ে ব্রজবুলিতে লিখিত পদগুলি ছন্দোবৈচিত্র্যে, ধ্বনিঝংকারে ও চিত্রকল্পে 
অনেক সময় উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। ব্রজবুলি রচনা বলরাম দাস, রায় শেখর 
গোবিন্দদাস কবির।জ, বাধামোহন ঠাকুর বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইরাছেন | 
বৈষ্ণব-পদ।বলীতে আরও কয়েকটি ভাষারীতি দেখ। যায় । সংস্কৃতে কিছু 
কিছু পদাবলী রচিত হইয়াছে, তাহাদের কথ। অন্থাত্র বলিয়াছি। সপ্তদশ 
শতাব্দের শেষভাগ হইতে 'ভাষা-মিশ্র' (1808:90৫) রীতি দেখা যায়, যেমন, 
সংস্কৃত-বাঙ্গালা, সংস্কৃত-ব্রজবুলি, সংস্কৃত-বাঙ্গাল।-ব্রজবুলি, বাঙ্গাল।-ব্রজবুলি। 


১৮৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 
॥ সংস্কৃত-বাঙ্গাল। ॥ 


দেখ সথী মোহন মধুর স্থবেশং 
চন্দ্রক চাকু মুকুতাফলমণ্ডিত 
অলিকুন্রমায়িত বেশং ॥ ইত্যাদি বীরবাহু* 


॥ সংস্কত-মিশ্র ব্রজবুলি ও বাঙ্গালা ॥ 
যছুনন্দন_ 
ধের্যং হু ধৈর্যং রাই গচ্ছ যখুরাওষে। 
চুড়ব পুরী প্রতি প্রভাতে 
ধাহা দরখন পাওয়ে ॥ 
ভদ্রং অতি ভদ্রং শীঘ্রং কুরু গমনা ।২ 


॥ সংস্কত-বাঙ্গালা-ব্রজবুলি ॥ 


কত্তবং শ্ামল-ধামা। 
হরি-কিংকর হাম উদ্ধব-নামা ॥ 
অদ্য হরিস্তব কুত্র। 
মধুপুরে বসই বরজ-জন-মিত্র ॥ 
কুরুতে কিৎ মধু-নগরে | 
কংসক পক্ষ দলন করি বিহবে ॥ 
পুন পুন পূছই গোরী । 
চন্দ্রশেখর কহে প্রেম-ভিথারী ॥৩ ( চন্দ্রশেখর ) 
গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্তাম কবিরাজ ভাষামিশ্র (0898:01310) 
পদরচনা করেন। একটি ব্রজবুলি-বাঙ্গালা-মিশ্রিত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
করিতেছি । 


১ বৈষ্ণব পদাবলী, হরেকৃষ্ঙ মুখোপাধায় সঙ্কলিত পৃঃ ১০৮৪ 
২ বৈষ্ণব পদাবলী, কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত । 
৩ বৈ, প. পৃ. ১০১৯। 


টৈষ্ব-প্দাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৮৯ 


সদা প্রেমোল্লাসী সো পিয়া পরবাসী বিধিবশাৎ 

শশী বহ্ছিপ্রায়ঃ করিব কি উপাধঃ ক নু বসে। 

গৃহৈকান্তস্থানে তাতেও লাগে কানে ঝুলিশবৎ 

কুহ্‌কষ্ঠী নাদঃ কি হৈল পরমাদঃ কহ সখি ॥১ 

_-সর্বদা প্রেমে মত্ত সে প্রিয় বিধির বিধানে প্রবামে রহ্যাছে । চাদের 

আলো আগুণের মতো । কি উপাধ কবিব। কোথায় খার্ক। ঘরের এক 
কোনেও (সেখানেও ) বজ্বের মতো! কানে লাগে কোকিলের ডাক। বল 
সখি, একি প্রমাদ হইল !” 


॥ বাঙ্গালা-মিশ্র ব্রজবুলি ॥ 


রাই কিছু কহই ন পাবি। 
তু রূপ গুণের বালাই পৈযা মরি ॥২ 
-নরহনি চক্রবর্তী | 
বাঙ্গলা ও ব্রজবুলির উদাহরণ পূর্বেই দিমাছি। অংস্কতের অন্থকরণে 
তৎসম শব্দের বহুল প্রযেগ করিঝ। পদাবলী লিখিতে দেখি গোবিন্দদাস 
কবিরাজ, রাধামোহন, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি পদকর্তাকে। 


্রীহীয় পঞ্চদশ শতাব্দের শেনার্ধথ হইতে উনবিংশ শতাবের প্রথমার্ধ পযন্ত 
এই পাট শত বৎসর ধরিবা বৈষ্ণর পদাবলী ব্যাপক ভ|বে বচিত হইযাছে, 
তাহাদের মধ্যে ব্রজবুলিতে লিখিত পদসংখ্যাই অসর্বাধিক। “পদাবলীতে 
ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইবার আদল কাবণ ব্রজবুলির ছন্দর স্ুভগতা | ব্রজবুলিব 
পদ বাঙ্গাল পর্দের মতো স্বরান্ত নয়। মাত্রাছন্দে ধ্বনি-ঝংকার তেল। 
সহজ। অক্ষরের মাত্রা নিষমনেও ম্বাধীনত। আছে। ব্রজবুলির ব্যাকরণ 
বাঙ্গালার মাত] নিয়মবদ্ধ নয । শব্দের বহুর ইচ্ছামত ছোট বড় করা যাইত। 
যেমন-তেমন পদ ব্রজবুলিতে খাড়া কর। বাইত । তছাড। খোলের বোলের 
সন্ধে ব্রজবুলির কাটা কাটা ছন্দ খুব মল খাইত 1৮৩ 


১ গোবিন্দরতিমপ্জরী পঞ্চম স্তবক (শ্লোকটি 'সংকীতনামতে'ও উদ্ধত আছে )। 
২ বৈষ্ঃব পদাবলী, কলিকাত। বিশ্ববিদ্তালয় প্রকাশিত । 
৩ বৈষ্ণব পদাবলী, সপ্তম সংস্করণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় । 


১৯০ বৈষ্তব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বাঙ্গালাদেশে ব্রজবুলিতে লেখা সবচেয়ে প্রাচীন রচনা! কোন্টি বলা যায় 
না। তবে দুইথানি পদের দাবী সর্বাগ্রে। একটি যশোরাজ খানের পদ “এক 
পয়োধর চন্দন লেপিত আরে সহজই গোর ॥ কবি হোসেন শাহার নাম 
করিরছিলেন, স্থতবাং তাহার রাজত্বকালের মধ্যে (১৪৯৩--১৫১৯ খ্রীঃ) লেখা । 
পদ্ঘটি প্রাকচৈতন্যযুগে লেখ। | দ্বিতীষটি নেপাল হইতে প্রাপ্ত, বিদ্যাপতির পদ- 
সংগ্রহে মিলিয়াছে । পদটি “প্রথম তোহর প্রেম গৌরব বাড়লি গেলি' 
ত্রিপুরার রাজ। ধন্তমানিক্যের (১৪৯০--১৫২২ খ্রীঃ) সভাকবি “রাজ-পণ্ডিতের' 
বচন।। শ্রীচেতন্তের প্রভাবে এবং কূপ গোস্বামী বাধাকষ্ণ লীলার সরণি বাঁধিয়া 
দিলে বাঙ্ছলা দেশে ব্রজবুলি রচনার ধাব! নামিষাছিল, এই ধাবায় প্রথম 
প্রবর্তক মুরারী গ্তপ্ত, বাস্থদেব ঘোষ প্রভৃতি । অন্তর তাহাদের পদপগ্তলি 
দেওযা হইয়াছে । তাহাদের পদগুলিতে মিশ্র মৈথখিলের যে পরিণত বূপ 
দেখিতেছি তাহা অন্ধ অন্গকরণের ফল বলিয়1 মনে হয় ন|। পদগুলির প্রকাশ- 
ভঙ্গি সাবলীল ও সচ্ছন্দ, মাতৃভাষার মত। 


খাঁটা খাঙ্গাল। ভাষাধ লিখিত বৈষ্ণব পদাবলীর আলোচনা করিতেছি না। 
বাঙ্গালা ভাষায লিখিত পদগ্ুলিতেও মৈথিল প্রভাব ষৃগধর্মের ফলে কিছু কিছু 
লক্ষ্য করা যায়। 


চৈতন্তদেব উড়িস্য।য (নীলাচলে ) জীবনের শেষ বার বসব অতিবাহিত 
করিযাছিলেন। তাহার বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অনেক কবি মধুররসের বৈষ্ণব 
পদ রচন। করিযাছিলেন। কিন্তু পণ্ডিতদের অভিমত রূচনাগুলিব ভাষা ব্রজবুলি 
হয় নাই। মিথিলার বাহিরে ব্রজবুলিতে পদরচন। প্রথম এইখানেই হইয়াছিল। 
এই গানটি “পরশুরাম-বিজয়' নামক একান্ক নাটকের রচধিতা উড়িস্যার রাজা 
গজপতি কপিলেন্দ্রদেব (১৪৩৫-৬৬ খ্রীঃ) অর্থাৎ তাহার কোন সভাকবি। 
উমাপতির নাটকের মতই নাটকটির ভাষা সংস্কত। একটিমাত্র গান আছে। 
( অমবরাগেন গীযতে )-- 


কেবণ মুনিকুমার পরশ্ত দক্ষিণকর 
বামেন শোহে ধন্ুশর না। 

কোপ্ণে বোলই বাঁরত তু সে মো বধিলু তাত 
আজ তোর ছেদ্বিবই মাঁথ না। 

শুণ রাজন হো৷ কিএ তোর রাজ্যে ব্রহ্মবধে না ॥ ১ ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৯১ 


এ তোর চন্দ্র বদন মেঘে কি ঢাঁকিল। জহু 
তাহ দেখি বিকল মো৷ মন না। 
আবর দেখই অরষ্ি রাজ্যে তো রুখির বৃষ্টি 
পুর বেটি রোদন্তি শগাল ন।। 
শুণ রাজন হে। কিএ তের রাজ্য ব্রদ্ষবধে না ॥ ২॥ 
ভাষায় উড়িম্তার ছাপ এবং গঠনে ভণিতার অভাব লক্ষণীয় । আর একটি 
বিখ্যাত পদ রায় রাম।নন্দের, পদটি চৈতন্ত-প্রভাবের পর্বেই রূচিত হইয়াছিল । 
শ্রীাচৈতন্তের সহিত প্রেমের সাধ্য-সাধনতত্ব আলোচনাকালে পদ্ট তিনি 
গাহিয়াছিলেন (১৫১০ )। রুচনাকাল ষোড়শ শতাকের প্রথম বা পঞ্চদশ 
শতাব্দের শেষ । 
পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল। 
অন্দিন বাচল অবখি ন| গেল ॥ 
ন| সে বমণ না হাম বমণী। 
দুহু মন মনে(ভব পেষল জানি ॥ 
এ সথি সো সব প্রেমকাহিনী | 
কান্ুঠামে কহবি কিছ্ুরহ জনি ॥ 
ন। খোজলু দূতি ন। খোজলু আন। 
ছুহক মিলনে মধ্যত পাঁচবণ | 
অব সোই বিরাগে তু ভেলি দূতি। 
স্পুরষ প্রেমক এছন রীতি ॥ 
বদ্ধন-কুদ্রনরাধিপ-মান। 
রামানন্দ রায় কবি ভাণ ॥১ 
এই একটিমাত্র পদে তিনি মিশ্র-মৈথিলের যে পরিণত রূপ দেখাইয়াছেন 
তাহা বিম্ময়কর। 


। ব্রজবুলির ছন্দ । 
ব্রজবুলির ছন্দ মান্রামূলক জয়দেব ও অবহট্ঠের থেকে নেওয়া । পুরাণে! 
মৈথিলে লেখা উমাপতি ও বিগ্ক[পতির গীতিকবিতা৷ মাত্রামূলক+” অংস্কৃত শব্দ 
যথেচ্ছভাবে ব্রজবুলিতে ব্যবহৃত । ই, ঈ, উ, উ, ধ্বনির হস্ব-দীর্ঘত্ব সংস্কৃত 


৯. চৈ; চঃ মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদে উদ্ধত। বৈ. প. ১৩৬. হরেক্‌ষ মুখোপাধ্যায় 


১৯২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


মতো । তবে ছন্দের অনুরোধে হম্ব দীর্ঘ ব্যতিক্রম হইত। প্রাকতের মতো। 
«এ “ও” হৃম্ব ও দীর্ঘ দুইই হইত । “আকারে"র অতিহুম্ব উচ্চারণও পাওয়া যায়, 
কোন কোন সময়ে একমাত্র । ব্রজবুলিতে স্বরধ্বনির মাত্রা বানান-অনুযায়ী 
নয়, উচ্চারণ-অঙ্থযায়ী। কান দুরন্ত না হইলে ব্রজবুলি কবিতার ছন্দস্পন্দ 
ঠিকমত ধরা যায না। জয়দেবে যে ছন্দোবৈচিত্র্য দেখা যায়, তা বৈষ্তব- 
পদাবলীতে নাই, আবার পদাবলীতে যে সব ছন্দ দেখ! যায়, তা! জয়দেবের 
গীত-গোবিন্দে' নাই। ব্রজবুলি কৰিতা পড়িবার সময় কানে লাগিলেও গানে 
তাহা ঢাকিয়! যাইত-_কাবরণ পদগুলি গান, হ্বন্ব-দীঘ-মাত্রাজনিত ত্রুটি কানকে 
পীড়া দেয না। ব্রজবুলি ছন্দের অন্ত্যমিল ( অন্ত্যাঙ্গপ্রাস ) লক্ষণীয়, জয়দেবে 
কচিৎ পাওয়া যায়, ইহা অবহট্ঠ হইতে নেওযা। 


কষেকটি উদাহরণ দিতেছি-_ 
আটমাত্রার ছন্দ : 


৯:৯২ ২১ 

জলকেলি সাধে । --৮ মাত্রা 
১১১৭ ১ 

চলুধনী রাধে। -_৮ মাত্রা 
ক.৯5 ১৪ 

উত্তরল তীরে -- ৮ মাত। 
৯0৯, ১৬ 

পহিরল চীরে _-৮মাত্রা 
লঘু (ত্রন্ব)--১ মাত্র 

গুরু (দীর্ঘ )-২ মাত্রা 


ছবাদশমাত্রার ছন্দ ৮75 কিংবা ৪4৮ 
১১১ ১১১১১ ২২ 


গগন বিরহগহ । লাগি ১২ মাত্র! 
9৮ ১১২১ স্ব 


রজনি পোহায়ই । জাগি - ১২ মাত্রা । 


বৈষ্ণব-পদাবলীব উত্তব ও বিকাশ ১৯৩ 
ষোল মাত্রার ছন্দ ॥ ছুই সমান ভাগে বিভক্ত ॥ চউপঈ 


২১১ ৯৯:১১ ২১১ ১৬২ 

ক. হাথক দরপন | মাথক ফুল __- ৮৮--১৬ মাত্রা 
১১১১ ২১১ ১১১ ২১২ 
লয়নক অগ্রন | মুখক তাশ্বল--৮+৮--১৬ মাত্র 
১১ সি ২১১ ২১১ ২২ 

থ. ইথে যদি সুন্দবি | তেজবি গেহ_-৮+-৮-১৬ মাত্রা 
২১১ ৰ্‌ 2২55 ২১ 


প্রেমকে লাগি | উপেখবি দেহ -- ৮+৮-১৬ মাত্রা 


আটাশ মাত্রার ছন্দ, তিন যতি ৮ ৮ ১২ ব্রিপদী 


২১০ ১৯১২ চ 5৪ ১১১ 
নীবদ নযনে নীব ঘন সিঞ্চনে 
১১১ ৯১১ ১৯১২২ 
পুলক মুকুল অবশন্ব | --:৮ ৮১২ 
২১ ১৯১২১ ৯১ ১৯১ ২১১ 
স্ব মকবন্দ বিন্দু বিন্দু চুষত 


১৯১১১ ১১ ১৭২ 
বিকশিত ভাব কদন্য | ৮৮ ১২ 


চারি যতিতে বিভক্ত ১২ ১২ ১২ ১* ছচল্লিশ মাত্রার ছন্দ 

( চতুষ্পদী ) 
১ 25৯ ১১১ ১ হতেও ১ ৮ শখ ১ 
মঞ্জু বিকচ কুসম পুঞ্জ | মধুপ শব গ্প  গুঞ। 


১৯ ৯৯ ২১ ১৯১১ ২১১১ ১১২৭ 


কু্তর পতি গঞ্জি গমন | যগ্জুল কুলনারী॥ 
লি ১৭ ১২ ১০ 
১৩ 


১৯৪ €বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উত্স 


তিন যতিতে বিভক্ত ১০ ১০ ১৪ চৌত্রিশ মাত্রার ছন্দ 
( দীঘ ভ্রিপদী ) 


১ ১১ ১১৯ ১১ ২১ ১১ ২১১ 
কাহে তুহু কলহ কবি কাস্ত সুখ  তেজলি 


১১ ৬ ১১ ২১১ হ, 


অব সে বসি বোহসি বাধে। 
১০১০ ১৪ 


তিন যতিতে বিভক্ত ৬ ৬ ১০ বাইশ মাত্রার ছন্দ (ত্রিপদী ) 
১৬০২ ১১ এ টু 
ধৈর্যং বহু ধৈযংৎ বহু 


৮ ১১ 
গচ্ছৎ মথুবাষে। 
সাথ ৬৩ ৩৬ ১০ 


আবাৰ ৭ ৭ ১* প্রথম ছুই যতিতে একমাত্রা বেশী (একটু 
ঘুরাইযা )-- 


জিতি কুঞ্তব | গতি মন্থর | চলত সে! ব্রনাবা। 
বশী বট ।যাবট তট | বনহি বন হেবি 


আবার পঞ্চবিংশতি মাত্রা ৭ ৭ ১১ তিন যতি ঃ__ 


১ ২১১ ২১ ২১১ ১১ ২১১ ১২ 
নন্দ নন্দন | চন্দ চন্দন | গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ 


[ বৈষুব পদাবলী--কলিকাতা বিশ্ববি্ভালয প্রকাশিত ] 


বৈষ্ব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৯৫ 
॥ বৈষ্জব-পদাবলীর অলংকার ॥ 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে ভালভাবে বুঝিতে হইলে ভাষায় প্রযুক্ত 
অলংকারের কথাও জানিতে হইবে । বৈষ্ণব কবিগণ তাহাদের পদসাহিত্যে 
সংস্কৃত সাহিত্যের বীতি অনুসরণ করিয়া প্রাচীন অলংকারেরই বেশী প্রযোগ 
করিয়াছেন। বড়ুচণ্ীদাস প্রভৃতি কবি পলীজীবন হইতে অলংকারের 
উপাদান খু জিয়াছেন। নানারকম অলংকার প্রযোগের ফলে বৈষ্ণব পদসাহিত্য 
কাব্য-রসিকদের কাছে অতিশয় উপাদের হইযা উতির|ছে। আধুনিক পাঠকেরা 
এই সাহিত্য-কর্মের দিকেই বেশী দৃষ্টি দিবাছেন। 
স[হিত্যের বা কাব্যেব অলংকার কাহাকে বলে? বিশ্বনাথ কবিরাজ 
তাহার “সাহিতা-দর্পণে বলিযাছেন-__ 
শব্ার্থষেরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশাধিনঃ। 
রসাদীন্গগকুর্বন্তে।ইলংক|বাস্তে ইঞ্গবাদ্রিবৎ | 
( সাহিত্য-দর্পণ ১০1১) 
_-"্বাহ। শব্দ ও অর্থের অস্থায়ী ধর্ম, শোভবর্ধক এবং বুসওবদির উপকারক 
মনুম্তদেহের অন্গদাদিভূষণতুল্য সেই পদার্থই হইল অলংকার ।” সংস্তে 
“অলম্‌* একের একটি অর্থ “ভূষণ । যাহা কাব্যকে ভূষিত করে শ্রীসম্পাদিত 
করে তাহাই অলংকার । আলংকারিক দণ্ডা বলিষাছেন__ 
“কাব্যশেভাকরান্‌ ধন্মান অলংকারান্‌ প্রচক্ষতে” 


_-“কাব্যের শোভ|বর্ধক ধর্মকেই ব্যাপক অর্থে অলংকার বলা হয়।” কাব্য 
বহিরঙ্গরূপে শব্দমমধ, আবার অন্তরঙ্গবপে অর্থমঘ, তাই অলংকার দুই 
প্রকার, শব্দালংকার ও অর্থালংকার। এই অলংকাবস্ষ্টির জন্য কবিদিগকে 
সচেতন প্রয়াস করিতে হয় না। যেন তাহাদের রচনার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
অলংকারের আবির্ভাব ঘটিয়৷ থাকে। 

বৈষ্ুব পদসাহিত্যে উক্ত ছুই প্রকার অলংক।রেরই সুষ্ট, প্রয়োগ দেখ! যায়। 
বিদ্ভাপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃত অলংকরণ রীতিই গ্রহণ 
করিয়াছেন তীহাদেব পদরচনায়। আবার চতণ্তীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি কবিগণ 
সহজ সরল রীতি গ্রহণ করিযাছেন। তবু তীাহ|দের রচনাতেশু ম্বলংকারের 
প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। এখানে আমরা কযেকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

প্রাক-চৈতন্তযুগে কবি বিগ্াপতি অলংকার প্রয়োগে অসামান্য চাতৃ্ধ্য 


১৯৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


দ্েখাইয়াছেন। তিনি জয়দেবের প্রদশিত পন্থাই অন্রসরণ করিয়াছেন। 
জয়দেবই পদাবলী রচনায় অলংকরণ রীতির প্রথম পথিকৃৎ । 
খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। 
হেরত না হেরত সহচরী মাঝ । 
বিদ্াপতির এই পদটিতে অন্ধপ্রাস ও শব্মাধুষ লক্ষণীয়। উপমা অলংকার 
প্রয়োগে বিষ্ভাপতির দক্ষত। অপরিসীম | 
জোরি ভূজযুগ মোরি বেঢল 
ততহি বয়ণ স্থছন্দ ! 
দাম-চম্পকে কাম্‌ পৃজল 
জইসে শারদ চন্দ ॥ 


রূপকালংকারের ব্যবহার-- 
চিকুর নিকর তম সম 


পুন্ধ আনন পুনিম সসী। 
নঅন-পঙ্কজ কে পতিআ বৰ 
এক ঠাম বহু বসী॥ 
উতপ্রেক্ষার প্রয়োগ 
চঞ্চল লোচনে বন্ধ নেহারনি 
অগ্তরন শোভন তায়। 
জন্গ ইন্দীবর পবনে ঠেলল 
অলিভরে উলটায় । 


বিগ্ভাপতির নিয়স্থ বিখ্যাত পদটি নিরক্ষরূপকের দৃষ্টান্ত-_ 
হাথক দর্পন মাথক ফুল। 
নয়নক অঞ্জন মুখক তাশ্ুল ॥ 
হৃদয়ক মুগমদ গীমক হার 
দেহক সরবল গেহক সার ॥ 


বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যে ূপকালংকারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখা যায়__ 
হাঁস কুমুদ তোর দশন কেশর। 


ফুটিল বন্ধুলী ফুল বেকত অধর ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৯৭ 


উৎপ্রেক্ষা-অলংকারে কৰি গ্রাম্য-জীবনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়াছেন । 
বন পোড়ে আগ বড়াষ জগজনে জাণী। 
মোঁর মন পোডে জেঙ্ন কুস্তাবেব পণী ॥ 


বিষম অলংকারের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখি__ 
কত দুখ কহিব কাহিনী 
দহ বুলী ঝাঁপ দিলে । সে মোর স্থখাইল ল 
মোঞ ন।রী বড অভাগিনী ॥ 


চণ্ীদাসের একটি পদে ব্যতিবরেক 'অলংকারের সাহায্যে শ্রীকুম্বের 
সবাতিশাষী রূপ বর্ণন। কর! হইয়াছে-_ 
কম্ব জিনিষ! কেবা কণ্ঠ বনাইল বে 
কোকিল জিনির। সুম্বব | 


চমৎকার লুণ্োপমাব দৃষ্টান্ত দেখি আর একটি পদে _ 
( শ্রীবধা ) তড়িৎববণী হরিণ-নযনী 
দেখিন্ু আঙ্জিনা মাঝে । 


স্মরণ অলংকাব বা! স্মরণোপমার দৃষ্টান্ত 
কাল জল ঢালিতে সই কাল। পডে মনে । 
শিববধি দেখি কাল। শযনে স্বপনে ॥ 
কাল কেশ এলাইব| বেশ নাহি করি। 
কাল অপ্রন আমি নষনে ন। পরি ॥ 
চণ্তীদাস “সহোক্তি' অলংকাবের সাহাথ্যে শ্রীরুষ্ণের পূর্বরাগ প্রকাশ 
»রিয়াছেন। 
চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী 
পরাণ সহিত মোব। 


পরমানন্দ ব্যতিবেক অলংকারের সাহাষে শ্রীচৈতন্যের কপবর্ণন। কবেন__ 
পরশ মণির সনে কি দিব তুলন। রে 
পরশ ছোযাইলে হয় সোন!। 
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়! গাইযা রে 
রতন হইল কত জন। ॥ 


থ্রি 


১৯৮ বৈষ্ণব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উস 


চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্ত জ্ঞানদাস সহজ রীতিতে পদ রচনা করিয়াছেন । 
তাহার পদাবলীতেও অলংকারের সার্থক প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যায়। বিষম 
ংকারেব প্রযে'গে রাধার মনের ভাবটি চমৎকার ভাবে ফুটিযা উঠিষাছে। 


স্থখের লাগিয। এ ঘব ঝধিন্ু 
অনলে পুড়িয! গেল। 

অমিঘ। স[গরে সিন|ন করিতে 
সকলি গরল ভেল ॥ 


বিদ্ভাপতির ভাবশিষ্য গোবিন্দদাস পদাবলী রচনায় অলংকরণ-রীতি 
ব্যবহার করিয়াছেন। অন্প্রাসেব অপূর্ব স্থষমা দেখি তাহার একটি পদে-_ 


নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে 
পুলক মুকুল অবলম্ব । 

স্বেদ মকরন্দ বিদ্দু বিন্দু চুয়ত 
বিকখিত ভাব কদঘ্ব ॥ 

অথবা নন্দ নন্দন চন্দ চন্দন 
গন্ধ নিন্দিত মর্জ। 
প্রতীষম[নোতপ্রেক্াব দৃগ্ন্ত__ 

কি পেখন নটবর গৌরকিশোর । 

অভিনব হেম কল্পতর স্ঝর 


স্ররধনী তারে উজোব ॥ 


ভ্রান্তিমান্‌ অলংকার-- 


হরি হবি বলি ধরনী ধরি উঠই 
বোলত গদ গদ ভাষ। 
নীল গশন হেরি তোহারি ভরম ভরে 


বিহি সঞ্জে মাগযে পাখ | 


অতিশয়োক্তির দৃষ্টান্ত দেখি গোবিন্দদাসের পদে- 


লহ লহ ভ!সনি গদ গদ ভাষণি 
কত মন্দাকিণী নয়নে ঝরে। 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৯৯ 


জগদানন্দের বাহ্‌চিত্রপদ-- 
কিতব কেশব কুশল কি কহব 
কনকমঞ্জরী রাই। 
কি জনি কতিখনে কব কি হোঅব 
কহিতে আওলু ধাই॥ 
ভাষাশব্দার্ণবের শদ জগদানন্দের রচনাষ-_ 
ংস-কুপ্ধর- কেশরী কর- 
কুস্ত করজে বিদার। 
করভকর ভূ্জ- কোরে কুলবতি 
করব কেলি বিহার ॥ 
বলরামদাসের পদে ব্যতিরেক অলংকারের দৃষ্টান্ত, এখানে শ্রীরাধাব রূপ ? 
সৌন্দর্য বর্ণনা করা হহয়াছে। 
ছি ছি কি শারদের চাদ ভিতরে কালিম।। 
কি দিয়া করিধ তোমার মুখের উপমা ॥ 
বৈষ্ণব কবিগণের ভাবের এশ্বধ যেমন স্থগভীর, অলংকার-প্রয়োগের 
ক্ষমত1ও তেমনি বিস্ময়কর ৷ বেঞ্চব পদসাহিত্যি বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে 
একটি স্থাযধী আসন করিয়। লইয়াছে। মধ্যযুগের বাংল। সাহিত্যে প্রকৃত 
“সাহিত্য” যদি কিছু থাকে তবে তাহ। বৈষ্ন-সাহিত্য। বৈষ্ণবগণের অন্তরে 
যে ভাবের প্লাবন বহিয। যাইতেছিল, তাহাই তাহারা সঙ্গীতের আকারে 
প্রকাশ করিয়াছেন । রাধাকুষ্+লীলারস প্রকাশ করিতে গিয়। তাহারা 
সাহিত্যের শিল্পকর্মের দিকেও দৃষ্টি দিতে ভূলেন নাই। বৈষ্ণব-সাহিত্যে 
বসম্ষ্টির সহিত তত্স্থষ্টির সার্থক সমাবেশ হইয়ছে। 


॥ কীর্তন ॥ 
বৈষ্ণব-ভক্তিশান্ত্রকার রূপ গোম্বামী 'িক্তিরসামূতসিন্ধুতে কীর্তনের 
ংজ্ঞা দিয়াছেন--নাম-লীলা-গুণাদীনামূচ্ষৈর্ভাধা তু কার্তনম্‌-_-( নাম 
লীলা ও গুণাদির উচ্ৈঃস্বরে উচ্চারণ করাকে কীর্তন বলে')। জীব 
গোন্বামী ও সনাতন গোস্বামী “ভক্তি-সন্দর্জ ও হবিভক্তি-বিলাসে' “ওষ্ঠ- 
স্পন্দনমাত্রেণ” কীর্তন বলিয়াছেন। প্রীচৈতন্য প্রত্যেককেই হবিনাম-কীর্তন 


২০০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিতোর পশ্চাৎপট ও উৎস 


করিতে আদেশ দিয়াছিলেন।৯ কীর্তনের তিন শ্রেণী-নাম-রূপকীর্তন, 
গুণকীর্তন এবং লীলা-কীর্তন । 
জীব গোস্বামী বলিয়াছেন, যতদিন চিত্ত-শুদ্ধি না হয় সে পর্যন্ত নামকীর্তনই 
বিধেয়। চিত্তশুদ্ধি হইবার পর শ্রীরুষ্জের রূপকীর্তন বা বূপসম্বন্ীয়কীর্তন 
শ্রবণের অধিকার জন্মে, অন্তরে ইঠ্টদেব শ্রীরুষ্ণের রূপ উদ্ভামিত হইলে 
গুণকীর্তন করা চলে। তারপর শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন করিবার অধিকার 
জন্মে। শ্রীচৈতন্য অন্তরঙ্গ ভক্তজনের সঙ্গে লীলাকীর্তন আম্বাদন করিতেন । 
বিদ্াপতি চণ্ডীদাঁস শ্রীগীতগোবিন্দ, 
এই তিন গীতে করে প্রহর আনন্দ ॥ 
(চৈঃ চঃ মধ্যলীল! দশম পরিচ্ছেদ) 
অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন, 
বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম-সংকীর্তন ॥ (চৈঃ চঃ) 
নবছীপ-জীবনে মহাপ্রহথ শ্রীবাসেব আঙ্গিনায় দ্বাব রুদ্ধ করিয়া অদ্বৈত, 
গঙ্গাদাস, মুরারি, গোগীনাথ প্রভৃতি ভক্ত বৈষবের সহিত সারারাত ধবিয়। 
নাম-কীর্তন করিতেন। প্রকাশ্ঠভাবে কীর্তনে বনু বাধা ছিল “সকল পাষণ্ড 
মেলি বৈষ্বেরে হাসে'। দীক্ষা লইঘ। গযা হইতে ফিরিয়া শ্রীচৈতন্য যে 
সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থ! করেন তাহা নগরকীর্তন নহে । 
দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয। 
কীর্তন করহ সভে হাথে তালি দিয়া-( চৈতন্ত-ভ।গবত ) 
তারপর মৃদক্গ-মন্দিরাঁশঙ্খ সহযোগে দ্বারে দ্বারে পরমোত্সাহে কীর্তন 
আরম্ভ হইল। নবদ্ীপে শ্রীচৈতন্য নাম-কীর্তনের উপরই জোর দিয়াছিলেন, 
এই নামস্থত্রেই মানুষে মানুষে ভালব।সার গ্রস্থিবন্ধন হইয়াছিল । ন।ম-কীর্তনের 
দ্বারাই ভক্তির উদ্ভব । ণ্চগ্ডালোইপি দ্বিজশ্রেষ্টো৷' হরিভক্তিপরায়ণ; | 
জাতি-ধর্-নিবিশেষে সকলেই ভগবানের সন্তান, সকলেই অধ্যাম্-ধনের 
অধিকারী, সাধারণ মান্য সমুন্নত উদার মানবতার ক্ষেত্রে মুক্তিল।7 করিল। 
শ্রীচৈতন্য বিরোধিপক্ষদের দলনের জন্য সদলে সহস্র সহস্র লোকসহ নগরকীর্তনে 
বাহির হুইয়াছিলেন। ঘলিতে গেলে শ্রীচৈতন্যের সময় হইতেই নগরকীর্তন 
আরন্ত হইয়াছিল । এত অসাধ্যসাধন কেবল ব্যাধ্যায় ও প্রচারে হয় না। 


১ সংকীর্তম প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | 
সংকীর্তন যজ্জে তারে ভজে সেই ধন্য॥ (চৈ চঃ আদি, ৩্য পরিচ্ছেদ ) 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২০১ 


কুষ্ণদাস কবিরাজ বলিষাছেন-_- 
“আপনা আস্বাদে নাম-সন্ধীর্ভনে' 
শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও ভগবানেব নাম-কীর্তনেব রীতি প্রচলিত ছিল । 
শ্রীম্ভাগবতে দেখি-শ্রব্ণং কীর্তনং বিষ্ঞেঃ ম্মরণং পাদসেবনমূ। 
(ভাঃ ৭৫1২৩) 
নারদীব ভক্তিস্ৃত্রে- 
“হরেরনাম হবের্নাম হরের্নামৈব কেবলমূ । 
কলে নাস্ত্েব নাস্ত্েব নান্তেব গতিবন্যথ! ॥ (বৃহন্নারদীঘবচন ৩৮১২৬ 
( চৈঃ চঃ আদি ৭ম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ) 
--“কলিযুগে একমাত্র হবিন।ম, হরিন[ম, হরিনাষ, ইহ! ভিন্ন আব গতি 
নাই, নাই, নাই ॥ 


“তৃণাদপি স্বনীচেন তরোরিব সহিষুনা । 
অম|নিন। মানদেন কীর্তনীযঃ সদা হবি: ॥% 
( শ্রীচৈতন্যোক্ত শিক্ষার্্রেক ) পদ্যাবলী (রূপগোন্বামী ) ৩২ 
( চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ) 
_তিণ হইতে অতিশয নীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, এবং ম্বযং মান|কাজ্ক। 
রহিত হইয। অন্ের মান দানপূর্বক শ্রীহবিব কীর্তন করিবে 
্ীষ্টীয দ্বিতীর শতকে লেখা তামিলবেদ আড়বারদের ভক্তিশান্ত্রে নাম- 
গ্রহণের কথা পাই । মহাবাষ্টে সন্ত তৃক।রামের অভঙ্গ গুলিকে কীর্তন বলা হয। 
বিশ্বস্তবেরব জন্ক্ষণে নবদ্বীপে নাম-কীর্তন হইযাঁছিল। “উঠিল মঙ্গল ধ্বনি 
শ্ীহরি-কীর্তন ।” 
নিমাই পণ্ডিত পছ্য়াদেব ও ভক্তনেব হাততালি দিয়! নামকীর্ভন কবিতে 
শিখাইতেন। 
হরি হরবে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ | 
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুস্ছদন | 
(চৈঃ চঃ আদি ১৭ পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত ); 


এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্তা 

জাতানুবীগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ | 

হদতাথ রোগ্িিতি রোঁতি গাঁয- 

তুম্মাদরম্নংতাতি লাকবাহাঃ॥ (শ্রীভাগবত ১১১৪০) 


২০২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


নিত্যানন্দ ও হরিদাস মহাপ্রভুর অন্তমতি লইয়! নবদ্ীপের পথে পথে 
সদলে নাম-প্রচার করিতেন । হোসেন সাহের প্রতিনিধি কাজীকে দলনের 
জন্য তিনি শংখ ঘণ্ট। করতাল ও যুদক্গসহ সংকীর্তন দল চালনা করিয়াছিলেন । 
পুরীধামেও নৃত্য ও সংকীর্তনের ব্যবস্থা দেখি, শ্রীচৈতন্ত নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতকে 
নাম-গ্রচারের ভার দিলেন। 
নিত্যানন্দে আজ্ঞ। দিল যাহ গৌড়দেশে। 
অন্র্গল প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥ 
আচার্ষেরে আজ্ঞা দিল করিব! সম্মান । 
'আচগ্াল জনে কর কৃষ্ণভক্তি দান ॥' 
( চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পবিচ্ছেদ ) 
ভট্টাচাষ কহে তোমার স্থসত্য বচন। 
চৈতন্যের স্থ্টি এই প্রেমস"কীর্তন ॥ 
( টঃ চঃ মধ্য ১১শ পরিচ্ছেদ 
বৈষ্বমতে নাম-সংকীর্তনে ভগবদ্ভক্তির উদর হয়, "নামের ফলে 
কুষ্পদে মন উপজন"। পালাবন্দিভাবে পদাবলী-কীর্তন বা রসকীর্তন 
শ্রাচৈতন্যের অনেক পরে আরম্ভ হয়। নরোতমের চেষ্টা “খেতরীর মহোহৎসৰে 
এই লীলাকীর্তন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়। পদাবলী-কীর্তনের রীতি বহুদিন পূর্ব 
হইতে প্রচলিত আছে । চব|গীতিপদাবলী, ঘদেবের পদাবলী, বিছ্যাপতি- 
চণ্ডীদাসের পদাবলীও স্বরে তালে গান করা হইত। সঙ্গীতজ্ঞ নৰোকুমের 
ঘ্বর। র'তিটি মার্গ গাষন-বীতিতে পরিণত হয় । 
শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপ অবস্থান সমযে পদ-গানের যে রীতি ছিল তাহ ঠিক 
পদকীতনের মত ছিল ন।। ইহাকে বৈঠকী রীতি বলিতে পারি । মংকীর্তনের 
ছুই চারিছঞ্জের পদের গানে শ্রীচৈতন্যের নিজন্ব থে রাঁতি ছিল তাহা 
গদ|বলী-কার্তনে সঞ্চ(রিত হইগ।ছিল। নবদ্বীপ, শাস্তিপুরে অদ্বৈত আচার্ষের 
গৃহে এবং পুরীতে মুকুন্দ দণ্ড, স্বরূপ দামোদর ও বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্া ও গীতের 
দ্বার! শ্রীচৈতগ্ের আনন্দ বিধ্যন করিতেন ।১ সেই বীতিও পদাবলী-কীর্তন 
রীতিকে প্রভাবিত করিয়া থাকিবে। বঘুন।খ ভট্ট প্রভৃতির স্থললিত ভাগবত 
পাঠের পদ্ধতিও কীর্তন-পদ্ধতিকে প্রভাবিত করিয়াছে _শ্ীচৈতন্যচরিতামৃতকার 


১ কিকহবরেসাখ! অক আনন ওর। 
চিরঘন মাধব মন্দরে মের ॥ ( চৈ চং মধ্য ৩্য পরিচ্ছেদ ) 





ইবফ্ব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২০৩ 


বলিয়াছেন--এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চাবি বাগ। শ্রীথণ্ড বৈষ্ব 
ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল, আবার পদাবলী-কীর্তনের আদি গীঠস্বানও 
বলা যাখ। বৈষ্বপদাবলী ও কীর্তন-গানের ধাবা নরোকম শ্রীথণ্ড হইতেই 
লাভ কবিযাঁছিলেন। সপ্তদশ শতান্দ শেষ হইবার পূর্বেই কৃষ্ণ বা রাপাকৃষেঃর 
বিগ্রহেব পূজা-আবরতি ও পর্বউতসব উপলক্ষে শ্রীথণ্ড ও বৃন্দাবনে পদাবলী 
গাঁনের কপ নিদিষ্ট হইযা গিযাছিল । নবোত্তম সেই বূপকেই সঙ্গীত-বাচ্যে সুস্পষ্ট 
কৰিয়া তুলিলেন | এখনে। বৈষ্ণব-অবৈষ্ণৰ সকলের শ্রাদ্ধবাসরে কীর্তনগাণ 
হয়, “অষ্টপ্রহর", “চব্বিশপ্রহর” ও বৈষ্ব-উংসব উপলক্ষে আসবে আনুষ্ঠ।নিক 
ভাবে লীলাকীর্তন হইযা থাকে । এই লীল।-কীঠনেব নানা পদ্ধতি দেখ। যাষ। 
নরোন্তমেব পূর্বেও পালাবন্দি লীলাকীর্তন ছিল বলিষ। যনে হয়। লীলাকীর্তনে 
ব।ধ।-কুষ্চ লীলাকে বিচিত্র পর্ধাবে সাজাইয| গান কব। হয এবং প্রত্যেক পাঁল।ৰ 
পূর্বে অন্থবূ্প গৌরলীল গান কবা! হয। ইহাকে ণগৌবচন্দ্রিকী? বলে। মনে 
কবি নবোন্তমই “শৌবচন্দ্রিকার' পৰিকল্পনা কবিয়ছিলেন। 
অষ্টাদশ এতাবের শেষার্ধ হইতে কীর্তনণান বা রসকীর্তন যাহা আসবে 
আনুষ্ট/নিক ভাবে, বৈষ্ঞল-মহোৎ্সবে অথব। সম্পন্ন বাঞ্িরি শ্াদ্ধবাসবে গীত 
হইতে থাকে তাহা পদাবলী-সংকলন-গ্রস্থে ও পুখিতে ঘে পুবণে। ছাদে বক্ষিত 
ছিল তাহা হইতে পদগ্ুলি কিছু ভিন্ন ও পবিবধিত আকাব প্রাপ্ত হঈল। একই 
প]লায বিভিন্ন কবির বিভিন্ন পদসমুহেব সহিত কাহিনীর যোগস্থঙ্জ বাখিবার 
জন্য গাযক কিছু কিছু কথা যোগ কবিষ। াদতেন। গান করিবাব সমষ 
বুঝাইবার জন্য কিছু কিছু কথ| “আ|খব” (অক্ষর) যোগ করিষা তান-খিশ্তারের 
স্থযোগ ত্ষ্টি কবিষ। লইতেন। তাঁবপব জঘদেব বিদ্যাপতি গোবিন্বদাঁস প্রভৃতি 
কবির পদগুলি ব্যাখ্যাব প্রযোজন ছিল সাধাবণ শ্রোতাব নিকট । সেইজন্য 
পদ[বলীর ব্যাখ্যার দিকে ঝোঁক পড়িল অথচ গান ভঙ্গ করিষ। ব্যাখা 
চালানে! সম্ভব নয়। সুর ও তাল থামিতে ন| দিষ| এবং ব্যাখ্য। অংকে 
যথাসম্ভব ( ছড়াব ছন্দে ) গাঁখিয়া পদ প্রসারিত কব। হইল। এই ভাব- 
বিস্তারময মুলপদাতিবিক্ত অংশকে “ছুট” অথব। পতুকৃ* বলে, প্রাচীন 
্রন্থাদিতে “তুক' দেখিতে পাই না তবে কীর্তনীয়াদের খাতা,.তইতে মুদ্িত 
পদাবলীতে দেখা পহই। যেমন “গোপাল সাজাইতে নন্দরাণী ন। পাবিল?। 
তরঁনীযাঁরা অনেকে সময বড তালেব সমগ্র পদটি না গাহিয়। বৈচিগ্রা- 
স্্টির জন্য ছোটতালে (তাল ফেরতা।) পদের অংশবিশেষ গাহিয। থাকেন। 
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ইহাকেও ছুট” বল! চলে, ইহাতে হালকা! চালের স্থুর ব্যবহৃত হয়। গানে 
'তুঁকের' ব্যবহার জয়দেবই আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া মনে করি, জয়দেবের 
সংস্কত গানের ধুয়া (ফ্রবপদ ) বড় বিচিত্র । ধুয়ায পদ-ও আছে ছত্র-ও আছে। 
পদ যেমন, “রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসম্‌ ৷ 
“ম্মর্তি মনে। মম কৃত-পরিহ[সমৃ” ॥ 

ছত যেমন, -_ণজয জয় দেব হবে' 
অথবা, মি হে কমিহ শরণম্‌ সথীজনবচনবঞ্চিতা, 

ঘুরিঘা ফিরিয়া এই জিনিষই বহু পরবর্তাঁ কালে “তুকে' ও “আখরে' পরিণত 
হইযাছে। 

কর্তনের অ।সরের সাধারণ রীতি হইল মিলন গাহিযা পাল। শেষ করিতে 
হয। ধমীঘ অনুষ্ঠানে বা মহে।খ্সবাদিতে যেখানে তিন-চারদল কীর্তনীয়। 
গ|ন করেন সেখানে সকলের পক্ষে মিলন গাহিষা পাঁল। শেষ করিবার সময় ব 
ক্রযোগ থাকে না। তখন তাহার। ছুই-চার পংক্তি পয়ার বা ভ্রিপদী হালক। 
চালে গাহিযা রাধাকষ্ণের মিলন করাইয|! দেন, এই হাঁলক। চ(লেব অংশকে 
ঝুমুর 'ঝুমব বলে। কিন্তু সর্বশেষ গাযককে মিলন গাহিয়া পাল! শেষ করিতে 
হয। কীর্তনগানে 'ঝুমুরের” অর্থ অন্যবপ। 

বরতমানকালে জনসমাজ কীর্তনগানকে শুধু একট! গাষন-পদ্ধতি বলিষা 
ভাবে কিন্তু কীর্তন-পদাবলী আসলে ধর্মসঙ্গীত। সাধারণ লোকে কীর্তনের নান। 
উপাঙ্গ বুঝিতে সক্ষম নয বা! তাহাদের কৌতুহলও নাই, কীর্তনীযারাও আজকাল 
নিপুণভাবে কীত্তনের সাঙ্গোপাঙ্গ অন্ুশীলন কবেন না। শ্রোতার মনোরঞ্রনের 
দিকেই তাহাদেব লক্ষ্য ভাঙ্গা কীর্তন গাহিযা। কীর্তনগানের রাগ-র|গিনী, 
স্থর তাল ও গাধন-পদ্ধতি অন্ুশীলন-সাপেক্ষ ৷ ইহ! মার্গ-সঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট 
শাখ! (রীতি ) বলিয়া বিবেচিত হয়। 

উনবিংশ শতান্দে কীর্তনগাঁনের একটি শিথিল রীতি বা লঘুবীতি বেশ 
জনপ্রিয় হইযাছিল। এই রীতিকে ণপকীর্তন' বলা হয়, ইহাতে বৈষ্কী গানের 
হালকা স্থর-তাল-লষ ব্যবহৃত হইত, কীর্তনের মার্গরীতি তেমন অনুস্থত 
হইত না। পদাবলী-কীর্তনে সঙ্গে দেশি ও বাউল গানের ছাদ মিলাইয়া এক 
নৃতন কীর্তন-পদ্ধতি স্থষ্টি করিযাহিলেন যশোর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গায়ক মধুস্থদন 
কান। এ পদ্ধতি “ঢপকীর্তন” নামে প্রসিদ্ধ । 

পদ্াবলী-কীর্তনকে যাত্রার ছাচেও ঢাল! হইল। তাহাব নাম কুষ্ঞযাত্রা, 
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পশ্চিমবঙ্গের গোবিন্দ অধিকারী ও মধ্যবঙ্গের কৃষ্ণকম্ল গোস্বামী কৃষ্ণযাত্রায় 
প্রথম ও প্রধান গায়ক-কবিদের অগ্রগণ্য । 
বিংশ শতাব্ের গোড়ার দিকে মহিলারাই ( “কীর্তনওয়ালী" ) ঢপকীর্তন 
গাহিতেন। এখনো শ্রাদ্ধবাসরে কোথাও কোথাও ঢপকীর্তনের ব্যবস্থা আছে, 
আর মেয়েদেরই যেন একচেঠিযা অধিক|র। ইহাকে ভাঙ্গাকীর্তন-পদ্ধতি বল। 
চলে। জনরুচির জন্যই এই রীতির উদ্ভব। ইদানীং বিশুদ্ধ কীর্তনবীতির 
উজ্জীবনের চেষ্ট। দেখা যায়। কীর্তনগ।নকে আমাদের জাতীষ সঙ্গীতের একটি 
ধার। বলিতে হয । প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহান্ত, ৬ক্ত ও সাধকদের “তিরো ভাব উৎসবে 
এক ধরণের পদাবলী গান কর। যাব। এই পদগুলিতে তাহাদের জীবপ-কথা 
ও স্বৃতিবন্দন। থাকিত। উহ।কে “সোচক" পদাবলী বল। হয়, শ্নিব।স-শিষ্য 
রাধাবল্লভ চক্রবর্তী কষেকটি “শাচক' অর্থাৎ তিরোভূত মহাজনদের স্মারক 
পদাবলী বচন! করিধাছিলেন। বৈষ্ুণবসাধক নরোত্ম “শেক পদ 
লিখিশাছেন। অনেকে ইহাকে “স্চক' বলিযাছেন। 
এখন বৈষ্ণব অবৈষ্ণব সকল হিন্দুর শ্রাদ্ববাসরে কীর্তন গানের ব্যবস্থ। 
আছে। তাহার প্রথম প্রবর্তক চৈতন্থদেৰ বলিবা মনে করি। নীল[চলে 
ঠাকুর হবিদাস দেহ ত্যাগ করিয়। সাধনোচিত খামে গমন করিলেন, শ্রীচৈতন্য 
তাহার দেহ স্বহস্তে সমুদ্রতীরে সমাধিস্থ করিযাছিলেন। তাহার পৰ নিজে 
প্রসাদান্ন ভিক্ষা করিষ! হরিদাসের নির্বাণে।খসব করিয়াছিলেন । বৈষ্ণব সমাজে 
অন্ত্যেষ্টি উৎসব বা! “মচ্ছব' এই হইতেই স্তর । নাম-কীর্তন, কুষ্ণলীলাকীর্তন ও 
একত্র প্রস।দক্ষণ-মহোৎ্সবের এই তিনটি অঙ্গ । 
আর এক প্রকার “মহোত্সব আছে তাহার নাম “ণ্মহোতসব' | 
প্রীনিত্যানন্দ পানিহাটিতে আসিলে রঘুনাথ দাস দেখা করিতে গেলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দ তাহাকে আশীর্বাদ করিষ! বলিলেন_- 
“নিকটে ন। আইস্‌ মোর ভাগ দূরে দূরে । 
আজি লাগি পাইয়াছে। দ্ডিমু তোমারে ॥ 
দরধি-চিড়া ক্ষণ করাহ মোর গণে”*--৯ 
ধনীর সন্তান রঘুনাথ তৎক্ষণাৎ প্রচুর চিড়। দি ছুগ্ধ সন্দেশ মাটির মালস| 
প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দ্রিলেন। নিত্যানন্দ, বৈষ্ণব ভক্তবুন্দ, ব্রাক্ষণ সন্তান 
ও সাধারণ লোক একসর্জে ভোজনে বসিলেন। তাহার পর সকলকে মালাচন্দন 
চৈ, চ. অন্ত্যলীল| ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 
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ও দক্ষিণ। দেওয়! হইলে নিত্যানন্দ খুশি হইয| আশীর্বদ করিলেন। পাণিহাটির 
এই চিড়া-দধি মহোতসব “দণ্-মহোতৎ্সব নামে খ্যাত। নিত্যানন্দ সঙ্গেহে 
রঘুনাথের দণ্ড-বিধান (শাস্তি) দিয়াছিলেন বলিয়। এই নাম। সপ্তগ্রামের ওই 
ধনীর পুত্র রঘুনথ পরে ষড়গোস্বামীদের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবচাধ্য 
হইয়ছিলেন। 

রাধ[কুষ্ণ, চৈতন্যনিত্যানন্দ প্রভৃতির বিগ্রহ প্রতিষ্ঠ। ও অন্ান্ত উপলক্ষেও 
মহোতৎসবের বিধান আছে | 


॥ পদাবলী স।'হত্যের কাব্যস্বরূপ? ॥ 


বৈষ্ণব পদ|বলী একাপারে কাব্য ও সংগীত। সাধ।রণ পাঠ্য গীতিকবিতার 
বস ইহ।তে পাওয। যাইবে । আবাব বোমানটিক ভাবধাবারও সাক্ষাৎ পদ|খলী- 
সাহিত্যে মিলে, আবার অতীন্দ্রিঘ ভাবরস বা মিষ্টিকতত্বের কথাও আছে 
পদাবলীতে । লিরিসিজম্‌ (গীতিধমিত1), রোম্যার্টিসিজম্‌ ( বোমা কতা ) 
ক্যাসিসিজমূ ও মিষ্টসিজম্‌ ( বংশ্যবাদ ) কাহাকে বলে আগে ব্যাখ্যা করি । 
তাহ।ব পর বৈষ্ণব পদাঁবলীর সহিত এইগুলির অম্পর্ক কতখানি বিগ্যম|ন 
আলোচন। করিতেছি । 

সাহিত্যসম্রাট বঞ্ষিমচন্দ্র বলিযাছেন যে, গীতের যে কাজ যে কবিতা 
সেই কাজ করে তাহাই গীতি-কবিতা'। অর্থাৎ যে-কবিত। স্থরে তালে গাও 
হয তাহাই গীতি-কবিতা। ইংব|জি 'লিরিকৃ" শব্দটি বীণ[র মত এক জাতীয় 
বাচ্যযন্ত্র হইতে আসিযাছে। কালের প্রভাবে কবিতার গীতাংশট্রকু খসিয়া 
শিয়াছে। সেইজন্য এখন অগেষ বা পাঠ্য গীতিকবিতার প্রচলন হইযাছে। 
ইংর[জি সাহিত্যে পাঠ্য গীতি-কর্বিতার নিদর্শনই বেশী। আধুনিক বাংলা 
সাহিত্যে অগেয় গীতিকবিতার সংখ্যাই বেশী । রবীন্দ্রনাথের কোন কোন 
কবিতাকে স্থরে তালে গানও কর! হয়। নবীন ( আধুনিক ) বাংল! সাহিত্যে 
ইংরাজি গীতি-কবিতার ধরণে রচিত কবিত। বিহারীলালই আরম্ভ করেন। 
মাইকেল মধুস্থদনের লেখার ডিহর গীতি কবিতার স্থর পাওয়া যায়। 
রবীন্দ্রনাখই শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা-কার | আধুনিক যুগের গীতি-কবিতার একটি 
প্রধান বৈশিষ্ট্য কবির ব্যক্তি-পুরুষের আশা-আকাংক্ষা, স্খ-ছুঃখ প্রভৃতির প্রকাশ 
থাকে তার রচনার মধ্যে। কবিচিত্তের উচ্ছ্বাস, পাঠকচিত্তের সহিত ক্ষ 
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যোগাযোগ এবং সর্বোপার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রোর প্রক[শ-_এইগুলিই আধুনিক 
গীতিকবিতার বিশেষত্ব । বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্টতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য 
সেই কাব্যই গীতিকাব্য। সমালোচকের। কবিতাকে ছুইঙাবে ভাগ করিযাছেন 
বস্তনিষ্ঠ (০৮1০০ )--(আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য) এবং আতম্মগত ভাবপ্রধান 
(৪89019001৮5 ) গীতিকাব্য। মহাকাব্যেও গীতিকবিতার স্তর থাকিতে পারে। 
গীতিকাব্যকার আপন মনের অন্রভূতিকে সবসভাবে প্রকাশ করেন। 

বোম্যাটিকতা (“রোম্যান্টিসিজম্ ) কাব্যের আর একটি ধর্ম। গ্রাচীন 
ভারতীয় সাহিত্যে রোম্য।ণ.টিক্‌ কবিতার অসদ্ভাব ছিল না। ব|ণভট্ট গ্রুতৃতি 
লেখক তে। রোমাণটিক ছিলেন । তবে ভারতীয় অলংকারিকের। কাব্যের এই 
অধুন।হ্্ট নামটি ব্যধহরি করেন নাই, তাহার। অন্ত রীতিতে কাব্য বিচার 
করিষাছিলেন, তবে একথা অবশ্ত স্বীকাধ্য ষে আধুনিক কাব্যেই ইহার ব্যাপক 
ব্যবহাব দেখ যায । “বাম্যান্টিক বা রোম্যার্টিকত! বুঝিতে হইলে ক্ল্য|সিক্‌ 
বস্তটি কি তাহা বোঝ! দরকার। ক্ল্যাসিসিজম্* সাহিত্যের অন্য আর একটি 
ধর্ম। ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য হইতেছে অনেকট। নভাক্কয্যধমী' । অটট স্বাস্থা, 
নিয়মান্ুবতিতা, সৌষম্য, স্থসংগতি, সমগ্রত। এবং ম্বচ্ছত। রব্ল্যাসিক্যাল 
সাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ। বোম্ান্টিক্‌ সাহিত্য অনেকটা চিত্রধমী। রোম্যান্টিক 
সাহিত্যে হ্ুনংগতি, সমগ্রত। শ্বচ্ছত। ক্ল্যাসিক সাহিত্য হইতে বহুলাংশে কম। 
রোম্যান্টিকতার সংগে বিস্ময়বোধ” (90216 0 ০০০৪) ও 'রহস্তাবেধ+ 
অংঙ্গার্ষিভাবে জড়িত। রহস্যযযতা আমাদের মনে জাগাইয়! তুলে একটি মোহ 
এবং উদ্রেক করে একটি কৌতৃহলের, সেইজন্য রোম্য[ন্টিক্‌ সাহিত্য কুহেলিকার 
আবরণে মণ্ডিত, ইহার অর্ধেক ঢাকা অর্ধেক খোল।--আধেো আলে। আধো 
আধার" যেন চিনি চিনি করিয়াও টিনিতে পারা যায় না। অনেকের ধারণা 
ক্ষু'সিক্‌ সাহিত্য রোম্যাটিক সাহিত্যের প্রতিযোগী । কিন্তু সত্যই তাহা! 
নয়। এযাবারক্রন্বে বলেন, ক্লাসিক সাহিত্যের সংগে রোম্যার্টিক সাহিত্যের 
কোন বিরোধ নাই এবং বিরোধ থাকিতেও পারে না। রোম্যান্টিক সাহিত্য ও 
ক্ল্যাসিক সাহিত্য একই সংগে একই স্থানে থাকিতে পারে। মিল্টনের 
প্যারাডাইস্‌ লস্ট ক্লাসিক সাহিত্য হইলেও মাঝে মাঝে অপূর্বভাবে রোম্যটিক্‌ 
হইয়া পড়িয়াছে। কালিদাসের “রঘুবংশ' ক্ল্যাসিক্‌ সাহিত্য, রো'ম/াটিকতার 
লক্ষণও ইহাতে পাওয়া যাইবে । 

মিষ্টিসিজম্‌ (বা বহশ্তবাদ ) রোমার্টিকতার বিরোধী নহে উভয়েরই জন্ম 
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কবির অন্তরে “মানসলোকে' ; রোমান্টিকতা৷ ও বহশ্যবাদের মধ্যে একটা স্তরগত 
পার্থক্য রহিয়াছে মাত্র । রোমান্টিক মনই রহন্তের অতলে গভীর স্তরে পৌছিয়া 
“মিষ্িক হইয়া উঠে। আমাদের অন্তরে বুদ্ধি-দীপ্তির বাহিরেও আর একটি 
দীষ্টি রহিয়াছে । সেই দীপ্ডিটি দিবালোকের মত স্পষ্ট ও প্রখর নয়, চন্্রলৌকের 
যায় অন্ফুট, ন্সিপ্ধ এবং কমনীয়, অথচ এই স্িপ্ধ জ্যোৎক্নালোককে ঠিক চিনিয়াও 
চেন। যায় না। এই স্তর অতিক্রম করিয়া যে কবি একটা অদ্ধম সত্যে উপনীত 
হইতে পারেন, তখনই সেই কবি মিষ্টিক হইয়া পড়েন। “রহশ্তবাদ' কবিকে 
অপরিচিতি ও রহন্যের আচরণে না রাখিয়। অন্তরে একটা বিশ্বাস আনিয়া দেয় 
এবং এই বিশ্বাসই কবিকে পৌছাইয়। দেয় একটি অদ্ধব সত্যের নিকটে । মনে 
রাখিতে হইবে মিষ্টিক সত্য বৈজ্ঞানিক সত্য নহে, ইহা একান্তভাবেই জদয়ের 
সত্য । 

কোন সমালে চক যথার্থই বলিয়াছেন, হারা তত্বরসিক, তাহার। ইন্দরিয়- 
গ্রাহথ জগৎ ব! বুদ্ধিগ্রাহ্হ সত্যের চেয়ে অন্ুভূতিণম্য তত্ববস্তকেই অধিকতর 
প্রাধান্য দেন, এইজন্ই ইহাধিগকে অলোকপন্থী বা মরমিয়া কবিও বল! হয়। 
ইহারা বলেন, মানুষ বোধি বা প্রজ্ঞার (105)000.) দ্বারাই চরম সত্যকে 
জানিতে পারে। “বিষয়বন্ত অন্সারে মিষ্টিক বা অলোকপস্থী কবিগণকে 
প্রধানত কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহাদের মধ্যে কেহ প্রধানত্ত 
প্রকৃতির কবি (বা ৪৮৪০9 77২69 ), কেহ প্রধানত প্রেমের কবি ( বা 1০৪ 
708610 ), কেহ প্রধানত আধ্যাত্ম-চেতনার কবি (বা 1২911810908 7059010 ), 
আবার কেহ ব। দেহতত্রের কবি (ব! 73০ 18610 )। রবীন্দ্রন।থ প্রধানত 
রোমান্টিক কবি হইলেও তাহাকে মিট্টিক আখ্য। দেওয়। হইয়াছে । ইংরাজী 
সাহিত্যে শেলীর কাব্যে মিষ্টিসিজম্‌ বা! মরমিয়া কবির অনুভৃতি প্রকাশ 
পাইয়াছে। আমাদের দেশের আউল, বাউল, সাই, দরবেশ প্রভৃতি সাধক- 
সম্প্রদায় দেহতত্বের কবি। চর্যাগীতি ও দোহাকোষে আধ্যাত্-চেতন! মিষ্টিক্‌ 
পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে! বৈষ্ণব কবিতায় রাধাকুষ্ণের অপাথিব প্রেমলীলার 
রসঘন প্রকাশ ঘটিয়াছে । বৈষ্ণব মহাঁজনকবি কামগন্ধহীন অপ্র।কত রাধাকৃষ* 
প্রেমের ধ্যানে তন্ময়, একটি অনির্বচনীয় দিব্য অনুভূতি লাভ করিয়া পরম ও 
চরম সত্যে পৌছিয়াছেন, এই হিসাবে তাহারা মিষ্টিক বা. অলোকপন্থী হইয়া 
পড়িয়াছেন । 

এখন প্রশ্ন হইতেছে বৈষ্ণব সাহিত্যের মিষিসিজমূ অন্তনিহিত না 
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আরোপিত। আমরা যে-ভাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে দেখি তাহারই উপর 
অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিভংগির উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করিতেছে । 
অনেক পণ্ডিত মনে করেন, বাধাকষ্প্রেমলীলা! রূপকাশ্রিত। এই বূপকের 
আশ্রয়ে পরমাত্সা-জীবাত্মা বা ভগবান-ভক্তেবর সম্পর্ক বণিত হইরাছে। 
ভগবানের সহিত ভক্তের মিলন-জনিত আনন্দ ও তাহার বিরহে ভক্তের 
মর্মব্দন! প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন, কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলন- 
ঘটিত আনন্দ, এবং কৃষ্ণের বিরহে মর্মবেদনা ও কাতরতা। অথবা সীমার 
সহিত অসীমের সম্পর্কই বৈষ্ণবু কবিতার বিষয়বস্ত। ইহাদের মতে তাহা 
হইলে ভগবান্‌ ও ভক্তের সম্পর্ক কৃষ্ণ ও রাধার উপর আরোপিত হইয়াছে । 
আবার একদল পণ্ডিত বলেন বাধারুষ্জের প্রণথরগীতি আদিতে আধ্যাত্মতত্ববজিত 
আদ্িরসাত্মক লৌকিক প্রেমগীতি ছিল, ক্রমে ক্রমে ইহার মধ্যে আধ্যাত্মিকতার 
প্রবেশ ঘটিয়াছে এবং চৈতন্োত্তরযুগে একেবারে অপ্র।কৃত প্রেমলীলায় পরিণত 
হইয়াছে । উভরমতেই বেষ্ণব পদাবলীর রহস্তবাদ ব! মিষ্টিসিজম আরোপিত, 
অন্তনিহিত নহে। কিন্তু এই মত গৌড়ীয় বৈষ্ব-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ। প্রাকৃ- 
চৈতন্য যুগের পদাবলীর সম্বন্ধে এইমত কিছুটা খাটিলেও চৈতন্যোন্তর যুগের 
বৈষ্ণব পদাবলী সম্পর্কে একেবারেই প্রযোজ্য নহে। চৈতন্যোত্তর যুগে 
বাধারুষ্জতত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । চৈতন্ত-পরব্তী 
যুগে বৈষ্ব মহাজন পদকর্তারা “সখীভাব? বা মঞ্জরী-অনুুগ সাধনা অবলম্বন করিয়া 
রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলারস আঁম্বাদন করিয়াছেন ও সেইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন । 
ভক্ত বৈষ্ণব মহাজনদের তত্দৃষ্টিতে রাধাকুষ্টের অপ্রাকৃত প্রেমলীল! সত্য হইয়। 
দেখা দিয়াছে । ভক্ত জীবনের পরম ও চরম কামনা হইতেছে রাধাকুষ্জের 
নিত্যলীলার আস্বাদন। তাহা হইলে গৌডীয় বৈষ্ণব পদাবলীকে যদিই থ| 
মিষ্টিক বলিতে হয়, তবে সে মিষ্টিসিজম্‌ পদাবলীর অন্তনিহিত, বাহির হইতে 
আরোপিত নহে। বেঞব পদসাহিত্য হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি! 
তবে ঠিক অলোকপন্থী বাঁ মরমিয়া বলিতে যে শ্রেণীর কবিকে বুঝি (যেমন, 
বাংলার বাউল, আউল প্রভৃতি ), বৈষ্ণব কবিগণ যে ধরণের মিষ্টিক নহেন । 
এখন আমাদের কাছে সাধারণ গীতিকাব্য বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলীর 
আদর । যদিও বৈষ্ণব পদাবলীতে বিষয়-বস্তর ভার নাই, গল্পরঃ্৪€ কিছু নাই, 
তবু ইহাতে ভাবের যে আবেগ ও গভীরতা বর্তমান তাহা মানুষের অন্তরে 
সর্বদা যে মৌলিক লেহ-প্রেম-সথ্যের ভাব জাগরূক-_ পুত্রের প্রতি মাতার 
১৪ 


২১০ বৈষ্ব-পদাধিলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ব্যাকুল ন্সেহ, সখার প্রতি সখার অগাধ গ্রীতি, প্রণয়ীর প্রতি প্রণয়িনীর ছুনিবার 
আকর্ষণ ইত্যাদি--তাহাতে ঝংকার তোলে। বৈষ্ণব পদাধলীতে কৃষ্ণের 
বিরহে যশোদার যে স্সেহ-ব্যাকুলতা৷ অথবা শ্রীচৈতন্তের সন্গযাসে শচীদেবীর যে 
প্রগাঢ় বেদনা, তাহাতে স্ষ্টির আদিমকাল হইতে শিশুপুত্রের জন্য মানবমাতা৷ 
যে আতি-ব্যাকুলতা অন্থভব করিয়া আমিতেছে তাহাই যেন নৃতন করিয়া 
জাগিয়। উঠে। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যরস সর্বমানবীয়।১ উপরি-উক্ত 
তত্বগুলি বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে কতটুকু প্রযোজ্য, তাহা আলোচনা করিয়া 
দেখি-- 

বাঙ্গালার বৈষ্ণব-পদাবলী কবিতা ও সংগীত। সাধারণ গানের মত 
বাক্যজালময় ছন্দোময়ী রচন। ও স্থুরের বাহক নয, ইহাতে স্থুর ও কখার সমান 
মাধুয। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতিটি পদের শীষদেশে বাগ-রাগিনীর উল্লেখ 
রহিয়াছে । আবার পাঠ্য গীতিকবিতার কাব্যরসও প্রচুর পরিমাণে ইহাতে 
পাওয। যায়। বৈষ্ব-কবিতা৷ বৈষ্ব -াধনার অঙ্গ, ইহাতে যে রূসই থাকুক ন। 
কেন ইহার মূল স্বর ভক্তির । বৈষ্বতা বদ দিযা বৈষ্বকবিতা হয় না। 
ইহাতে ভক্তিরস ও কাব্যরস ছুইই আছে। সাধারণ গীতিকবিতার সহিত 
এইখানেই ইহার পার্থক্য । প্রাচীনকালে গীতিকবিতার আশয়েই ধর্মতন 
প্রকাশিত হইত । বেদের সুক্তগুলি ও পুরাণেব স্তোত্রগুলিতো গীতিকবিতা ৷ 
চরধ্যাগীতিও সহজিয়া সাধনার অঙ্গ, আবার এইগুলিতে কাব্যরসেবও প্রচুর 
প্রকাশ দেখি। পদাবলীতে প্রাচীন গীতিকবিতার ধারাই অনুস্থত হইতে 
দেখি। অশ্বঘোষ ও কালিদালের কাব্যে গীতিকবিতার সুর স্পষ্ট। 
“মেঘদূত'কে সেকালের শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতা বলিতে পারি। প্রাকুতে লেখা 
গাথাসপ্তশতী'তে গীতিকবিতার রস মিলে । 

“কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', “সছুক্তিকর্ণামৃত', 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' প্রভৃতি সংস্কৃত 
প্রাকৃত-প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহ-পুস্তকে অজন্্র গীতিকবিতার সন্ধান মিলে। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দে' গীতিম্থর ঝংকৃত। বৈষ্ণব কবিতা পূর্বতন এই ধারারই 
ক্রম-পরিণতি । বিদ্যাপতির কবিতার কথাও বল! উচিত । সংস্কত-প্রারুতে 
রচিত প্রকীর্ণ কবিতার বাক্পরিমিতি অলংকরণ প্রভৃতি রিকৃথম্বরূপ বৈষ্ণব 
কবিতা লাভ করিয়াছে । ডঃ স্থকুমার সেন বলেন, “সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার 


বাঙাল সাহিত্যের কাহিনী-ডঃ সৃকৃমার সেন। 


বৈষ্ব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২১১ 


কালগত পরিণতি বৈষ্ণব গীতিকাব্যে খানিকট; বহিয়াছে। এই পরিণতি 
বেশী লক্ষ্য হয অলংকাবে ও ইমেজে ৷ বৈষ্ণব গীতিকবিতার বাক্পরিমিতি ও 
ভাষানৈপুণা সংস্কত কবিতার স্ত্রেই লভ্য। এই বাক্‌ শিল্প সমসাময়িক 
ভাবতীয় সাহিত্যে অন্যাত্র দেখা যাঁষ নাই।” আবার, “বফ্তবকবিত| অর্থ 
যেটুকু প্রকাশ কবে তাহার তুলনায গ্যোতন! কবে অনেক বেশী” চণ্ীদাসের 
পদে দেখি, তিনি যদি এক ছত্র লেখেন, পাঠককে দিয়া তিন ছত্র ভাবাইযা লন। 
অর্থের এই ব্যঞ্জনা-শক্তি স-স্কত কবিদের কাছ হইতে আমিয়াছে। আধুনিক 
লিবিকেব একটি প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহা আবেগপ্রধান ও গাটবদ্ধ | 
?বষ্চবগীতিতেও মানব জদঘেব অঙ্ষুবন্ প্রেমান্ুভূতির বসঘন প্রকাশ দেখি । 

বঙমান কালের কেহ কেহ বৈষ্ঞব পদাবলীকে বিশ্দ্ধ লিবিকের মত বিচাব 
কবিঘাছেন ৪ বসসম্ভোগ কবিয্বাছ্েন । মনে বাখিতে হইবে, “বৈষ্ধধর্ম লইয়াই 
বৈষ্ণব সাহিত্য । বৈষ্ণবধর্মকে বাদ দিষা এ সাহিত্যে বিচাৰ চলে নী1” 
আধুনিক লিবিক্ কবিতায় ধর্মের সংশ্রব নাই, যাহা! আছে তাহা বিশ্তদ্ 
কাব্যবস। পদাবলীতে ভক্তিরস মুখ্য, কাব্যবদ গৌণ । 

আধুনিক গীতিকবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে কবিচেতন। বা 
কবিব ব্যঞ্জিপুকষের প্রকাশ । কৰির ব্যক্তিগত অনুভভূতিই বর্তমান গীতি- 
কবিতার প্রথণ। কবির “অস্মিতা” বা “অহংবোধই” কবিতায় বড হইয়া দেখা 
দিযাছে। ব্যক্তি-স্বতন্ত্্য ও ব্যক্তি-মানসের প্রকাশ আধুনিক কালের ব্যাপার, 
বৈষুব-পদাবলীতে ন। থাকিবার কথা। প্রাচীন গীতি-কবিতাতেও কবির 
নিজের মনের কথা বেশী নাই। বৈষ্ণব পদাবলীর বাধারুঞ্বিষষক পদের 
“ভণিতায" প্রার্থনা-নংগীতে ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদে ভক্তকবির ধর্ম-জীবনের 
আশা-নিরাশা ব্যক্ত হইরাছে, তাহাতে মর্ত্যবাসনার কথা নাই বা কবির 
“অহংবোধের” কথাও নাই। অহংবোধকে বিসর্জন না দ্রিলে তো প্রকৃত বৈষ্ণব 
ভক্ত হওয়া যায় না বা ইষ্দেব কৃষ্ণের লীলাও দর্শন করার অধিকার জগ্গে না। 
বৈষ্ণব কবিগণতো। রাধাকুষ্ণলীলায় সথী বা যঞ্জরীব ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন । 
বৈঝণব-গীতিকায় নায়ক-নায়িকার হৃদযের উচ্ছাস পাই, কিন্তু কবিচিত্তের কথা 
নাই। কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠক-চিত্তের মধ্যে অন্তরের যোগাযোগের অভাব । 
পাশ্চত্যদেশের আধুনিক গীতিকবির মত বাংলা আধুনিক গাঁতিকবিতা 
“অহংতন্ত্রী, এই অহং বস্তজগতকে বিচিত্রভাবে তির্কৃত কবিযা অভিনব ভাব- 
জগতে পরিবত্তিত করে-__ 


২১২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


'্যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে ॥” (ন্তালোক, ওয় উদ্ভোতা) 
“যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্টে গন্ধে গানে, 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে ।”-_-রবীন্দ্রনাথ 
বৈষ্ণব-কবিতাতে দৃশ্ত-গন্ধ-গান আছে, কিন্তু উদ্দীপন-বিভাবরূপে ৷ আধুনিক 
কবির বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের ইহাই আলম্বন-বিভাব । 
“ক্রোড়ে মিলল ব্রজছুলালী 
পড়ু মুরলী খসিয় | 
কুন্থুম পুঞজ নবীন কুণ্ডে 
গাওত কোকিল! রূসিয়া ॥”-_জগদ|নন্দ | 
এখানে রাধাকুষ্ণের মিলনের উদ্দীপন বিভাব হিসাবে প্্রকৃতি' উপস্থাপিত । 
ভাবের উপযোগী পরিবেশ স্থিতে বৈষ্ণব কবিগণ ছিলেন অগ্রগণ্য | রায়শেখরের 
এই পদটিতে-__ 


গগনে অব ঘন যেহ দারুণ 
সঘনে দামিনী ঝলকই । 
কুলিশ পাতন শবদ ঝনঝন 


পবন খরতর বলগই ॥২ 

নিবিড় বর্ধার একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিগ্ভাপতির "মত্ত দাছুরী ভাকে 
ডাহুকী-_ফাটি যাওত ছাতিয়া”” পদটিতেও বর্ধার চিত্র মিলে। প্রাচীন 
কালের গীতিকবিতার লক্ষণ বৈষ্ণব পদাবলীতে পাই, ইহাতে গীতি-ধমিতা 
আছে তবে আধুনিক গীতি-কবিতার সব লক্ষণ ইহাতে নাই। “ভাবের 
এঁকাস্তিকতা, হৃদয়বৃত্তির অক্ত্রিমতা, প্রকাশরাতির শ্বচ্ছতা ও গাঢ়তা-_ 
উচ্চকোটির গীতিকাব্যের এই কয়টি বিশিষ্ট লক্ষণ বাঙ্গালা বৈষ্ণব গীতিকবিতায় 
আছে ।” বৈষ্ণব কবিদের এন্ৃভূতি ব্যক্তিগত নয়, গোষ্ঠীগত। বিশেষ সাধন- 
প্রণালীজাত আধ্যাত্ম অন্ভূতিই বৈষ্ণব গীতিকবিতায় প্রকাশিত হইয়াছে । 

পুরানো! বাংল! সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী শ্রেষ্ঠ রোমার্টিক কাবা । ইহাতে 
রোমার্টিক কল্পনা ও বাস্তব আবেগের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। বৈষ্ঞব- 
অবৈষ্ণব সকল শ্রেণীর পাঠক- ইহাতে আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন । 
রবীন্দরনাথই প্রথম এই ধর্মাতিশায়ী উৎকর্ধের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন । 


১. বৈঃ পঠ ৮৭০ পৃঃ ২. বৈঃ পঃ ৩০৬ পৃত। 
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“মনে পড়ে বরিষার বুন্দাবন অভিসার 
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ। 
শ্যামল তমালতল, নীল যমুনার জল, 


আর ছুটি ছল ছল নলিন নয়ন ।৮__ রবীন্দ্রনাথ 
“এ গীত উৎসব মাঝে 
শুপু তিনি আর ভক্ত নিজনে বিরাজে। 
দাড়ায়ে বাহির দ্বারে মোরা নরনারী 
উৎস্থক শ্রবণ পাতি শুনি যদি তারি 
ছুরেকটি তান-_দূর হতে তাই শুনে 
তরুণ বসন্ত যদি নবীন ফাল্তুনে 
অন্তর পুলকি উঠে শুনি সেই স্বর 
সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর 
আমাদের ধর11” ( রবীন্দ্রনাথ_-বৈষ্ব কবিতা । ) 
বৈষ্ণব গীতিকাব্য বৈষ্ণব-সাধনার অঙ্গ, বৈষ্ণব তত্বদর্শন ইহার প্রধান কখ]। 
ভক্তকবি রসপূর্ণ ভাষায় তত্কথাটি প্রকাশ করিয়াছেন। রোমাটিক্‌ কবিতা! 
মর্ত্যবাসনাকেই অত্যুজ্জল কল্পনা, আবেগ-আতির সাহায্যে প্রকাশ করে। 
বৈষ্ণব কবিগণও অধ্যাত্ম-সাধনার অনুভূতিকে মর্ত্যরসে সিঞ্চিত করিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন। এই রোমার্টিকতার জন্যই বৈষ্ণব কন্তা সম্প্রদায়বিশেষের 
ভজন-সঙ্গীত না হইয়! সর্বসাধারণেব উপাদেয় কাব্যে পরিণত হইয়াছে । 
প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত-সাহিতে; নরনারীর প্রেমবিরহ-মিলন প্রভৃতি 
অবলম্বন করিয়। বহু কবিতা! ও কাব্য রচিত হইয়াছে । এই সমন্ত কবিতাতে 
বাস্তব জীবনের স্থখ-ছুখ, আশা-নিরাশার ছন্দছই মনোহর কল্পনার তুলিতে 
চিত্রিত হইয়াছে । হালের 'গাথা-সপ্তুশতী"'তে বাস্তব কামনাকে সুক্ষ অথচ 
মনোরম কল্পনার সাহায্যে প্রক।শ করা হইয়'ছে। কবিতাগুলির গীতিমাধুর্য 
যেন সংস্কৃত কবিতাকেও হার মানায। যেমন, 
“ধণ্না তা মহিলাও জা দইঅং সিবিণএ বি গেচ্ছন্তি। 
ণিচ্দ ব্বিঅ তেণ বিণ ণ এই কা পেচ্ছএ সিবিণং |” 
-__গাথখাসপ্তশতী ৪1৯৭ 


১ বৈঃ পঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয় সংস্করণে উদ্ধ,ত। 
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যাহারা দয়িতজনকে স্বপ্নেও দর্শন করে লেই মহিলারা ধন্য । তাহার 
বিরহে আমার নিদ্রাই আসে না, কে স্বপ্ন দেখিবে ? 
প্রাকৃত-পৈঙ্গলে' উদ্ধত কোন কোন কবিতাতেও “বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাস যেন 
ঘনীভূত হইয়াছে । যেমন, 
“কাঁঅ হুউ ছুর্বল তেজ্জি গরাস 
থণে খণে জাণিঅ অচ্ছ ণিলাস। 
কুহু রব তার দুরস্ত বসন্ত 
ণিদ্দঅ কাম কি নিদ্দঅ কন্ত |” 
__কায়৷ হইল দুর্বল, আহার ত্যক্ত, ক্ষণে ক্ষণে জানা যাষ নিঃশ্বাস আছে । 
কুম্থরব তীব্র, বসন্তও ছুরত্ত। কাম নির্দয় কি কান্ত নির্দয় [ বুঝিনা 11 
স্কৃত-প্রাকৃত শ্লোক-সংগ্রহে রাধাকৃষ্ণবিষষক বহু কবিতা আছে । সেগুলিও 
সাধারণ পাথিব প্রেমকবিতার ধার! অনুসরণ করিয়া লেখ। হইয়াছে । বপ 
গোশ্বামীর 'পন্যাবলী'তে ধৃত পাথিব প্রেম-কবিতাকে ও রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার 
আশ্রয়ে ব্যাশ্যা করা হইয়াছে । জয়দেব ও বিদ্যাপতির রাধ[কৃষ্চ-পদাবলীতে 
ভক্তিরস থাকিলেও তাহার পশ্চাতে একটি রোমান্টিক সৌন্দবলুধধৰ কবিমন ছিল । 
এই সমস্ত পূর্বতন সংস্কত-প্রাকৃত-কবিতার আদর্শে জযদেব-বিদ্ভাপত্ির 
প্রভাবে বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্জের প্রেমলীলা, প্রাকৃতিক সৌন্দয্য ও আবেগ- 
আত্তি যে রীতিতে প্রকাশ করিয়াছেন তাহ।কে বোমান্টিক-আশ্রধী বলিতে 
হয়। বৈষ্ঞৰ গীতিকাব্যের ছন্দঃকৌশল, শব্-যোজনা, অলংকরণ ও আবেগের 
নিবিড়তা প্রভৃতি রোমার্টিকতার চিহ্ৃ। প্রেমের অতি স্ুম্ম এবং রসঘন 
প্রকাশ পদাবলীতেই দেখ| যায় । কবিগণ অপ্রাকৃত রাধাকষ্ণ-প্রণয়লী'লার বর্ণনা 
মত্ত্যপ্রেমের কথ। একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন নাই । বিগ্যাপতি বিলাস- 
কলা-কুতৃহলী কবি, কিন্তু ভাব-সম্মেলন ও মাথুরের পদে তিনি শ্রীরাধিকার 
রূপকে আশ্রয় করিদ্না অরূপে পৌছিয়াছেন-_ 
আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লু 
পেখলু পিয়ামুখচন্দা । 
জীবন যৌবন সফল করি মানলু 
দশ দিশ ভেল নিরদন্দ! ॥ 
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলু 
আজু মৃঝু দেহ ভেল দেহা!। 
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আজু বিহি মোহে অন্কৃল হোয়ল 
টুটল সব সন্দেহা। 
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
লাখ উদ্নয় করু চন্দা। 
পাচবাণ অব লাখ বাণ হোউ 
মলয় পবন বহু মন্দা ॥ 
অব মঝু যব পিয়াসঙ্গ হোঁয়ত 
তবহি মানছ নিজ দেহা। 
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ 
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা ॥” 
( “বি্ভাপতি'_-বৈ,. প. পৃঃ ১৩০ ) 
“রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে |” 
(জ্ঞানদাস-_বৈঃ পঃ পৃঃ ৪০০) 
সংস্কৃত সাহিত্যে উৎরুষ্ট প্রেমের কবিতা থাকিলেও “মাথুরের' কবিতা- 
গুলিতে যে বিরহের আতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহার তুলনা নাই। রাধাকৃষঃ- 
প্রেম-গীতিকায় ভক্তিরসের সহিত মর্ত্যজীবনরস যেন মিশ্রিত হহয়া পড়িয়াছে । 
ধারাবাহিকভাবে রাধাকষ্ণপদাবলী রচিত হওয়ায় একটি কাহিনীস্থত্র অনুসরণ 
করা যায়। ইহাতে পদাবলী আম্বাদনে আরও স্থবিধা হইয়াছে । 
“সজনী ভল কএ পেউন ন ভেল। 
মেঘমালা সঁয় তড়িতলত1 জন্গু 
হিরদয়ে সেল দঙ্ঈ গেল ॥--বিদ্যাপতি | (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৭) 
“সখি হে কি পুছসি অন্গভব মোয়। 
সোই পিরিতি অন্ধ রাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৌতন হোয় ॥ 
জনম অবধি হাম রূপ নেহার লু 
নয়ন ন। তিরপিত ভেল ।”__-কবিবল্লভ ।১ 
( বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৫৬) 


১ পদটি 1ব্দ্যাপতির ন্যমেও প্রচলিত । 
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রোমার্টিক কবিতার মত বৈষ্ণব পদাবলীতেও একটা বিষাদের স্থর ধ্বনিত 
হইয়াছে । বাধারুষ্ণের মিলনেও বিচ্ছেদের স্থুর শোন! যায় । যেমন,” 
এমন পিরীত কত দেখি নাই শুনি। 
পরাণে পরাণ বাধা আপনা আপনি ॥ 
দু কোরে ছুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া । 
তিল আধ ন1 দেখিলে যায় যে মরিয়া ॥”__চণ্তীদাস। 
(বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৫ 
“এই ভয উঠে মনে এই ভয় উঠে। 
না জানি কান্ুর প্রেম তিলে জানি ছুটে ॥৮-_ চত্তীদাস 
( বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৯) 
পরিপূর্ণ মিলনেও যেন “হারাই হারাই” ভাব। 
কোন কোন সমালোচক যথার্থই বলিয়াছেন, “বৈষ্ণব-কবিতা” নানারূপ 
পাখিব সৌন্দর্যের পথ বাহিয়া চলিযাছে কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞ 
ছুরধিগম্য মহাসত্য--“মাধব তুহু' কৈছে কহবি মোয়”_-“মাধব, বল আমাকে, 
তুমি কে এবং কেমন। কেননা তুমি তে। আমার কাছে ছুজ্ঞেয় বলিয়া মনে 
হইতেছ। তোমাকে আমাব সর্বস্ব দিয়াও চিনিতে পারিলাম না 1” 
পদাবলীর স্থর এই ভাবে জান। জগৎ হইতে যাত্রা করিষা অজানার পথে উধাও 
হইযাছে। যেমন, 
"টবঞ্চব কবির গাথা প্রেম উপহার 
চলিয়াছে নিশিদ্িন কত ভারে ভার 
বৈকুষ্ঠের পথে । মধ্য পথে নরনারী 
অক্ষয় সে হৃধারাশি করি কাড়াকাড়ি 
লইতেছে আপনার প্রিয় গৃহতরে 
যথাসাধ। যে যাহার । যুগ যুগান্তর 
চিরদিন পৃথিবীতে যুবক যুবতী 
নরনাবী এমন চঞ্চল মতিগতি |” 
( রবীন্দ্রনাথ__বৈষ্ণৰ কবিতা ) 
বৈষ্ণব সাহিত্যে অতীন্দডরিয় ভাবরম ও মিষ্টিকৃতত্বের সাক্ষাৎ পাই। অতি 
প্রাচীনকাল হইতেই গীতি-কবিতার মধ্য দিয়! মিষ্টিকতত্ব প্রকাশ করিবার 
রীতি ছিল। বেদের কবি ছিলেন অধ্যান্ম-জ্ঞানী, তাই হেয়ালী কবিতার মধ্য 


বৈষব-পদাবলীর উত্তৰ ও বিকাশ ২১৭ 


দিয়া অধ্যাত্মচিন্তার প্রকাশ প্রাচীন ও অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে অপরিচিত 
নয়। উপনিষদের আরম্ত শ্লোকটি উদাহরণস্বরূপ উদ্ধত করিতেছি । 
“পূর্ণমদঃ পূর্ণ মিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমদচ্যতে | 
পূরণন্ত পূর্ণমাদাষ পূর্ণমেবাবশিল্তাতে ॥৮ 
_ডিহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পৃ্ধিত অভিব্যক্ত। পূর্ণ হইতে পূর্ণ 
গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে 1 
অবহট্ঠে রচিত অধ্যাত্মরপপুর কতক গুলি ছড়া-গান দেখা যায়। সত্য ও 
গভীর কথা অতিশয় সহজ সরল বেশে প্রকাশিত হইয়াছে । যেমন, 
এসে। জপহে মে মগ্ডল-কন্মে 
অণুদিণ অচ্ছসি কাহিউ ধন্মে। 
তো! বিথু তরুণি নিরন্তর ণেহে 
বোধি কি লবভই এণ-বি দেহে |” (কাণহপার্দ ) 
( প্রবোধচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত দহাকোষ ) 
_-'এইরূপ হোম-মগ্ুল-কর্মরূপ বাহ ধর্মেকেন অন্তদিন (লিপ্ত) আছিস। 
তোর নিরন্তর ন্েহ বিনা, হে তরুণি, এই দেহে কি বোধি লাভ হয়।” এখানে 
'অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে কবিকল্পনার রূপক-উংপ্রেক্ষাঘ মুড়িরা প্রকাশ করা 


হইয়াছে | 
পণ্ডঅলোঅ খমহ মনু 


এখু ণ কিঅই বিঅপ্ল* | 
জো গুরুবঅণে মই স্বঅউ 
তহি কিং কহমি স্বগে।গ, ॥ 
কমলকুলিস বেবি মজমঠিউ 
জো সো স্তরঅবিলাস 
কো তহি রমই ণ তিহুঅথে 
কস্স ণ পূরই আস ।৮”৯ (সরহ) 

_-পপগ্ডতেরা আমাকে ক্ষমা করুন। এখানে বিকল্প চলে না । গুরুবাক্যে 
যাহা আমি শুনিয়াছি ভাহ। স্থগোপ্য কি করিয়া বলি। কুমল-কুলিশের 
মধ্যস্থিত সেই যে স্ুরতবিল।স, কে তাহাতে না মজে। ত্রিভুবনে কাহার 
আশা! পূর্ণ না হয়।” 


১ শ্রীপ্রবোধচন্ত্র বাগচী সম্পাদিত দোহাকোষ পৃঃ ৩৯। 





২১৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


মিষ্টিক কবিতা হিসাবে এবং পরবর্তী কালের বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসের 
পক্ষে সরহের এই উক্তি গুরুত্বপূর্ণ । 
চর্যাগীতি-পদাবলীতে সহজ কথায় গভীর অধ্যাত্মসত্যের ইঙ্গিত দেওয়া 


হইয়াছে । যেমন, 


জো মণ গোঅর আলা-জালা 

আগম পোথী ইষ্টামালা । 

ভণ হইসে সহজ বোলবা৷ জা 

কাঅবাকৃচিঅ জন্থ ন সমায়। 

আলে গুরু উএসই সীস 

বাক্পথাতীত কাহিব কীস। 

জেতই বোলী তেতবি টাল 

গুরু বোব সে সীসা কাল। 

ভণই কাহু, জিণরঅণ কি কইসা 

কালে বোব সংবোহিঅ জইস।॥৮ (৪০ সংখ্যক চর্ষা ) 


-_ঘাহা মনগোচর (তাহা ) তুচ্ছ__আগম, পুথি, ইষ্ট (জপ) মালা। 
বল কিসে সেই সহজ বলা যায়, ধ'হাতে কায়-বাক্‌-চিত্ত প্রবেশ করিতে পারে 
না। বৃখাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দের । বাকৃপথাতীত কিসে কহা যায়! 
যাহারা যতই বলে তাহ!রা ততই ভূল করে । গুরু বোবা শিষ্য কালা । কাহু 
বলে, জিনরত্ব কেমন, না যেমন কালা দ্বার। বোবা সংবোধিত হয় । 

পরবর্তী কালের সহজিয়া বৈষ্ণবদের মিষ্টিক (বাগাজ্সিকা) পদাবলী এই 


ধারার ক্রমপরিণতি । যেমন, 
“মৃত্তিকার উপরে জলের বসতি 
তাহার উপরে ঢেউ। 
তাহার উপরে পিরীতি বসতি 
তাহা কি জানয়ে কেউ ।” 
কিংবা- 


“গোপন পিরীতি গোপন রাখিবি 


সাধিবি মনের কাজ ॥ 


সাপের মুখেতে ভেকেরে নাচাবি 


তবে ত বূমসিকরাজ ॥৮ 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২১৯ 


অথবা “মাটির জনম না ছিল যখন 
তখন করেছি চাষ । 
দিবস রজনী ন। ছিল যখন 
তখন গণেছি মাস ॥” 
পদগুলি সহজিয়া চণ্ডীদাসের নামেই প্রচলিত আছে । 
বৈষ্ণবাচার্ধ নর়োত্তমও কতকগুলি রাগাত্সিক। পর্দ লিখিযাছিলেন বলিষা! 
প্রসিদ্ধি আছে-__ 


“স্থি পিরিতি আখর তিন জপহ রজনি দিন । 
পিরিতি না জানে যারা কাষ্টের পুতলি তারা। 
পিরিত জানিল যে অমর হইল সে। 
পিরিতে জনম যার কে বুঝে মহিমা তার। 
যে জন পিবিতি জানে বেদবিধি সে কি মানে 
পারতি বেদের পর হাদযে তাহারি ঘর । 
ভজন পূজন যত পিরিতি বিহনে হত। 
পিরিতি করহ আশ কহে নরোত্তম দাস |” 


বৈষ্ণব সাহিত্যের রাগাত্মিকা পদগুলির কথা বাদ দিলেও অগ্যান্ত পদেও 
মিষ্টিক বৈষ্ণব তত্বের প্রকাশ দেখ! যায় । সাধক কবি এখানে রহশ্যবাদী হইয়] 
পড়িয়াছেন। বাকৃপখতীত অধ্যাত্ব-চেতনাকে কবি-কর্মের দ্বাব। ব্যক্ত কৰা 
তো! সে'জ1 কথা নয়। বৈষ্ব-সাধনতত্ব অন্ুভূতিগম্য, লোকোত্তর রাধা-কৃষ্ণ- 
প্রেমলীলাকে প্রকাশ করার জন্য প্রতিভার প্রযোজন। ভতক্তকবি সেই 
অলৌকিক প্রতিভার অধিকারী । পদাবলীর “আত্মনিবেদন' পর্যায়ের পদগুলিতে 
বৈষ্ণব কবিগণ একটি অদ্বয়সত্যের দ্বারে উপনীত হইযাছেন। 
জ্ঞানদদাস-_ 
শুন শুন হে পরাণপিয়া। 
চিরদিন পরে পাইঘাছি লাগি 
আর ন। দিব ছাড়িবা ॥ 
তোমায় আমায় একই পবা 
ভালে সে জানিয়ে আমি । 
হিয়ায় হইতে বাহির হইয়। 
কিরূপে আছিলা তুমি ॥+ 


১ বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫৩ 


২২০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বৈষ্ণব কবিরা কামগন্ধহীন অপ্রাকৃত প্রেমের নিগৃঢড অনুভূতি প্রকাশ 
করিতে চাহিষাছেন, এই উপলব্ির চরম মুহূর্তেই সাধক কৰি হইয়া উঠিয়াছেন 
মিষ্টিক। বিষ্ভাপতির পদে দেখি রাধা কৃষ্ণের ধ্যান করিতে করিতে নিজেই 
মাধবে রূপান্তরিত হইয়। গিষাছেন__ 
“অনুখণ মাধব মাধব স্থমরই 
স্বন্দরী ভেলি মাধাই।”-_বিগ্যাপতি ।১ 
আর কবি বলরামদাসের পদে প্রেমের অত্যাশ্চধ্য অন্্ভূতি প্রকাশ 
পাইয়াছে_ 
“ তোমায় ) হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহিব। 
তেঞ্চি বলরামের পছ'ব চিত নহে খির |” ( বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৫৯) 
গোবিন্দদাস কবিরাজের বর্যাভিসার পদে মিষ্টিক্‌ অনুভূতির চমৎকার প্রকাশ 
ঘটিয়াছে। 
“সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার 
হরি রছ মানস স্থরধুনী পার ॥৮  (বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১৩ ) 
চণ্ীদাসের পদেও অনুরূপ অনুভূতি পাই-_ 
“পিরীতি বলি! এ তিন আখর 
ভূবনে আনিল কে। 
মধুর বলিয়া ছানিয়৷ খাইনু 
তিতায় তিতিল দে।” (€বঃ পঃ পৃঃ ৬৮ ) 
প্রেমানরক্ত যিষ্টিক্‌ সাধন অন্যত্রও দেখ! যায় । দক্ষিণ ভারতের আলোয়ার- 
সম্প্রদায় স্ত্রী-পুরুষ-নিখিশেষে ভগবানকে দয়িত ও নিজেদের প্রেমিকরূপে 
সান ভজন করিয়াছেন। ইরানের স্থফী ভক্তগণ প্রেমের আবেশে নিজেদের 
প্রেমী ও ভগবানকে “প্রেমিকা” বলিয়াছেন । মধ্যযুগের খ্রীষ্টান সন্তগণ ভগবানকে 
দঘিতরূপে ভজন| করিয়াছেন। সাধিকা মীরাবাঈ কৃষ্ণকে প্রিয়-দয়িতরূপে 
ভজন। করিধাছেন-_“মীরাকে প্রভূ গিরিধারী নাগর |» ইহারা ভক্ত-ভগবানের 
সম্পর্ককে প্রেমিক-প্রেমিকার রূপকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ঞব পদাবলীর 
প্রেম-ভক্তির সহিত ইহাদের প্রেমানুরক্ত-সাধনার মৌলিক পার্থক্য 
আছে। গৌড়ীষ বৈষ্ণব ভক্তগণ বাধাকুক্ঞপ্রেমলীলায় সী ব| মগ্জরীর ভূমিকা 
গ্রহণ করিয়া তাহাদের সেবা করিয়াছেন। তাহার। লীলাসহচর, নিজের! 
১ মিত্র মভ্বমদ[র সম্পাদিত--বিদ্বাপতি, পদসংখ্যা --৭৫১ 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২২১ 


ভগবানের প্রেমিক! হইবার ইচ্ছা করেন নাই । এ সম্পর্কে সমালোচক ডঃ অসিত 
কুমার বন্্যোপাধ্যায়ের মতটি প্রণিধানযোগ্য-_“গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে 
পূর্বতন প্রাকৃত প্রেমকবিতাই উজ্জবলরসের মন্ত্রে পরিশুদ্ধ হইর়। একাধারে আদি 
ও ভক্তিরমের সমন্ব়ী রূপ ধারণ করিয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণ যেমন প্রশংসনীয় 
কবি-প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তেমনি একটি বিশেষমগ্ুলেরও অন্তু 
ছিলেন । কাজেই নাধাকে তাহারা তিল তিল করিয়। মর্ত্যসৌন্মধের দ্বারাই 
সাজাইয়াছেন, বৃষভানুক্কুতার হৃদয়ে মর্ত্যকামনাই ভরিয়া দিয়াছেন, রসতীথের 
এই “প্রৌটা পার[বতী"র নিংশ্বাস-প্রশ্বাসে মর্তের উত্তাপই সঞ্চারিত করিযাছেন, 
এবং করিয়াছেন বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলী নিছক ভজন-সাধনের ধর্মগীতিকা য় 
পরিণত হয় নাই_ ইহা সর্বোপরি শিল্পের রূপ লাভ করিয়। মৌন্দয ও আবেগের 
বিষয়ীভূত হইয়াছে 

“বৈষ্ণব পদাবলী শুধু মর্ত্যবাসনার কাব্য নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের নিশুঢ 
রসতত্ব, সাধনগ্রণালী এ কবিতার মত্যপ্রেমের রক্তিমাকে গৈরিক রেণুরঞ্িত 
করিয়াছে । তাই বলিয়৷ তাহ। পুরপুরি বৈরাগ্যধর্থী ভক্তি-সাধনার ত্রন্স্থত্রে 
পরিণত হয় নাই। মর্যকামনাকে ক্রমে ক্রমে শুক্সতর করিষ। আদ্িরসকে 
আবেমের ভিয়ানে চ।পাইযা ধারে ধীরে ইহাকে উজ্জলরসে পরিণত করার 
বিচিত্র প্রণালী গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা ও সাহিত্যের মর্কেন্দ্র। সেই দিক 
দিয়া বিচার করিলে চ্ৈতন্তযুগের পদসাহিত্যকে শুধু রে।মান্টিক ও “সেক্যুলার 
বলা চলিখে না, আবার আবেগ-উত্তাপহীন স্থকঠে|র যতিধর্মও হুহার মূল প্রেরণা 
নহে । রোমান্টিক চেতনার বিম্ব্রূস (3017৮ ০£ ০0497) এবং ভক্তিকাবে।র 
আত্যন্তিক আত্মসমর্পণ এই ছুইটি রূপ বৈষ্বপদাবলীতে মিলিত হইয়ছে । 

“বৈষ্ণব গীতিকার যেমন একটি আধ্যাত্মিক আবেদন আছে তেমনি একটি 
সার্ককালিক মানবিক আবেদনও আছে। বাস্তবিকই বৈষ্ণব কবিতা স্বর্গ ও 
মর্তের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে । সীমা ও অসীমের মিলন সাধিত 
হইয়াছে ।” 


কে) প্রাক্-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব পদাবলী 


পদাবলী গানের কিভাবে এবং কোথায় উৎপত্তি হইল সঠিক বল! যায় না, 
তবে তার প্রথম বিকাশ দেখি লক্ষণসেনের রাজসভায় । লক্ষণসেনদেব নিজে 
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এবং তাহার পুত্র কেশবসেনদেবও তাহার সভাকবিবৃন্দ ভক্তিরসাশ্রিত রাধাকৃষ্ণ 
বিষয়ক কিছু কিছু সংস্কৃত প্রকীর্ণ শ্লোক ও গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন । লক্ষমণ- 
সেনের দরবার হইতে মিথিলাব র।জদরবারে পদাবলীর অনুশীলন হইযাছিল। 
উমাপতির পারিজাত-হরণ নাটকের মৈথিল গান ও বিদ্যাপতির পদাবলী 
তাহার সাক্ষ্য দ্েযম। পাঠান আমলে আবার গৌড়ের বাজদরবারে বিশেষ 
করিয। হুসেন শাহার রাজকর্মচারী সনাতন-রূপেব অশিনায়কত।যঘ, তাহা হইতে 
ত্রিপুরা প্রভৃতি প্রত্যন্ত রাজসভাঘ পদ1বলীর ধিশেষ করি! ব্রজবুলি ভাষায় 
লেখা গানের প্রচার ও প্রস।র ষোডশ শতাবের প্রথম দশক শেষ হইবার 
পূর্বেই ঘটিযাছিল। শ্রীচৈতন্ঠেব প্রভাবে তাহাব ভক্তবন্দের দ্বারা পদাবলীর 
অপূর্ব পি সাধিত হইল । চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ ভক্তের শিষ্য-অনশিল্কের দ্বার। 
বিশেষ করির। শ্রুথণ্ডেব বঘুনন্দন « খেতরিব নরোভ্তমেব দ্বারা পদাবলী-বিধান 
ব। রূসকীর্তন স্ষ্ট হাম পদাবলী শধ্যাম্ম ও লৌকিক উয রসেবই আধারবপে 
পরিণত হইল। রঘুনন্দন করিষ[ছিলেন বিগ্রহ-উপাসনার অঙ্গরূপে পদাধলী- 
বিধন আর নরোজভম মহোতৎসবের অঙ্গবপে । বাঙ্গালাব রাজসভ| ও শিক্ষিত 
জমিদারেরা পদাবলীর চা ৪ কীর্তনগানের সাহায্য করিযাছিলেন। 
বাঙ্গালাদেশের ও বুন্দাঁবনের বৈষ্ব উক্তর।ই এই কাজে অগ্রণী ছিলেন, সন্দেহ 
নাই। বৈষ্ণব সাধন-ভজনের অঙ্গরূপে পদাবলীর ব্যবহার পূর্বে দেখা যায় নাই। 

বলিতে গেলে জয়দেবের শীত-গে।বিন্দের' পদগুলি লইযাই বাংলার বৈষ্ণব 
পদ'বলীর আরম্ভ। জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু সে সংস্কৃত-রচনার রীতি 
লৌকিক সাহিত্য (প্রারৃত-অপভ্রংশ ) হইতে নেওয়।। মহাপ্রভু দিব্যোনাদ 
অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরিকর ভক্তবুন্দ ভাবের অনুরূপ কুষ্চলীলাবিষষক পদ 
গাছিতেন। তিনি বিদ্যাপতি চণ্তীদাস ও জয়দেবের পদ অন্তরজ্জ ভক্তজনের 
সহিত আশ্বাদ করিতেন। বড়ুচণ্ীদাসের শ্রীকুষ্ণ-কীর্তন চৈতন্যদেবের পূর্বেই 
বুচিত হইয়াছিল । ইনিই পদাবলীর চশ্ীদাস কিনা বলা যায় না। শ্রীরুষ্ণ- 
কীর্তনের প্রথমাংশ গাঢ আদিরসাত্মক । এই পদ চৈতন্যদেব আ'ন্বাদ করিতেন 
বলিয়া মনে হয় ন|। অন্তরের ভক্তি, আতি ও আত্মনিবেদন বিবেচনায় 
শ্রীরুষ্ণকীর্তনের রাধা-বিরহের কোন অংশ পদাবলীর মাথুর ব। আক্ষেপাহ্নরাগের 
সংগে সমমর্যাদা পাইতে পারে। 

১ কি মোর যৌবন ধনে ল বড়ায়ি 

কি মোর বসতী আশে। 
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আন পানী মোকো একো না ভাএ 
কি মোর জীবন মাশে॥ 


মাথা মুণ্ডিত। যোগিনা হত্া 
বেড়ায়িবৌো নান। দেশে । 
ব/সলী চরণ শিরে বন্দিত্ব। 


গাইল বড়ুচতীদ[সে ॥ 
( শ্রী্ঞ্চকীঠন, রাধাবিরহ খণ্ড) 
এই স্থরের সহিত পদাবলার বাধাবিরৃখ্র হ্বরের কোন বিশেষ পার্থক্য 
নই । তবে শকৃষ্-কার্তনের ব।1 প্রধানত মানবী |, এই বাপধ।চন্দ্রাবলীর 
বিরহবেদনা বাস্তব নারীর প্রেমধন্ত্রণাকেই তাত্র কবিধাছে আর পদাবণীর 
রাধার বিরহের পদে বান্তবাতীত বেধনাই প্রকাশ পাইর/ছে ।১ ঠৈতন্য- 
পূর্ববর্তী পদাবলার চণ্ড।দাসের পদ__ 
( সিন্ধুড়। ) 
র।ধার কি হইল অন্তরে ব্যথ|। 
বসিয়া বিরলে থাকে একলে 
ন। শুনে কাহার কথা ॥ 
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নয়নতারা । 
বিরতি আহারে রাঙ্গা বাস পরে 
যেমন যোগিনা পাব ॥ 
এলাইয়া বেণী ফুলের গাঁথনি 
দেখয়ে খসায়ে চুলি। 
হসিত বয়ানে চাহে চন্দ্র পানে 
কি কহে ছু হাত তুলি॥ 
একদিঠি করি মযূর-মঘুরী 
কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে । 
চণ্তীদাস কয় নব পরিচয় 
কালিয়। বধুর সনে ॥২ 


১ সেজন্য কোন কোন সমালোচক বালয়াছেন-_ 
শ্রীকুষ্ণকীতনের যেখানে সমাপ্তি, চৈতগ্বযুগের পদাবলী সেখান থেকে আরম্ত”। 
২ বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৪ 
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মালাধরের 'ভ্রীকষ্ণ-বিজয়' ভাগবত পুরাণকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইলেও 
তাহাতে বৈষ্ণব পদাবলীর স্থরের আভাস পাওয়া যাইবে । মালাধর বন্থু 


শ্রীকৃষ্ণের এই্বর্যয-লীলাকে প্রাধান্য দিয়াছেন । 
( ভবন্‌ বিরহ--গোপীবিলাপ ) 
১॥ আজি শূন্য হইল মোর গোকুল নগরা | 
গোকুলের রত্বু রুষ্ণ যায় মধুপুরী ॥ 
আজি শূন্য হইল মোর রসের বৃন্দাবন । 


শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন ॥ 


আর ন1 যাইব সখী চিন্তাঘণি ঘরে । 
আলিঙ্গন না| কবিব দেব গদাধবে | 
আর ন। দেখিব সখা সে চান্দ বদন। 
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন ॥ 
২॥ কৃষ্ণ গেলে মরিব সখী তাহে কি ব! কাজ। 
কৃষ্ণের সঙ্গেতে মৈলে রুষ্ণ পাবে লাজ ॥ 
অল্পধন লোভ লোকে এড়াইতে পাবে। 
কা হেন ধন সখী ছাড়ি গিব কারে। 
( মালাধর বস্তু “গুনরাজ খান” বৈঃ পঃ পৃঃ ১৩৩) 
চৈতন্পূর্ববর্তী যুগের আর একজন কৰি বখোররাজ-খান। ভণিতায় হুসেন 
শাহার নাম আছে। শ্রীকুষ্ণের গোষ্ঠ হইতে ফিরিবার সমর হইয়াছে । 
শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার আগ্রহ পদটিতে প্রকাশিত । ব্যস্ততা এতটাই যে 
বেশভূষা সম্পূর্ণ করিবারও সময় নাই। নিম্নোক্ত পদটিতে শ্রীকৃষ্ণের “মা ধুধ্যলীলা? 
প্রক/শিত হইয়াছে । এটি বোধহয় বার্গালা দেশে লেখা প্রাচীনতম প্রাপ্ত 
ব্রজবুলি পদ। 
(উন্মত্ত অভিসারিক। ) 
এক পয়োধর চন্দন লেপিত 
আবে সহজই গোর । 
হিষ ধরাধর কনক ভূধর 
কোরে মিলল জোড় ॥ 
মাধব তুয়। দরশন কাজে । 
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আধ পদচারি করত সুন্দরী 
বাহির দেহলী মাঝে ॥ 
ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্ধিত 
ধবল বহল বাম। 
নীল ধবল কমল যুগলে 
চাদ পৃজল কাম ॥ 
শ্রীযুত হুসন জগৎ ভূষণ 
মোহ এ রস জান। 
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর 
ভণে যশোরাজ-খান ॥৯ 
কালিদাস “কুমারসম্ভবে” ও “রঘুবংশে বর দেখিবার জন্য পুরনারীদের 
ব্যগ্রতা এমনিভাবেই বর্ণনা করিয়াছিলেন । 
ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের (১৪৯০-১৫২২) সভাকবি রাজপণ্তিত 
রচিত একটি পদ বিদ্যাপতি-পদাবলী-সংগ্রহে পাওয়া যায়। রাধার দূতী 
উদাসীন কৃষ্ণকে মানিনী বাধার কাছে ফিরিয়! যাইবার জন্য অনুনয় করিতেছে। 


(মালব রাগ ) 
প্রথম তোহর প্রেম গৌরব গৌরব বাড়ালি গেলি 
অধিক আদরে লোভে লুবুখলি চুকলি তে রতি খেড়ি। ঞ্। 
খেমহ এক অপ- বাধ মাধব পলহি হেরহ তাহি 
তোহ বিন জঞ্ঞে অমৃত পিবএ তৈঞ্চো! ন জীবএ রাহি । 
কালি পরস্থঈ মধুর যে ছলি আজ সে ভেলি ভীতি 
আনহু বোলব পুরুষ নির্দয় সহজে তেজ পিরিতি । 
বৈরিহ্ব কে এক দোষ মরসিথ বাঁজপণ্ডিত ভান 
বারি কমলা- কমল রসিয়া ধন্যমাণিক জান ॥২ 


_-“তোমার প্রথম প্রেমের গৌরবে সে গৌর্ব-গবিত হইয়া গেল। বেশি 
আদরে লোভ-লুৰ্ধ হইল। তাহাতে রতি খেল! চুকিয়া গেল। মাধন, এক 
অপরাধ ক্ষমা কর, ফিরিয়া রাধাকে দেখিতে চল। তুমি ছাড়া, যদি অম্বত 
পান করে তবু রাধা বাচিবে না । কাল পরশু পর্বস্ত যে মধুর ছিল আজ সে, 

১ বৈঃপঃ পৃঃ ১০৫০। 
২ (ডঃ সুকুমার সেন বা. সা, ইতি, ১ম খণ্ড পূর্বার্ধ পৃঃ ১০৬) 
১৫ 
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তিত হইয়া গেল। অন্য লোকে বলিবে পুরুষটা নির্দয়, সহজে প্রেম উপেক্ষা 
করিল। শত্রর ত একটা দোষ ক্ষমা করিতে হয়। রাজপণ্তিত বলিতেছে, 
বালিক কমল! কেমন রসিক ধন্যমাণিক্য ইহার মর্ম জানেন ।” 

পদটি মৈথিল ভাষায় রচিত হইলেও এখানে উল্লেখযোগ্য । 

রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্ের সংগে দেখা হইবার পূর্বেই বাগমার্গ-ধর্সাধনা ও 
সখীসাধন1 সম্বন্ধে পরিজ্ঞাত ছিলেন । সাধ্যসাধন-তত্বের আলোচনার সময় 
নিয়োদ্ধত পদটি প্রেমের সর্বশেষ সীমার অভিব্যক্তি হিসাবে উদ্ধত হইয়াছে । 
পদটির ভাষার মধ্যে ব্রজবুলির আদর্শ অনুস্থত হইযাছে এবং ইহাতে চৈতন্ত- 
দেবের সাধনার পবিচয়ও মেলে । পদটিতে “প্রেমবিলাস-বিবর্ত অর্থাৎ রাধার 
প্রেমের প্রণাঢ বা পরিপন্ধ অবস্থা বণিত হইবাছে। 


কলহান্তরিতা 
(শ্ররাধার উক্তি- শ্রীকৃষ্ণের দূতীর প্রতি ) 
ভৈববী 


পহিলহি রাগ নযন-ভঙ্গ ভেল। 
অনুদিন বাঢল অবর্ণি না গেল ॥ 
ন। সে। বম্ণ না হাম রমণী । 
ছুহু মন মনোভব পেষল জানি ॥ 
এ সখি সো সব প্রেম-কাহিনী | 
কাহুঠামে কহবি বিছুরহ জনি ॥ ধর ॥ 
ন। খোঁজলু দূতি না খোজলু আন। 
দুহু ক মিলনে মধ্যত পাচবাণ। 
অব সে বিরাগে তুহু ভেলি দুতি। 
স্থপুরথ প্রেমক এছন রীতি ॥ 
বর্ধনরুদ্রনরাধিপ-মানি | 
রামানন্দ বায় কবি ভান । 
( চৈঃ চঃ মধ্যলীলা, ২ অষ্টম পরিচ্ছেদ ) 
প্রথমেই (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ) আমার রাগের উদয় হইয়াছিল। তাহার পর 
পরম্পবের চারি চক্ষুর মিলন ঘটিয়াছিল। সেই রাগ দিনের পর দিন বাড়িয়াই 
চলিল, তাহার অন্ত পাঁওয়। গেল না। সে রমণ নয়, আমিও রমণী নহি, 
মনোভব আমাদের দুইজনের মনকে পেষণপূর্বক এক করিয়া! দিয়াছিল। 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২২৭ 


সখি, সে সব প্রেমকাহিনী কান্থকে বলিও, যেন ভুলিও না। সেদিন দুতীর 
অনুসন্ধান করি নাই, অপর কাহাঁরও খোজ লই নাই। দুইজনের মিলনে 
মদনই মধ্যস্থ হইয়াছিল। এখন আমার প্রতি তাহার বিরাগ জঙ্মিয়াছে, 
তুমি দূতী হইয়া আলিয়াছ। স্থপুরুষের প্রেমের এমনই রীতি । মহারাজ 
প্রতাপরুদ্র ইহা মানেন। কবি র[মানন্দ রায় বলিতেছেন ॥” 
জয়দেবরচিত সংস্কৃতপদগুলি বাদ দিলে আধুনিক ভারতীয় আধভাষায় 
প্রথম পদ্কর্তা বিদ্ভাপতি ৷ রাধা কৃষ্প্রণয়লীল। অবলম্বন কবিয়। তিনি মৈথিল 
ভাষায় গান লিখিঘাঁছিলেন। সেই পদগুলি বাংলার বৈষ্ণব পদবলীর গঠন- 
প্রকৃতি, স্তবকবন্ধন, ভাষা প্রভৃতিতে প্রভাব বিস্তাব করিযাছে। এই সংগে 
মিথিলার উমাপতির “পারিজাত-হবণ নাটকের মৈথিল গানগুলিও স্মবণীব। 
এই গানগুলির ভ।ষ। পরব্তীকালে রচিত বিদ্াপতিব পদগুলির তাষ। একই 
রকম। বিগ্ভাপতি বাধ|কষ্ণপ্রেমলীল। সংস্কৃত অলংকাবর-শান্ত্রোক্ত সাখ|র্ণ 
রসপর্ায়েৰ অন্ুসারেই বর্ণন। করিধাছেন। জয়দেবই এই পথ বাঁধির! 
দিয/ছিলেন। গীত-গোবিন্দে একপ্রকার ভক্তি আছে, তবে সে ভক্তি 
এশ্ববমিশ্র। ও আদিরসাত্মক। বিদ্যাপতির পদবলীতে মর্ত্যবাঁসনার সহিত 
ভক্তিরসের কথাও মিশিষ/! আছে। বডু চগ্ডাদাসের আকর্-কীর্তনে ৪ 
এই রাঁতি অনন্ত হইতে দেখ! যাষ। প্রাক্চৈতন্যযুগের প্দকর্তাদের পক্ষে 
ইহা খুব স্বাভাবিক | 
গ্াপতির পদে-_ 
(শ্রারাধার পূ্র [গ ) 
এ সথি পেখলু এক অপবপ। 
্থনইত মানধি সপন সরূপ ॥ 
কমল জুগল পর টক মাল। 
তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ 
তাপর বেঢল বিজ্ুরিলতা। | 
কালিন্দি তীর ধীর চলি জাতা॥ 
সাখাসিখর স্ধাকর পাতি । 
তাছি নব পল্লব অরুণক ভাতি ॥ 
বিমল বিশ্বফল জুগল বিকাস। 
তাপর কীর থীর কর বাস।॥ 
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তাপর চঞ্চল থঞ্জন জোর । 
তাপর সাপিনি ঝাপল মোর ॥ 
এ সখি রঙ্গিনি কহল নিসান । 
হেরইত পুনি হমে হরল গিআন ॥ 
কবি বিদ্যাপতি এহ রস ভান। 
স্থপুরুথ মরম তুছু ভল জান ॥ 
( বৈঃ পঃ পৃঃ ৮৪) 
_-হে সখি, এক অপর্ষপ (দৃশ্ত) দেখিলাম, শুনিলে স্বপ্রত্বরূপ মনে 
করিবে । ( পদদ্বয়ক্ূপ ) কমলযুগলের উপর (নখ-পংক্তিরূপ ) চাদের মালা, 
তাহার উপর (শ্টামল-দেহরূপ ) তরুণ তমাল উৎপন্ন হইয়াছে । গীতবসনরূপ 
বিদ্যুত তাহাকে অর্থাৎ এই সেই তমাল (তনুকে) ঝেষ্টন করিয়াছে। 
(সে) কালিন্দী তীর ধরিয়া ধীরে চলিয়া যাইতেছে । (তাহার হস্তদবয়রূপ ) 
শাখার (অন্ুলিরপ ) শিখরেও (নখর-পংক্তিরূপ ) স্থধাকর-পংক্তি (এবং) 
তাহাতে ( অর্থাৎ সেই হস্তদয়রূপ শ|খায়) অরুণের ভাতিবিশিষ্ট (করতলরপ ) 
নবপল্পব শোভমান। মনেই দেহরূপ তমালবৃক্ষে ওষ্টাধররূপ বিমল বিষ্বফল- 
যুগলের বিকাশ হইয়াছে । তাহার পর ( তীক্ষ-নাসা-রূপ ) কীর (শুকপক্ষী ) 
স্থিরভাবে বাস করিতেছে । যাহার উপর (নেত্রযুগলরূপ ) চঞ্চল থঞ্তনযুগল 
এবং তাহার উপর ( ময়ুরপুচ্ছ ) সাপিনীকে ( কেশপাশকে ) আচ্ছাদিত 
করিয়াছে । হে রঙ্গিনি সখ, (তোমাকে ) এই সঙ্কেত কহিলাম। পুনরায় 
দেখিতে যাইয়! আমি জ্ঞান হাঁরাইলাম। কবি বিদ্যাপতি এই রস বর্ণনা 
করিতেছেন । স্থুপুরুষের মর্ম তুমিই ভাল জান। 
প্রাক্চৈতন্তযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে ছুই রকম রচনাশৈলী দেখিতে 
পাই। চৈতন্য-পূর্ব যুগের (পদাবলীর ) চণ্ডীদাস সহজ সরল নিরাভরণ ভাষায় 
পদরচন! করিয়াছেন। তাহার পদগুলিতে হৃদয়ের গভীর আবেগ-আতি ও 
ভাবের গভীরতা ও বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে আছে ইন্দরিয়াতীত 
গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি । চণ্ডীদাসের পদে দেহের কথা একটু-আধটু 
থাকিলেও মূল স্থুর বেদনার ও আধ্যাত্মিক-চেতনার। চৈতন্ত-পরবর্তী যুগে 
বলরাম দাস ও জ্ঞানদাস পদরচনায় মুখ্যতঃ চণ্তীদাসকেই অনুসরণ করিয়াছেন। 
বিদ্ধ ও কলাকুশলী কবি বিদ্াপতি পদরচনায় ব্যবহার করিয়াছেন 
অলংকারবহুল বাক্নিমিতি, জয়দেব-প্রদশিত সাধারণ অলংকারশান্ত্রের 
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পদ্ধতি। তাহার পদগুলিতে একাস্তিক আতি ও বিলাসবিভ্রম উভয়ই 
প্রকাশ পাইয়াছে। চৈতন্যপর যুগে গোবিন্দদীস ও রায়শেখর তাহাকে 
অন্গসরণ করিয়াছেন। তাহারা রাধাকষ্ণলীলার চিত্রাঙ্কণে মর্ত্যবূপ ও প্রতীকের 
সাহায্য লইয়াছেন। 


চৈতন্-যুগেই বৈষ্ণব পদাবলীর পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে । প্রকৃত পদাবলী 
এই যুগেই দেখি। শ্রীচৈতন্তের ভাবমৃত্তি দর্শন করিয়াই বৈষ্ণব-কবিগণ 
শ্রীরাধার চিত্র অংকন করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যেই সনাতন-কূপ 
গোস্বামীর বৈষ্ুব-রসশান্্ ও প্রেমভক্তিবিষয়ক গ্রস্থাদি রচিত হয়। 
চৈতন্যদেবের আংবি9্ভাব না হইলে বৈষ্ণব পদাবলী কোনদিনই এরূপ রসরূপ 
লাভ করিতে পারিত না তাহা ঠিক, কিন্তু তেমনি বৈষ্ণবশান্ত্র রচিত না 
হইলে পদাবলীর পালাপর্ধায় ও লীলাকীর্তন এমন সুন্দর হইয়া উঠিত না। 
আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক ভিত্তিও এমন স্বদৃঢ হইত না । 


প্রাকৃচৈতন্তযুগের পদাবলীর সহিত চৈতন্তযুগের পদাবলীর গুরুতর পার্থক্য 
আছে। প্রাক্চৈতন্ত যুগের পদাবলী-সাহিত্যে সর্বভারতীয় রুষ্ণাশ্রয়ী 
ভক্তিবাদ পরিলক্ষিত হয়, ষডৈঙ্বর্যশালী ভগবান্‌ কৃষ্ণের কথা দেখি। কোন 
সম্প্রদায়-বিশেষের সাহিত্য বলিয়া চিহ্নিত হইয়া উঠে নাই। ইহাতে ভাগবত- 
বিষুপুরাণাদির আদর্শ অনুস্ত হইয়াছে এবং জয়দেবের প্রভাবে সংস্কৃত 
আলংকারিক রীতিতে বাধাকুষ্ণলীল। বর্ণনা কর! হইয়াছে। তাই ইহাতে 
মর্ত্যরমের সহিত ভক্তিরসের মিশ্ররূপ পরিলক্ষিত হয়। * প্রাকৃচৈতন্য যুগের 
পদাবলীতে শ্রীকুষ্ণের এশ্বর্বলীলা৷ ও মাধুর্ষলীলা উভয়েরই প্রকাশ দেখি তবে 
চৈতন্তোত্তর যুগের বৈষ্ণব-কবিগণ মাধূর্বলীলার উপবই জোর দিযাছেন। 
চৈতন্তপূর্বযুগে সংস্কৃতে রচিত পদাবলীতেও এই ভাব ( এশ্বর্বলীলা ও মাধুর্য 
লীলা) লক্ষ্য করি। 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ব স্থপ্রতিষ্ঠ হইবার পর ভগবান্‌ কৃষ্ণের এখবর্যলীলা 
পদকর্তারা যেন মৃছিয়। দিতে চান । কবিরাজ গোস্বামী বলেন-_শ্রীচৈতন্য যেন 
শ্রীকৃষ্ণের এশবর্যলীল! বুঝিতেই পারিতেছেন না 


“এ যে তোমার অনন্ত বৈভবাম্বৃতসিন্ধু। 
মোর বাউমনোগম্য নহে এক বিন্দু ॥” 
(চৈ, চ. মধ্য--২১ পরিচ্ছেদ ২২১) 
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তিনি আবার শ্রীকৃষ্ণের মাধূর্যেরই গুণগান করিতেছেন-- 
“অদ্ভূত অনন্ত পূর্ণ মোৰ মধুবিমা। 
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীম ॥ 


( চৈ. চ. আদিলীল! ৪র্থ পরিচ্ছেদ ) 


শ্রীচৈতন্তেব ভক্তিব তত্বাদর্শেব প্রভাবে বৈষ্ঞব পদাবলী-সাহিত্যে একটি 
পরিবর্তন আমসিল। রাখারুষ্চ অতঃপর একটি বিশেষ তত্বদৃষ্টির দ্বারা 
পরিমাজিত হইয়। নবকলেবর ধ।বণ করিল । শ্রীচৈতন্তের সম্ঘ হইতে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব পদাবলীতে রাগানুগ ভক্তিতত্ব ও বৈষ্ব-স[খনাব ভাবরূপ গ্রত্যক্ষ হইল। 
বুন্দাবনের গোস্বামীদেব ব্যাখ্যাত রাখাকুষ্চতত্ব গৌর|তৎগদেবের অন্তজীবনের 
ইতিহাস বলিয়। গৃহীত হইল। চৈতন্যদেবেব আবেগ-আতির মধ্যে ণবিরহিণী 
রাধার” মৃতি প্রত্যক্ষ করিয়া কবিগণ ধস্য হইলেন। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত- 
অঙ্চরদের মধ্যে অনেকে তাহাব পিব্যোম্মাদ দেখিবাব পূর্বেই পদাবলী রচনা 
করিযাছেন। তাহাদের পদগুলিব মধ্যে গাঢ প্রেমওক্তিব বিকাশ দেখা যাষ 
না। “চৈতন্য-পূর্ববর্তী যুগেও বাধ|কৃষ্ণেব পদাবলীতে মর্ত্যৰপ ও মর্ত্যবসের সংগে 
একপ্রকার ভক্তির স্পর্শ ছিল_-তবে তাহা তখন৭ চৈতন্ত-সম্প্রদাষের দ্বার! 
রূপান্তরিত ব। প্রভাবিত হইয়া ভজন-গীতিকা৷ বা কীর্তনে পরিণত হয় নাই। 
ষোড়শ শতাবের প্রথমদিকে যে সমস্ত পদ বচিত হইয়াছে তাহাদেব মধ্যে 
গাঢ ভক্তিরস ও গৃভীব প্রেমব্যাকুলতা৷ তেমনভাবে পবিশ্বুট হয় নাই, যেমন 
হইয়াছে শ্রীচৈতন্তের বিরহ-ব্যাকুলতা দর্শনেব পর রচিত পদগুলিতে। 
ঠৈতন্যযুগের পদাবলীতে শ্রীকষ্ণেব মাধুর্বূপই প্রকাশিত হইয়াছে । যোড়শ 
শতাবের প্রথমার্ধে শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ পরিকরদের দ্বাবা রাধাকঞ্৫-বিষয়ক 
যে সকল পদ রচিত হইয়াছে, সেগুলিতে শ্রীরাধার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! 
যায়__-“মানবী বাঁধ। ক্রমে ক্রমে “মহাভাব-স্বকপিণী' হইয়া উঠিতেছেন? | 

ছুইটি পদ উদ্ধত করিযা মন্তব্যটি পরিস্ফুট করিতেছি । 

মুরারি গুপ্ত নিয়োক্ত পদটি যখন লিখিলেন, তখনও শ্রীচৈতন্যের বিরহদশা 
ঘটে নাই। এই পদটিকে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ব-পদাবলীর পর্যায়ে না ফেলিয়া কোন 
দুবহ প্রেমক্লিষ্ট নাধিকার উক্তি হিসাবেও গ্রহণ করিতে পার। যাইবে। 
মুরারি শ্রীচৈতন্তকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মনে করিতেন । 
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॥ আক্ষেপান্গরাগ ॥ 
সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাঁও। 
জিয়ন্তে মরিয়। যেই আপনারে খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাও | 
নয়ন পুতলী করি লইন্ মোহনরূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। 
পিরীতি আগ্তন জালি সকলি পুডাইয়াছি 
জাতি-কুল-শীল-অভিমান ॥ 
ন| জানিয়া মটু লোকে কিজানি কি বলে মোকে 
ন| করিয়ে শ্রবণ গোচরে । 
শ্বোত বিথার জলে এ তন্থু ভাসায়েছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ 
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে 
বন্ধু বিনা আন নাহি ভায় । 
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমতি হেলে 
তার গুণ তিন লোকে শায় ॥ (বৈঃ পঃ পৃ ১৩৯) 
অথচ নিম্োদ্ধত গোবিন্দদস চক্রবর্তীর পদটিতে যে দীন আত ফুটিয়া 
উঠিয়। শেষ ছত্রে যে নিখুত নিটোল অনুভূতিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার 
সত্যতার প্রতিষ্ঠা শ্রীচৈতন্ত , পদটি একটি সার্থক বৈষ্ব্পর। গোবিন্দদাঁস 
চক্রবর্তা ষোড়শ শতাব্দের শেষপাদের কবি। 
শুন স্ুন্বর শ্টাম ব্রজবিহারী । 
হৃদিমন্দিরে ক্াখি তোমারে হেরি ॥ 
গুরুগঞ্জন চন্দন অঙ্গভূষা । 
রাধাকান্ত নিতান্ত তব ভরসা ॥ প্র ॥ 
সম শৈল কুলমান দূর করি। 
তব চরণে শরণাগত কিশোরী | 
' আমি কুরূপিনী গুণহীনী গোপনারী । 
তুমি জগজনরঞ্জন বংশীধারী ॥ 
আমি কুলট! কলম্কী সৌভাগ্যহীনি। 


ভুমি রসপগ্ডিত রস্চুড়ামণি ॥ 


২৩২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গোবিন্দদাস কহে শুন শ্যামরায়। 
ভুয়া বিনে মোর চিতে আন নাহি ভায় ॥ 
(বৈঃ পঃ কলিকাত। বিশ্ববিষ্ভালয় সংস্করণ ) 
এবিষয়ে সমালোচক ডাঃ শশিভ্ষণ দাসগ্তপ্ত 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ? গ্রন্থে 
যাহা বলিয়াছেন তাহা! বিশেষ প্রণিধানযোগ্য__“টচতন্তপুর্ববর্তী রাধাকৃষ্ণপ্রেম- 
সাহিত্যে এবং টৈতন্ত-পরবর্তা বাধাকষ্প্রেম-সাহিত্যেও রাধিকার একটি 
দ্বৈত সত্ত। রহিয়াছে, তাহার অপ্রাকৃত অধ্যাত্মমুত্তি একটি অশরীরী ছায়ার 
হ্যাযই কাব্যে বূপায়িত প্রাকৃত মুতির চারিদিকে ক্ষণে ক্ষণে একটি দিব্য 
পরিষগ্ডলের আভা মাত্র দিযাছে। সাহিত্যিক রূপায়ণে আমরা বরঞ্চ 
প্রাকৃতেরই জয় দেখিতে পাইয়াছি। কিন্তু বাধাকৃষ্ণপ্রেম-সাহিত্যকে 
আধ্যাত্মিকতার অতখানি উচ্চগ্রাম হইতে দেখিবার এবং গ্রহণ করিবার যে 
একটি দৃষ্টি রহিয়াছে সে দৃষ্টিটি মুখ্যতঃ চৈতন্যধুগেরই দান বলিষা মনে হয়। 
শ্রীচৈতন্তের দিব্ভাব এবং আচরণে-তীহার পরমভক্ত এবং পরমজ্ঞানিগুনী 
গরিকরবর্গের ধ্যানমননের মধ্যে শ্রীরাধার এক নব আবিতাব প্রত্যক্ষ করিতে 
পারিলাম। এই কারণেই টৈষ্ণব সাহিত্যের আম্বাদ কালে সাহিত্যরসের 
সহিত অধ্যাত্মরসের মিশ্রণ না ঘটাইযা পারি না, এই মিশ্রণসমন্থয় ব্যতীত 
বৈষ্ণব-সাহিত্যের আম্বাদনে কোথায় একটি অপূর্ণতা থাকিয়া যায়।” 
চৈতন্তযুগের পদাবলীর সহিত চৈতন্ত-পববর্তাঁ যুগের পদাবলীর মধ্যে আর 
একটি গুরুতর পার্থক্য লক্ষিত হয়। ঠৈতন্যযুগের পদাবলীতে দেখি ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
ভক্তের কান্ত, অর্থাৎ কান্তভাবেই ভগবান্‌ কুষ্কে ভজন! করিতে হইবে। 
শ্রীচৈতন্যের সাধনা কান্তভাবের সাধনা । কিন্তু চৈতত্য-পরবর্তীকালে সধী- 
সাধন! প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়। ভগবান্‌ ও শক্তের মাঝখানে আসিয়া 
ঈাড়াইলেন গুরু ; এই গুরুই সখী বা মগ্তরী। এই মঞ্জরী-অনুগ! সাধনা ব! 
সখী-সাধন। পরবর্তী কালে প্রবত্তিত হইয়াছিল কিন্তু চতন্যযুগে ভগবান্‌ ও 
ভক্তের মাঝে কেহ নাই। 


(খ) চৈতত্য-সমকালীন ও অব্যবহিত পরবর্তী যুগের 
বৈষ্ণব পদাবলী 


শ্রীচৈতন্ের ভক্ত ও পরিকরদের মধ্যে মুরারি গুপ্তকে প্রথম পদাঁবলী- 
রচয়িতা বূপে পাই। ইনি চৈতন্ত-বিষয়ক পদ বুচনা করিতেন । বাংলায় ও 
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ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ মুরারি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে দুইটি অতি 
উৎকষ্ট ; মুবারি প্ত শ্রীচৈতন্যের চেয়ে কিছু বড় ছিলেন। শ্ররীচৈতন্ত তাহাকে 
বয়ন্তরূপে দেখিতেন। নিয়স্থ পদটিতে বিরহিণীর গভীর মর্মপীড়া প্রকাশিত 
হইয়াছে। 
মাথুর 
(কৃষ্ণের প্রতি সবীর উক্তি) 
কামোদ 
কি ছার পিরীতি কৈলা জীয়ন্তে বধিয়া আইলা 
বাঁচিতে সংশয় ভেল বাই। 
সফরী সলিল বিন গোডাইব কত দিন 
শুন শুন নিঠর মাধাই ॥ | 
দ্বৃত দরিয়া এক রতি জালি আইল৷ যুগবাতি 
সে কেমনে রহে অযোগানে । 
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বার্সৌ হেন 
ঝাট আসি রাখহ পরাণে ॥ ঞ্র॥ 
বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে 
স্থান ছাড়। বন্ধু বৈরী হয়। 
তার সাক্ষী পন্স-ভানগু জল ছাড়া তার তন্তু 
শুখাইলে পিরীতি না বয় ॥ 
যত স্থখে বাঁঢ়াইল৷ তত দুখে পোড়াইল৷ 
করিলা কুমুদ-বন্ধু ভাতি। 
গুপ্ত কহে এক মাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে 
নিদানে হইল কুহ রাতি ॥ (বৈঃ পঃ পৃ ১৩৯) 
মুকুন্দ দত্ত মহাপ্রভুর সমাধ্যায়ী ও প্রিয় বয়শ্য ছিলেন । তিনি স্থকণ্ঠ স্থগায়ক 
ছিলেন। তাহার বড় ভাই বান্বদেব দত্ত ছিলেন নৃত্যে পারদর্শী, শ্রীচৈতন্য 
তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ছুই জনেরই একটি করিয়া “গৌর-পদাবলী পাওয়া 
গিয়াছে । গান ছুইটি ব্রজবুলিতে রচিত। 
আরে আমার গৌরাঙ্গ গোগীনাথ। 
যাহার লাগিয়ে গেহ গুরু ছোড়নু 
সেহি করল পরমাদ ॥ 


২৩৪ বৈষ্ণব-পদীবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


অপরূপ বেশ কেশ সব মুণ্ডন 
পিন্ধন অরুণ কৌপীন। 
যো পু ত্রিভুবন রস উল্লাসিত 
সেহি বেশ সন্যাস প্রধনি ॥ 
গ্রহ! গুণ সোঙরি রোষত শান্তিপুবনাথ 
যব পু নীলাচলে যাই। 
হেরইতে প্রেম-অঙ্গ মুকুন্দ মন ভূলন 
লাগাওত লোক বুঝাই ॥৯ 
কণদাগীত-চিস্তামণি'তে বাস্থদেবের ভণিতায় এই গানটি মিলে-_- 
অপরূপ গোর! নটরাজ 
প্রকট প্রেম বিনোদ নবনাঁগর 
বিহরে নবদ্বীপ মাঝ । 
কুটিল কুস্তল গন্ধ পরিমল 
চন্দন তিলক লল[ট। 
হেরি কুলবতী লাজ-মন্দির- 
দুযাবে দেষল কপট-। 
করিবরকর জিনি বাছুৰ স্থখলনি 
দোসরি গজযোতি-হাঁর। 
স্থমেরুশিখরে যৈছন ঝ1পিষ। 
বহই স্থরধুনি ধারা। 
রাতুল অতুল চরণযুগল 
নখমণি বিধু উজোর 
ভকত ভ্রমর সৌরভে মাতিল 
ব*ন্থদেব দত্ত রহু ভোর ॥২ 
নরহরি “সরকার ঠাকুর” একজন প্রসিদ্ধ পদকার ছিলেন । “তনি শ্রীচৈতন্থের 
চেয়ে বয়সে কিছু বড় ছিলেন। পুরীতে সংকীর্তনে যোগ দেন। অষ্টাদশ 
শতাব্দের গোড়ায় ভক্তিরত্বাকর' প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তীর সহিত একাকার 
১. বা. সা, ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃরার্ধ পৃ. ৩৯৭ (সুকুমার সেন) 
(ল তাগুণকদন্ব, পৃঃ ৪০৬৭) 


২ বৈ. প. পৃ. ১০৪। 
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হওয়ায় কোন্টি কাহার পদ ঠিক করা দুরূহ ব্যাপার, তবে প্রাচীন পদ-সংকলন 
গ্রন্থে ( সপ্তদশ শতাব্ের মধ্যভাগে ) নরহরি ভণিতাযুক্ত যে সব পদ পাওয়। 
যায় সেগুলি “দাস' ঠাকুরের রচনা বলিয়। নির্দিষ্ট হইযাছে । 
বিরহখিন্ন রাধার অবস্থা শুনিযা কৃষ্ণ ব্যাকুল। পদটিতে প্রেমের তীব্রতা 
প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষা ব্রজবুলি। 
রাই বিপতি শুনি বিদগধশিরমণি 
পুছই গদগদর ভাষা 
নিজ মন্দির তেজি চলু বরনাগর 
পুন পুন পরশই নাসা । 
বিছুরল চরণ রণিত মণিমন্ীর 
বিছুরল স্থবরমিক রন্ধ 
বিছুর বেশ বসন ভেল বিগলিত 
বিগলিত শিখিপুচ্ছচন্দ্র । 
মলয়জ পরিমলে দশদিগ মোদিত 
য/মিনী বহে অতি গঞ্জে 
লালস দরশ পরশে দুহু অ।ঞুল 
চিরদিনে মীলল কুঞ্জে। 
দুছ মুখ হেরই অথির ভেল ছুহু' তন্থ 
পরশিতে ভূজে ভূজে কাপ 
নরহরি হৃদি মাঝে অপরূপ জাগল 
জলধর বিধুবর ঝাপ॥৯ 
পদ্দটি নরহরির রূচনা সথ্বপ্ধে অনেকের সন্দেহ আছে । 
গোবিন্দ, মাধব ও বাক্থদেব ঘোষ তিন ভাই শ্রীচৈতন্তের নবদ্বীপ-লীলার 
সহচর ছিলেন। তিনজনেই অকৃতদার ছিলেন । শ্রীচৈতন্তের আদেশে তাহারা 
নিত্যানন্দর সহচর হইয়া বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন, 
তাহাদের ইচ্ছা ছিল পুরীতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গ-স্ুখ লাভ করা। তিন ভাই-ই 
পদ-রচনায় ও সংগীতে কুশলী ছিলেন। গোবিন্দ ঘোষ পধ এগ্রদ্ীপে বাস 
কবেন-_ 


১ বা. সা, ই. (ডঃ স্ৃকৃমার সেন ।) প্রথম খপ্ড পূর্বার্ধ ৩৯৯ পৃঃ 
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হেদে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও 
বাহ পসারিয়া গোরা্টাদেরে ফিরাও | 
তো সভারে কে আর করিবে নিজ কোরে 


কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে । 
কি শেল হিয়ায় হায় কি শেল হিয়ায় 


পরাণপুতুলি নবদ্বীপ ছাড়ি যায়। 
আর না যাইব মোরা গৌবাংগের পাশ 
আর না করিব মোরা কীর্তনবিলাস। 
কান্দয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া 
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়। ॥৯ 
গৌবলীলার এই পদটিতে চৈতন্তের সন্্যাসগ্রহণের সংবাদে ভক্ত-হৃদয়ের 
কাতরতা প্রকাশিত হইয়াছে । 
মাধব ঘোষ কাটোয়ার নিকট দ্রাইহাটে বাস করিতেন। তিনি রাধাকৃষ+ 
লীল! ও গৌরলীলাবিষয়ক পদাবলী বচনা করিয়াছিলেন । 
নিজ নিজ মন্দির যাইতে পুন পুন 
ছুহু তৌোহা বদন নিহারি 
অন্তরে উয়ল প্রেম পয়োনিধি 
নয়নে গলয়ে ঘন বারি । 
মাধব হামারি বিদায় পায়ে তোয় 
তোহারি প্রেম সঞ্ে পুন চলি আওব 
অব দরশন নাহি মোয়। 
কাতর নয়নে নেহারিতে ছুহু' দোহা 
উথলল প্রেমতরংগ 
মুরছল রাই মুরছি পড়ু মাধব 
কবে হবে তাকর সংগ। 
ললিতা হ্থমুখি সুমুখি করি ফুকরত 
বাইক কোরে আগোর 
সহচরা কান কাহ্ু করি ফুকরত 
ঢরকত লোচন লোর। 
১. বৈ, প, হু, মুখো- পৃ. ১৪৯ 
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কথি গেও অরুণ- কিরণ ভয় দারুণ 
কথি গেও লোকক ভীত 
মাধব ঘোষ অবহু নাহি সমুঝল 
উদ্ভট মুগধ চরিত ॥১ 
বাস্থদেব ঘোষ শেষজীবনে তমলুকে বাস করিতেন। তিনি গৌর-পদাবলী 
লিখিয়াছিলেন। এইগুলি আদি 'গৌর-চন্দ্রিকা" রূপে অভিহিত হয়। কৃষ্ণলীলা- 
পদাঘলীও লিখিয়াছিলেন। 
(বর্যাভিসারে উৎস্বক রাধার উক্তি )। 
অহে নবজলধর 
বরিষ হরিষ বড় মনে 
শ্বামের মিলন মোর মনে । 
বরিষ মন্দ ঝিমানি 
আজু স্থখে বঞ্চিব রজনি। 
গগনে সঘনে গরজনা 
দাছুরি ছুন্দুভি বাজন।। 
শিখরে শিখগ্ডিনী বোল 
বঞ্চিব স্থরনাথ কোল। 
দোহার পিরাঁতি বস আনো 
ভূবন বাসুদেব ঘোষে ॥২ 
বংশীবদন চট্ট শ্রীচৈতন্তের বয়:কনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন । শ্রীচৈতন্য নীলাচলে চলিয়া 
গেলে বংশীবদন শচীদেবী ও বিষ্পুপ্রিয়ার দেখাশুনা করিতেন। তিনি বাংলায় 
অনেকগুলি পদ লিখিয়াছিলেন। 
( শ্রীচৈতন্তের সন্্যাসের পরে শচী ও ঝিষুঃপ্রিয়ার বিলাপ বর্ণনা )। 
আর ন। হেরিব প্রসর কপালে 
অলকাতিলক কাচ। 
আর না! হেরিব সোনার কমলে 
নয়ন খন নাচ ॥ 
আর না নাঁচিবে শ্ীবাস মন্দিরে 
ভকত-চাতক চৈয়া। 
১ পকম্পতর ২৮17২ ( নটবর দাসের রসকলিকা1)। 


২৩৮ বৈষ্ণব-পদবলী সাহিত্যেব পশ্চাৎপট ও উৎস 


আব কি নাচিবে আপনাব ঘরে 
আমরা দেখিব চাষ্য! | 


কেবা হে জন আনিবে এখন 
আমাব গৌব-বায় | 
শাস্তুডী বধৃব রোদন শুনি 


বংশী গডাগডি যাঁষ।১ 
কুলীনগ্রাম নিখাসী শ্রিকুষ্ণ-বিজষেব, কবি ম[ল|ধব বস্থুর পুত্র সত্যবাজ 
খান ও বামানন্দ বন্ধু | কীর্তনগানেব সম্প্রদাষ লইয। ইহাব। প্রতি বৎসর নীলাচলে 
প্রীচৈতন্যের সঙ্গে মিণিই হইতেন। বামানশ্দ অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদাবলী-রচধিতা । 
( স্বপ্রমিলনেব পব নিদ্রাভঙ্গে বিবহিণী বাধার খের )-- 
(তামাবে কহিষে সখি শ্বপন-কাহিনা 
পাছে লোক-ম।ঝে মোৰ হয জানাজানি ॥ 


শাওন মাসে দে বিমি ঝিমি বাঁধষে 
নিন্দে তন নাতিক বসন 
শ্ঠ(মলববণ এক পুকষ আসিযা মোৰ 


মুখ খবি কববে চুম্বন । 
বেলে স্থমধুব বোল পুন পুন দেই কোল 
লাজে মুখ বহিল মোডাই 


আপনা কবে পণ সবে মাগে প্রেমণন 
বলে কিনো, যাচিয়া বিকাই। 

চমকি উঠলু জাগি কাপিতে কাঁপিতে সখি 
যে দেখিন্ু সেহো নহে সতি 

আকুল পবাণ মোর ছুনয়ানে বহে লোব 
কহিলে কে যাব পবতীতি । 

কিবা সে মধুর বাণী অমিষার তরঙ্গিনী 
কত বস ভঙ্গিমা চালায 

কহে বহু রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে 


কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥২ 


১. বৈ. প হ. ম্বুখো, পৃ ২৫৪ । ২ বৈ প. হ. মুধো, পৃ. ১৮৮। 


বৈষণব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২৩৪ 


গোবিন্দ আচার্ষ শ্রীচৈতন্তের সাক্ষাৎ ভক্ত ছিলেন। পরবতাঁ কালের 
গোবিন্দদাস কবিরাজের সঙ্গে নামসাম্যে একাকার হইয়! যাওয়ায় কোন্টি 
কাহার পদ বোঝা কষ্টকর হইর! পড়িয়াছে। ডঃ স্থকুমার সেন নিয়ে উদ্ধৃত 
পদটি গোবিন্দ আচার্ষের বলিয়া মনে করেন। 

চৈতন্ত-বন্দনা-_- 





হরি হবি বড় দুখ রহিল মরমে 
গৌরকীর্তনরসে জগজন মতল 
বঞ্চিত মে। হেন অধমে। 
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীন্থত হৈল সেই 
বলরাম হইল নিতাই 
দীনহীন যত ছিল হরিন|মে উদ্ধারিল 
তার সাক্ষী জগাই মাধাই। 
হেন প্রভৃব শ্রীচরণে রতি না জন্মিল কেনে 
না ভাজিল/ম হেন অবতার 
দারুণ বিষয়বিষে সতত মজিয়া রৈলু 
মুখে দিঙ্ন জলত্ত অঙ্গার । 
এমন দয়ালু দাতা আর বা পাইব কোথা 
পাইয়া হেলায় হারাইলু' 
গোবিন্দদালিয়া কয় অনলে পুড়িলু নয় 
সহজেই আত্মঘাতী হইলু' ॥১ 
মুখ্য চৈতন্য-অন্ুচরদের শিশ্যভক্তেরা কেহ কেহ পদাবলী-রচনায় নিষ্ঠা 
দেখাইয়াছেন । ইহাদের মধ্যে নিত্যানন্দ ভক্তেরাই প্রধান। শ্রচৈতন্তের 
আদেশে নিত্যানন্দ ভক্তশিত্কদের লইয়। বাংলাদেশে নাম প্রচার করিতেন। 
তাহাকে কৃষ্ণেরই বড় ভাই বলরামের অবতার বলিয়। মনে করা হইত। তখন 
তিনি মুখ্যভাবে সথ্যরসাশিত। তাহার মুখ্য অঙ্চরের! (পরে ধাহারা “দাদশ 
গোপাল” নামে অভিহিত ) গোপালবালকের বেশ এবং ধরণ ও ধারণ অবলম্বন 
করিতেন । . 
বলরাম দাস নিত্যাঁনন্দের একজন বিশিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বলরাম নামধারী 
একাধিক পদকর্তার সন্ধান মিলিতেছে। 


১. বৈ, প* হ. মুখো পৃ. ৬৫৭ | 


শি? 


২৪« বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বলরাম দাস বাংল! ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ-বচনা করিয়াছেন, 
তবে তাহার বাংলা পদগুলি শ্রেষ্ঠতর। বলরাম দাস একটি নিত্যানন্দবন্দনা 
পদে চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রবন্তিত প্রেমধর্ম প্রচার ব্যাপারের বর্ণনায় হাটে 
“কেনা-বেচার' রূপক সর্বপ্রথম ব্যবহার করিয়াছেন। পরবর্তীকালে নরোত্বম 
দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-কবি এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। পদটি এখানে উল্লেখ 
করিতেছি । 
আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায় 
মথিয়া সকল তন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্ 
করে ধরি জীবেরে বুঝায় । 
অচ্যুত-অগ্রজ নাম মহাপ্রভু বলরাম 
স্থরধুনীতীরে কৈলা থান! 
হাট করি পরিবন্ধ রাজা হৈল। নিত্যানন্দ 
পাষণ্ড দলন বীর বান! । 
পসারী শ্রীবিশ্বস্তর সঙ্গে লয়্যা গদাধর 
আচার্ষ চতুরে বিকেকিনে 
গৌরীদাস হাসি হাসি রাজার নিকটে বসি 
হাটের মহিম! কিছু শুনে । 
পাত্র রামাই লঞ্া রাজ আজ্ঞ! ফিরাইয় 
কোটাল হইল! হরিদাস 
কষ্দাস হেলা দ্বারি কেহ যাইতে নামে ভাড়ি 
লিখয়ে পড়য়ে শ্রীনিবাস 
বলরাম দাসে বোলে অবতার কলিকালে 
জগাই মাধাই হাটে আসি 
ভাও হাতে ধনগয় ভিক্ষা মাগিয়! লয় 
হাঁটে হাটে ফিরয়ে তপাসি ॥১ 
জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ-পত্বী জাহ্বাদদেবীর অন্থচর ছিলেন। তিনি বাংলা 
ও ব্রজবুলি উভয় ভাষারীতিতে পদ লিখিয়াছিলেন। কবি বলিয়া জানদাসের 
খ্যাতি চত্তীদাসের পরেই । চণ্তীদাসের মতই তিনিও সহজ সরল ভাষায় মনের 


১ বৈ. প, হ* মুখো, পৃ ০২২ 


বৈষুব-পদ্দাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৪১ 


ভাব প্রকাশ করিতে সিদ্ধহস্ত। তিনি চৈতন্য-নিত্যানন্দ-বর্ণন। ও বাৎসল্যরসের 
পদ লিখিয়াছিলেন । 


স্বপ্রসমাগমের এই পির ভাষায় ব্রজবুলির মিশ্রণ আছে-- 
( সখীর প্রতি শ্রীরাধার উক্তি) 

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এখ| 
শুন শুন পরাণের সই 

স্বপনে দেখিলু যে শযমলবরণ দে 
তাহা বিহু আর কারো নই। 

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়! গরজন 
বিমিঝিমি শবদে বরিষে 

পালক্কে শয়নরঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে 
নিন্দ যাই মনের হরিষে | 

শিখরে শিখগরোল মত্ত দাছুবীবোল 
কো1কল কুহবে কুতুহলে 

ঝিঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী মে ঘন গাজে 
স্বপন দেখিলু হেন কালে । 

মরমে পেঠল সেহ হৃদয়ে লাগল লেহ 
শ্রবণে ভরল সেই বাণী 

দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত 
ধিক্‌ বহু কুলের কামিনী । 

রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখছটা যিনি ইন্দু 
মালতীর মালা গলে দোলে 

বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে 
আম] কিন বিকাইলু বোলে। 

কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণভূষিত অঙ্গ 
কাম মোহে নয়নের কোণে । 

হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় 
তুলাইতে কত বঙ্গ জানে। 


১৩ 


২৪২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল 
অধরে অধর পরশিল 
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল 


জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ।৯ 
চৈতন্য-জীবনীগ্রস্থ “চতন্যমক্গল' রচয়িতা লোচনদাস শ্রীথণ্ডের নরহরিদাঁস 
সরকারের শিষ্য ছিলেন। তিনি কতকগুলি মেয়েলি ভাবের রূপান্থরাগের 
পদ লিখিয়াছিলেন । ভাষ! ঘরোয়া ছন্দ নাচনিয়।, ছড়া হইতে নেওয়া, এই 
ধরণের পদের নাম ধামালি ব| ঢামালি” (অর্থাৎ নাগরালি )। পদগুলি প্রায়ই 


গৌরাঙ্গ-সন্বন্ধীয়। 
আব শুন্যাছ আলো সই গোরাভাবের কথা 
কোণের ভিতর কুলবধু কান্দ্যা আকুল তথা । 
হলদি বাঁ টিতে গোরী বসিল য- তনে 
হলদি বরণ গোরাচাদ পড়্যা গেল মনে। 
কিসের রান্বনা কিসের বান কিসের হল্দি বাটা 
আখির জলে বুক ভিজিল ভাস্া গেল পাটা। 
উঠিল গৌ- রাঙ্গ ভাব সম্ববিতে নারে 
লোহেতে ভিজিল বাটন গেল ছারে খারে। 
লোচন বলে আলো সই কি বলিব আর 
হয় নাই হবার নয় গোরা অব- তার ॥২ 


চৈতন্য-পরবর্তাঁ পদাবলী তিন উপস্তরে বিভক্ত । 

প্রথম উপস্তরের মৃখ্য পদকর্তার! শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ ভক্তের শিশ্ত ও 
অন্গুশিত্ত । এই সময় পদাবলীকীর্তন-রীতির উদ্ভব হয়। যে গানের রীতি জয়দেবের 
সময় হইতে চলিয়া আসিতেছিল তাহা প্রধানত নরোত্তমের চেষ্টায় নৃতন রাগ- 
তাল-সমন্বিত হইয়। পদাবলীকীর্তনের রীতি সৃষ্টি করিল। পদাবলীকীর্তন বা 
রসকীর্তন জনসাধারণের জন্য সৃষ্টি হয় নাই, স্থষ্টি হইয়াছিল শিক্ষিত বিদগ্ধ 
ভাবুক বৈষ্ণবদের জন্য ৷ পদাবলী গীতি'আর বিক্ষিপ্ত গান রিল লা, পালাবন্দি 
হইয়। কৃষ্চলীলার ধারা অনুসরণ করিল। ইহাকে বৈষ্ণব গীতিকবিতার 
ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্যায় বা “পদাবলী-বিধান” বলিতে পারি। প্রথম পধায়ে 


১. বৈ. পণ হ. মুখো, পৃ ৩৭৬৭৭ । 
২. বৈ, পন হু. মুখো" পৃ" ৪৬০ | 


বৈষুব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৪৩ 


অর্থাৎ চৈতন্-সমকালীন পদাবলী-সাহিত্যে ধারাবাহিক পদরচনার বা রীতি 
প্রবর্তিত হয় নাই। 
দ্বিতীয় পর্যায়ের পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণলীলা দুইমতে পাওয়া যায়। রুষ্ের 
ব্রজলীল! ও রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা! বা 'দগ্তান্মিকা” লীলা । | 
প্রথম পর্ধ্যারের পদকর্তার ভূমিকা! ছিল-_বাধার বা! কৃষের সখী দৃতী বা! বনধু। 
দ্বিতীয় পর্যায়ে পদকর্তা__মগ্জরী, রাধার পরিচারিকা। নায়ক-নায়িকা যেন 
নাচের পুতুল, সজীব মানুষের মতো নয়। পরগুলির ভণিতা অনুধাবন করিলেই 
প্রতীয়মান হয় যে শ্রীচৈতন্ের ধর্মে সামান্য পরিবর্তন আসির়াছে। পদকর্তারা দূর 
হইতে রাধাকষ্ণলীল! দর্শন করিয়। নিজের! ধন্য হইয়াছেন । মঞ্জরী-অন্থগতভাবে 
সাধনা না করিলে বাধাক্কষ্চের কৃপাপ্রাপ্তির অন্য পন্থা নাই। বঘুনাথ দাস 
ও কৃষ্তদাস কবিরাজ মণ্ডরীতত্ব ব্যাখ্য! কষিয়াছেন। 
গোপী অন্্গতি বিনা এশ্বধজ্ঞানে | 
ভজিলেহ নাহি পার ব্রজেন্্রনন্দনে ॥১ 
বুন্দাবনের গোস্বামীদের কাছে শিক্ষা লইয়! যে তিন জন বৈষ্ণবাচার্য ও 
পদকর্তা বাংলাদেশে নৃতন প্রেরণীয় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহার! 
হইতেছেন- শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্ম দাস ও শ্যামানন্দ দাস (দুখিনী )। 
শ্রীনিবাস আচার্ষের কর্মস্থল ছিল পশ্চিমবঙ্গে। তাহার রচিত কয়েকটি বাংলা 


পদ পাওয়া গিয়াছে । 
ব্দনচান্দ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো 


কেন! কুন্দিলে ছুটি আখি 


দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন কবে 
সেই সে পরাণ তার সাখী। 

অমিয় মধুর বোল স্থধা খানি খানি গো 
হাতের উপরে লাগি পা 

তেমনি করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো 
ভাঙ্গিয়! ভাঙ্গিব! উহা! খাঁউ। 

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো 
হিহ্নুলে জড়িত তার আগে 

যৌবন-বনের পাখী পিয়াষে মরয়ে গো 
উহারি পরশ-রস মাগে |". 

চৈ. চ. মধ্যলীল| অইউম প পরিচ্ছেদ । 


২৪৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


নাটুয়া ঠমকে যায় রহিয়৷ বহিয়া চায় 
চলে যেন গজরাজ মাতা 
শ্রীনিবাস দাস কয় লৃখিলে লখিল নয় 
রূপসিন্ধু গুল বিধাতা ।৯ 
নরোতম দাসের কর্মস্থল ছিল উত্তরবঙ্গ, তিনি পদ্মাতীরে খেতরীগ্রামে 
বাস করিতেন। নরোত্তম খেতরীতে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে 
মহোতৎ্সবের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেই উৎসব হইতেই আসর পাতিয়া 
পদাবলী-কীর্তনের আরম্ভ হয়। তিনি পদাবলী-কীর্তনগানকে একটি বিশিষ্ট ও 
উৎকৃষ্ট শিল্পের ভূমিতে উন্নীত করিয়াছিলেন । নবোত্তম কয়েকখানি গ্রন্থ 
লিখিয়াছিলেন__বহু কবিতা ও পদ, রাধারুষ্জ পদাবলী ও প্রার্থনা সংগীত 
রচনা করিরাছিলেন। তিনি বহুশান্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু সার 
করিয়াছিলেন শ্রীচৈতন্চরিতাম্ৃত' ৷ তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ রচন! “প্রেমভক্কিচন্দ্রিকা” | 
বাধাভাবে তন্ময় সাধক-কৰি নরোত্তম এই পদটিতে নিজের অন্তরের বাসনা 
অন্গরাগিনী রাধার মনের কথায় প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন__ 
কিবা সে তোমার প্রেম কত লক্ষ কোটি হেম 
সর্বদাই জাগিছে অন্তরে 
পুরুবে আছিন্ু ভাগী তেঁই সে পাইয়াছি লাগি 
প্রাণ কাদে বিচ্ছেদের ভরে। 
কালিয়। বরণখাণনি আমার মাথার বেণী 
আচরে ঢাকিয়। রাখি বুকে 
দিয়া টাদমুখে মুখ পুরাব মনের সৃথ 
যেকহু সেকহু ছার লোকে । 
মণি নহ মুকুতা নহ গলায় গাথিয়৷ লহো! 
ফুল নহ কেশে করি বেশ 
নারী না করিত বিধি তোম! হেন গুণনিধি 
লইয়া ফিরিত দেশ দেশ। 
নরোত্ম দাস কয় তোমার চব্রিত্র নয় 
তুমি মোরে না ছাডিহ দয়া 
যেদিন তোমার ভাবে আমার পরাণ যাবে 
সেই দিন দিহ পদছায়া ॥২ 


১ বৈঃ পঃপৃত ১০৫৮। ২ কর্তনানন্দ, পৃঃ ৬১৪। 


বৈষ্ব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৪৫ 


শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ একজন ভাল পদ্কার ছিলেন। 
নরোত্তমের সহিতও তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল । 
কাহারে কহিব মনের কথা 
কেবা যায় পরতীত 
হিয়ার মাঝারে মরম বেদন 
সদাই চমকে চিত। 
গুরুজন আগে বসিতে না পাই 
সদা ছল ছল আখি 
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে 
সবশ্যামময় দেখি । 
সথী সঙ্গে যদি জলেরে যাই 
সে কথ! কহিল নয় 
যমুনার জল আকুল কববী 
ইথে কি পরাণ বয়। 
কুলের ধ্রম রাখিতে নাবিল 
কহিন্ সবার আগে 
রামচন্দ্র কছে শ্যাম নাগর 
সদাই মরমে জাগে ॥৯ 
রামচন্দ্রের ছোট ভাই গোবিন্দ দাস দিতীয় পর্যায়ের পদকর্তাদের মধ্যে 
সর্বশ্রেষ্ঠ, আবার ব্রজবুলি গীতিকারদের মধ্যেও প্রধানতম ছিলেন। ইনিও 
শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্ ছিলেন। গোবিন্দের “কবিরাজ উপাধি কবিখ্যাতির 
জন্, বৈদ্য ছিলেন বলিয়া নয়। ইনি “সংগীত-মাধব নাটক লিখিয়াছিলেন। 
কিন্ত সংস্কতে ও ব্রজবুলিতে লেখা কয়েকটি গান ছাড়া নাটকটি মিলে না। 
শ্রীজীব গোস্বামী তাহার পদগুলির প্রশংসা! করিয়াছেন । পত্র ব্যবহারও চলিত । 
ব্রজবুলিতে লেখা- 
মরকত মুকুর মিলিত মুখমণ্ডল 
মুখরিত মুরলী স্তন 
শুনি পশুপাথী শাখিকুল পুলকিত 
কালিম্দী বহই উজান। 


১ অপ্রকাশিত পদরতাবলী, সতীশচন্দ্র রায় । ৪১০ 


২৪৬ বৈষ্ব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কুতডে সুন্দর শ্বামরচন্দ 
কামিনী মনহি মূরৃতিময় মনসিজ 
জগজন নয়ন আনন্দা (ঞ্ু) 


তন্গ অন্ুলেপন ঘনসার চন্দন 
মুগমদ কুস্কুমপন্থ 

অলিকুলচুস্বিত অবনিবিলম্বিত 
বনি বনমাল বিটস্ক। 

অতি স্বকুমার চর্ণতল শীতল 
জীতল শরদরবিন্দ 

রায় সন্তোষ মধুপসন্ধিত 


নন্দিত দাস গোবিন্দ 1১ 
গোবিন্দদাস ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়াছিলেন। বাংলায় কোন পদ তিনি 
রচনা করেন নাই জোর করিয়া বল! যায় না। গোবিন্দদাসের বচিত 
অষ্টকালীয় “লীলাবর্ণন” বা “একান্পপদ' ছাপা হইয়াছে । পদগুলি কাব্যের মত 
ধারাবাহিক রূপে গ্রথিত। 
গোবিন্দদাস চক্রবর্তী নামে শ্রীনিবাসের এক শিষ্য ছিলেন। গোবিন্দ 
চক্রবর্তী সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাবুক ছিলেন। তিনি একজন ভাল পদকর্তা ছিলেন। 
গোবিন্ন চক্রবতী বাংলায় দেশী পদ লিখিয়াছেন। তাহার ভ্রজবুলির পদও 
ভালে! । গোবিন্দদাস করিরাজের পদের সহিত তাহার রচিত পদ একাকার 
হওয়ার ফলে কোন্‌ পর্দটি কাহার ঠিক করিয়া বল! যায় না! রামগোপাল দাস, 
রাধামোহন ঠাকুর, বৈষ্ণব দাস অল্প কয়েকটি পদ গোবিন্দ চক্রবর্তীর বলিয়। 
নির্দেশ করিয়ান্ছেন। গোবিন্দ চক্রবতাঁর পদে চটকের চাইতে রসভার বেশী । 
টে উলসিত মঝু হিয়! আজি আওব পিয়া 
টবে কহল শুভবানী 
শুভস্চক যত প্রতি অঙ্গে বেকত 
অতএ নিচয় করি মানি । 
সজনী সবহি বিবাদ দূরে গেল 
স্থখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব 
অইছন মতিগতি ভেল। 


১৯ গীতচন্্রোদয় পৃ ৬-৭, পদ্ণকল্পতরু ২৪২৪ 


বৈষব-পদাবলীর উত্তৰ ও বিকাশ ২৪৭ 


মঙ্গল কলসপর দেহ নবপল্লব 
রোপহ ঠামহি ঠাম 

গ্রহগণক আনি করহ বিভৃষিত 
তুরিতে মিলয়ে জন্তু শ্টাম। 

হারিদ দাঁড়িম কাজর দরপণ 
দ্ধি ঘ্বত রতন প্রদীপে 

স্থবরণ ভাজন লাজহি ভরি ভরি 
রাখহ নয়ন সমীপে । 

নব নব রঙ্গিনী দেই হুলাহুলি 
বসন ভূষণ করু শোভ। 

প্রাণ প্রাণ হরি নিজ ঘবে আওব 
গোবিন্দদাস মনলোভ! ॥১ 


যছুনন্দন নামে অন্তত তিনজন পদকর্তা ছিলেন। যছুনাথ নামেও একজন 
ছিলেন। চারিজনেই কখনও কখনও “ছু ভণিত! ব্যবহার করিতেন । 
যছুনন্দনের অনেকগুলি পদ কীর্তনগানে সমাদূত হইয়াছিল । 


মোরে উপেখিল খাম স্ুনাগর 
এসব শুনিল কানে 
ছুবাশ। বিরোধী হৈয়া নিরবধি 


তথাপি দগধ মনে । 
সথি হে দঢ়াইলু, এই সার 


সো হরি ছুলভ না হর সলভ 
মরণ সে প্রতিকার । 

কালিন্দী গম্ভীর জলের ভিতর 
প্রবেশ করিব আমি 

তবে মে পিবীতি বহয়ে কারিতি 
নিচয়ে জানিহ তুমি। 


১ পদকলতরু ১৭০৪ 


২৪৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


এমতে রাধিকা ব্যাকুল! অধিকা 
ভাবের তরন্গে ভাসে 
অনুরাগী মন ধৈর্য গেল ভন 
এ যছুনন্দন দাসে।* 
বল্লভদাস”, “কবিবল্পভ” বা “বল্পভ' নামে একাধিক পদকর্তা ছিলেন। 
সখি হে কি পুছসি অন্থভব মোয় 
সেই পিরীতি অঙ্গ রাগ বাখানিতে 
তিলে তিলে নৃতন হোয়। 
জনম অবধি হাম ও রূপ নেহারলু 
নয়ন ন। তিরপিত ভেল। 
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলু 
তব হিয়ে জুড়ন না গেল। 
বচন অমিয় রস অন্ুখন শুনলু 
শ্রতিপথে পরশ না ভেলি 
কত মধু যামিনী 'রভসে গৌডায়লু 
না বুঝালু কৈছন কেলি। 
কত বিদগধজন রস অন্ুমোদই 
অন্ত্রভব কানু না পেখ 
কহ কবিবন্নভ হৃদয় জুড়াইতে 
লাখে না মিলল এক ॥২ 
রাধাবল্লভ চক্রবর্তী (সিংহ) ও ভূপতি “রায় চম্পতি” ভণিতায় কয়েকটি 
পদ পাওয়া যায়। 
কবিশেখর (রায় ), শেখর (রায়) ও বায়শেখর ভণিতায় এক বা একাধিক 
কবি অনেক পদ রচন! করিয়াছিলেন। ভাব ও রচনারীতির দিক দিয়া বিচার 
করিলে কবিশেখর ( শেখর ) ভণিতার পদগুলিকে অন্ততঃ তিনজন পৃথক কবির 
রচনা বলিয়! শ্বীকার করিতে হয়। একজন কবিশেখর যোড়শ-সপ্তদশ 
শতাবের সন্ধিক্ষণের কবি, একজন কবিশেখর বায় (রায়শেখর ) সপ্তদশ 
শতাব্দের ম্ধ্যভাগের কবি। 


১ পদকল্পতরু--১৮৪। ২ ব্রজবুলি সাহিত্যের ইতিহাস--ডঃ সেন পৃঃ ১৫৮-১৬০। 
পদটি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত । বৈ. প. ১০৫৬ পুঃ 


বৈষ্বব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২৪৪ 


কবিশেখরের কুষ্চলীলা-পদাবলী 'দগ্ডাত্মিকাঁলীলা, নাষে সংগৃহীত 
হইয়াছিল। নিত্যলীলার বর্ণনা রূপ গোস্বামী ও কষ্গদাপ কবিরাজের মত- 
অনুযায়ী । এগুলি ব্রজবুলিতে লেখা-_ 
কাজররুচিহর রয়নি বিশালা 
তু পর অভিসার করু ব্রজবালা । 
যতনহি নিঃসরু নগর ছুরস্তা 
শেখর আভরণ ভেল বহন্তা ॥১ 
শেখর সথী বা! মঞ্জুরী হইয়া র|ধার অলংকারভার বহিতেছেন, এখন ভাৰ 
ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে কোন পদকর্তা লিখেন নাই। কেনন। 
চৈতন্য-পরবর্তী যুগে মগ্তরী-অন্ুগ সাধন! প্রবতিত হইয়াছে। 
সপ্তদশ শতাব্দবেও পদাবলী রচনা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় চলিয়াছিল। 
কষ্চলীলার বিষয়বস্তুতে কোন নৃতনত্ব নাই। সেই পূর্বতন ধারারই পুনবাবৃত্তি। 
সামান্য যাহ! কিছু অভিনবত্থ দেখ গেল তাহা বাধাকৃষ্ণের মিলনের নৃতন 
নৃতন ছল ও স্থযোগ কল্পনায়। এই স্বযোগ-কল্পনা কতকটা হাংস্কত কামশাস্ত্ 
ও কুট্টনী মতকে অনুসরণ করিয়াছে বলিতে হয়। উদাহরণ শ্বরূপ বলা 
যায়__ কৃষ্ণের বাজিকর বেশে মিলন, কৃষ্ণের নাপিতানীবেশ ধরিয়া দিনের 
মেলায় রাধার সংগে মিলন, কৃষ্ণের দেয়াসিনী বেশ ধরিয়। সাক্ষাত 
মালিনীবেশ ধরিয়া মিলন। রাধারুষ্ণের মগ্ুষা-মিলন, রাধার স্থুবলবেশ 
ধরিয়া কৃষ্ণের সহিত মিলন, কৃষ্ণকালী, কলঙ্ব-ভঞ্জন, বাইর|জ।, শ্রীরুষ্ণের 
গ্রহাচার্ধবেশে রাধার সহিত মিলন, শ্রীরাধার “বারমান্য।” কৃষ্ণের “বারমাস্ত।” 
ইত্যা্দি। গৌরপদাবলীতে বিষুঃপ্রয়াদেবীর (বারমান্ত।) বর্ণনা দেখি। 
অষ্টাদশ শতান্বে "রাধার চৌতিস। “রাধার বারমাসী” (বারমাস্য।) নামে 
কিছু কিছু কবিতা পাওয়া গিয়াছে ঠাটগা অঞ্চলে । রচয়িত।-মদন দত্ত, 
শ্রীধর বানিয়া, ক্ষীণ দেবীদাস। পশ্চিমবঙ্গে মিলিয়াছে শ্রীকষ্ক চৌতিশা” 
প্রচয়িত। জয়দেব । 
এই সমস্ত নৃতন লীলাপরিকল্পনার কিছু কিছু ইঙ্গিত রুপ গোস্বামী 
দিয়াছিলেন তাহার রচনায়। নৃতন স্থ কাহিনীগুপির মব্যে “কলঙ্ক-ভঙ্জন' 
কাহিনীটি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল । “রাইরাজা আখ্যান রূপ গোস্বামীর 
কীতি। “রুষ্ণকালী, আখ্যানে শাক্তদের প্রভাব থাকাও আশ্চর্য নয়। রূপ 
১. পদকজতরু ২৭০৯ 


২৫০ বৈষ্ণব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গোস্বামীর “বিদঞ্ধ-মাধব' নাটকে কৃষ্ণের গৌরীমূত্ি গ্রহণের কথা আছে। 
কলঙ্ব-ভঞ্জনের কাহিনীটি এইরূপ-গোকুলে রাধার কলক্ষিনী নাম ঘুচাইবাঁর 
জন্য কৃষ্ণ এক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ নিদারুণ পীড়া ভাণ করিলে পর 
ব্রজমগ্ডলীর স্ত্রী-পুরুষ বালবৃদ্ধ সকলে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কৃষ্ণের 
এক সখা বৈগ্যবেশে আসিয়! ওষধ দিয়া ব্যবস্থা দিল যে, যে নারী 
কাম্»মনোবাক্যে সতী সে যদি ধুচুনি করিয়৷ যমুনার জল আনিয়া সেই জল 
অন্গপান যোগে উধধ খাওয়াইতে পারে তবে রোগী সঙ্গে সঙ্গে নীবোগ হইবে। 
গোকুলের খ্যাতনামা সতী নারীর! জল আনিতে গিয়া একে একে সকলেই 
ব্যর্কাম হইল। শেষে রাধা গিয়া ধুচুনি (মতান্তরে সচ্ছিদ্র কলসী) ভডরিয়। 
জল আনিল। তখন কৃষ্ণ আরোগ্যলাঁভ করিল এবং রাধা সতীশ্রেষ্ঠ 
প্রতিপন্ন হইল । 

এই কাহিনীর জনপ্রিয়তা উনবিংশ শতাবের প্রায় শেষ অবধি অক্ষুন্ন ছিল । 


॥ কলম্ক-ভ্জন ॥ (ঝুমুর সঙ্গীত ) 
সাত্বন! কয়ে শ্রীবাধারে । 
নিশি শেষে গেলেন কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে ॥ 
বাই কলঙ্ক ঘুচাইতে, উপায় ভাবিয়ে চিতে 
কপট রোগের যন্ত্রনাতে আকুল অন্তরে 
চাপিয়ে যশোদার কোলে, মরি মা, মরি মা বলে। 
ধরয়ে রাণীর গলে ছটফট করে । 
রাণী বলে ও নীলরতন, কেনরে বাপ কর এমন, 
( গোপাল রে ) ধরিতে পারি ন। জীবন 
যাতনা তোর হেরে । 
শয্যা পাতি ধরাতলে, শয়ন করায় গোপাঁলে 
পীতাম্বর দাস হৃদয় খুলে ভাক শ্রীকষেরে। 
সু গং চি ঁ 

ধন্য ধন্য রাই কমলিনী গো। 

তব তুল্য সতী রমণী ভুবনে নাই গে ॥ 
অসাধ্য সাধন কৰিলে; ছিত্রকুত্তে জল আনিলে 
যারা কলঙ্কী রাধা! বলে তাদের মুখে ছাই গে! 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৫১ 


আমর! যত কুলনারী, আনিতে নারিলাম বারি 
শূন্ঠ কুস্ত কক্ষে করি, ফিরিলাম সবাই গো। 

জটিলা কুটিলা তারা, লজ্জাতে প্রাণে মরা, 

সতী গরবিনী হয়ে সতীত্ব হারাই গো। 

জানিতে পারিলাঙ্ এখন, তুমি নারী-শিরোভূষণ 
তাই আশিয়ে যমুনা-জীবন, বাঁচাও জগতজীবন গো! 
তাই আনন্দে আজ গোপবুন্দ 

হেরিয়ে প্রাণের গোবিন্দ 

আনন্দে যাতিল নন্দ ব্রজবাসী সবাই গো ॥ 


॥ কৃষ্ণকাঁলী-কাহিনী। 


রূপ গোস্বামীর “বিদপ্ধ-মাধব' নাটকে কৃষ্ণের গৌরী-মৃত্তি ধারণের কথা 
আছে। কাহিনটি এইরূপ--রাঁধ! তাহার ছুই সখী ললিতা ও বিশাখার সঙ্গে 
হুর্যযপৃজায় চলিয়াছেন। পৌর্ণমাসী রাধ! ও কৃষ্ণের গোপন মিলনের ব্যবস্থা 
করিলেন। এদিকে চন্দ্রাবলীও তীহার ছুই সখী পন্ম। ও শৈব্যার সঙ্গে 
চলিয়াছেন গৌরীতীর্থের দিকে চণ্ডিকার পূজা! করিতে । এখানে কৃষ্ণের সঙ্গে 
তাহার গোপন মিলনের ব্যবস্থা করা হ্ইয়াছিল। কিন্তু পৌর্ণমাসী রাধা ও 
ললিতাকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়। চন্দ্রাবলী-কষ্ণ-মিলন বানচাল করিয়। দিলেন। 
পিতামহী করালিকার হস্তক্ষেপের ফলে চন্দ্রাবলীকে বাধ্য হইয়৷ কৃষ্ণের 
আশা ছাড়িতে হইল। কৃষ্ণ এই “সংকটজনক পরিস্থিতিতে, গৌরীর মৃতি 
গ্রহণ করিয়। বৃদ্ধা জটিলার তর্জন হইতে বাঁচিরা! গেলেন এবং পরিশেষে রাধার 
সঙ্গে মিলিত হইলেন। 

পদাবলীতে প্রচলিত কাহিনীটি এই রকম-_- 

'বুৰাবনের কোন এক কুঞ্জে রাধা ও ক্ুষ্ণচ গোপনে মিলিত হইয়াছিলেন। 
ংবাদ পাইয়। কুটিল! রাধার স্বামী আয়ান ( অভিমন্তথ্য ) ঘোষকে বলিয়া দেয়। 
এই আয়ানের সহিত রাধার বাহক বিবাহ হইয়াছিল। রাধাঁকে শাস্তি 
দিবার জন্য আয়ান উগ্রমূতি ধরিয়া সেই দিকে আসিতেছিল। এই “সংকটজনক' 
পরিস্থিতিতে কৃষ্ণ “কালীমৃতি” ধারণ করিলেন। আয়ান আসিয়া দেখিতে 
পাইল যে রাধা কালীপৃজ। করিতেছে । খুসী হইয়া সে গৃহে ফিরিয়া গেল। 


২৫২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


রাধা ও কৃষ্ণ সে-যাত্রা! নিস্তার পাইল। আয়ান ঘোষ কালীভক্ত ছিল। এই 
কাহিনীর মধ্যে শাক্তদের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। 


॥ কৃষ্ণকালী ॥ (ঝুমুর সঙ্গীত ) 


প্রাণেশ্বরী একি বল মোরে । 
বিপদে ফেলিয়ে তোমায় পলাইব ঘরে ॥ 
কাতির। হতেছ কেনে ধৈরজ ধর মন-প্রাণে। 
আয়ান আসিয়া! এখানে কি করিতে পারে ॥ 
বসিয়ে করহ পূজন নির্ভয় অন্তরে 
কালী আরাধন। দেখে আয়ান ভাসিবে সুখে, 
পবিভ্রা বলিয়া লোকে জানিবে সকলে ॥ 
কাঁলিক1 করিলে দৃষ্ট সকলে হইবে হষ্ট 
দাস পীতাম্বর ভজ কালী হৃদয় মাঝে ॥ 


| শ্রীকৃষ্ণের কাঁলীরূপ ধারণ।॥ 


কুষ্ণকালী হলেন নিধুবনে। 
বিপিন হইল আলো! রূপের কিরণে ॥ 
চতুরভূ'জ এলোকেশী, দিগম্বর করে অসি, 
লোলজিহ্ব! অট্রহাসি, করালবদনে | 
শিরেতে কিরীটি শোভা, প্রভাকর জিনি প্রভা, 
মুণ্ডমালা গলে কিবা ছুলিছে সঘনে। 
নানা জাতি বনফুলে, বুক্তজবা বিল্বদলে ৷ 
পৃজ্‌ বাধা কুতৃহলে অভয় চরণে । 
আয়ান আসিয়! দেখে, রাধিক1 পৃজে কালিকাক্কে 
অঙ্গ পূর্ণ হয় পুলকে লোটায় ধরাসনে । 
কৃষ্ণ-কালীর পদকমল। 
দাস পীতান্বর সাধে কেবল, 
দুরন্ত কৃতান্ত কবল, এড়াতে নিদানে। 

(গীতান্বর দাস) 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৫৩ 
(গ) চৈতন্য-পরবর্তাঁ যুগ 


চৈতন্ত-পরবর্তা দ্বিতীয় উপস্তরেও গুরু-পরম্পরাক্রমে পদাবলী-রচনা 
চলিয়াছিল। কোন নৃতনত্ব নাই কুষ্ণলীলায। ভাষা-মিশ্রের ব্যবহার ও 
শব্দচিত্রের আড়ম্বর দেখা যায়, আর আছে বৃন্দাবন-মথুরার প্রভাবে অবহট্ঠ- 
ঠাঁটে পদ-রচনা। 'পদাঁবলী-সংকলন' এই সমযকার উল্লেখযোগ্য ঘটন]। 
এই পদ-চয়নিকাগুলিই বৈষ্ণব গীতি-কবিতাকে কালেৰ কবল হইতে বক্ষা 
করিয়ছে। 

পদাবলী সাহিত্যে বাৎসলা রসের ভাল পদ বেশী নাই। বলরাম দ।সের 
পর বিপ্রদাম ঘোষ এবিষযে কৃতিত্বেব দাবী রাখে। তিনি কীর্তন-গানের 
“রেনেটা (বাণীহাটা ) পদ্ধতির প্রচলন-কর্তা বলিষা খ্যাত । 


এ খীর নবনা দণ্ডে দণ্ডে খাও 
তিলে তিলে লাগে ভোকছানি 

খাইয! মাষের মাথা এত বেলা ছিলে কে!থ! 
অ মোর কুলের বাদছুমণি। 

অদূর অরুণ প্রখর কিরণ 
ঘামিযাছে ও চান্দ-বদন ॥ 

বিশ্বাধর তোমার মলিন হর্যছে 
আহা মগি মাষের পবাণ। 

নিমিখ করিতে ভরূস| না করি চিতে 
মনে করি পাছে হই হার|। 

বিপ্রদাস ঘোষে কয় মনে ঝড় বাসি ভয় 


ঘর মাঝে তুমি ধন সারা ॥১ 
বৈষ্ণবশান্ত্রে পণ্ডিত দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সপ্তদশ শতাব্দের শেষভাগে 
রিগ্ঘমান ছিলেন। তাহার ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' প্রথম বিশুদ্ধ পদাবলী 
গ্রহ। তিনি নিজেও একজন পদকর্ত। ছিলেন। “হুরিবল্পভ' বা বল্লভ, 
ভণিতায় তিনি পদ লিখিয়াছেন, ভাষা ব্রজবুলি। 
“কহ কহ এ সখি মরম কি বাত। 
সো তোহে কি করল শ্যামর-গাত ॥ 


১ বা” সা. ই. ১ম খণ্ড পরার্ধ পু ১০৩ 


২৫৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


মনমথ-কোটি-মথন তন্ু-রেহ | 
কৈছে উবরি তু আওলি গেহ॥ 
কুলবতী কোটি হোয়ে যহি অগ্কা। 
পাওলি কছু কিয়ে সো মুখ-গন্ধ ॥ 
যাকর মুরলী শ্রবণে যহি লাগে। 
বসতহি বসন শাশ-পতি-আগে ॥ 
অব নিরধারসি কোন বিচার । 
বল্পভ মে রস-সাগর পার ॥৮+ 
ঘনশ্ঠ।ম দাস নরহরি চক্রবর্তীর নামান্তর । ইহার পিতা জগন্নাথ 
বৈষ্ববাচার্ধ্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্ক। নরহরি একজন বিশিষ্ট পদকর্তা, 
সঙ্গীতজ্ঞ ও স্থগায়ক ছিলেন। তাহার শ্রেষ্ঠ কীত্তি ভক্তিরত্বাকর?। গ্রন্থটি 
বৈষ্ুব দর্শন ও ইতিহাসের বৃহৎ কোষ বলা যাইতে পারে । নরহরি একটি 
পদসংকলন আরম্ভ কবিয়াছিলেন_ নাম গীতচক্দরোদয়' । অবহটঠ-ঠাটে পদ 
রচনায় নরহরি নিপুণ ছিলেন। 
আজু কি আনন্দ ভেল প্রথম মিলনে । 
তিলে তিলে কত অভিলাষ উঠে মনে ॥ 
কত না মিনতি করি ধরি ধনী পায়। 
হিয়ারে মাঝারে রাখি চাদমুখ চায় ॥ 
অধরে অধর দিতে অবশ হৈল। 
রাই কোলে করি কানু অঙ্গ গড়াইল ॥ 
নিকুপ্ত-মন্দিরে কিবা শয়নমাধুরী । 
নরহরি ইহ। কি দেখিব তি ভরি ॥২ 
অষ্টাদশ শতাবের প্রথমার্ধে রাধামোহন ঠাকুর বিদ্মান ছিলেন। ইনি 
শ্রীনিবাম আচাধ্যের বুদ্ধপ্রপৌত্র । নিজে একজন পদকর্তা ছিলেন কিন্তু 
তাহার রচিত পদে গোবিন্দদাসের দুর্বল অনুকরণ দেখা যায়। পদগুলির কোন 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য নাই। তাহার পদাবলী-সংগ্রহ "পদ্াম্বত-সমুদ্র' বিশেষ মূল্যবান, 
তিনি এই গ্রন্থের “মহ|ভাবান্থসারিণী' নামে একটি সংস্কৃত টীক1 লিখিয়াছিলেন। 


১ ক্ষণদাগীত চিন্তামনি বা. সা. ই, ১ম পবার্ধ পৃ ১০২ 
২ বৈঃপঃ পু ৮৩০ 


বৈষ্ণব-গ্দাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৫৫ 


ম্মভিনব-জলধররুচির সৃদেহ। 
গীতান্বর-বর তড়িত-খির-রেহ ॥ 
জয় জয় গোবিন্দ গোকুল-ভাগি । 
ব্রজ-নব-বম্ণী যাক মন লাগি ॥ 
কত কোটি চাদ জিনিয়া বর মুখ। 
শাকর দরশে মিটয়ে সব দুখ ॥ 
শিরুপম-ূপ-জলধি অবতার । 
রাধামোহন পহু মুরতি শিল্পার |৮৯ 
দীনবন্ধু একজন প্রসিদ্ধ পদকার ছিলেন-__ 


চলল দূতি কুপ্ধর জিতি 
মন্থর-গতিগামিনী । 

খগ্ঘন দিঠি অঞ্চন মিঠি 
চঞ্চল মতি চাহনী ॥ 

জঙ্গল তট পদ্থ নিকট 
আসি দেখিল গোপিনী। 

গোপ সঙ্গে খাম বঙ্গে 


গেঠে কয়ল সাজনা ॥ 
না পাঞ্ঞা বিরল আখি ছল ছল 
ভাবিঞা আকুল গোপিক] । 
নাহ রমণ দরশন বিন 
টকছে জীয়ব রাধিকা ॥ 
যমুনা কূল চম্পক মূল 
তাহি বসিল নাগরী । 
দীনবন্ধু পড়ল ধন্ধ 
| হইল বিপদ পাগলী ॥”২ 
জগদানন্দ ( ১৭৮২-৮৩ ) এই সময়কার একজন প্রসিদ্ধ পদকার । 
ধনি-বংকারে ও শব্বচিত্রে ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইরাছেন-** পদরচনায় 
জগদানন্দ গোবিন্দদাস কবিরাজকে অনুসরণ করিয়াছেন। ইনি শ্রাথণ্ডের 


রঘুনন্দনের বংশধর | 
১ বৈ.প. পৃ৮৯৭। ২ বাসা. ই ১ম খণ্ড, পরার্ধ (ডঃ সেন) পৃঃ ৩৯৮। 


২৫৬ বৈষ্ব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


মঞ্জু বিকচ কুস্ুমপুঞ্ 
মধুপ শবদ গুঞ গু 

কুপ্তরগতি গঞ্জি গমন মঞ্জুল কুলনারী । 
ঘনগঞ্জন চিকুরপুণ্ 
মালতীফুলম|লে বঞ্ত 

অঞ্জনযুত কগ্চনয়নী খঞ্জন-গতিহারী ॥ 
কাঞ্চনরুচিরুচির অঙ্গ 
অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ 

কি্কিনী করকঙ্বন মৃদু বঙ্কত মন্ত্হারী | 
নাচত যুগ ক্র-ভূজঙ্গ 
কালিদমনদমন রঙ্গ 

সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল শাড়ী ॥ 
দশন কুন্বকুস্থম নন্দ 
বদন জিতল শরদ-ইন্দু 

বিন্দু বিন্দু ছরমে ঘরমে (প্রমসিন্ধু প্যারী। 
ললিতাধরে মিলিত হাস 
দেহদীপতি তিমির নাশ 

নিরথি রূপ রসিক ভূপ ভূলল গিরিখারী ॥ 
অমরাবতী-যুবতিবৃন্দ 
হেরি হেরি পড়ল ধন্দ 

মন্দমন্দ-হুসনা নন্দনন্দন-স্থখকারী । 
মণিমণিক নখবিরাজ 
কনক নৃপুর মধুর বাজ 

জগদানন্দ থলজলরূহ-চরণক বলিহারি ॥» 

যাদবেন্দ্র_ 
আমার শপতি লাগে না যাইহ ধের আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি। 
নিকটে বাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু 
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥ 


৯ শ্রীজগদানন্দ পদাবলী পৃঃ ২১-২৩ (বা. সা. ই, প্রথম খণ্ড পরার্ধপৃঃ ৪০১-৪০২, ডঃ সেন) 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাঁশ ২৫৭ 


বলাই ধাইবে আগে আর শিশু বামভাগে 
শ্রীদাম ্থদাম সব পাছে। 
তুমি তার মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হইয় 
মাঠে বড় রিপু ভয় আছে ॥ 
ক্ষুধা হৈলে লইয়া খাইয় পথ পানে চাহি যাইয় 
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে । 
কার বোলে বড় ধেনগু ফিরাইতে না যাইয় কান্ছ 
হাত তুলি দেহ মোর মাথে। 
থাকিবে তরুর ছায় মিনতি করিছে যায় 
রবি যেন না লাগয়ে গায় । 
যাদবেন্দে সঙ্গে লইয় বাধা পানই হাতে খুইয় 
বুঝিয়। যোগাবে রাঙা পায় ।”১ 
অষ্টাদশ শতাকের প্রথম ভাগের উল্লেখযোগ্য পদকর্ত নটবর দাম। ইহার 
প্দ-সন্বলন-গ্রস্থ (রসকলি) রসকলিক1 হইতে একটি পদ উদ্ধত করিতেছি, 
পদটি পরে চণ্তীদাসের নামে চলিয়! গিয়াছে । 
“ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন 
কদন্ঘ কাননে চায়॥ 
রাই এমন কেনে বা হইল। 
গুরু ছুরজনে ভয় নাহি মনে 
কোথা বা কি দেবা পাইল ॥ 
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল 
সংবরণ নাহি করে। 
বসি থাকি থাকি উঠয়ে চমকি 
ভূষণ খসিয়া পড়ে ॥ 
রাজার ঝিয়ারী বয়সে কিশোরী 
তাহে কুলবতী বাল!। 


১ বৈঃপঃ পৃঃ ৯৫১ 
১৭ 


২৫৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কিবা অভিলাষে বাড়াইলা লালসে 
বুঝিতে নারি এ ছল৷ ॥ 

তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে 
হাত বাড়াইল। টাদে। 

চণীদাস ভণে করি অন্থমানে 
ঠেকেছে কালিয়া ফাদে 1৮১ 


তৃতীয় উপন্তরের পদকর্তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য চন্রশেখর- 
শশিশেখর । কেহ কেহ অনুমান করেন যে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর ছুই ভাই 
এবং আধুনিক বর্ধমান জেলার কাদড়া (কিংবা পড়ান) গ্রামনিবাসী 
গোবিন্দানম্মন ঠাকুরের পুত্র। তিনি বা! তাহারা! অষ্টাদশ শতাব্দের শেষ পা 
জীবিত ছিলেন। “নায্িকাঁবত্বমালা” নামক পদ-সংগ্রহ গ্রন্থে তাহাদের পদ 
পাওয়া যায়, অন্যত্র কিছু কিছু পদ মিলিয়াছে । ধীর ও চপল উভয় চালের 
ছন্দে লেখা পদে চন্দ্রশেখর-শশিশেখরের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। উনবিংশ 
শতাব্দে কীর্তন-গানের যে রীতি প্রচলিত ছিল তাহাতে চন্দ্রশেখরের অনেক- 
খানি কৃতিত্ব ছিল। সে রীতি এখনো পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে । চন্দ্রশেখর- 
শশিশেখরের মান-ঘটিত পদাবলী এখনে! কীর্তনের আসরে প্রচলিত আছে। 

প্রথম পদটিতে দীনবন্ধুদাসের পদের অনুকরণ লক্ষণীয়। প্রথম পদ-_ 

“জিতি কুঞ্জর গতি মন্থর 
চলত সো বরনারী |” 

(নায়িকারত্বমালা ) (সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদ্দিত ) 


দ্বিতীর পদ “অতি শীতল মলয়ানিল 
মন্দ মধুর বহনা |” (বৈঃপঃ পৃঃ ১০২৮) 


তৃতীয় পদটি কোন প্রাচীন মৈথিল ব৷ ব্রজবুলির পদের আধারে গঠিত-_ 
মাধব দরশনে আনন্দ উপজল 
পিরীতি লায়রে ডুবি রাই ।” 


১ নটবর দাসের রসকলিকায় উদ্ধত ( বা. সা. ই. ১ম খণ্ড পরার্ধ পৃঃ ৬৯৮-৩৯৯, ডঃ সেন ). 
বৈ, প. পৃঃ ৪৩ 


বৈধ্ণব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২৫৯ 


শচীনন্দন বিদ্ভানিধি বর্ধযান জেলার চানক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। 
পদকর্তা হিসাবে উল্লেখযোগ্য__ 

“যাকর পদছ্যতি দরশনে নিগরব 
কোটি কোটি মনমখ ভেল। 

কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরণি 
ব্রিতুবন মন হরি নেল॥ 

অভিনব জলধর- স্বন্নর-আকৃতি 
করতহি প্রেমবিহার | 

্রিজগত যুবতীক ভাগিবরসাধন 
মূরতি সিদ্ধি অবতার ॥ 

সো অব নন্দহি নন্দন নাগর 
তোহে করু আনন্দভোর । 

শ্রীশচীনন্দন ও নবমাধুবী 
বরণি না পাওল ওর |” 


(ঘ) আধুনিক যুগের ব্রজবুলি 
রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্নেগ্ুয় মিত্র “সংকর্ষণ ভণিতায় 
অনেকগুলি পদ লিখিরাছিলেন। তিনি “সঙ্গীত-রসার্ণব নামে শ্বরচিত 
পদ্গুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহার পিতামহ মহারাজা পীতান্বর 
মিত্র বাহাছুর রচিত কয়েকটি ব্রজভাষার পদও সন্গিবিষ্ট করেন । 
অকিঞ্চন :-- শুন শুন সবল সাঙ্গাতি। 
কহনে না যায় সখ আজিকার রাতি ॥ 
বাইক প্রেম-মহিম। নাহি ওর। 
পরশি রহই তঙ্গ হিয়া হিয়া জোড় ॥ 
ভাবে বিভোর রাই মঝু পরসঙ্গ | 
অনিমিখ হেরই নয়ন তরঙ্গ ॥ 
রসবতী রাই কতনহু' বস জান। 
প্রেমরসে বান্ধই হামারি পরাণ ॥ 
মে ধনী অধরে অধর যব দেল। 
রাজহৎসী যেন সরোবরে খেল ॥ 


বৈষ্ণব-পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ভণই অকিঞ্চণ নাগর স্থজান। 
ইহ রূসলীলা সব তুহু জান। (বৈ: পঃ ১০৩৭) 


কমলাকান্ত দাস বর্ধমান জেলার সিউর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি 
ব্রজবুলিতে ভাল পদ লিখিয়াছেন। একটি “পদ-সংগ্রহণ প্রকাশ করিয়াছেন । 
নাম 'পদ-রত্বাকর'। 


মধুস্দন দর্ত__ 


শ্যাম গুণ ধাম বিনে 
যাম যুগ ভেল। 

কাম শর দাম অব 
ভেল মুঝে শেল ॥ 

ভ্রমর-কুল- নাদে অব- 
সাদ মঝু গ্রাণ। 

কুপ্ত মন- বুপ্ত ভয়- 
পু সম ভান ॥ 

কোকিল-কল- ভাষে অব 
ত্রাস ভেল চীত। 

সঙ্গ-নুখ লাগি মম 
অঙ্গ ভেল ভীত। 

গঙ্ধা সহ গম্ধবহ 
মন্দগতি ভেল। 

ইহ স্থখদ বিপিন-দ্রম- 
দাম দুখ দেল ॥ 

বিকচ ফুল- বুন্দ চিত 
গন্ধ হরি গেল। 

সবল হৃদি কমল অব 
তরল মতি ভেল |” 


“কেনে এত ফুল তুলিলি, শ্বজনি” 
ভরিয়৷ ভালা? 

মেঘাবৃত হলে, পরে কি রজনী 
তারার মাল। ?” 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৬১ 


আবার, “কি কহিলি কহ, সই, শুনি লো আবার 
মধুর বচন। 
সহস! হইচছু কালা, . জুড়া এ প্রাণের জ্বালা, 
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে মে রতন? 
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি, 
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ ?” 


বন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £__ 
“কাহে সই জীয়ত মরত কি বিধান? 
ব্রজ কি কিশোর সই, তাহা গেল ভাগই, 
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ॥ 
মিলি গেই নাগরী, ভুলি সেই মাধব, 
রূপ-বিহীন গোপ কুঙারী। 
কো! জানে পিয় সই রসময় প্রেমিক, 
হেন বধু রূপ কি ভিখারী ॥৮ 
আবার-- শুনন্ শ্রবণ পথে মধুর বাজে, 
রাধে রাধে রাধে রাধে বিপিন মাঝে 
যব শুনন্‌ লাগি সই, সে! মধুর বোলি, 
জীবন না গেলো? 
ধায়ন্থ পিয় সই, সোহি উপকূলে 
লুটায়ন্থ কাদি সই শ্যাম পদমূলে। 
সোহি পদমূলে রই, কাহে লো! হামাবি 
মরণ না ভেলো৷? 


॥ ভানু সিংহ ঠাকুর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) 


"গহন কুসুম কু মাঝে . 
সবল মধুর বংশি বাজে, 
বিসরি ত্রাস লোকলাজে 

সজনি, আও আও লো'। 


হ৬২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


অঙ্গে চাকু নীল বাস, 

হ্বদয়ে নেত্রে বিমল হাস, 
কুগ্ত বনমে আও লো ॥ 

ঢালে কুসুম স্থরভ ভার 

ঢালে বিহগ স্থরব সার 

ঢালে ইন্দু অমৃত ধার 
বিমল বজত ভাতি রে। 

মন্দ মন্দ ভূঙ্গ গু, 

অযুত কুস্থম কুঞজে কুঞ্জে, 

ফুটল সজনি পুণ্জে পুঞ্জে, 
বকুল যুখি জাতি রে ॥ 

দেখ সজনি শ্যামবায় 

নয়নে প্রেম উল যায় 

মধুর বদন অমৃত সদন 
চন্দ্রমায় নিন্দিছে । 

আও আও সজনি-বুন্দ, 

হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ, 

হমকো! পদারবিন্দ 
ভানুসিংহ বন্দিছে ॥” 


উনবিংশ শতাব্দর প্রথম ভাগেও পূর্ববৎ পদাবলী রচনা হইতেছিল। 
প্রাচ্যবিদ্যার্ণব রাজেন্দ্রলালের পিতা জন্মেপ্রয় মিত্র “সক্বর্ষণ' ভণিতায় 
অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ রচন। করিয়াছিলেন । ১৮৬০ খ্রীঃ তিনি “সঙ্গীত-রসার্ণব' 
নামে শ্বরচিত পদগুলির একটি জংগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ইহাতে তাহার 
পিতামহ পিতান্বর মিত্র বূচিত কয়েকটি ব্রজভাষার পদও দিয়াছেন । জন্মেঞ্য় 
মিত্র প্রাচীনপন্থী পদকর্তাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠতম। ইহ|র সমসাময়িক রঘুনন্দন 
গোস্বামীও অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ রচন1 করিয়াছিলেন । উনবিংশ শতাবের 
আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিত্যের বহু দিক্‌পাল বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে পদ রচনা 
করিয়াছেন বা “বৈষ্ণব পদ' রচনা করিয়াছেন । পদাঁবলীর খাত দিয়াই প্রাচীন 
ও নবীন ধারার সংযোগ হইয়। বাক্ষাল৷ সাহিত্যের অথপ্ততা ও ধারা-বাহিকতা। 


বৈষ্ব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৬৩ 


রক্ষিত এবং তাহা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাগর- 
সঙ্গমে চরিতার্থতাপ্রাপ্ত। 


॥ সংস্কতে রচিত বৈষ্ণব পদাবলী ॥ 


জয়দেব হইতেই বেঞ্ব পদাবলীর আরম্ভ বলা যাঁয়। জয়দেবের ভাষা 
সংস্কৃত, কিন্ত অবহট্ঠের ছন্দের দোল! ও ভাব-সম্পদ যুক্ত হইয়া সে সংস্কৃত 
ভাষা আরও কোমল ও সরস হইয়া উঠিয়াছে। আবার, জয়দেবকে আধুনিক 
ভারতীয় ভাষায় সভা-সাহিত্যের উদ্বোধকও বলা হইয়া থাকে । জয়দেবই 


প্রথম রাধারষ্জের প্রেমলীল|। লইয়া! একটা গোটা কাব্য রচনা করেন। 
জয়দেবের গীতগোবিন্দে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বাঁধাকফের লীলা-ম্মরণ লীলা- 


আত্বাদনের স্থচন! দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বকালীয় সংস্কতে রচিত প্রেমকাব্যের 
রীতি ও প্রকাশ-ভঙ্গি অবলম্বন করিম্না জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা 
করিয়াছেন। পরবতাঁকালে ধাহারা সংস্কৃতি পদাবলী রচনা! করিয়াছেন 
তাহার! পূর্বতন কবি এবং জয়দেবকে অনুসরণ কবিয়াছেন। বাঙ্গালা, ব্রজবুলি 
প্রভৃতি ভাষায় পদাবলী রচিত হইবার পর ধাহারা সংস্কৃতে পদাবলী রচনা 
করেন, তাহাদের রচনায় নব্য ভারতীয় ভাষা বা আধুনিক ভাষার প্রভাবও 
দেখা দিয়াছে । অনেকে আবার আধুনিক ভাষা ও সংস্কৃত উভয় বন্ধেই পদ- 
রচনা করিয়াছেন। তাহাদের সেই সমস্ত রচনায় নান! মিশ্র উপাদান লক্ষ্য 
করা যায়। মূলতঃ পূর্বতন সংস্কত-প্রাককতে রচিত প্রেম কবিতার ধারাকেই 
বৈষ্ণব কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে অন্থসরণ করিয়াছেন। ব্রজবুলিতে ও বাঙ্গালাতে 
বৈষ্ণব পদাবলী রচনার মত সংস্কৃতে পদাবলী-রচনা তেমন ফলপ্রস্থ হয় নাই। 
অতি অল্প কয়েকজন বৈষ্ণব কবি সংস্কতে পদ রচনা করিয়াছেন 
জয়দেবের গীতগোবিন্দে'র গানগুলির ভাষা সংস্কৃত কিন্তু সেগুলির ছন্দ 
অপত্রংশের । অপতভ্রংশ ছন্দের লালিত্য ও অনায়াস-প্রবাহ এগুলিতে দেখি। 
জয়দেবের গানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ধ্নি-ঝংকার ও পদলালিত্য । অপভ্রংশের 
আর একটি বড় বিশেষত্ব হইল অন্ত্যমিলময় ছন্দ ॥ যেমন, 
“জিণি কংস বিণাসিঅ কিত্তি পআমিঅ 


মুট্ঠি অরিট্ঠি বিণাঁস করু 
গিরি তোলি ধরু 


২৬৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


জমলজ্জুণ ভপ্তিঅ পঅভর গণ্জি 
কালিঅকুল সংহার করু 
জসে তৃঅণ ভরু ॥ ( প্রারৃত-গৈঙ্গল ২০৭) 
অথবা, 
ঘরে তচ্ছই বাহিরে পেচ্ছই 
পই দেকৃখই পড়িবেসী পুচ্ছই। 
সরহ ভণই বড় জাণউ অগ্না 
ণউ সে! ধেঅ ণ ধারণ জগ্পা ॥ (দোহাকোষ ) 
ইহার সহিত জয়দেবের পদের তুলনা করা! যায়। যথাঁ_ 
পততি পতত্রে বিচলিতপত্রে শঙ্কিতভবছুপযানম্‌। 
রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্ঠতি তব গন্থানম্‌ ॥ 
মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিযু লোলম্‌। 
চল সথি কুগ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীলনিচোলম্‌ ॥ 
উরি মুরারেরুপহিতহারে ঘন ইব তরলবলাকে । 
তড়িদিব পীতে রতিবিপরীতে রাজসি স্থকৃতবিপাকে ॥ 
(গীতগোবিন্দে ৫১১) 
প্রাচীন সংস্কৃত ভাষার ছন্দে পাদ্রাস্ত বা চরণাস্তিক মিল (5209) 
বলিয়া কিছু নাই। অপতভ্রংখশ বা অবহট্ঠ কবিতায় এবং তাহা হইতে 
প্রাদেশিক ভাষার কবিতায় চরণাস্ত বা পাদান্ত মিল দেঁখা যায়। জয়দেবের 
গীতগোবিন্দের ভাষায় অন্ত্যমিলময় ছন্দ দ্রেখ! যায়) পরবতীকালে জয়দেবের 
অন্থকরণে ধাহারা সংস্কৃতি বৈষব পদাবলী লিখিয়াছেন তাহারা জয়দেব ও 
অবহট্ঠ বা প্রাদেশিক ভাষা হইতে অন্ত্যমিলময় ছন্দরীতি গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং জয়দেবের পদলালিত্য অনুসরণ করিয়াছেন । 
জয়দেবের একটি পদে আছে, রাধার বিরহে কৃষ্ণ ব্যাকুল হইয়া! পড়িয়াছেন। 
সেই কথা সধী রাধার নিকট নিবেদন করিতেছে । 
॥ শ্রীকষ্চের বিরহ ॥ 
(শ্রীরাধার প্রতি সধী) 
দেশবরাড়ীরাগ, রূপকতাল 
বহৃতি মলয়-সমীরে মদনমুপনিধায় । 
স্কুটতি কুহ্বমনিকরে বিরহিহ্ৃদয়দলনায় ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৬৫ 


সখি সীদতি তব বিরহে বনমালী ॥ 

দহতি শিশিরময়ুখে মরণমনকরোতি। 

পততি মদনবিশিখে বিলপতি বিকলতরোইতি ॥ 
ধ্বনতি মধুপসমূহে শ্রবণমপিদধাতি । 

মনসি বলিতবিরহে নিশি নিশি রুজমুপযাতি ॥ 
বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম। 
লুঠতি ধরণিশয়নে বহু বিলপতি তৰ নাম ॥ 
ভণতি কবিজয়দেবে বিরহবিলসিতেন । 

মনসি রভসবিভবে হরিরুদয়তু হ্কৃতেন ॥ 


--িখি, তোমার বিরহে বনমালী অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, (তাহার 
উপর ) এখন মদনোদ্দীপক মলয়সমীর প্রবাহিত হইতেছে, বিরহিগণের বেদনা- 
দায়ক কুস্মসমূহ প্রস্ফুটিত হইয়াছে । চন্দ্রকিরণে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া 
আছেন, কুস্থমপতনে মদনবানভ্রমে অতিশয় বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতেছেন । 
তিনি অলিগুগ্ন শুনিয়া! হত্তদ্বারা কর্ণদ্য় আচছাদন করিয়! রহিয়াছেন এবং 
বিরহজনিত মনোবেদনায় এই বাজ্রিকালে ক্ষণে ক্ষণে যাঁতলা ভোগ করিতেছেন। 
মনোহর বাসভবন ত্যাগ করিয়া তোমার জন্য তিনি বনবাসী হইয়াছেন এবং 
তোমার নাম লইয়া বিলাপ করিতে করিতে ভূমিতে লুটাইতেছেন ৷ কৰি 
জয়দেব ভণিত হরিবিরহবিলসিত সঙ্গীত শ্রবণের পুণ্যফলে রসবৈভবযুক্ত ভক্তদের 
মনে হরি উদ্দিত হউন ।, 


কবি জয়দেব বাস্তব নরনারীর বিরহ-বেদন| অবলম্বন করিয়াই রাধারুষ্ণের 
প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। পদের ভণিতায় শ্রীরুষ্ণের বিরহের অপাথিব 
প্রেমলীলার কথা বলিয়াছেন কিন্ত পদটি পাঠ করিলে মনে হয় যেন “হরিশরণ' 
ও “বিলাসকলা” উভয়ের বর্ণনাই কবির উদ্দেশ্ট। বাস্তব নায়ক-নায়িকার 
 মিলনসাধনে সথীদের এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, এখানেও আমরা তাহাই 
দেখিতেছি। এই সংস্কৃত পদটির ছন্দ কিন্তু অবহট্ঠের। সংস্কৃতে চরণের 
শেষে মিল দেখা যায় না। তাছাড়া, পদির লালিত্যও অপুত্রংশের প্রভাব 
স্মরণ করাইয়া! দেয়। সংস্কত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ শ্লোকগুলিতে নরনারীর বিরহ- 
বেদনার যে চিত্র পাই, তাহাই যেন এখানে আরও সরসভাবে প্রকাশ করা 
হইয়াছে । পদটির ধ্বনি-ঝংকার অপরূপ । 


২৬৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


জয়দেবের অঙ্কুকরণে সংস্কতে গীতিকবিতা (বা বৈষ্ণব পদাবলী) কিছু 
কিছু লেখা হইয়াছিল। জয়দেবের রচনার পরই নাম কবিতে হয় রূপ 
গোন্বামীর 'ীতাবলীর" । গীত-গোবিন্দের ও গীতাবলীর মাঝখানে পাইতেছি 
দুইটি 'ফ্রবাগীতি'। প্রথম গানটি ( পদটি) কষ্ণেব প্রতি দূতীর উক্তি। 


॥ গান্ধাব রাগ ॥ 
কেশব কলমমুখী-মুখক মলম্‌ 
কমলনযন, কলয়াতুলমমলম্‌। 
কুপ্জগেহে বিজনেইতিবিমলম্‌ । 
স্বরুচিবহেমলতাবলম্ব্য তরুণতরুং ভগবস্তম্‌ 
জগদবলম্বনমবলম্বিতুমন্নকলযতি সা তু ভবস্তম্‌ ॥১ 
_“ওহে কমলনয়ন কেশব, কমলমুখী (রাধাব ) অতুল অমল অতি বিমল 
মুখকমল কুপ্গেহে দ্রেখ গিযা। স্থশোভিত হেমলতা অবলম্বন কবিয়া! সে 
প্রতীক্ষা করিতেছে, জগদবলম্বন তরুণতরু ভগবান্‌ তোমাকে আলিঙ্গন করিবাব 
জন্য ৷ 
উক্ত পদটির লালিত্য, ধ্বনিঝংকাব ও চবণীস্তিক মিল জয়দেবের গানগুলির 
মতই। অন্ুপ্রাস-রূপকাদি অলংকাবও সার্থকভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে । এখানে 
জগদবলম্বন ভগবান্‌ কেশবের প্রতি ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণব 
পদাবলী হইয়াছে । রাধাকুষ্ণের এই অপাধিব প্রেমলীলায় সধী-দূতীব ভূমিকাও 
লক্ষণীয়। লৌকিক নায়ক-নায়িকার মিলনব্যাপাবে সথীবা বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ 
করে। এখানেও দেখিতেছি বাধাব সাহত কৃষ্ণের মিলন ঘটাইবার জন্য 
দূতী মধ্যস্থতা কবিতেছে। দ্বিতীয় গানটি__কৃষ্ণের প্রতি রাখার উক্তি। 


॥ শ্রীরাগ ॥ 
রূসিকেশ কেশব হে। 
রসসরসীমিব মামুপযোজয 
বসমিব বসনিবহে ॥ 
“হে রূসিকরাজ কেশব, আমাকে বসাবগাহনার্থে বসসরসীব মত অঙ্গীকার 
কর।” 


১ বৃহদৃধর্মপুরাণ, মধ্যখও্ চতুর্দশ অধ্যায়। প্রাচ্যবাণী মন্দিব প্রবন্ধা'বলী, দ্বিতীয় খণ্ড, 
পৃ ২-৩। 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৩৭ 


পদটিতে দেখি রসিকশেখর শ্রীরুষ্ণকে শ্রীরাধা নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন 
করিতেছেন। ্য়ং-দৃতিকা' নায়িকা নায়ককে মিলনের জন্য আহ্বান 
জানাইতেছে-_মত্যপ্রেমের এই ছবিটির আদর্শ যেন গ্রহণ করা হইয়াছে। 
শ্রীচৈতন্তের পূর্বে রচিত পদাবলীতে মর্ত্যরস ও আধ্যাত্মিক রস হাত ধরাধবি 
করিয়া বিরাজ করিত । পদটির রচনাশৈলী জয়দেবের গানের মত । 

কাশ্ীরের ক্ষেমেন্দ্র জয়দেবের প্রায় একশ বছরের আগেকার কবি। 
কবি ক্ষেমেন্্র জয়দেবের ধরণের একটি কুষ্ণলীলা-বিষয়ক পর্দ লিখিয়াছিলেন 
সংস্কতে। ইহার রচিত ভণিতাহীন গানটি “্শাবতারচবিত্রে' (৮1১৭৩), 
আছে। কৃষ্ণ মথুরা চলিয়! গেলে ব্রজগোগীরা এই গান গাহিয়াছিল। 

ললিতবিলাসকলাস্ইথখেলন- 
ললনালোভনশোভনযৌবন- 
মানিতনবমদনে | 
অলিকুল-কোকিলকুবলয়কজ্জল- 
কালকলিন্দস্থৃতাবিবলজ্জল- 
কালিয়কুলমদনে । 
কেশিকিশোরমহাহ্নরম।রণ- 
দ্ারুণগোকুলদুরিতবিদারণ- 
গোবর্ধনধরণে। 
কম্ত ন নয়নযুগং রতিসজ্জে 
মজ্জতি মনসিজতরলতবরঙ্গে 
বররমণীরমণে ॥ 

_প্ললিতবিলাসকলায় সুখক্রীড়ায় নারীপ্রিয় শোভনযৌবনের দ্বার! 
ধিনি মান্য নব মদন স্বরূপ, অলিকুল কোকিল কুবলয় কজ্জল কালো! যমুনার. 
জলরাশি এবং কালিয়নাগবংশ যিনি জয় করিয়াছেন, অশ্বদানব কেশী প্রভৃতি 
মহা অস্থর মারিয়া! যিনি গোকুলের দারুণ বিপদ দূর করিয়! গোবর্ধন ধারণ, 
করিয়াছিলেন, রতিসাজে সজ্জিত উত্তাল কামসমুদ্র, সেই শ্রেষ্ঠ রমনী- 
আকাঙ্খিত কৃষ্ণে কাহার নয়নযুগল মগ্ন না হয়।” 

হোসেন টড কাজ করিবার সময়েই রূপ গোস্বামী কৃষ্ণলীলা- 
বিষয়ে কয়েকটি সংস্কতকাব্য ও কতকগুলি সংস্কৃত গীতিকা রচনা করেন।' 
সংস্কৃতে রচিত চিনি বিজি গান অন্থসরণ করিয়া লেখা ।' 


২৬৮ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


এগুলি পরে ল্ীতাবলী নামে সংকলিত । শ্রীচৈতগ্যের সহিত দেখ! হইবার 
পূর্বেই এগুলি রচিত ও সংকলিত হয়। বড় ভাই সনাতন রূপের গুরু ছিলেন। 
নামটির মধ্যে গ্লেষ আছে--এক অর্থে ভণিতা আর এক অর্থে নায়ক শ্রীরুষ্ণ। 
পরবর্তাকালে কোন কোন বৈষ্ণব কবি সংস্কতে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু সেগুলি রূপ গোস্বামীর রচনার চেয়ে নিক্ষ্ট । গীতাবলী' 
হইতে ছুইটি গান উদ্ধৃত করিতেছি । প্রথম গানটি বিভাস বাগে গেয়। শ্রীকুষণ 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রি কাটাইয়। প্রাতঃকালে শ্রীরাধার কুগ্তে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে রতিচিস্থ দেখিযা কুপিতা৷ শ্রীরাধা নিজেকে খণ্ডিতা 
ও অপমানিতা মনে করিয়া শ্রীরুষ্ণের প্রতি খেদোক্তি বর্ণ করিতেছেন । 


॥ খণ্ডিতা ॥ 
বিভাস 


হৃদযান্তবমধিশয়িতম্‌। 
রময জনং নিজ-দয়িতম্‌ ॥ 
কিং ফলমপরাধিকয়া। 
সম্প্রতি তব রাধিকয়া ॥ 
মাধব পরিহর পটিমতরক্ষম্‌। 
বেত্তি ন কা তব রঙ্গম্‌॥ 
আঘৃনতি তব নয়নম্‌। 
যাহি ঘটাং ভজ শয়নম্‌॥ 
অন্ছলেপং রচয়ালম্‌ । 
নশ্যতু নখ-পদ-জালম্‌। 
ত্বামিহ বিহসতি বাল৷। 
মুখর-সখীনাং মাল! ॥ 
দেব সনাতন বন্দে । 
ন কুরু বিলম্বমলিন্দে ॥ (গীতাবলী ২৪ ) 
( বৈঃ পঃ পৃ ১৭৯)। 
“তোমার হাদয়াধিঠিতা নিজ দয়িতার মনোরঞ্রন কর, এখন আর 
অপরাধিনী বাধা নিট তোমার কোন্‌ প্রয়োজন? মাধব, প্রবঞ্চনা-চাতুর্ধ 
“পরিত্যাগ কর, তোমার রঙ্গ কে না জানে? (রাত্রি জাগরণে ) ঘুমে ছুটি আখি 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২৬৯ 


ঢুলু ঢুলুঃ যাও কিছুক্ষণ শধ্যায় গিয়। ঘুমাও। অন্ুলেপন মাখিয়া (তোমার' 
প্রিয়তমার কৃত) নখক্ষতগুলি ঢাকিয়া ফেল। মুখর! যুবতী যত সহচরীদল 
তোমাকে উপহাস করিতেছে, সহিতে পারিতেছি না । দেব সনাতন তোমাকে 
প্রণাম। অলিন্দে আর বিলম্ব করিও না। (হে দেব, ভক্ত সনাতন তোমাকে 
প্রণাম করিতেছে । তুমি আর শ্রীমতীকে মিথ্যা বাক্যে উত্যক্ত করিও না” )। 

সংস্কৃত-প্রাকৃত সাহিত্যে চিত্রিত বাস্তব প্রেমে খণ্ডিতা নায়িকার অবস্থার 
অশ্নকরণে রূপ গোস্বামী শ্রীরাধার “খগ্ডিতা” অবস্থা বর্ণনা! করিয়াছেন। পদটিতে 
“রাধা, “মাধব বন্দে দেব সনাতন' প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও পুরাপুরি 
অধ্যাত্মরসের কবিতা হইয়া উঠে নাই, ভক্তিরস তেমন গাঢ় হয় নাই। মর্ত্যরসই 
যেন বেশী ফুটিয়। উঠিয়াছে। অথবা বলিতে পারি উভয়েরই সংমিশ্রন হইয়াছে । 
লৌকিক খণ্ডিতা” নাগ্সিকার মতই যেন শ্রীরাধা শ্রীরুষ্ণকে তিবস্কার করিতেছেন । 
পদটিকে কৃতাঁপরাধ নায়কের প্রতি খগ্ডিতা নায়িকার উক্তি বলিয়া চালাইয়! 
দেওয়া যায়। পদটিতে ছন্দের সাবলীল প্রবাহ ও অন্ত্যান্থপ্রাম লক্ষণীয় । 

দ্বিতীয় গানটি গান্ধার রাগে গেয়। শ্রীকুষ্ণ বহুদিন হইল মথুরায় চলিয়া, 
গিয়াছেন। সবী-দূতী মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার বিরহ-বেদনা নিবেদন 
করিতেছে। 


॥ গান্ধার ॥ 


কুর্বতি কিল কোকিলকুল 
উজ্জ্ল-কল-নাদং। 

জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি 
জল্পতি সবিষাদং | 

মাধব তব বিয়োগ-তমসি 
নিপততি রাধা । 

বিধুব-মলিন- মৃতিরধিক- 
সমধিরূঢ-বাধা ॥ 

নীল-মলিন- মাল্যমহহ 
বীক্ষ্য পুলক-বীতা | 

গরুড় গরুড় গরুড়েত্যভি- 
রৌতি পরম-ভীতা ॥ 


২৭০ বৈষণব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


লস্তিত-স্বগ- নাভিমণ্ডরু- 
কর্দমমন্থুদীনা । 
ধ্যায়তি শিতি- কমি 
সনাতনমন্থলীনা ॥ ( বৈঃ পঃ পৃ ১৮৬) 
( পদ্কল্পতরু, ১৯১৩) 


_-“মাধব, তোমার বিরহরূপ দারুণ অন্ধকারে রাধা নিপতিতা! হইয়াছেন । 
তাহার বেদনাকাতর মলিনদেহ অধিকতর বলবতী গীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছে । 
কোকিলকুল মধুর কলনাদ করিলে অশনিপতন আশংকায় তিনি বিষাদে 
“জমিনি' “জমিনি উচ্চারণ করিতেছেন। নীলোৎপলের মালা দেখিয়া কৃষ্ণ- 
সর্প ভাবিয়া রোমাঞ্চিত দেহে অত্যন্ত ভয়ে রোদন করিতে করিতে রাধা গরুড় 
গরুড়' বলিয়া ডাকিতেছেন, মুগনাভিমিশ্রিত অগ্রু চন্দন দর্শনে কাতরা হইয়। 
তিনি সনাতন (শ্রীকষ্ণচিন্তা) লীলায় তন্ময় হইয়াও (মৃগনাভির শ্যামবর্ণ 
সানৃশ্টে কন্দর্পতভ্রমে ) মহাদেবের ধ্যান করিতেছেন ।” 


পদটিতে অপাথিব রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার বর্ণনা করা হইয়াছে । কিন্ত যে 
কোন প্রাকৃত নায়িকার বিরহবেদনার বর্ণনা বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে 
পারে। এই পদটির রচনাকৌশল ও ভাব পরবর্তাক/লে বচিত চন্দ্রশেখর- 
শশিশেখরের একটি ব্রজবুলি পদকে ম্মরণ করাইযা দেয়। পদটিতে জয়দেবের 
প্রভাৰ তে। আছেই তার সঙ্গে প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব আছে বলিরা মনে 
হয়। রূপ গোস্বামীর পূর্বে প্রাদেশিক ভাষাতে বহু বৈষ্ণব পদ রচিত হইয়াছে । 


ষোড়শ শতান্দের গোড়ার দিকে রামানন্দ বায় “জগন্নাথবল্পভ' নাটক 
লিখেন। ইহাতে একুশটি গান আছে, সবই সংস্কতে রচিত। নাটকের 
গানগুণি শ্রীচৈতন্ত শুনিতে ভালবাসিতেন। রামানন্দ উড়িষ্যাঁর রাজ! গজপতি 
প্রতাপরুদ্রের বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। নাটকে 
শ্রীচৈতন্যের নাম না থাকিলেও মনে হয় শ্রীচৈতন্তের সহিত প্রথম মিলনের 
'পরু নাটকটি লিখিত । “জগন্নাথবল্লভ' নাটকের সংস্কৃত গাঁন প্রায় বই জয়দেবের 
অন্থকরণে রচিত। ভণিতায় কবি রাজার নাম করিয়াছেন। একটি গান 
'উদ্ধৃত করিতেছি । 


বৈষব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৭১ 


| প্রীরাধার অভিসার ॥ 
॥ শ্রীরাগ ॥ 


চিকুর-তরঙ্গক- ফেন-পটলমিব 
কুম্থমং দধতী কামম্‌। 
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ 
নতিতৃমতনুমবামম্‌॥ 
রাধা মধুর-বিহারা । 
হরিমুপগচ্ছতি মন্থরপদগতি- 
লঘু-লঘু-তরলিত-হারা ॥ 
শহ্কিত-লজ্জিত- রসভর-চঞ্চল- 
মধুর-দৃগন্তলবেন ॥ 
মধু-মথনং প্রতি সমুপহ্রন্তী 
কুবলয়-দাম-রসেন ॥ 
গজপতি-রুদ্র- নরাধিপমধুনা- 
তন-মদ্নং মধুরেণ । 
রামানন্দ-রায়- কবি-ভণিতং 
স্থখয়তু রম-বিসরেণ ॥ ( ৫বঃ পঃ ১৩৫ পৃষ্ঠ।য় উদ্ধৃত ) 


_-তিরঙ্গার়িত (কৃষ্ণ) কেশকলাপে ফেনপুগু সদৃশ (শুত্র) পুষ্পরাঁজি ধারণ 
করিয়া শ্রীরাধা শুভস্থচক স্পন্দিত বাম নয়নের ইঙ্গিতে রতি-বিরহিত 
কামদেবকে যেন নর্তনের পখ প্রদর্শন করিতেছেন। মধুর লীলাবিলসিনী 
শ্রীবাধার মুছু পদসধশরে বক্ষের মুক্ত। ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে । তিনি 
শ্রীকষ্ণ সমীপে উপনীতা৷ হইয়! লজ্জ! ও আশংকায় কম্পিত রসলীলায়িত কটাক্ষ- 
পরস্পরায় তাহাকে যেন প্রীতির নীলোৎ্পল মাল্য উপহার অর্পণ 
করিতেছেন । কৰি রামানন্দ রায় রচিত এই সঙ্গীত স্বমধুর রসপ্রসারে মদনের 
অধুনাতন অবতার গজপতি প্রতাপরুত্রকে স্খদান করুক 1” 

পদটিতে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাকৃত নায়িকার 
মতই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অভিসারোচিত বেশ ধারণ 
করিয়া যাত্রা করিতেছেন। পদটির ধ্ৰনি-ঝংকার ও পদলালিত্য জয়দেবের 
মত। কবি শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্ধ রসেরই বর্ণনা করিঘ্াছেন । 


২৭২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


জীব গোম্বামী সনাতন ও রূপের ভ্রাতুম্পুদ্র ও অন্ুপমের ( বল্পভের ) পুন্র। 
পিতার মৃত্যুর সময় ইনি শিশু ছিলেন। দেশে থাকিয়া লেখাপড়া শেষ 
করেন। পরে নিত্যানন্দের আশীর্বাদ লইয়া বৃন্দাবনে আসেন এবং সনাতন ও 
রূপের নিকট বৈষ্ণব মত শিক্ষা করেন। সনাতন ছিলেন রূপের গুরু আর রূপ 
হইলেন জীবের গুরু । জীব পিতৃব্যদের উপদেশ অঙ্থসারে সংস্কৃতে বৈষ্ণব 
মতের তত্ব ও দর্শন লিখেন। জীব “গোপাল-চম্পৃ* নামে একটি বিরাট গ্রন্থ 
রচনা করেন। ইহাতে ছত্রিশটি গান আছে। সেগ্তলি বড় কবিতার মত 
করিয়া রচিত, গানের জন্য রচিত হইয়াছিল বলিয়৷ মনে হয় না । সেই জন্যই 
বোধ হয় কোন বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহ-গ্রস্থে উল্লিখিত হয় নাই। এখানে একটি 
কবিতা উদ্ধত করিতেছি ।৯ 
রাধা-রাকাঁশশধর মুরলীকর গোকুলপতিকুলপাল 
জয় জয় কৃষ্ণ হরে 
রাধা-বাধা-মোচন স্বখরোচন বিদলিত-গোকুল-কাল 
জয় জয় কষ্চ হরে॥ 
রাধা-পরিকর-পুণ্যদ নৈপুণ্যদ গোকুলরুচিযু বিশাল 
জয় জয় কৃষ্ণ হরে। 
রাধা-স্কৃতবশীকৃত মঙ্গলভূত তিলকিত-গোকুল-ভাল 
জয় জয কৃষ্ণ হরে। 
রাধা-নিজগতিধর্মাদ পুরুশর্মদ হতগোকুলরিপুজাল 
জয় জয় কৃষ্ণ হরে । 
রাধাজীবন-জীবন গোত্রজধন গোকুলসরসি মরাল 
জয় জয় কৃষ্ণ হরে ॥ 
রাধা-মোদরসাকর সরসিজবর গোকুল-নন্দন-নাল 
জয় জয় কৃষ্ণ হরে । 
রাধা-ভূষণ-ভূষণ গতদূষণ গোকুল-হদ্দল-ভূপাল 
জয় জয় কৃষ্ণ হরে ॥৯ 
“হে রাধারূপ রজনীর পূর্ণচন্ত্র! হে মুরলীধব ! হে গোকুলপতিপালক ! হে কৃষ, 
হেহরি! তোমার জয় হউক, জয় হউক। হে রাধার বাধাসমূহের অপসারণে 


ডঃ সুকুমার লেনের 'ব্রজবৃলি লাহিত্যের ইতিহাসে" উদ্ধত। 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উত্তব ও বিকাশ ২৭৩ 


'আনন্দিত। হে বৃন্দাবনের অবিষ্টধবংসকারিন্‌। হে কৃষ্ণ হে হরি! তোমার 
জয় হউক । হে রাধার পরিবারদের আনন্দবিধনকারিন্‌! হে নৈপুণ্যদায়িন্‌ ! 
হে গোকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্মান্‌, হে কষ্চ হে হরি! তোমার জয় হউক। 
জয় হউক। হে রাধা-স্থরুত-বশীভূত! হে মঙ্গলপ্রদায়ক ! হে গোকুলের 
কপালে তিলক (অলংকারশ্বরূপ )! হে কৃষ্ণ! হে হরি, তোমার জয় হউক, 
জয় হউক! হে রাধার আচরণের পুণ্যদায়ক ! হে অনন্তস্থথবিধায়ক ! হে 
গোকুলের শত্রকুলনাশন্‌! হে কষ্চ! হে হরি, তোমার জয় হউক, তোমার, 
জয় হউক । হে রাধার জীবনের জীবন! গোসমূহ ও ব্রজের ধন! হছে 
বুন্দাবন-সরোবরের রাজহংস! হে কৃষ্ণ! হে হরি। তোমার জয় হউক, 
তোমার জয় হউক । হে রাধার আনন্দরসের ইন্দীবর ! গোকুলের আনন্দন।ণ ! 
হে কৃষ্ণ! হে হবি, তোমার জয় হউক । তোমার জয় হউক । হে বাধার 
ভূষণের ভূষণ! হে দোষলেশশৃস্য ! হে গোকুলের হৃদয়রাজ, হে কৃষ্ণ, হে হরি, 
তোমার জয় হউক, তোমার জয় হউক ।” পদটিতে জীব গোস্বামীর শুদ্ধ রুষ- 
ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। জীব গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনের মাধুধ্যলীল[র 
বর্ণন। করিয়াছেন, শ্রীরুষ্ণের মথুরায় এশ্বধ্যলীলার কথা উল্লেখ করেন নাই। 
গৌড়ীয় ভক্তগণ শ্রীরুঞ্ণের মাধুষলীলারই উপাসক। 


লোচনান্দদাঁস বা লোঁচন দাস “চৈতন্যমরঙ্গল' রচনা করেন । পদকর্তাদের 
মধ্যে ইহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। ইনি সংস্কৃতেও একটি পদ ব1 গান 
লিখিয়াছেন | পদটি রায় রামানন্দের “জগন্নাথ-বল্পভ' নাটকেব পঞ্চম অংকের 
সর্বশেষ গানের সংস্কৃত ভাবাহ্ছবাদ । ছুই একটি আধুনিক ভাষার শব্ও আছে। 
রায় রামানন্দের নাটকের গান 


পরিণত-শারদ-শশধর-বদন|। 
মিলিতা পানিতলে গুরুমদনা ॥ 
দেবি, কিমিহ পরমন্তি মদিষ্টম্‌। 
বহুতর-স্থরুত-ফলিতমনদিষ্টম্‌ ॥ 
পিক-বিধু-মধু-মধুপাবলী-চরিতম্‌। 
রচয়তি মামধুনা স্থখভরিতম্‌ ॥ 
প্রণয়তু রুদ্রতৃপে সখমমৃতম্‌। 
রামানন্ব-ভপিত-হবিরমিতম্‌ ॥ 


১৮ 


২৭৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


লোচনের সংস্কৃত ভাবান্গবাদ__ 
নিরমল-শারদ-শশধর-বদনী | 
বিদলিত-কাঞ্চন-নিন্দিত-বরণী ॥ 
পিক-রুত-গঞ্জিত-স্থমধুর-বচনা | 
মোহন-কৃত-করি-শত-শত-মদনা ॥ 
দেবি শুন্থ বচনং মম সাবম্‌। 
কিল গুণধাম মিলিতমন্গবারম্‌। 
চিরদিন-বাঞ্িতং যদিহ মদিষ্টম্‌। 
তব কৃপয়াপি ফলিত-মনোইতীষ্টম্‌ ॥ 
ইদমন্ কিং মম যাচিতমন্তি। 
নিখিল-চবাচরে প্রিয়মপি নাস্তি ॥ 
প্রণযতু রসিক- জদ্য-স্রথমমিতম্‌ । 
লোচন-মোহন-মাঁধবচরিতম. ॥৯ 


_--“তাহার (রাধার) বদন শাবদচন্দ্রেব গ্ঠায় সুন্দর, তাহাব অঙ্গেব বর্ণ 
বিশুদ্ধ স্বর্ণের বর্ণকে ও লঙ্জ। দেয়। তাহ।র মধুব কগম্বব কোকিলের কলম্বরকে 
হাব মানাবঘ। তিনি শত শত মধনকেও বশীভূত করিয়াছেন । দেবি, আমাৰ 
সার কথ! শোন, সর্বপ্ুণণাম ( কুষ্চের ) সাক্ষাৎ পাইযাঁছি । তোমার পাৰ 
আমার বহুদিনের বাঞ্ণা পূর্ণ হইয়ছে । ইহাব পর আমাব আর কি আকাজঙ্জা 
থাকিতে পাবে? জগতে ইহার চেযে প্রধ আমার আব কিছু নাই । লোচনেৰ 
( প্দকর্তার ) মনোমুগ্ধকর মাধবের কর্মসমৃহ বসিকজনের আনন্দ বিধান 
করুক ।” 

পদটিতে রাধাকৃষ্ণের প্রতি হৃদয়ের গভীর একান্তিক ভক্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই অহেতুকী ভক্ভিই বৈষ্ণবদের সারবস্তু। 

ষোড়শ শতান্দের একেবারে শেষের দিকে প্রসিদ্ধ পদকর্ত। গোবিন্দদাস 
কবিরাজ 'সঙ্গীতমাধব নামে যে 'সঙ্গীত-নাটক' বইটি লি।খয়াছিলেন তাহা 
নামমাত্রে পষবসিত। তবে এ নাটকের গান বৈষ্ণব-পদাবলী-সংগ্রহে উদ্ধত 
হইযাছে। গোবিন্দদাসের আগে বাঙ্গালা দেশে কেহ “সঙ্গীত-নাটক' লিখিয়াছেন 
বলিয়া মনে হয় না। গোবিন্দদাসের পদটি এই-_ 


ডঃ স্বকৃমাব সেনের 'ব্রজবুজি সাহিত্যের ইতিহাসে? উদ্ধত । 


বৈষ্ণব পদাবলীব উদ্ভব ও বিকাশ ২৭৫ 


শ্রীরাগ 
প্বজ-বজ্রাস্কৃণ পঙ্বজ-কলিতম্‌। 
ব্রজবনিত। কুচ বুঙ্ম-ললিতম্‌ ॥ 
বন্দে গাববর-্ধব-পদ কমলমূ। 
কমল-কব-কমলঝিতমমলমূ 
ম্জুল মণি-নৃপুব- রমণীয়মূ | 
'অচপল-কুল-বম্ণী-কমনীযম্‌ ॥ 
অভতিলোহিতমতিবোহিতভাসমূ। 
মধু-মধপীকৃত গোবিন্বদাসম্‌ ॥১ 
“তোমাৰ শ্রীচবণকমল বিজ, এজ, অঙ্গশ এব” পন্মাণি চিহিত এখং 
বরজবনিতাব কুচকুক্ধমে পবিশোঠিত ।  গিরিধব, সেবানিরতা কমলাব 
কবকমলাঞ্চিত, তোমাৰ অমল পদদকমল বন্দন। কবি । এ শ্রীচবণদ্ব মঞ্জল 
মণিমন্্রীবে অন্দব, এবং অচপল কুলবমণীগণেব আকাক্ষিত। মোবিন্দদাসকে এ 
আবিলুপ্তকান্তি আবক্ত পদ কমলেব মধুব মধুপ কবিখাঁছ 1” 
শ্ীব|বামোহন ঠাকুব এ পদটিকে পণ্ডিত নাবিকাৰ পক্ষে ব্যাখ্য। কবিষ|ছেন। 
এখানে আকুঞ্ে প্রতি পদক ও|ব হদযেব একা ন্তক ৬ক্জি প্রকাশিত হইযাছে। 
গোবিন্দদাসেব অম-সামযিক লেখক পুকষোনুম মিএ্রেব বচিত একটি 
ধবাগীতিব সন্ধান পাণ্য| যান। 


ম্জন বদ মধুবিপুন।ম 
দ্ক্কতমপহ[৭ দাহি দুর্ল৬হবিধান। 
পুত্রমিত্রবান্ধবগণমিহ ন কলয় সত্যন্‌ 
পুরুষোত্তমমিশ্রগদিতমন্্াবয নিত্যম্‌ ২ 
_স্থজন হে, মধুস্থদনেব নাম বল আব ছু্ষাব ত্যগ কবিষা ছুলভ হবির 
স্থানে চলিয়া যাও। এ জগতে পুত্রমিত্রকুটু্ প্রভৃতিব উপরে আস্থ। বাখিও 
ন।। পুকযোত্তম মিশ্রেব এই উক্তি সর্বদা ম্মবণ কব ।৮ 
পদটিতে দেখ। যায সমস্ত ত্যাগ কবিয়া হবিব শরণ লইতে উপদেশ দেওযা 
হইয়াছে এবং হরিনাম-সণকীর্তনেব কথ1ও বল! হইযাছে। শ্রীকুঞ্জেব নামকার্তন 
ও শবণাগতি বৈষ্ণবদের সারবস্ত । জযদেবেব অন্ুসবণে পদটি বচিত। 


১ বৈষব পদাবলী _-শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখেোপধ্যায়, পৃঃ ৫৬৬ 
২ নগহরি চক্রবতাঁর 'সঙ্গীতসার সংগ্রহ! গ্রন্থে (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সম্পাদিত ) উদ্ব'ত। 


২৭৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


মাধব দাস সংস্কৃতে কয়েকটি পদ লিখেন। ইনি কীর্তনে খুব পারদশ 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাহার নৃত্য ও কীর্তনে খুব আনন্দিত হইতেন। 


(কানাড়া) 
বন্দে শ্রীবৃষভানুস্থতাপদম্‌। 
কগ্জনয়নলোচনসৃখসম্পদম্‌। 
কমলান্বিত-সৌভগরেখাঞ্চিতম্‌। 
ললিতাদিক-কর-যাবকরঞ্জিতম্‌ ॥ 
সংসেবক-গিবিধরমতিমণ্ডিতম্‌। 
রাসবিলাসনটন-রসপণ্ডিতম্‌ ॥ 
নখরমুকুরঞিত-কোটি-সধাকরম্‌। 
মাধবন্ৃদয়চকোরমনোহরম্‌ ॥১ 


“বুষভানুস্থতা ( শ্রীরাধিকার ) পদবন্দনা কবি | যে পদ ( কমলাযত্ত- 
লোচন ) শ্রীকৃষ্ণের স্খদাযক সম্পদ। কমলান্বিত (লক্ষ্মী-্রীযুক্ত ) এর্বয 
দানকারী । সৌভাগ্যরেখায় অস্কিত। ললিতাদি সখীগণের (সেবাপর ) করের 
যাবকে অনুরপ্তিত এরং সেবাপরারণ গিরিখ[বীর মতি (অনুরাগে ) মণ্তিত। 
(যে পদ) রাসবিলাসে নৃত্যবসে পণ্ডিত, নখরবপ দর্পণশোভিত, কোটি চন্দ্রকে 
জয় করিযাছে। (যে পদ ) মাখবের হৃদয়চকোরের মনোহরণক। রী 1” 

ভণিতায় মাধব শব্দটি শ্রিষ্ট, এক অর্থে পদকতা৷ “মাধব দাস, আর এক অর্থে 
শ্রী । পদটিতে শ্রীরাধার প্রতি অন্তরের ভক্তি নিবেদিত হইয়াছে । কেহ 
কেহ মনে করেন পদটি মাধব আচাষের লেখা 

সপ্তদশ শতান্বের বিশ্বনাথ চক্রবতীঁ বা “ুবিবল্লভ” বৈষ্বপদ-সংগ্রহ গ্রন্থ 
ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' সংকলন করেন। উহাতে তাহার রচিত কয়েকটি পদও 
সন্নিবেশিত হইয়াছে । তিনি “হরিবল্লভ' ব। “বল্লভ ভণিতায় পদরচন। 
করিতেন। তিনি সংস্কৃতিও কয়েকটি পদ রচনা করেন। তিনি টৈফ্ণৰ 
শাস্ত্রে পণ্ডিত ও একজন দার্শনিক ছিলেন। তাহার রচিত একটি পদ এখানে 
উদ্ধৃত করিতেছি। 


বৈষ্ণব পদাবলী--(শ্রীহরেকষণ মুখ্যোপাধ্যায় ) পৃঃ ২৭২ 


বৈষব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৭৭ 
শ্ীরুষ্ণের উক্তি 
ইহ নব-বগ্ুল-কুঞ্ধে । 
কুরুবক-কুহ্থম-নষম-নব-গুগ্গে ॥ 
তাম্ডিসারয় ধারাং। 
ত্রিজগদতুল-গুণ-গরিম-গভীরাৎ ॥ 
গুরুমঙ্গীকুরু ভার 
বিরচষ মদন-মহোদধি-পারং ॥ 
ভবতীং গতিমবলম্ষে । 
যছুচিত মিহ কুরু বিগত-বিলঘ্বে ॥ 
ইতি গদ্দিতা মধু-রিপুন1। 
ত্বরিত-মগ[দিয়-মতি শয-নিপুণা ॥ 
রহসি সরস-চাট-ব|ধাং | 
সমবোধয়দ্ঘহর পুরু-বাধাং ॥ 
হাদি সখি বসসি মুরারে | 
জলধসি তদ্পি কিমককুত- বিচারে ॥ 
অধুন। দৃশি চ বসস্তী 
শিশিরিয় তদমৃত-রুচিরিব ভান্তি ॥ 
হরিবললভ-গিরমমলাং । 
শ্রবসি বচয় স্থমনস-মিব মৃদুলাং ॥+ 
“ত্রিজগতে অতুলনীয়! গুণ-গরিমা-গভীর! শ্রীরাধ|কে স্থন্দর কুরুবক কুস্থমে 
এবং নৃতন গুঞ্তামালায় সাজাইয়। এই নব অশোককুষ্ধে অভিসার করাইয়। 
আন। এই কার্ধভার তুমি গ্রহণ কর, আমাকে মদন মহাসমুদ্রেব তীরে 
তুলিয়া লও। তুমিই আমার একমাত্র অবলম্বন। অতএব অবিলম্বে যথা- 
কর্তব্য কর। মধুরিপুর এই বাক্যে অতিশয় নিপুণ! দূতী অতি সত্তর শ্রীরাধ।র 
নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং নির্জনে সরস চাট্ুবচনে শ্রীরুষ্ণের বিবহ-বেদন। 
বর্ণনা করিলেন। বলিলেন, সখি (এ জগতে কেহ নিজগৃহে অগ্নিসংযোগ 
করে না, আর 9) তুমি তোমার একমাত্র আবাসম্থল মুরারির হৃদয় আবিচারে দগ্ধ 
করিতেছ। এখন তাহাকে দেখা দিয়া চন্দ্রের মত অমৃত-বর্ষণে তাহার দগ্ধ 


১ বৈষ্ণব পদাবলী--্রীহরেকৃষ্ণ দবখোপাধ্যায়। পৃঃ ৮১৭ 


২৭৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হৃদয় শীতল কর। ভক্তগণ হরিবঝল্লভের এই অমল বচনাবলী স্থুরতরুর মৃছু 
কুন্থমের মত কর্ণে ধারণ করন ।” 

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার সখীর ভূমিকা ঠিক বাস্তব নর-নারীর প্রেমের মৃত। 
সখী রাধা ও কৃষ্চের মিলনকাধ্য সম্পাদন করিতেছে । পদটিতে রাধাকুষ্ণের 
লীলা-আন্বাদন ও লীল।-ম্মরণ প্রকাশিত হইয়ছে। “হরিবল্লভ' পদটিতে 
জয়দেব বা রূপ গোস্বামীর অন্থসরণে অন্ত প্রাসমুখর ভাষ! ব্যবহার কবিযাছেন। 
পদ্টির ছন্দ্রপ্রবাহও চমৎকার । 

নরহরিদ|স বা নরহরি চক্রনতীর অপর নাম “্ঘনশ্তাম দাস । তাহার 
পিতা জগন্নাথ চক্রবতী বৈষ্ণধশা্ে পঙ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবতীর শিষ্য ।৯ 
নরহরি একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্ত।। নরহরি একখানি পদ-সংগ্রহ আরম্ভ করেন, 
নাম--গীতচন্দ্রোদয় ২ কিন্তু তাহার শ্রেষ্ঠ কীণ্তি ভক্তিরত্র/কর' ।৩ তিনি 
সংস্কতেও পদ রচনা! করেন। “৬ঝ্ঞরিত্রাকরে' তাহার রচিত দুইটি পদ 
আছে। গীতচন্দোদয়েও তাহার কয়েকটি সংস্কৃত পদ আছে । 

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে রাধামোহন ঠকুর বর্তমান ছিলেন। ইনি 
শ্রীনিবাস আচাধ্যের বৃদ্ধ প্রশৌত্র । তাহার পদসংগ্রহ 'পদ্রামৃতসমুদ্র'" বিশেষ 
মূল্যবান। তিনি পদগুলির “মহাভাবানসারিণী' নামে একটি সংস্কৃত টীকা] 
লিখেন। তিনি নিজেও একজন পদকর্ত। ছিলেন। তিনি কৃষ্ণলীলা ও 
গৌরলীল! বিষয়ে কয়েকটি সংস্কৃত পদ রচন। করেন। এখানে একটি পদ উদ্ধত 


করিতেছি। 
শ্রীবাধাকৃষ্ণের বন্দনা 
মলল/র, কন্দর্পতাল 
নিন্দিত-শশধর-নিরপমনখরং | 
হৃদ্গততিমির-বিনাশকশিখরং ॥ 
বন্দে রাধামাধবচরণং | 
ভক্তজনানাং কেবলশরণং । 
পরম|নন্দকমতিশয়-ললিতং । 
ব্রজযুবতীকুলনন্দিত-চরিতং | 
“বৈষ্ণব পদাবলী” গ্রস্থে (শ্রীহরে$্ফ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ) উদ্ধত পৃঃ ৮১৫ 
হরিদাস দস প্রকাশিত (১৯৪৮ ) 


গোঁড়ীয় মঠ সংস্করণ (১৯৪০) 
বহরমপুর রাধারমন যস্ত্র হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব কর্তৃক প্রকাশিত (১২৮৫) 


99 $ // *৮ 


বৈষ্ণব-পদ্দাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৭৯ 


অহমতি-পামর-পাপ-বিশিষ্টঃ | 
রাধামোহন-সংজ্ঞক-ছুষ্টঃ | 
“শুশধরনিন্দিত-নিকপম-চর্ণনখর । হদয়ের অন্ধকার-বিনাশক উদয়গিরি | 
শ্রীরাধামাধবের শ্রীচরণ বন্দনা করি। ধাহারা ভক্তজনের একমাত্র শরণ। 
অতিশয় ললিত পরমানন্দদায়ক ব্রজযুবতীগণনন্দিত চরিত্র। পাপবিশিষ্ট 
পমর দু্টজন আমি রাধামোহন নাম ধরি ।' 
পদটিতে রাধারুষ্ের প্রতি পদকত্তার হৃদয়ের একান্তিক ভক্তি প্রকাশিত 
হইয়/ছে। রাধাকুষ্ণই ভক্তজনের অনন্যা গতি । ভণিতা অংশে রাধামোহনের 
প্রকৃত বৈষ্ণবোচিত দীনত। প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের জন্তই ইহা সম্ভব 
হইয়াছে । পদটিতে জয়দেবের প্রভাব স্স্পষ্ট। ছন্দের প্রবাহও লক্ষণীয়। 
হরেকুষ্জ দাস একজন প্রসিদ্ধ পদকার । তিনি সংস্কৃতিও পদ রচন। করেন । 
এখানে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি । 


শ্রীগৌরচন্দ্রের সন্ন্যাসের পূর্বাভাষ 
গৌরী 


বন্দে শচীক্ুতগৌরনিধিং 

বন্দিতমহেশস্থরেশবিধিং ॥ 

ুষ্টদলনকলিকলুষ-নাশং। 

মন্দ্রমধুর-হরিনাম প্রকাশং ॥ 

কৃতমুগ্ন-আশ্রমোচিতকেশং | 
দণ্ড-কমণ্ডলুধৃত-হুবেশং ॥ 

বিষুপ্রিয়াদেবীসেবিতচরণং । 

দাসহরেকষ্ণবঞ্চিত-শরণং ॥২ 

“শচীন্ুত শ্রীগৌরাঙ্গের বন্দনা! করি । মহাদেব, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাহার বন্দনা 


করেন। তিনি ছুষ্টের দমন করেন এবং কলির পাপ নাশ করিয়৷ থাকেন। 


তিনি মন্ত্র ও মধুর স্ববে হরিনাম প্রকাশ করেন। যিনি সন্যাস-আশ্রমেব 
জন্য বেশ নৃতন করিয়াছেন এবং দণ্ড ও কমণগুলু ধারণে শোভিত । বিুপ্রিয়া 








১ শ্রীহরেকৃষ্। মুখোপাধ্যায়ের *বৈষব পদাবলী; গ্রন্থে উদ্ধত পৃঃ ৮৯৭ 
২। বৈষ্ণবপন্বাবলী পৃঃ ৯৪৩ 


২৮০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


দেবী ধাহার চরণসেবা করিতেছেন। হরেকুফ্জদাস ধীাহার আশ্রয় হইতে 
বঞ্চিত |» 

পদকর্তা হরেরুষ দাস শ্রীচৈতন্তকে ভগবান্‌ কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বর্ণন। 
করিয়াছেন। চৈতন্য-অবতাবের মুখ্য কাজ “ুষ্টের দমন' ও “হরিনাম-প্রচার? 
বলিয়। প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু কষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈতন্য-অবতারের 
মুখ্য উদ্দেশ্য “নিজরস-আস্বাদন' । শ্রীচেতন্তের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশিত 
হইয়াছে পর্দটিতে | 

দীনবন্ধু বা দীনবন্ধু দাস একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। ইনি শ্রাথণ্ডের 
শ্রীরঘুনন্দনের বংশধর । ইনি সংস্কতেও পদ রচনা করিয়াছেন। তাহার 
পদাবলী সংগ্রহগ্রস্থ “সংকীর্তনাম্বতে” তাহার একটি সংস্কৃত পদ দেখি। পদটি 
এথানে উদ্ধত করিতেছি । 


শ্রীকৃষ্ণের যশোদার নিকট নবনীত প্রার্থনা__ 
পূরবী 

জননি দেহি নবনীতম্‌। 

জঠরানল উপ- দহতি কলেবর- 
মন্পালয় স্বত-গীতম্‌॥ 

মম নীরস-মুখ- মচিরমপাকুরু 
দ্রধি বিতরয় নিজডিস্তে । 

চলয়তি মুদু-পব- নেইপি তন্ং মম 
ভোজন-সময়বিলগ্বে ॥ 

দশন-বসন-রস- নেনচ রস ইহ 
জীবয় নিজপরিবারং। 

স্থৃতমপি লঘুতর- ময়ি মন্ষে কিল 
ধনমতিগুরু দধিলারমূ ॥ 

অয়ি কঠিনে ময়ি করুণালবমপি 
নহি কুরুষে যদি তোকে । 

সহচর-দীন- বন্ধুরপযশ ইতি 
সদসি বদিগ্যতি লোকে ॥৯ 

১। বৈ. প. (৯৬১ পৃঃ) 


বৈষ্ণব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৮১ 


_-মা, আমাকে নবনীত দাও । জঠবানল দেহ দগ্ধ করিতেছে । কথা 
রাখ, আমার মুখ শুকাইয়াছে, অচিরে নিজ পুত্রকে দি দিয়া শুষত৷ নিবারণ 
কর। খাওয়ার বিলম্ব হইলে মৃদু বাতাসেও আমি টলিয়৷ পড়ি। আমার 
অধর এবং বসনাও নীরস হইয়াছে । নিজ পরিবারকে বাচাও। পুত্র তোমার 
নিকট নগন্য হইল, আর নবনীতই হইল বহুমুল্য। ক্ষুধার সময়, অয়ি পাষাণি, 
এই বালককে যদি বিন্দুমাত্র করুণা না৷ কর, দীনবন্ধু লোকের নিকট তোমার 
অপযশ গাহিয়া বেড়াইবে ॥ 


পদটিতে বালক শ্রীকষ্ণের মাতা যশোদার নিকট নবনীত প্রার্থনার চিত্রটি 
চমৎকার ফুটিয়৷ উঠিয়াছে। পদকর্তা শ্রকষ্টের বাল্যলীলা যেন মানস-নয়নে 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং সেই লালা আস্বাদন করিয়া নিজেকে ধন্য মনে 
করিতেছেন। পদকর্ত। সহচরের ভূমিক। লইয়। কৃষ্ণলীল আম্বাদন করিতেছেন । 
বাঙ্গালা, ব্রজবুলি ভাষায় রচিত পদগুলির ভাবে ও ঢঙে এই সংস্কৃত পদটি রচিত 
হইয়ছে। ছন্দে বাঙ্গালা |ভ্রপদী ছন্দের রীতি অন্থসরণ করা হইয়াছে । 
চণ্ডীদাস প্রভৃতির ত্রিপদী ছন্দে অনেক সময় ততীয় পদ হইতে গানাট আরন্ত 
করা হয়। যেমন, 
রাধার কি হলো! অন্তত্রে ব্যথ|। 
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহার কথা ॥ 
ইহার সহিত তুলনা করুন__ 
জননি দেহি নবনাতম্‌। 
জঠর|নল উপ- দহতি কলেবর- 
মনুপালয় স্থত-গীতম্‌ ॥ 
জয়দেব-রূপগোম্ব'মীর 'প্রভাবও অনন্বীকার্য। দেখিয়া মনে হয় ঘেন 
বাঙ্গাল! পদ্টিকে সংস্কৃত কর। হইয়াছে । 
অষ্টাদশ শতাবের শেষপাদে চন্দ্রশেখর-শশিশেখর জীবিত ছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন তাহারা ছুই ভাই। তিনি বা তাহারা প্রসিদ্ধ পদকর্ত! ছিলেন । 
নায়িকারত্বমালায়” ১ চন্দ্রশেখরের একটি সংস্কৃত পদ পাওয়া যাক্ষ 


১ সতীশচন্ত্র রায় সম্পাদত ও মধুপুদন অধিকারী প্রকাশিত, আলাটী হুগলী হইতে 
(১৯২৮ )। 


২৮২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


শ্রীবাধার ভাবোল্লাস 
বরাড়ী 

নন্স্থত ইতি বিদিত্বা হন্ত গোকুলং 
মধুপুরাদাগত্য সময়ে । 

স্বকর-জলজেন মুদুলেন তন্থু-বল্পরী 
স্পর্শমন্ুকরিষ্যতি কিময়ে ॥ 
সখি হে কিমহমপি মুগ্ধ-হরিণা। 

পুনরপি বিধাশ্।মি রাস-রস-কৌতুকং 
প্রাণনাথেন মধু-রিপুণ। ॥ 

হা কদা তেন সহ কল্পতরু-মগ্ডলে 
পূর্ববদ্গীতমতিমিষ্টং | 

কিমু করিযামি সখি মদন-রস-মণ্ডিতং 
চন্দ্র-বদনেন পুনরিষ্টং | 


শ্তামতন্থ-মাধুরীং পুনরপি দশ কিমহ- 
মালোকয়িক্যামি সততং। 
চক্রশেখর-ভণিত- মিদমমৃত-স্থমধুরং 


সাধবঃ শৃখুত রন-ললিতং | 

( নায়িকারত্বমাল1৯ ), বৈ. প. পৃ. ১০২০ 
_-"অহো।, শ্রীনন্দনন্দন সথীমুখে আমার ছুঃখের সংবাদ অবগত হইয়। 
( নিশ্চয়ই নিদিষ্ট ) সমযেই মধুপুর হইতে গোকুলে শুভাগমন করিবেন। তিনি 
কি আপন কোমল করকমলে আমার বিরহক্িষ্ঠ দেহলতা! স্পর্শ করিবেন? 
সখি, আমিও কি হরিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেই প্রাণনাথ মধুস্থদনের সঙ্গে রাসরস 
কৌতুক উপভোগ করিব? হায়! কবে আমি তাহার সহিত কল্পতরুকাননে 
পূর্বের মত সুমিষ্ট স্বরে গান করিব? আর কবেই বা সেই চন্দ্রবন হরির 
সঙ্গে মদনরসমণ্ডিত অভীষ্ট লাভ করিব? আহা, আমি পুনরায় কি সর্বদা 
সেই শ্যামতম্থমাধুধ দেখিতে পাইব! চন্দ্রশেখর বণিত এই অম্ৃত-মধুর 

বসললিত পদ সাধুগণ শ্রবণ করুন ॥ ১ 


১ সতীশচন্ত্র রায় সম্পাদত ও মধুসূদন অধিকারী প্রকাশিত, আলাটি হুগলী হইতে 
(১৯২৮)। 


বৈষ্ব-পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ২৮৩ 


শ্রীকষ্ণ মখুরায় চলিয়া গিয়াছেন। বিরহ-বিধুরা রাধার অবস্থা সখী- 
দূতীর! কৃষ্ণকে জানাইল। কৃষ্ণ শীঘ্র ব্রজে কিরিবেন বলিয়া জানাইলেন। 
সখীমুখে রাধা সেই কথা শুনিয়া! কল্পন। করিতেছেন-_শ্রীরুষ্ণ কিরিয়া আসিলে 
কিকি তিনি করিবেন। এই সঙ্গে শ্ররুষ্ণের সহিত পূরবান্থভূত স্থখশ্থৃতির 
রোমন্থন করিতেছেন । শ্রীকৃষ্ণের আগমন-সংবাদে শ্রীরাধার অন্তরের উল্লাস 
পদটিতে ব্যক্ত হইয়াছে । 

পদটিতে আধুনিক ভাষার প্রভাবও দেখ! ঘায়। জযদেবের অন্থসরণও 
স্পষ্ট । রাধাকুষ্জের লীলাকীর্তন ও লীলা-শ্রবণ গানটির মুখ্য কথা । 

শচীনন্দন বিদ্যানিপি বর্ধমান জেলার চানকগ্রমের অধিবাসী । তিনি 
“উজ্জল-চন্ড্রিক।' রচন। করেন । উক্ত গ্রন্থে তাহার রচিত একটি সংস্কৃত গান 
পাওয়া যায়। 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত একটি পু খিতে প্রতাপ নারায়ণের একটি 
সংস্কৃত পদের সাক্ষাৎ মেলে । তিনি ব্রজবুলি ও বাঙ্গালাতেও পদ লিখিয়াছেন। 
সংস্কৃত পদটির ভাষা অশ্তুদ্ধ ।+ 


শ্রকৃষ্ণের রূপ 

মুকুলিত-বকুল-কুম্থমমর্গল-কে শম্‌। 
রুচির-চন্বন-চারু চচিত-বেশম্‌ ॥ 
অভিনব-জলধর-কুন্তল-জালে। 
শোভিত-পরিমল-ম[লতী-মালে ॥ 
মণিময়-মকর-কুগুল-শ্রুতি-দেশম্‌। 
তড়িদিব নবপীত-বসন-বিকাশম্‌ ॥ 
প্রতাপ-নারায়ণ-ভণিত-মধুপম্‌। 
পরম-পুরুষ-পুরুযোতম-রূপ মূ ॥ 

_-মুকুলিত বকুল কুম্থমে সজ্জিত কেশদাম। শোভাময় চন্দনচচিত বেশ। 
নৃতন জলধরের মত কেশে স্থবাসিত মালতীর মাল। শোভা পাইতেছে। 
শ্রবণে মণিময় মকর-কুগুল। নবীনা দামিনীর মত গীত বসনের টবশিিষ্ট্য |. 
মধুপ প্রতাপ নারায়ণ ভিত পরমপুরুষ পুরুষোত্তমের রূপ ।' 


শ্রীহরেকফণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বৈষব পদাবলী গ্রন্থে উদ্ধংত, পৃঃ ১০৮৬ 


২৮৪ বৈষ্তব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


পদকর্তার মতে শ্রীরুষ্ই পরমপুরুষ পুরুষোত্তম। তাহার বৃন্াবন-লীলার 
কথাই এখানে বর্ণনা কর! হইয়াছে । সেই ভাবেই বিভোর হইয়া পদকর্ত। 
বৃন্দাবনের শ্রীকষ্চেব বূপমাধূর্য বর্ণন। কবিযাছেন। পদটির ধ্বনিঝংকার 
জয়দেবেব মত। 

অষ্টাদশ শতাব্দে ব্রজবুলি বা বাক্ষালা-সংস্কত মিশাইয়া পদবচন1 বৈষ্ণব 
কবিদের নিকট খুব প্রিয় হইয়া উঠে। চন্দ্রশেখব-শশিশেখব-দীনবন্ধুদাস প্রভৃতি 
পদ্কর্তা এই মিশ্রভাষায় পদ রচনা কবিযাছেন। ষোড়শ শতাব্দে লোচন- 
দাসই প্রথম তাহাব সুচনা করেন । উদাহবণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য | 

সংস্কৃত ও বাঙ্গাল! যিশাইযা সংস্কতেব ছন্দে পদ-বচন1ও দেখা যায়। 
অষ্টাদশ খতান্দেব পদ সংগ্রহ গ্রন্থগুলিব কোন কোনটিতে এই ধরণেব পদ 
দেখা যায। সংকীর্তনামৃতে সংস্কৃত ছন্দে লেখা সংস্কত-ব।ংলা-মিশ্রভাষার 
ছুইটি পদ পাঁওষ। যায ॥ 


রগ 


এব্লাদে ধ্যান 


বৈধব গদাবলী-মাহিষ্য ৫ গৃধতন ভারভীয় গ্রেমকবিভার 
উলনামুলক আলোচস! 


বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান উপজীব্য বিষয় ব্রজে রাধাকুষ্ণের বিচিত্র মধুর 
প্রেম-লীলা। গৌণভাবে রাধার ও কৃষ্ণের বাল্য ও শৈশব লীল! ইহার 
অন্তভূক্ত করা হইয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণ যে-ভাবে রাধারুষ্ণের প্রেমলীলা 
চিত্রিত করিয়াছেন তদদৃষ্টে মনে হয় প্রাচীন ভারতী প্রেমকবিতা৷ হইতে 
বৈষ্তব কবিগণ প্রেমের বৈচিত্রা, মাধুর্য ও হু্ত্ব প্রভৃতি গ্রহণ করিয়াছেন । 
বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রাচীন সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রকীর্ণ কবিতাগুলির কালগত 
পরিণাম লক্ষ্য করি। ভাবে ভাষায় ও অলংকরণ-রীতিতে প্রাচীন প্রেম- 
কবিতার আদর্শ অন্রসরণ কর। হইযাছে বৈষ্ণব পদসাহিত্যে। আমরা পূর্ববর্তী 
ভারতীয় সাহিত্য হইতে কবিত। উদ্ধত করিয়া বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত 
তাহাদের সাদৃশ্তঠ দেখাইতেছি। বৈষ্ণব পদাধলীর পদগুলিকে রসপধায়ে 
ভাগ কর! হইয়াছে। আবার লৌকিক প্রেমকাব্যের নায়িকাদের মত শ্রারাধার 
প্রেমের বিভিন্ন অবস্থা-অন্ন্যায়ী অভিসারিকা, খগ্ডিতা প্রভৃতি রাধার 
অবস্থা কল্পিত হইয়াছে । আসলে শ্রীরাধাব খণ্ডিতা, অভিসারিকাঁ, স্বাধীনভর্তৃকা, 
কলহান্তবিতা॥ বিপ্রলব্ধা, থাসকসজ্জা প্রভৃতি অবস্থা শ্রক্চের প্রতি শ্রীরাধ।র 
প্রেমের বিভিন্নরূপে প্রকাশ মাত্র। আমরা শ্ররাধ! ও শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল। 
হইতে ভাব-সম্মেলন পযন্ত কৃষ্ণের ত্রজলালার আলোচনা করিতেছি। পূর্বেই 
বলিয়াছি বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার পটভূমিতে রহিয়াছে পূর্বতন ভারতীয় প্রেম- 
কবিতা । মহাকবি কালিদাসের পর সংস্কৃত সাহিত্যের গতিপথ অন্ত পথ 
অবলম্বন কৰিল। সংস্কৃত কবিরা এখন প্রকীর্ণ শ্লেরক-রচনার দিকে ঝুঁকিয়। 
পড়িলেন। “অমরুশতক'কে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেম কবিতার সংগ্রহ বল! যাইতে 
পারে। এই গ্রন্থটি প্রাচীনতারও দাবী রাখে। অবশ্ত ইহার পূর্বে আমরা 
প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহ হালের “গাহাসত্তসঈ' ( গাথাসগ্রশতী ) পাইতেছি। 
এই প্রারুত কবিতার সংগ্রহে নরনারীর প্রেমের বিভিন্ন পধায়ের হুক্ষম অথচ 
মনোহারী বর্ণনা পাইতেছি। সংস্কৃত-প্রকীর্ণকবিতা সংগ্রহের মধ্যে 
“কবীন্দ্র-বচন-সমূচ্চয়' (স্থভাধিতরত্বকোশ ) বিশেষ মূল্যবান্। তাহার পর 


২৮৬ বৈষ্ণব-পদাব্লী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


পাই শ্রীধরদাসের “সদুক্তিকর্ণামৃত' । এই সকল সংগ্রহ পুস্তকে নানা বিষয়ের 
অবতারণা করা হইয়াছে । নান। দেব-দেবীর বন্দনার মধ্যে রাধা-রুষ শিব- 
পার্বতী, বিষু-লক্মী সম্বদ্ধে পপ্রমকবিতা লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়ে 
জানপদী ভাষাতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করা৷ হইত। প্রাকৃত-পৈঙ্গল' 
নামে ছন্দোগ্রন্থের উদাহরণগুলির প্রার সবই জানপদী ভাষ। ব। অর্ধাচীন অপভ্রংশ 
বা অবহট্ঠে রচিত। রাখ।-কৃষ্ণ প্রেমের কথাও ইহাতে দ্রেখ! ঘায়। এই 
সম্বন্ধে পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে রূপ গোস্বামীর 
সংগ্রহ-পুস্তক পগ্ভাবলী'র৪ নাম করিতে হয়। এই গ্রন্থে বাপাকুষেরর 
প্রেমলীলাকে বিভিন্ন রস-পর্ধযাষে ভাগ করা হইযাছে। টৈষ্ণব কবিগণ রাধ।- 
রুষ্ণের প্রেমলীলা-বর্ণনায় এই সমস্ত কবির নিকট বন্ৃলভাবে খণী। প্রকৃত 
পক্ষে জয়দেব হইতেই বৈষ্ণব পদাবলীর শ্ুচন|।। জয়দেবের গীতগোবিন্দ' 
বলিতে গেলে বাক্গাল। গুজবাটা প্রভৃতি আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সভা- 
সাহিত্যের উদ্বোধক । জয়দেবের সংস্কত ভাষায় লিখিত গনে ও চধ্যাপদাবলীর 
সিদ্ধাচারধ্যদের গানগুলিতে যে পদ-রচনা-রীতি অথা পদাবলী-রচনার ধারা 
প্রবর্তিত হইল তাহাই পরবতীকালে পুরানো বাঙ্গাল। সাহিত্যে বৈষ্ণব 
মহাজন কবিদের হাতে পরিপুষ্টি লাভ করিল। আধুনিক যুগেও বাক্গাল। 
স[হিত্যে এই গীতি-কবিতার ধার! খাত বদলাইয়। বহিয়! চলিয়াছে । এই 
দেখিয়। বল! চলে যে বাক্গালা সাহিতোবর উৎপত্তি গানের মধ্যে । 


বাল্য-লীল! ও বাৎসল্যরস (শিশুরস ) 


পূবতন ভারতীয় কবিগণ নরনারীর প্রেমের বর্ণন। করিতে গিয়া 
বয়ঃসন্ধি বা যৌবনাগম হইতেই শুরু করিয়াছেন। কোন কোন কবি নায়ক- 
নায়িকার বাল্য-জীবনও বর্ণন। করিয়াছেন। সংস্কত ৪ প্রাকৃত কাব্যে 
বাৎসল্যরসের স্থান তর্কের খাতিরে যদিও ব। থাকে ত। অতান্ত গৌণ। বৈষ্ণব 
পদ্াবলীতে বধা-কৃষ্ণের প্রেম-লালাই মুখ্য বর্ণনীর বিষয়, কোন কোন বৈষ্ণব 
কবি রাখ। ও কৃঞ্চের বাল্য-লালা৪ দ্রেখাইয়াছেন। গৌব্-পদাবলীত্েও ভভ্ত- 
কবি কৃষ্ণের বাল্য-লীলার অন্ুরূপ শ্রীগৌরাদ্ষের বাল্যলীলা বর্ণনা করিয়াছেন । 


মহ[কবি কালিদাস তাহার “কুমাব-সম্ভবে' পার্বতীর শৈশব-চেষ্টা্ি 
বর্ণনা করিয়াছেন । 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পৃৰতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ২৮৭ 


“দিনে দিনে স। পরিবর্ধমান। লধ্বে দয় চান্দ্রমসীব লেখা । 
পুপোষ লাবণ্যময়ান্‌ বিশেষাঞ্ জ্যোতন্সান্তরানিব কলান্তরাণি ॥” 
( কুমার--১।২৫ ) 
£শশিকল| যেমন উদযেব পর দিন পন ক্রমশঃ অধিকতব জ্যো তল্াপূর্ণ 
নব নব কলার সংযোগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 9 সমধিক স্থন্দধব হয়, সেইরূপ তাহার 
(উমার ) দেহ দ্রিন দ্রিন বর্ধিত হইব। ক্রমে ক্রমে অধিকতর লাবণ্যে বিকশিত 
হইল । 
তুলনীয £--এ তোর বালিক। চান্দেব কলিকা 
দেখিয। জুড়াম আখি 
তেন মনে লযে সদ জদবে 
পসব। করিব। ব।খি ॥” 
(জ্ঞানদাস, বৈঃ পঃ পৃ ৩৭৪) 


বড় চণ্ডীদাস-_দ্রিনে দিনে বাটে তগলীলা 
পুবিল যে চন্দ্রক্ল!| ( বাখর) 
_-(শ্ররুষ্ণকীর্তন ) 
“অন্দাকিনী-সৈকত-বেদিকাতিঃ স| কন্দুকৈঃ কতিম-পুত্রকৈশ্চ। 
বেমে মুহুর্মধাগতা মখীন।” ক্রীডাবস” নিধিশতীব বাল্যে ॥” 
(কুমার ১২৯] 
--সে (উম।) সখীদেব সহিত বাল্যবঘসে মন্দাকিণী সৈকত-বেদিকাষ 
কন্দুক ও পুতুল লইযা ক্রীডান্রণ অন্ভব কবিতেছিল 
“মহীভূত £ পুত্রবতোহপি দৃষ্টিন্তন্মিন্পপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্‌। 
অনস্তপুষ্পস্ত মধোহি চতে দ্বিরেফমাল। সবিশেষসঙ্গ। ॥” 
(কুমার ১২৭) 


__“পুত্রবান্‌ বাজাব (হিমালযেব ) সেই অপত্যে (উমাতে ) যেন তৃপ্চি 
লাভ করিল না, যেমন বসন্তকালে বহু পুষ্প থাকিলেও ভ্রমরগণ আত্মমুঞ্ুলেই 
বেশী আসক্ত হব।” ইহার সহিত জ্ঞানদাসের পদটির তুলনা করা৷ যাষ। 

“প্রাণননদিনী রাধাবিনোদিনী 
কোথা গিযাছিল! তুমি । 
এ গোপনগরে প্রতি ঘরে ঘরে 


খুঁজিয়। ব্যাকুল আমি ।” 
(জ্ঞানদাস, বৈঃ পঃ পৃ ৩৭৪) 


২৮৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কালিদাসের 'রঘুবংশে' রঘুর বাল্যজীবন অতি চমৎকাররূপে বর্ণনা করা! 
হইয়াছে । 
“্যদাহ ধাত্র্যা প্রথমোদিতং বচো যযৌ তদীয়ামবলম্ব্য চাঙ্গুলীম্‌। 
অভুচ্চ নম্র গ্রণিপাতশিক্ষয়া পিতুমু্দং তেন ততান সোইর্ভকঃ |” 
( রঘুবংশ ওয় সর্গ ) 

__ধাত্রীর সাহায্যে গুথম মাতাকে ভাকা, তাহার অঙ্গুলী ধরিয়! প্রথম 
চল! এবং ধাত্রী রঘুকে প্রণাম করা শিক্ষার পর, তাহার নম্রতা প্রভৃতি 
কার্ধাকলাপে পিতার ( দিলীপের ) প্রচুর আনন্দ বৃদ্ধি করিয়াছিল 1 

একটিযাত্র শ্লোকেই কবি শিশুর পরিপূর্ণ আলেখা আকিয়া দিয়াছেন। 
পালি সাহিত্যের ঘটপপ্তিত জাতকের গাথাগুলিতে কৃষ্ণের খৈশব-লীলার 
কখা আছে । এখানে বলরামের নাম ঘটপণ্ডিত এবং তিনি কৃষ্ণের কনিষ্ঠ। 
দুই ভাইকেই “কেশব' বলা হইয়াছে । কৃষ্ণের খরগোস মরিয়াছিল, কৃষ্ণ 
তাহার শোকে মুহমান হইলে ঘটপণ্তিত তাহাকে সাত্বন! দিষ| ভূলাইযাছিল। 

“বিক্রমোর্শীয! নাটকে কালিদাস রাজা পুবরবার পুত্রন্সেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন । 

“বাম্পাফতে নিপতিতা মম দৃষ্টিরস্থিন্‌ 
বাৎসল্যবন্ধি হবাদযং মনসঃ প্রসাদ 2। 
সংজাত-বেপথুভিরুজিঝত-খৈষ-বৃত্তির্‌ 
ইচ্ছামি চৈনমদযং পরিরদ্ধ,মঙ্গৈ; ॥ 

_-আমার চোখ ইহার উপর পড়িযা জলে ভরিষ। উঠিতেছে ৷ হৃদ 
যেন বাৎসল্যে বাঁধা পড়িতেছে। মনে প্রসন্নতা জমিতেছে। কাপনি 
জাগিতেছে, আমার ধৈয লুপ্ত হইতেছে, ইচ্ছা! হইতেছে উহাক্ষে অঙ্গে 
জড়াইয়৷ ধরিতে ॥ 

শকুস্তলার পতিগৃহে যাত্রার সময় মৃহষি কনের নেহ-ব্যাকুলতা প্রকাশ 
পাইয়াছে। 

যাস্তত্যগ্ শকুজ্বলেতি হ্বদয়ং স্পুষ্টং সমৃখ্কঠযা 
অন্তর্বা্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনমূ। 
বৈক্ুব্যমহো! তাবদীদৃশমহো শ্নেহাদরণ্যৌকস: 
পীত্যন্তে গৃহিণঃ কথং হু তনয়াবিশ্লেষছুঃখৈর্নবৈঃ ॥৮ 
( শাকুস্তলে র্থ-অংকে ) 


বৈষণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা! ২৮৯ 


_-পশকুস্তলা আজ যাইবে ইহা! মনে করিতেই হৃদয় উৎকণ্ঠিত হইতেছে, 
চাপ! কাদনের ঠেলায় কথা বাধিয়। য|য়, চিন্তায় চোখে দেখিতেছি না। স্সেহের 
বশে যদি অরণ্যবাসী আমারই এমন অবসন্নতা হয়, তাহা হইলে না জানি 
গৃহীরা আসন্ন কন্যাবিচ্ছেদছুঃখে কতখানি না পীড়িত হয়” 

ভবভৃতি অতি অশ্ন কথায় বাৎসল্যরসের স্বরূপ প্রকাশ করিযাছেন । 

“অন্তঃকরণতত্রন্ত দম্পত্যোঃ শেহুসংশ্রয়াৎ। 
আনন্দগ্রন্থিরেকোইয়মপত্যমিতি কথ্যতে |” 
( উত্তররামচরিতের তৃতীষাংকে ) 

_-দম্পতীর (নরনারীর ) স্সেহসংযেগ হেতু অন্তঃকরণতত্বের একমাত্র 
আনন্দগ্রন্থি হইতেছে অপত্য ॥, 

“সহুক্তিকর্ণামূতে' কৃষ্ণের বাল্যজীবন সন্বন্ে কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায়। 
এইগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার আভাস পাওয়া যায়। 


“কৃষ্ণেনাছা গতেন রন্তধমনসা মুদ্ভক্ষিতা স্বেচ্ছয়া 
সত্যং কৃষ্ণ ক এবমাহ মৃসলী মিথ্যান্ব পশ্তাননম্‌। 
ব্যাদেহীতি বিদারিতে শিশুমুখে দৃষ্ট। সমস্ত জগ- 
মাতা যস্ত জগাম বিম্ময়পদং পায়াৎ স বঃ কেশবঃ ॥ 
( কম্তচিতত সছৃক্তিকণামৃতমূ ১৫১1১) 
__কুষ্ণ আজ খেল! করিতে য|ইয়া ইচ্ছা করিযাই মাটি খাইয়াছে”, “কৃষ্ণ 
ইহা! কি সত্য? “কে বলিল" “মুসলী” (হলধর ), মা» মিথ্যা কথা, আমার মুখ 
দেখ', “মুখ ব্যাদান কর” । শিশুর (কৃষের ) মুখ বিদারিত হইলে ধাহার মাতা 
( তাহার মুখে) সমস্ত জগতকে দেখিয়। বিস্বয়ান্বিত হইয়াছিলেন , সেই কেশব 
তোমাদের রক্ষা করুন । 
উদ্ধবদালের একটি পদে এই ভাবটি দেখি । 
“বাল গোপাল রঙ্গে সমবয় সখা সঙ্গে 
হামাগুড়ি আঙ্গিনায় খেলায়। 
তেজিয়া মাখন সরে তুলিয়। কমলকরে 
মৃত্তিকা মনের হথে খায় ॥ 
বলরাম তা দেখিয়া যশোদ। নিকটে যায়্যা 
কহিল। ভাইয়ের এই কথা। 


১৪৯ 


২৯৩ 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


শুনি তবে খোমতী আইলা তুবিত গতি 
গোপাল খাইছে মাটি যথা ॥ 

মায় দেখি মাটি ফেলে না খাই না খাই বোলে 
আধ আধ বদন ঢুলায। 

মুখ নিবখযে বাণী ধবিয়! যুগল পাণি 
মন-ছুখে কবে হায় হায় ॥ 

এ খিব নবনী সব কিব। নাহি মোর ঘব 
মৃত্তিকা খাইছ কিবা স্থখে । 

পিতা যাব ব্রজবাজ তাব কি এমন কাঁজ 
শুনিলে হইবে মনে ছুখে ॥ 

এতেক বলি! বাণী কোলে কবি নীলমণি 
ছল ছল ভেল ছু নখান। 

এ উদ্ধব দাস গীতে যশোমতাঁ হবধষিতে 
অশিমিথে নেহাবে বয়ান ॥ 


( বৈষ্ণব পদাবলী ৭৯৯ পৃ পদকল্পতরু, ১১৪৩) 


॥ তথ|বাগ ॥ 


বদন মেলিয়া গোপাল বাণী পানে চায। 
ম্খ মাঝে অপবপ দেখিবাবে পাষ ॥ 

এ ভূমি আকাশ আদি চৌদ্দ ভূবন। 
স্ববলে।ক নাগলোক নরলোকগণ ॥ 
অনন্ত ব্রপ্ধণ্ড গোলোক আদি যত ধাম। 
মুখেব ভিতর সব দেখে নিবমাণ ॥ 

শেষ মহেশ ব্রন্ধা আদি স্ততি করে। 
নন্দ ষশোমতী আব মুখেব ভিতরে ॥ 
দেখি নন্দ ব্রজেশ্ববী বচন না ক্ফুবে। 
্বপ্প্রাধ কি দেখিলু হেন মনে করে ॥ 
নিজ প্রেমে পবিপূর্ণ কিছুই না মানে । 
আপন তনয় কৃষ্ণ প্রাণ মাত্র জানে ॥ 


বৈষব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ২৯১ 


ডাকিয়া কহয়ে নন্দে আশ্চধ্য বিধাঁন। 
পুজের মঙ্গল লাগি বিপ্রে করে দান ॥ 
এ দাঁস উদ্ধবে কহে ব্রজেম্বরীর প্রেম । 
কিছু না মিলায় যেন জাধুনদ হেম ॥ 
( বৈ. প. ৫০০ পৃঃ, পদকল্পতরু, ১১৪৪) 
নস্থানমুজ.ব মথিতুং দশি ন ক্ষমস্ত 
বালোইসি বখ্স বিরমেতি যশোদযোক্তঃ | 
ক্ষীরাপি-মন্থন-বিধিস্ৃতি-জাত-হাসো 
বাঞ্ছাস্পদং দিশতু বো খাস্দেব-্্ধ £॥ 
( কম্তচিৎ, সছৃক্তিকঃ ১৫২1৫ ) 


-মন্থন ত্যাগ কর, তুমি দধিমস্থন করিতে সমর্থ ণও, এখন তুমি বালক, 
বস, তুমি থাম”_যশোদা এহ বলিলে যিনি সমুদ্রমন্থন-বিখি-স্মরণজনিত হাণ্য 
করিয়াছিলেন সেই বস্থদেবণুতর (কুষ্ণ) তোমাদের অঠিলধিত বস্ত প্রদান 
করুন ।” 

রূপ গোম্বামীর সংগৃহীত 'পদ্যাবলী'তে শ্রাকৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং 
গোচারণাদি শৈশবলীল। সশ্বন্ধীর কয়েকটি কবিত! দেখ! যায়। ইহাদের মধ্যে 
কয়েকটি পূর্বতনসংগ্রহ-পুস্তক “সদুক্তিকণামৃত' প্রভৃতিতেও দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব 
পদকর্তারা রূপ গোস্বামীর প্রদশিত পথে খাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ রচন। 
করিয়াছেন। ছুইটি প্পোক এখানে উদাহরণম্বরূপ দিতেছি । 

“ইদ্রানীমঙ্গমক্ষা[লি রচিতং চাঈলেপনম্‌। 

ইদানীমেব তে রুষ্ণ ধৃলি-ধৃসরিতং বপুঃ॥৮ 

( সার্বভৌমভট্রাচাধ্যানাম্‌, পদ্ভাবলী ১৩৩) 
এইমাত্র তোম]র অঙ্গ ধৌত করিয়া! দিয়! প্রসাধন করিয়া দিলাম 
আবার এখনই হে কৃষ্ণ তোমার শরীর ধূলিধৃসরিত করিয়া ফেলিলে ?, 

“দধিমস্থননিনাদৈস্ত্ক্তনিদ্রঃ প্রভাতে 

নিভৃতপদমগারং বল্লবীনাং প্রবিষ্টঃ | 

মুখকমলসমীরৈরাণ্ড নির্বাপ্য দীপান্‌ 

কবলিত-নবনীতঃ পাতু মাং বালকুষ্ণ; ॥ 

( কম্তচিৎ__পদ্ঠাবলী--১৪২ 


২৪২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


"প্রভাতে দধিমস্থনের শবে নিদ্রা হইতে উঠিয়া চুপি চুপি গোপীদের 
গৃহে প্রবেশ করিয়া এবং মুখের বাতাসের দ্বারা শীঘ্র দীপ নির্বাপিত করিয়া 
যিনি নবনীত গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই শিশুরুষ্ণ আমাকে রক্ষা করুন ” 

ইহার সহিত তুলনা করুন_ 

“রজনী প্রভাতে উঠি নন্দের গৃহিণী। 
দখিব মন্থন করে তুলিতে নবনী ॥ 
নিদ্রাগত ছিল কৃষ্ণ শয়ন মন্দিরে । 
নিজ্রাভকঙ্গ হইল বৈসে পালস্ক উপরে ॥” 
(বলরাম দাস, বৈঃ পঃ ৭২৫ পৃঃ) 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর বংসল্যরস অলৌকিক জগতের সামগ্রী। মাতা 
যশোদ। বা পিতা নন্দ ভগবান্‌ কুষ্ণকে পুত্রভাবে দেখিতেন। সময় সময লালন- 
তর্জন-তাড়ণ করিতেন। যোগমাযার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজের স্বরূপ আচ্ছাদন 
করিয়াছিলেন বলিযাই শ্রীকৃষ্ণকে পুত্রভাবে দ্রেখা সম্ভব হইয়াছিল। যশোদা 
প্রভৃতি বাৎ্সল্য ভাবে শ্রীভগবানের ভজন। করিতেন। পুরাণে তাহার আভাস 
পাওয়া ষায়। বুন্দাবনের যশোদ। নন্দ প্রভৃতির ভাব অনুসরণ করিষা মানবীয় 
সম্বন্ধের ভিতর দিয়! ভগবান্‌ কৃষ্ণকে স্মেহভভ্তি দ্বারা ভজন। করিতে হইবে। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজন কবিগণ বাৎসল্য-রসের বহু পদ রচন! করিয়াছেন । 
সেই সমস্ত পদে ভক্ত-কবির আশা-আকাংক্ষা! যেন মূর্ত হইযাছে। বাৎসল্য রসের 
শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বলরাম দাস। যাদবেন্দ্র, উদ্ধবদাস, মাধবদাস প্রভৃতি পদকর্তুগণও 
বাল্যলীলার পদ রচনা করিয়াছেন। ঠৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তৃগণও বাল্য- 
লীলার পদ রচনা করিয়াছেন। চৈতন্যোত্তর যুগের পদকর্তগণ মধুর রসকেই 
শ্রেষ্ট স্থান দিয়াছেন। তাই মধুর রসের তুলনায় বৎসল্য রসের পদ অতি 
অল্পই দেখা যাষ। শ্রকষ্ণের বাল্য-লীলায সখ্যর চমৎকারভাবে ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। বুন্দাবনের শ্রীদাম স্থদাম প্রভৃতি শ্রীকুষ্ণের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার 
করিতেন। তাহারা ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণকে সখাভাবে ভজন! করিতেন। বৈষ্ণব 
৬ক্তকবিগণও হৃদয়ের প্রীতি অর্পন করিয়া সখার অন্ুগ হইয়া কৃষ্ণের ভজনা 
করিয়াছেন। বৈষ্ণব পদ্দাবলীতে তাহার অপুধ প্রকাশ দেখা যায়। 
প্রাকচৈতন্ত যুগের কোন বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি বাৎসল্য ও সখ্যরসের পদরচনা 
করেন নাই। পালাকীর্তন “গোষ্টলীলায়' সখ্য ও বাৎসল্য উভয় রসেরই পদ 
গাওয়া হয়। শ্রীরুষ্ের বাল্যলীলার চিত্রও পাওয়া যায়। গোষ্ঠলীলার 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ২৯৩ 


“গৌরচন্দ্রিকা হিসাবে গৌর-লীলার কয়েকটি পদ গাওয়া হষ। বাল্যলীলার 
এই পদগুলিতে মাতা যশোদার বা! শচী দেবীর মাতৃহ্ধযের স্েহ-ব্যাকুলতা 
সন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় “ষোড়শ 
শতাব্দীর পদাবলী” গ্রন্থের ভূমিকায় বলিয়াছেন--“্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলায় 
যশোদার বাৎসল্য ও প্রীদাম, স্দাম প্রভৃতির সখ্য হুন্দরবপে ফুটিয়াছে। 
প্রাক্চৈতন্তযুগের কোন বাঙ্গালী কবির সখ্য ও বাসল্য রসের কোন বচনা 
পাওয়া যায় না” বৈষ্ণব কবিগণ অলৌকিক বাৎসলারসের বর্ণনা কবিতে 
গিয়া অপূর্ব কাব্যরসের স্ষ্টি করিযাছেন। এইখানেই পদবলীর সর্বমানবীয় 
আবেদন । 


( বৎসল্য-রুস ) 
শ্রীাষশোদার উক্তি-_ 


শ্রীনাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম 
মিনতি করিষে তো সভারে। 

বন কত অতিদূর নব তৃণ কুশাস্কুর 
গোপাল লইয়া না যাইহ দূরে ॥ 

সখাগণ আগে পাছে গোপালে করির! মাঝে 
ধীরে ধীরে করিহ গমন। 

নব তৃণান্কর আগে রাঙ্গ। পান যদি লাগে 
প্রবোধ ন। মানে মায়েব মন ॥ 

নিকটে গোধন রেখো মা বলে শিক্গাতে ডোকো 


ঘরে থাকি যেন রব শুনি 

বিহি কৈলা গোপ জাতি গোধন্প/লন-বৃত্তি 
তেঞ্ বনে পাঠাই বাছনি | 

বলবাম্দাসের বানী  আুন ওগো নন্দরাণী 
মনে কিছু না ভাবিহ ভয় ' 

চরণের বাধা লৈয়! দিব মামি যোগাইয়। 
তোমার আগে কহিহ্ন নিশ্চয় ॥ (বলরাম দাস) 

(বৈঃ পঃ--৭২৬ পৃঃ) 
অপর একটি পদে দেখি-_ 
আমার শপতি লাগে না যাইহ ধেহ্গর আগে 


পরাণের পরাণ নীলমণি। 


২৯৪ বৈষ্ুব-পদাবলী সাহিত্যেব পশ্চাৎপট ও উৎস 


নিকটে রাখিহ থেস্চ পূরিহ মোহন বেণু 
ঘবে বসি আমি যেন শুনি! 

বলাই ধাইবে আগে আব শিশু বামভাগে 
শ্রীাম স্থুদাঁম সব পাছে । 

তুমি তাব মাঝে ধাইয় সঙ্গ ছাড়া না হুইয 
মাঠে বড বিপু ভব আছে ॥ 

ক্ষুধা হৈলে লইবা খাইয় পথ পানে চাহি যাইয 
অতিশষ তৃণাক্ষর পথে। 

কারু বোলে বড খেন্ধু সিবাইতে ন। যাইয় কাঙ্গু 
হাত তুলি দেহ মোব মাথে ॥ 

থাকিবে তকব ছায় মিনতি করিছে মা 
ববি যেন না লাগয়ে গায় । 

যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লই বাধ। পাঁনই হাতে থুইয় 


বুঝিযা যোগাবে বাড পাষ ॥ (যাদবেন্্র) 
( বৈঃ পদাবলী--৭৫১ পুঃ) 


আবাব, বিপিন গমন দেখি হৈয! সককণ আখি 
ক।ন্দিতে কান্দিতে নন্দবাণী | 
গোপালেবে কোলে লৈষা! প্রতি অঙ্গে হাত দিষ। 


বক্ষামন্ত্র পডযে আপনি ॥” (মাধব দাস) 
( বৈঃ পদ[বলী--২৭২ পৃঃ) 
সখ্য-বস 
“তোব এগো বড মিঠে লাগে কানাই বে। 
খাইতে বড সখ পাই তেঞ্ি তোৰ এঠো খাই 
খেত্যে খেত্যে বেতে ( মুখ ) হৈতে 
দিতে হৈল ভাই বে॥ 

ও বাঙ্গ। অধব মাঝে না জানি কি মধু আছে 
আমরা তোর চান্মমুখের বালাই যাই রে। 
এই উপহার নেও খাইয়া আমাদিগে দেও 


এ দাস উদ্ধবে মোরা কিছু দিতে চাই বে ॥” 
--টঃ পঃ পৃঃ ৫০২ 


উদ্ধব দাস-_ 


বৈষ্ব-পদাবনদী সাহিতা ও পূর্বতন ভারতীয় (প্রমকবিতা ২৯৫ 


বলরাম দাস__ 

“আজু কানাই হারিল দেখ বিনোদ খেলায় । 

শ্রীদামে করিয়া কান্ধে বসন ত্টিয়া বান্ধে 
বংশীবটের তলে লইয়! যায় ॥ 

স্থববল বলাই লৈঘা চলিতে না পারে ধাইয়া 
শ্রমজলধারা বহে অঙ্গে। 

এখন খেলিব যবে হইব বলাইর দ্িগে 
আর না খেলিব কানুর সঙ্গে ॥ 

কানাই না জিতে কভু জিতিলে হারয়ে তত 


হারিলে জিতয়ে বলরাম । 
খেলিয়া বলাইর সঙ্গে চড়িব কানাইর কান্ধে 
নহে কান্ধে নিব ঘনশ্যাম ॥ 
মত্ত বলাইচান্দে কে করিতে পারে কান্ধে 
খেলিতে যাইতে লাগে ভয়। 
গেডুয়া লইয়া করে হারিলে সভারে মারে 
বলর|ম দাস দেখি কয় ॥ _বৈঃ পঃ পৃঃ ৭২৮ 


বৈষ্ণব সাহিত্যের রসবেত্ব। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার মহাশয় তাহার 
“ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী" গ্রন্থের ভূমিকায়» শিশু কৃষ্ণের প্রতি যশোদার 
বাৎসল্য সম্পকাঁয় পদ প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে উদ্ধত করিয়াছেন। 

বাংলার পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীরুষ্ণের মাখন চুরি লইয়৷ অনেক পদ রচিত 
হইয়াছে । অষ্টম শতাব্দের প্রাচীন তামিল স।হিত্যে শিশু কৃষ্ণের প্রতি 
যশোদার বাৎসল্য লইয়া পেরিয়া আড়বার 7১০79, 41৮৪: যে কয়েকটি ছুন্দর 
পদ বচনা করিয়াছিলেন তাহার ভাবান্ুবাদ দিতেছি । 

১। ওগে! বড় চাদ, তোমার কপালে যদি চোখ থাকে তো দেখ আমার 
' ছেলে গোবিন্দের খেলা, সে ধুলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, তাই তার কপালের 
টিকৃলি ছুল্ছে, আর কোমরের ঘুণিঠ বাজছে । 

২। আমার সোনামণি তার ছোট হাত ছুখানি ব্ুডিয়ে তোমায় 
ডাকছে । ওগো বড় চাদ, যদি তুমি আমার কালো মাণিকের সঙ্গে খেলতে 
চাও তবে মেঘের মধ্যে লুকিয়ে থেকো না, চলে এসো। 

১. ডঃ বিমানাবহীরী মভূমদার, “ঘোড়শ শতাব্দীর পদাবলী'র ভূমিকাতে উদ্ধত (পৃঃ ১৫৯) 


২৯৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


৩। যে তার হাতে গদা, চক্র ও ধন্ধুঃ ধারণ করে, সে এখন ঘুমের চোটে 
হাই তুলছে। তার যদ্দি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, তাহলে সে যে ছুধ খেয়েছে 
তা হজম হবে না। তাই ওগো বড় চাদ, তুমি আকাশ থেকে তাড়াতাড়ি 
চলে এসো। 

৪। আমার এই সিংহশাবককে ছোট্ট মনে করো না। যাও, বলি 
রাজাকে তার বামন-লীলার ক্ষমতার কথ জিজ্ঞাস! করে এসো! 1১ 

এই পদগুলির মধ্যে বাৎসল্যের সঙ্গে সঙ্গে এশ্ব্ধ্যভাবও মিশ্রিত আছে। 
যশোদা জানেন যে তাহার পুত্র চক্রগদা-ধন্র্ধারী। তিনি বামনরূপে বলিকে 
ছলনা করিয়াছিলেন এবং ইচ্ছ' করিলে তিনি চন্দ্রকে শাস্তি দিতে পারেন । 
বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদকর্তার! এশ্বধ্যভাবকে একেবারে বিলুপ্ত করিয়৷ দিয়াছেন । 
এশ্ব্ধবুদ্ধি থাকিলে সখ্য, বৎসল্য ও মাধুর্য বসের যে হানি হয় তাহা তাহার 
জানিতেন। যছুনাথ দাসের পদ-_ 

পাদ মোর চাদের লাগিয়া কাদে ।” 
এবং__ 
নীলমণি তুমি ন। কাদ আর 
টাদ ধরি দিব কহি্গ সার!” 
( পদাম্ৃতমাধুবী ৩।১১৮-১২০ ) 
তুলনীয়” 
হাতে তুলে দাও আকাশের চাদ 
এই হল তার বুলি 
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া 
কাদে যে দুহাত তুলি। 
(রবীন্দ্রনাথ_-“আকাশেব চাদ' ; সোনার তবী)। 


॥ রাধা-কৃষ্ণের বয়ঃসন্ধি | 


স্কৃত কাব্যে নায়ক-নায়িকার বাল্যকাল সম্বন্ধে বিশেষ কল্পনা নাই, 
প্রায় সকলেই যেন নবযৌবনে উপনীত হইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস 
কুমার-সম্ভব কাব্যে উমার বাল্যকাল হইতে যৌবনে বিবাহ পর্যন্ত সমস্তই 


শপ পাপ | পপ সপ পাসে ৭ শস্পীসিল 
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বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমফবিতা ২৯৭ 


দেখাইয়াছেন। বঘুবংশের নায়ক রঘুব বাল্যকাল প্রভৃতির বর্ণনা দেখি। 
সংস্কত প্রকীর্ণ কবিতা-সংগ্রহ “সছুক্তিকর্ণাম়ত', "শাঙ্গধরপদ্ধতি প্রভৃতিতে 
নায়ক-নায়িকার ও কৃষ্ণের বাল্যকালের কথা কবিত্বপূর্ণভাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে । প্রাকৃত কবিতার সংগ্রহ হালের “গাখাসপ্তশতী'তে নায়ক-নায়িকার 
বাল্যকাল ও বয়ঃসন্ধির কথ! আছে । 

কালিদাম তাহার “কুমারসন্তব' কাব্যে পার্বতীর বধঃসন্ধির কথা 
বলিয়াছেন-_ 

“অসংভৃতং মণ্ডণমন্গঘঞ্টেরণাসবাখ্যং করণং মদন্তয। 
কামন্ত পুষ্পব্যতিরিক্তমন্ত্রং বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে ॥ 
(কুমার ১৩১) 

_-পার্বতী তদীয় অঙ্গযষ্টির অযত্সিদ্ধ মগ্ডন আসবরহিত মত্ততার সাধন 
এবং পুষ্পব্যতিরিক্ত কামদেতের অস্ত্রের মত বাল্যকালের পর যৌবন প্রাপ্ত 
হইল ॥ 

প্রাক্চৈতন্ত যুগেব পদকর্তা বিদ্যাপতি বাধারুষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীতে 
শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধির মাধুধ্য বর্ণনা করিয়ছেন। "গাহাসন্তসঈ” “অমরুশতক' 
কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয়” “সুক্তি-মুক্তাবলী” “শার্স ধরপদ্ধতি, প্রভৃতি প্রারুত-সংস্কৃত 
সংগ্রহ গ্রন্থ গুলিতে নায়িকার বয়ঃসন্ধি ও নবযৌবনের ঘে বর্ণনা পাই তাহাই 
বি্ভাপতি কর্তৃক রাধার বয়ঃসন্ধি ও যৌবনাগমের বর্ণনায লক্ষ্য করি। 

শ্রীমতী রাধার বয়ঃসপ্ধির বর্শনায় কৰি বিছ্যাপতি পূর্ববর্তী (সংস্কৃত) কবিদের 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। চণ্তীদসের পধাবলীতে রাখকৃষ্ণের নব- 
যৌবনের কথা পাই, বর়ঃসন্ধির উল্লেখ নাই । অবশ্য বড়ু চণ্ীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 
রাধাকষ্ণের জন্ম হইতে যৌবনের প্রেমলীল। ও বিরহ সব কিছুই আছে । 

রূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্তের আদেশে বৈষ্ণব অলংকারশাকস্ত্র প্রণয়ন করিলেন । 
তাহার “উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে বয়ঃসন্ধির সংজ্ঞ। দিয়াছেন__“বাল্য-যৌবনয়ো £ 
সন্ধিবয়ঃসদ্ধিরিতীধ্যতে”_-বাল্য ও যৌবনের সদ্ধি (মিলনকে ) বধঃসন্ধি 
বলা হয়'। মধুর-রসে বয়ঃসন্ধির মাধুধ্য উদ্দীপন বিভাবের কাজ করে। 

বয়ঃসন্ধিতে গ্রকাশমান শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গশোভা-_ 

যাস্তিঃ শ্তামলতাং বিমুচা কপিশচ্ছায়াং ম্মরক্ষাপতে- 
রগ্যাজ্ঞালিপি-বর্ণপংক্তি-পদবীমাপ্লোতি রোমাবলী। 


২৯৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বাগ্ত্যুচ্ছলিতং মনাগভিনবাং তারণ্য-নীরচ্ছটাং 
লধৰা কিঞ্চ্দধীরমক্ষিশফর-ছন্দঞ্চ কংসদ্ধিষঃ ॥ 
( উজ্জলনীলমণি £__উদ্দীপন-বিভাধ-প্রকরণম্‌। ) 


_-কৃষ্ণের রোমাবলী পিঙ্গলত্ব ত্যাগ করিয়া শ্যামত্ব প্রাপ্ধ হইতেছে। 
মনে হয় যেন উহ। মদন-রাজার আজ্ঞা-লেখের অক্ষরশ্রেণীর সাম্যপ্রাপ্তি 
করিয়াছে। অভিনব তারুণ্যের জলসেক পাইয! বুঝি আবার নেত্র-শফরীদ্ধয়ও 
উচ্ছলিত হইতে বাঞ্ছ। করিতেছে । 


শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিজাত রমণীয়তা__ 


বাগ্ং কিক্কিণিমাহরত্যুপচষং জ্ঞাত্ব। নিতন্বো গ্রণী 
্বন্ত ধবংসমবেত্য বষ্টি বলিভিযোগং হসন্সধ্যম্‌। 
বক্ষঃ সাধুফলদ্য়ং বিচিন্থতে রাজোপহা রক্ষমং 
রাধায়ান্তক্থর[জ্যমঞ্চতি নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ॥” 
(উঃ মঃ উদ্দীপন বিভব প্রঃ ১০--১৩) 
_-নিবযৌবনরূপ রাজ শ্রীরাধার দেহরূপ রাজ্য পাইলে (কাক্ষীযুক্ত ) নিত 
নিজের বুদ্ধি জানিয়৷ উল্লাসসহক|বে কিক্কিণিবাদ্য করিতে লাগিল। ক্ষীণ 
মধ্যদেশ নিজের ধ্বংস সম্ভাবনায় ত্রিবলীর সহিত মিলন করিতে ইচ্ছা করিল। 
বক্ষঃ যৌবনরাজ্যকে উপহার দ্রিবার যোগ্য ছুইটি উত্তম ফল আহরণ করিল । 


টৈতগ্যোত্তর যুগের বৈষ্ণব কবিগণও রাধাকৃষ্ণের বয়ঃসদ্থি ব ইষদভিন্নযৌবনের 
মনোহারিণী বর্ণন। করিয়াছেন । তাহার! প্রাচীন সংস্কত-প্রংকৃত কবি এবং 
জয়দেব, বিদ্যাপতি ও রূপগোস্বামীর কাছ হইতে প্রেরণ! পাইয়াছেন। 
চৈতন্োত্তর ষগের বৈষ্ণব কবিগণ রাধ। ও কৃষ্ণকে অলৌকিক নায়ক-নায়িকা 
বলিয়া মনে করিলে লৌকিক-প্রেমের আদর্শেই বাধাকৃষ্ণের বর্ণন। 
করিয়াছেন । 
ক্রবোঃ কাচিৎ লীল! পরিণতিরপূর্বা নয়নয়োঃ 
স্তনাভোগে! ব্যক্তস্তরুণিমসমারম্তসময়ে । 
ইদানীমেতন্তাঃ কুবলয়দৃশঃ প্রভ্যহময়ং 
নিতশ্বমন্তাভোগো নয়তি মণিকাঞধীমধিকত!মূ 8৮ 
(রাজোকস্ত--সহুক্তিকর্ণামৃতি ২২২) 


বৈষ্ণব-পদাধলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ২৯৯ 


_-মৌবনসমারস্তে সরোজনয়না সেই নায়িকার ভ্রু দুইটির অপূর্ব লীলা, 
নয়ন দুইটির অপূর্ব পরিণতি, স্তনাভোগ ব্যক্ত, ইদানীং তাহার নিতত্ব- 
প্রদেশ মণিময় কাঞ্ধীকে অধিক বলিয়! ষেন ত্যাগ করিতেছে ।' 


"পদ্ভ্যাং মুক্তাস্তরলগতয়ঃ সংশ্রিতা লোচনাভ্য|ং 
শোণীবিষ্বং ত্যজতি তন্থতাৎ সেবতে মধ্যভ[গঃ | 
ধন্তে বক্ষঃ কুচসচিবতাম দ্বিতীয় চ বন্তু ং 
তদ্গাত্রাণাং গুণবিনিময়ঃ কল্লিতো যৌবনেন ॥' 
( রাজশেখরস্ত-_সুক্তিকণামূত ২২1৪) 


__পদধুগল চাঞ্চল্য ত্যাগ করিয়াছে, লোচনদ্ধয়ে তাহ। আশ্রয় করিয়াছে, 
শ্রোণীবিষ্ব তন্ধত। ত্যাগ করিরছে, মধ্যভাগ ( কটিদেশ ) এখন তাহাকে 
সেব। করিতেছে, বুক এখন কুচযুগের সচিবত। গ্রহণ করিয়াছে, ফলে মুখ এখন 
অদ্বিতায়, এইভাবে যৌবন আসয়া তাহার গাত্রসকলের গুণবিনিময় করিয়া 
দিয়াছে ।” 

এইগুলির সহিত নায়িকাঁশিরোমণি শ্রীরাধার তুঁলন। করিতে পারি। 
বৈষণবকবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি ঠিক 'এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন । 

সৈস্ব জৌবন দরসন ভেল। 

দুহু পথ হেরইত মনসিজ গেল ॥ 

মদন কিতাব পহিল পরচার । 

ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার ॥ 

কটিক গৌরব পাঁওল নিতম্ব । 

ইহ্ছিকে খন উন্কে অবলম্ব ॥ 

প্রকট হাম অব গোপত ভেল। 

বরণ প্রকট কের উহকে নেল ॥ 

চরণ চলন গতি লোচন পাব। 

লোচনক ধৈরজ পদতলে জাব। 

নব কবিশেখর কি কহিতে পার । ৮০০ 
ভিন ভিন রাজ ভীন বেবহার ॥”৯ (বাঙ্গালী বিষ্ভাপতি) 


১ শ্রীহরেকৃফ্ণ মুখো_বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৩, পদকল্পতর, ৮২। 


৩০০ বৈষ্ঞব-পদাবলী সাহিত্যেন্র পশ্চাৎপট ও উৎস 


চৈতন্যোতর যুগের বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসও ঠিক এইভাবেই শ্রীরাধার 
যৌবনের আবির্ভাব বর্ণনা করিয়াছেন। 
উলসল উরথল অব ভেল রে 
আয়ত হোয়ত নয়ান রে। 
গতি আঅ'তি তুরিত সমাপল রে 
শৈশব কয়ল পয়ান রে। 
তোরে নিবেদলে 1 শুন সথি অব বে 
চিরদিন হৃদয়ক দন্দা রে। 
বালা বাঢ়ল দারিদ টুটব রে 
মিলাওব শ্যামরচন্দা রে। 
হাস অধর পাঁশ মিলিত রে 
রতিপতি অন্রবন্ধা রে। 
উনমিত নিতম্ব স্থললত রে 
ভাষা অতি ভেল মন্দ। রে। 
কেশপাশদিগ কালিম রে 
শ্রবণে লেল অবতংস রে। 
জ্বানদাস কহ নব তনুরুহ রে 
মনমথ গাড়ল বংশ রে ।৮* 
চৈতন্যোত্তর যুগের আর এক জন বৈষ্ণব কবি "দীনবন্ধু" শ্রীর/বার বয়ঃসন্ধি 
বর্ণন। করিয়াছেন__ 
শশিমুখী তেজি সরল দ্িঠি ভঙ্গিম 
ইবে ভেল বন্ধিম দীঠ। 
মতি গতি চঞ্চল হসই মনোহর 
বচন স্্ধা সম মীঠ ॥ 
সজনি কাহা ধনি শীখল রঙ্গ । 
কুচযুগ দরশি হরষি পুন আদরে 
ঘন ঘন ঝাপই অঙ্গ ॥ 
সহচরি করে ধরি টৈতবে ছল করি 
পুছই রৃতিরস ভাতি। 
৯. শ্রীহরেকৃক মুখো-_বৈঃ পঃ পৃঃ ৩৭৫ 





বৈষব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩০১ 


মনসিজ সাধে আধে পুন হাসই 
মদন মদালসে মাতি ॥ 
তিলে কত বেরি খসই নিবিবন্ধন 
বিগলিত কুন্তলপাঁশ। 
দীনবন্ধু ভণ নিরখি নাহ মন 
মনমথ জেন পরকাশ॥ ( বৈঃ পঃ পৃঃ ৯৫৫) 
বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ষির কবিতায় অর্থাৎ শৈশবের পর যৌবনের প্রথম 
আগমনে শ্রীরাধার যত প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের কখা পাই 
তাহার অনেক জিনিষই বিচ্ছিন্নভাবে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সংগ্রহগ্রন্থগুলির 
'বষঃসন্ধি' ও 'নবযৌবনার' বর্ণনার মধ্যে পাওয়া যাষ। 
বিদ্যাপতির শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিমুলক একটি পদ-_ 


“চরণ কমল কদলী বিপরীত। 

হাস কলা সে হরএ সাচীত ॥ 

কে পতিআওব এহু পরমান। 

চম্পর্কে কএল পুহবি নিরমাণ ॥ 

এরে মাধব পলটি নিহার। 

অপরূপ দেখিব জুবতি অবতার ॥ 

কূপ গভীর তরঙ্গিনী তীর । 

জনমু সেমার লতা বিশু নীর ॥ 

চহকি চহকি ছুই খঞ্জন থেল ॥ 

কাম কামান চান্দ উগি গেল ॥ 

উপর হেরি তিমিরে করু বাদ ॥ 

ধমিলে কএল তাকর অবসাদ ॥ 

বিদ্যাপতি ভন বুঝ রসমন্ত। 

রাএ সিবসিংহ লখিমাদেবি কন্ত ॥১ 

গাহাসত্তদঈ'তেও নায়িকার বয়ঃসদ্ধির উল্লেখ দেখিতে পাই। 
জহ জহ্‌ উব্বহই বহু ণবজোব্বণ-মণহরাই অঙ্গাইং । 
তহ তহ সে তণুআঅই মজ,ঝে। দইও অ পড়িবকৃখো 42. 
(গাহাসভুসঈ ৩।৯২ ) 
১ হরেক মুখো-বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৭ | 


৩০২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


যেমন যেমন বধু (তদীয়) নবযৌবনে মনোহর অঙ্গসমূহ বহন করিতে 
থাকে, তদীয় শবীবের মধ্যভাঁগ, প্রিয়জন ও (সপত্বী। রূপী শক্রসকল তেমন তেমন 
রুশ হইতে থাকে 1 
সছুক্তিকর্ামৃতে সংগৃহীত শতানন্দ কবিব একটি কবিতায় নায়িকা 
বযঃসন্ধিব চমৎকাব বর্ণনা মিলে-_ 
গতে বাল্যে চেতঃ কুক্নমধনুষ! সাযকহতং 
ভয়াদীক্ষ্যেবাস্যাঃ ভ্তনযুগমভূন্রিজিগমিযু । 
সকম্পা ভ্রবল্লী চলতি নযনং কর্ণকুহবং 
কৃশং মণ্যং ছুগ্ন। বলিবলমিতঃ শ্রোণিফলকঃ | 
( শতানন্দস্--সুক্তিক ২২৫) 
"বাল্য গত হইলে চিত কামে কুস্্মধন্ট দ্বাব৷ মবকাহত হইযাছে, ইহ। 
দেখিযা! ইহাব গুনযুগ ভবেই যেন নিত ব| নিক্ষান্ত হইতে ইচ্ছুক হইবাছে, ভবে 
জ্রবল্লী কম্পিত হইতেছে, নয়ন কর্ণকুহবেব দিকে চলিতেছে, মধ্যভাগ রুশ হ্ই্যা 
গিয়াছে, বলি বক্রত। লাভ কবিযাছে, নিতশ্বযুগল অবসন্ন হইঘাছে 1১১ 
“যৌবন শিল্পি-স্ুকল্সিত-নৃতনবেশ্ম বিশতি বতিনাথে। 
লাবণ্য-পন্পবাঞ্ষ মঙ্গলকলসৌ গুনাবন্যাঃ ॥ রর 
( “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চযঃ, ১৫৪ )। 
_বিতিনাথ ( মদন ) যৌবনশিল্পীব দ্বাব। কল্পিত নৃতন গৃহে (দেহে) 
প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেই নাষিকাব স্তন দুইটি লাবণ্যপন্নবাক্কিত মঙ্গল- 
কলসেব ন্যায় বোধ হইতেছিল ।, 
যুনাং পুঝঃ সপদি কিংচিছুপেতলজ্। 
বক্ষো রুণদ্ধি মনসৈব ন দোনতাভ্যাম্‌। 
প্রোঢাঙ্গনাপ্রণষকেলিকথান্থ বালা 


শুশযুবস্তবথ বাহামুদাস্ত এব ॥? 
(শ্রীহন্থমতঃ, সছুক্তিকণীম্বত ২১1৩ ) 


_বালা ( তরশী) যুবজনের সম্মুখে হঠাৎ ঈষৎ লঙ্জালীল। হইয়া মনে 
মনে বক্ষ আবুত কবিতেছে কিন্তু বাহু দুইটি দিয়া আবৃত কাবিতেছে ন1। 
পরোটা রমণীদের প্রণয়লীলাব কথা শুনিতে উংস্থক কিন্তু বাহিরে উদাসীনার 
মত ব্যবহার করিতেছে । 


১ অহ্মহমিকাবদন্ধোৎসাকৃং বতাগসবশংপিনি**' 
বলয়তি শনৈর্বালা বক্ষ;হলে তরলাং দৃশমূ। (ধর্মাশোকাত্ত্ত, সহুক্তিক ২1১৪) 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত/ ও পূর্বতন ভাবতীয় প্রেমকবিতা ৩০৩ 
॥ বৈষ্ণব পদসাহিত্যে পুর্বরাগ ও অনুরাগ । 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদ্দাবলী বৈষ্ণব তত্বের রস-ভাষ্ব। বৈষ্ণব কবিগণ রসপূর্ণ 
ভাষায় বাধাকষ্ণের প্রেমলীল। প্রকাশ করিয়াছেন । বৈষ্বদ্দের মতে এই 
রাধাকুষ্খ-প্রেম অপ্রাকৃত ভাব-বন্দাবনের সাদগী। এই অলৌকিক প্রেম 
প্রকাশ করিতে গিয়। বৈষ্ণব কবিগণ লৌকিক নরনার"ব প্রেমের দৃষ্টান্তই গ্রহণ 
করিয়াছেন এবং প্রাচীন কবিদের কাব্যধারা ও প্রেম-প্রকাশের রীতিকে 
অবলম্বন করিয়াছেন। বৈষ্ঞবদের “মধুর-রস' লৌকিক অলংকারশাস্ত্বে 
শৃংগার-রসেরই নামান্তর । চৈতন্যভক্ত রূপ গোস্বামী বৈষ্ণবীয রসতব্সস্বন্বীয় 
গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি তাহার “উজ্জঞল-নীলমণি' গ্রন্থে এই মপুর রসের 
বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছেন । সাধারণ অলংকারশাস্ত্বের শ্'গার'-রসের 
স্বাম়িএাব রতির অর্থকে সম্প্রসারিত করিয়। ক্রিঞতিতে" পরিণত করিয়াছেন 
এবং এই ভগবদ্বিষঞ্িনী রতি কিভাবে প্রেমে (প্রেষভক্তিরসে ) পরিণতি লাও 
করে এবং সেই প্রেম কিভাবে বিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়। পরস্পর 
আম্মনিবেধন পধ্য/যে আসিঘা উপস্থিত হয় তাহাও দেখাইয়াছেন। রূপ গোস্বামী 
এই প্রেমের আরন্ত হইতে পরিণতি পধন্ত প্রত্যেকটি স্তরের শুক বিশেষণ 
করিয়াছেন । তিনি কিন্ত প্রাচীন ম্ল"কারশাস্্রকে অনুসরণ করিয়াছেন, 
এমন কি পারিভাষিক শব্ধ গুলিও পূর্বন্থরিদের কাছ হইতে লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে 
আমব। পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি । প্রেমের প্রতিটি স্তর আলোচনা করিবার 
সময় আমরা দেখাইব তিনি পূর্ববতীদের নিকট কতখানি ধণী। রূপগোস্বামীর 
প্রদশিত পথেই চৈতন্টোত্বর যুগের পদকতুগণ র|ধারুষ্-প্রেমলীল। ধর্ণনা 
করিয়াছেন। এই প্রেমের প্রত্যেকটি সুরের পদ পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদ- 
সাহিত্যে । প্রাক চৈতন্যযুগেও পদাবলী রচিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে 
জয়দেবই পদাবলী-সাহিত্যের প্রবর্তক। তবে শ্রীচৈতন্তের প্রভাবেই পদাঁবলী- 
সাহিত্য পূর্ণ বিকশিত হইয়৷ উঠিয়াছে। শ্রীচৈতন্ত ছিলেন মধুর-রসের 
উপাসক। 


বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যে মুখ্যভাবে “মধুররস' বা শৃংগাররস বণিত হইয়াছে । 
বৈষ্ণব আচার্ধগণের মতে এই মধুররস বা শৃংগাররস বা উজ্জ্ুরুস ছুই প্রকার-_ 
বিপ্রলম্ত ও সম্ভোগ ৷ রূপ গোস্বামী বলেন 


৩০৪ বেঞ্চব-পদাবলা সাহত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


যুনোরযুক্তয়োর্ভাবে যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ | 
অভীষ্টালিউগনাদীনা মনবাপ্তো প্ররুত্ততে। 
স বিপ্রলস্তো বিজয়: সম্তোগোন্নতিকারকঃ ॥ 
_-উজ্জলনীলমণিঃ-শৃংগারভেদ-প্রকরণ ১৫1২ 
_নায়িকা ও নায়কের সংযুক্ত বা বিযুক্ত অবস্থায় পরম্পরের অভীষ্ট 
আলিঙ্গনাদির অপ্রাপ্তিতে যেভাব প্রকুষ্টূপে প্রকটিত হয়, তাহাকেই বিপ্রলন্ত 
বলা হয়। ইহা! কিন্তু সম্ভোগেরই উন্নতি-কারক ।' 
প্রাচীন পপ্ততগণ বলেন,_- 
“ন বিনা বিপ্রলন্তেন সম্ভোগ : পুষ্টিমশ্র,তে । 
কষায়িতে হি বন্ত্রাদৌ ভূযান্‌ রাগে বিবর্ধতে” ॥ 
( ভারতমুনিরুতশ্লেক-_উ. ম. তে উদ্ধৃত ) 
_-ঘেমন কষায়িত বঙ্থাদিতে পুনর্বার রঞ্জন করিলে আরও উজ্জলতার্‌ 
বৃদ্ধি হয়, সেই রকম বিপ্রলম্ত ছাডা সম্ভোগ পুষ্টি লাভ করে না।, 
বিপ্রলস্ত শৃগার চারি প্রকার-_পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত ও প্রবাস। 
এই পুবরাগেই প্রেমের প্রথম সঞ্চার হয। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ ইহাকে 
( ড1:8৮ 88009 ০0£ 1,0৮৪) বালয়াছেন। প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার- 
শাস্ত্রে শূংগার রসকে ঠিক এইভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে । 
সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ 'শৃংগাররস' বর্ণনা করিতে গিয়া বলেন__ 
“বিপ্রলস্তোইথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো! মতঃ? | (সা. দ. ৩১৮৪) 
__-এই শুংগার রস ছুই প্রকার-_বিশ্রলম্ত ও সন্তোগ। 
“ত্র তু রতিঃ প্রকুষ্টা নাভীষ্টমুপেতি বিপ্রলস্তোইসৌ ॥ 
(সাহিত্য-দর্পণে ৩1১৮৫ ) 
--ধেখানে (শৃংগারে ) নাষক-নাধিকার পরম্পবের প্রতি অনুরাগ প্রবল 
হইলেও প্রতিবন্ধক থাকায মিলন হয় না তাহাকে বিপ্রলম্ত বল! হয় ॥ 
বিপ্রল্ত শৃঙ্গার চারি প্রকার--পূর্বরাগ, মান, প্রবাস, ও করুণ। বৈষ্ণব 
রসশাস্ত্রে করুণ এর সাক্ষাৎ গাওয়া যায় না, তাহার স্থানে 'প্রেমবৈচিত্তয 
দেখা যায়। 
পূর্বরাগের সংজ্ঞ। দিতে গিয়৷ বিশ্বনাথ কবিরাজ বলেন-__ 
শ্রবণাদ্‌দর্শনাদাপি মিথ: সংরূঢরাগয়োঃ। 
দশাবিশেষে! যোইপ্রাপ্ত পূর্বরাগ £ স উচ্যতে। 
( সাহিত্য-দর্পণ ৩য়, পরিচ্ছেদ ৩১৮৬ ) 


বৈষধ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রমকবিতা ৩০৫ 


_-গিণশরবণ ও রূপদর্শন হেতু পরস্পর অন্ররক্ নায়ক-নায়িকার মিলন না 
হইলে যে অবস্থাবিশেষ তাহাকেই পূর্রাগ বলে 
পূর্বরাগকেই প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ বা “প্রেমে পড়া” বলা যায়। এই পূর্ব- 
রাগে নায়ক-নায়িকার অবস্থার দশ প্রকার ভেদ দেখা যায়। যেমন পরস্পরের 
প্রতি অভিলাষ, চিন্তা, স্বৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, অম্প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা 
ও মৃত্যু । মৃত্যুবর্ণন। শৃংগাররসেব পরিপন্থী । সেইজন্য মহাকৰিগণ নায়ক- 
নায়িকার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন বা! ইঙ্গিত দিয়াছেন। পূর্বরাগ 
বিপ্রলস্তশুংগার বা বিরহের অন্তর্গত স্থৃতরাং বিরহেব দশটি দশাই ইহাতে 
ঘটিতে পারে । বেষ্বরসশান্ত্রক'র রূপ গোম্বামী পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিতে 
গিযা ঠিক এই কথাই বলিযাছেন । 
রতিধা সংগমাত পূর্বং দর্শন-শ্রবণা-দিজ| | 
তয়োকম্ীলতি প্রাজৈঃ পূর্বর[গঃ স উচ্যতে ॥ 
( উজ্জলনীলমণি, শঙ্গার-ভেদ প্রঃ ১৫৫, )। 
_-নাধিক। ও নাযকের মিলনের পূর্বে দর্শন ও শ্রবণাদি হইতে জাত যে রতিব 
আবির্ভাব হয তাহাকে পূর্বরগ বলে। পুবরাগের দশ দশা--লালস! উদ্বেগ, 
জাগযা, তানব, জড়তা, ব্যগ্রতা ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু 
বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীকৃব্ণের অনুরাগ বর্ণন। করিলেও শ্রীবাদার অন্ুবাগই 
বিশেষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন । বিদ্যাপতি গ্রথমে শ্রীকষ্ণের পুর্বরাগ বর্ণন। 
করিষাছেন। প্রাচীন আলংকারিকগণ পূর্বর/গের প্রাথমিক অবস্থাকে নব 
অনুরাগ বলিয়াছেন আর এই পুর্বরাগ ক্রমশঃ “গাঁতা” অবস্থা প্রাপ্ত হইলে 
তাহাকে অঙ্ছরাগ বলিযাছেন । অন্থর।গকে প্রেমের দ্বিতীষ অবস্থা বা গাঁ 
অবস্থা বল! চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে অন্থরাগ শব্ধই প্রয়োগ 
করা হইয়াছে । ধষ্ব-রসশাস্ত্রে বল হইয়াছে, যে রাগ নিত্য নবজ দান 
করিযা অন্ুভূতিকেও নিত্য নবত্ব দান করে তাহাকেই অনুরাগ রলে। এই 
অনুরাগ তিন প্রকার--বূপানরাগ (রূপ দেখিয়া প্রেমের গাঢ়তা-প্রাপ্তি ), 
আক্ষেপান্ববাগ ও অডিসারানরাগ | 
অন্রাগো ভবে ভ্রিধা রূপাদাক্ষেপতঃ ক্রমাৎ। 
অভিসারাম্থগশ্চ জ্ঞায়স্তে রসিকৈর্জনৈঃ | .(এউজ্জলনীলমণি ) 
( পদকল্পতরুর অন্রাগ প্রকরণে উদ্ধৃত ) 
নন্দকিশোর দাসের “রস-কলিকায়' অনবাগ চারি প্রকার ধর] হইয়াছে । 
ন্‌ 


৩০৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


“অন্ুরাগের লক্ষণ হয় চারি প্রকার । 
উল্লাস, আক্ষেপ, রূপ অভিসার আর 1”১ 

উল্লাসান্ুরাগকে পৃথকৃভাবে ধর হইয়াছে । “আক্ষেপান্ুরাগ' ও “অভিসা- 
রাহ্ছরাগ' পরে আমরা পৃথকভাবে আলোচন। করিতেছি । 

প্রাচীন কাব্যাদিতে দ্রেখ যায় পূর্বরাগ নানা রকমে হইতে পারে সাক্ষথে 
দেখিয়া, নাম শুনিয়া, ছবি দেখিয়। ও স্বপ্নে দেখিয়! | 

সাক্ষাৎদর্শন, যেমন--“অভিজ্ঞানশকুন্তল' নাটকে ছ্য্যন্ত-শকুত্তলার সাক্ষাৎ। 

চিত্রে দর্শন, যথা, “মালবিকাগ্রিমিত্রে অশ্নিমিজের মালবিকা-দর্শন। 

স্বপ্নে দর্শন, যথা» _-হব্িবংশে অনিরুদ্ধের উষার রূপদর্শন | 

ইন্্রজালে দশন- ইন্দ্রজালে দৃষ্ট কোন নারক-নাফ়িকার সাক্ষাৎ্দর্শনের 
অভিলাষ । 

গুণশ্রবণও নানাভাবে হইতে পারে 

দৃতীমুখে গুণশ্রবণ, বন্দীর নিকট গুণশ্রবণ_ দূত ও বন্দী মুখে নল্দময়ন্তীর 
গুণশ্রবণ। সথীর নিকট হইতে গুণশ্রবণ--“মালতী-মাবব নাটকে সথীর 
নিকট হইতে মদয়স্তিকার এবং বুদ্ধরক্ষিতার নিকট হইতে মকরন্দের গুণশ্রব্ণ। 

সঙ্গীতে শ্রবণ-বীণা, বংশীযোগে নাম, গুণাদি শ্রবণ; সংস্কৃত-প্রাকৃত 
প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহগ্রসন্থে এইগুলির উদ্|হর্ণ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়াইয়। আছে। 
রূপ গো্বামীর সংকলিত 'পছ্যাবলী'তেও এইগুলির আলোচন করা হইয়াছে । 
বৈষ্ব কৰিগণ নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ ও নায়িকা-আ্রেষ্টা শ্রীরাধার অনুরাগ 
বর্ণনায় এইগুলি হইতেই ভাবধার। গ্রহণ করিয়াছেন । 

আমরা পূর্বতন ভারতীয় প্রেম কবিতা হইতে শ্রোক চয়ন করিয়া বৈষ্ণব 
প্রেমকবিতার সহিত ইহাদের সাদৃশ্য আলোচনা করিয়! আমাদের বক্তব্য 
গ্রমাণ করিতেছি । 

হালের 'গাহাসত্তসঈ'র ( গাথাসপ্তশতী ) ছুইটি কবিতায় দেখি বরের নাম- 
শ্রবণে ভবিষ্যদ্ধধুব রোমাঞ্চের উদয় হইয়াছে | 

“গিজজন্তে মঙ্গল-গাইআহিং বরগোন্ত-দিপ্র-অগ্রাএ | 
মোউং ব ণিগগও উহ হোস্ত-বহআএ রোমঞ্চো” ॥ 
( গাহাসত্তসঈ--৭1৪২ ) 


বিশ্বনাথ চক্রবতীর শিত্ত ননদকিশোর দাসের 'রুসকলিকা। পৃঃ ১৪৭ 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩০৭ 


-_“দেখ শুভবিবাহের সমঘ গাযিকারা যখন মঙ্গলন্চেক গান গাহিতেছিল, 
তখন সেই গানে বরের নাম শ্রবণ করিয়া ভবি্থদ্ধূর শবীরে বোমাঞ্চ উপস্থিত 
হইল। 

“জই সো ণ বল্পহে! বিঅ গোত্তগহণেণ তসস সহি কীস। 
হোহি মুহং তে ববি-অব ফংস বিসদং ব তামবসং” ॥ 
( গাহাস্ত্তস্গ ৪1৪৩) 

_-হে সখি, সে যদি তোমাব প্রিয় না হইবে, তবে তাহাব নামগ্রহণে 
তোমাব মুখ ববিকবস্পর্শে বিকাশিত পন্মেব মত প্রতীয়মান হইবে কেন? । 
এখানে নাকের নাম শ্রবণে নায়িকাব পূর্ববাগ বা নব-অন্গবাগ বর্ণন। কর! 
হইয়াছে । 

ইহার সহিত বৈষ্ণব-পদীবলীব চণ্তীদাসের বিখ্যাত পদটির তুলনা কর। 
চলে। কৃষ্ণনাম শ্রবণে শ্রীব।প।ব মনে অনুবাগেৰ সঞ্চাব হইযাছে। 

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম 
কানের ভিতব দিম! মবমে পশিল গে। 
আকুল করিল মোব প্রাণ।”১ 
শ্রীকৃষ্ণের পৃবব1গ )--কত থে কলাবতী যুবতী স্থমুবতি 
নিবসতি গোকুল মাহ । 
হবি অব বহসি বভসে পুন কাহুকে 
কুটিল নয়নে নাহি চাহ ॥ 
স্বন্দনী, অতমে কবিয়ে অন্রমান। 
শুভথণে শ্বামী- ববত তুহু ছোডলি 
ন[বি ববত নিল কান॥ 
তুপ্তা নিজ নাম গাম ঘন গাবই 
সে। এক আখব বঙ্ক। 
শুনইতে বাতি বন বতি বাতুল 
চমকই তোহাবি আতঙ্ক ॥ 
তুয়। গুণগাম নাম কত গাবই 
অবেকত মুবলি নিশান । 


শ্রীহবরেক্ষ মুখোপাধাগযর সম্পাদিত বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫ 


৩০৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সহচরি কোরে ভোরি তোহে ভাকই 
গোবিন্দদাম পরমান ॥ --গোবিন্দদাস+ 
কালিদাস “কুমার-সম্ভব' কাব্যে সাক্ষাৎদর্শনে হর-পার্বতীর পূর্বরাগ বর্ণনা 
করিয়াছেন । 
হস্ত কিঞ্চিৎ পরিলুপ্ধৈধ্যশ্চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবান্থুরাশিঃ | 
উমামুখে বিশ্বফলাধরো্ে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনেন” ॥ 
_কুমারসম্ভব ৩৬৭ 
_-হ্রও (শিব) চন্দ্রোদয়ে অনুরাশির মত কিঞ্চিৎ ধৈধ হারাইয়া 
বিশ্বফলতুল্য অধরযুক্ত উমার মুখে তিনটি লোচন ( অভিলাষ সহকারে ) প্রদান 
করিলেন। এখানে পার্বতীকে দেখিযা শিবের পূর্ববাগের উদ্য হইয়াছে 
দেখা যায়। 
আবার, 
“বিবৃন্বতী শৈলন্থতাপি ভাবমঙ্ৈঃ স্ফুরৎ্বালকদস্বকল্ে; 
সাচীকুতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্ধযন্তবিলোচনেন ॥” 
__কুমারসম্তভব ৩৬৮ 
_-পার্বতীও বিকসিত নব কদন্বপুষ্পের ন্াষ (রো মঞ্চিত ) অংগগুলির 
দ্বারা ভাব (রতিভাব) প্রকাশ কবিতে করিতে লঙ্জা-বিভ্রান্ত মুখটিকে 
বাকাইলেন ॥ 
এখানে শিবকে দেখিয়। পার্বতীর অঙ্গরাগ প্রকাশ কর। হইয়াছে । 
তৎ বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাংগযষ্টি- 
নিক্ষেপনায় পদমৃদ্ধতমুগ্বহন্তী | 
মাগাচলব্যতিকরাকুলিতেৰ সিন্ধু ঃ 
শৈলখিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্তথৌ। 
--( কুমারসম্ভব ৫1৮৫) 
_তীহাকে (শিবকে ) দেখিয়। স্বেদগাত্রী ও কম্পমানা শৈনরাজতনয়া 
( পার্বতী ) নিক্ষেপের জন্য পদ উত্তোলন করিলে, পথাবরোধকারী পর্বতের দ্বারা 
আকুলিত নদীর মত যাইতেও পারিলেন না, অবস্থান করিতেও সক্ষম হইলেন 
না।' তুলনীয়__বিদ্ঞাপতির পদ,__-"রহই ন পারিয়ে চলই ন পারি।” 


শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখে পাধ্যায়, বৈষ্ণব পদাবলী, পৃঃ ৫৮৪ 


বৈষ্ণব-পদাঁবলী সাহিত্য ও পতন ভাবতীয় প্রেমকবিতা ৩০৪ 


কালিদাসেব 'শাকুস্তল' নাটকে দেখা যায়-_ 
দর্ভাঙ্করেণ চরণঃ ক্ষত: ইত্যকাণ্ডে 
তন্বী স্থিতা কতিচিদেব পদানি গত্বা। 
আসীদ্বিবৃত্তবর্দনা চ বিমোচয়ন্তী 
শাখাস্থ বন্ধলমসক্তমপি ভ্রমানাম্? ॥ 
( এাকুন্তলে-_-দ্বিতীয অংক )। 
_-কয়েক পদ অগ্রসব হইয়া সেই তন্বী ( শকুত্তলা ) কুশঘাঁসে চবণ ক্ষত 
হইম|ছে বলিয়া বিনা কাবণেই থামিযা পড়িল, এব" গাছেব শাখায বল্কল 
(বসন) আসক্ত না হইলেও বসন মোচনের জন্য মুখ ফিবাইযা দাঁডাইল | এখানে 
দুষ্যন্তকে দেখিষা শকুন্তলাব নব অন্ুবাগ দেখন হইয়াছে । বাজশেখব 
কপূর্বমঞ্জবী' নাটকে বাজা ও কর্পবমপ্ধবীব সাক্ষাত্দর্শনজাত পুর্ববাগ বর্ণনা 
কবিয়াছেন। 
ইহাঁন সহিত বলবাম দাসেব একটি পদেব তুলন| কর! ঘাঁধ। শ্রীরুষ্ণকে স্বপ্রে 
দেখিয়। শ্ীবাধাব অন্কুবাগাতিশয় বণিত হইযাছে । 


কিশোব বস কত বৈদগধি ঠাম । 
মুবতি মবক-ত অভিনব কাম ॥ 

প্রতি অঙ্গ কেন বিধি নিবমিল কিসে। 
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়। ববিষে ॥ 
মলু মলু কিবা রূপ দেখিস স্বপনে । 
খ[ইতে শুইতে মে।ব লাগিষাছে মনে ॥ 
অরুণ অধব মৃত মন্দ মন্দ হাসে। 

চঞ্চল নঘন কোণে জাতিকুল নাশে ॥ 
দেখিঘ। খিদরে বুক ছুটি ভরুভঙ্গী | 

আই আই কোথা ছিল সে নাগব বঙ্গা ॥ 
মন্থব চলনখানি আব আধ যায়। 

পবণ কেমন করে কি কহব কায় ॥ 
পাষাণ মিলাঞা যায় গাযের বাতাসে 
বলবাম দাসে বলে অবশ পরশে ॥১৯ ** 


হরেকৃষ্ণ মুখোপাধায় সম্পাদিত বৈষ্ন পদাবলী, ৭৩০ পৃষ্ঠা 


৩১৩ 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


এখানে নায়িকাকে দেখিয় নায়কের অনুরাগ বর্ণনা কর। হইয়াছে । কোন 
একটি প্রাচীন শ্লোকে দেখি__ 


যত্রৈতা লহরী চলাঞ্চলদৃশে! ব্যাপাররস্তি ক্রবং 

যৎ তত্রৈব পতন্তি সন্ততমমী মর্মস্পূশে মার্গণাঃ | 
তচ্চক্রীকৃতচাপমঞ্চিত-শরপ্রেজ্খৎকরঃ ক্রোধনো 
ধাবতাগ্রতঃ এব শাসনধরঃ সত্যং সদাসাং স্মরঃ ॥ 


যেস্থানে এই তরঙ্গ-চঞ্চল দৃষ্টিসমূহ ভ্রযুগলকে নিয়োজিত করে, 
সেখানেইত মর্মভেদী বাণগুলি পতিত হয়, সত্যই কুদ্ধ মদন সঙ্কিতশরাসন 
হস্তে তাহাদের অগ্রেই ধাবিত হয়|” 

বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ভাবের বহু পদ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি 


বলিতেছেন-_ 


হমে হসি হেরল। থোরা রে। 

সফল ভেল সথি বৌতুক মের রে ॥ 
হেরি তহি হবি ভেল আনে বে। 

জন্গ মনমথে মন বেধল বানে রে ॥ 
লখন ললিত তস্থ গাতে রে। 

মন ভেল পরমিম সবসিজ পাতে রে ॥ 
বর তন্থু পমরল বিন্দু রে। 

নেউছি নড়াওল সনখত ইন্দ্ু রে ॥ 
কাপল পরম বসালে বরে । 

মনমিজ গলতহি জপেলু তমালে রে ॥ 
বি্যাপতি কবি ভানে রে। 

করত কমলমুখি হরি সাবধানে রে ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৮৩) 


নব-অনুরাগে প্রেমবৈরুব্যের ইঙ্গিত সংস্কৃত প্রকীর্টকবিতায় দেখ! যায়। 
সছৃক্তিকর্ণামৃতে ভে[জদেবের সভাঁকবি ছিন্তরপের একটি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে। 
বিরহিণী নায়িকার অবস্থা সম্পর্কে সখীদের মধ্যে আলোচনা হইতেছে । 


“কিং বাতেন বিলজ্ঘিতা নন মহাভূতাপিত। কিং ন ন 

্রান্তা কিং ন ন সংনিপাত-ঙগহরী-প্রচ্ছাদিত। কিং ন ন। 

তৎ কিং রোদিতি মুহাতি শ্বসিতি কিং ম্বেরং চ ধত্তে মুখং 

ৃষ্ট: কিং কথমপ্যকারণরিপুঃ শ্রীভোজদেনোইনয়া ॥ ( ছিত্তপন্ত ) 
(সহুক্তিকর্ণাম্ত ৩1৩৪ ) 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতাঁ ৩১১ 


--'অপদেবতার হাওয়া লাগিয়াছে কি? না না। ছুষ্ট ভূতে পাইয়াছে কি? 
না না। মাথা খারাপ হইয়াছে কি? না না। সন্নিপাত ব্যাধির বৌঁক 
লাগিয়াছে কি? না না। তবে কেন কাদিতেছে, মৃছণ যাইতেছে, 
হাপাইতেছে, মুখ হাসাহাসি করিতেছে? তাহা হইলে কি বলিতে পারি 
শ্রীভোজদেব মেয়েটির নজরে পড়িয়। অকারণে শক্রতী সাধিতেছে ।” 

ইহারই পুবরূপ দেখি গাহ|সশুসঈগর একটি পদে। নায়িকার সখী কোন 
পুরুষকে বলিতেছে__ 

“অবলম্বহ ম। সংকহ ণ ইম! গহলজ্বিঅ। পরিবভমই | 
অথন্ক-গজ্জিউব ভন্ত-হিখ-হিঅঅ। পহিঅ-জাআ! |” (গাহ[সত্তস্, ৪1৮৬) 

_-এই রূমণীকে ধর, কোন আশংক। করিও ন।, সে কোন গ্রহাভিসূত। 
হইয়া! ভ্রমণ করিতেছে না। এই পথিক-জায়ার হৃদয় হঠাৎ মেঘগর্জনে উদ্ভ্রান্ত 
হইয়। ত্রস্ত হইযাছে । 

উক্ত পদের ছায়া অবলম্বন করিয়া বংশীবদন কয়েকটি পদ লিধিয়াছেন। 
যমুনাতীবে কদম্বতল[ধ অকন্মাৎ কৃষ্ণের দেখা পাইবা রাধার আত্মবিস্বতি এবং 
ভূতে পাইয়াছে বলিষ। তাহ।র চিকিস1!। এখানে পূর্ববাঁগবিধুরা রাধার 
প্রেমবৈ্লব্য দেখান হইযাছে। কাহিনীতে বংশীবদনের মৌলিকত্ব দেখা যায়। 
সথী গিয! রাধ।'র অবস্থা প্রবীন। গোপীকে জান।ইতেছে। 

“দিন ছুই চারি নারি ত্বাখি মেলাইতে 
তোমর। আমিয| দেখ একি আচখিতে। 
কেহ কিছু জানে তার পায় করো সেব। 
না জানিয়ে রাইবে পাইর়াছে কোন দেব! । 
কদনম্বের তলে কিব। মুরুতি দেখিধা 
গীম মুড়ি মুড়ি রাই পড়ে মুরুছিয| | 
ংশীবদনে কয় সেইখানে নিয়ে 
চাইতে চিন্তিতে রাই পাছে বান! জীয়ে।” 
(গীতচন্দ্রে দয় পৃ ১৪৬) 
্বপ্রদর্শনে পূর্বরাগের কথা উল্লেখ কারযাছি। “কর্পুর-মঞ্জরী'তে স্বপ্নদর্শনের 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে । এ 
জাণে পঙ্করুহাণণ। সিবিণএ মং কেলিসেজ্জাগঅং 
কন্দোডেডণ ভড়তি তাড়িউম্মণা হখন্তরে মংঠিআ। 


৩১২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


তা কোড্ডেণ মএ বি ঝত্তি ধরিআ টিল্লে বরিলঞ্চলে 
তং মোত্ব,ণ গঅং চ তীঅ সহসা ণট্‌ঠা খু ণিদ্দাঅমে ॥ 
_-কপ্পুর-মঞ্জরী (তৃতীয়। জবনিক1) 
--আমার মনে হয় যে আমার স্বপ্নে সেই পংকজনয়না কর্পুরমপ্জরী 
আমার বাহু হইতে এক হাত দূরে ্রাড়াইয়া ছিল এবং হঠাৎ নীলপদ্মের দ্বারা 
আমকে তাড়না করিতে ইচ্ছ! করিল, সেই সময় আমি কেলিশয্যায় শায়িত 
ছিলম। আমিও ব্যগ্রতাবশতঃ তাহার উত্তরীয়ের শিথিল অঞ্চল ধারণ 
করিলাম, কিন্ত আমার হাতে ইহাকে ত্যাগ করিয়া সে হঠাৎ প্রস্থান করিল, 
এই সময়ে হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল ॥ 
ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর জ্ঞানদাসের শ্রীরাধ।র 'ম্বপ্লে কৃষ্ণদর্শন' পদটিব 
তুলনা করা যাইতে পারে । শ্রীরাধা সথীকে বলিতেছে-_ 


মনের মরম কথ। তোমারে কহিযে হেথা 
শুন শুন পরাণের সই। 
স্বপনে দেখিন্ু যে শ্যামল বরণ দে 


তাহা বিন আর কারো নই । (৫. প. পৃ. ৩৭৬) 
এথানে স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখিয়া রাধার মনে অনুরাগের স্যরি হইয়াছে | 
বড়চণ্ডীদাসের পদে স্বপ্নে রাধার কৃষ্ণর্শন বর্ণনা করা হইয়াছে। 
“দেখিলে? প্রথম নিশী স্বপন শুন তো বসী 
সব কথা কহি আরে। তোদ্ধারে হে। 
বসিআ৷ কদম তলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে 
চুল বদন আমন্দারে হে ।” ( বৈ. প: পৃ ৩৭) 
তুলনীয় 
“প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে বসে বসে যেন কেহ 
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে” 
রবীন্দ্রনাথ, যৌবন স্বপ্ন £ কড়ি ও কোমল 
উদ্ধবদাসের একটি পদে শ্রবণ-জনিত রাধার পূর্বরাগ বণিত হইয়াছে । 


পহিলে শুনিলু অপরূপ ধ্বনি 
কদস্বকানন হৈতে। 
তার পর দিনে ভাটের বর্ণনে 


শুনি চমকিত চিতে ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতয় প্রেমকবিত। ৩১৩ 


আব একদিন মযোব প্রাণসথি 
কহিলে যাহাব নাম। 

গুণিগণগানে শুনিলু শ্রবণে 
তাহার এ গুণগ্রাম ॥ 

সহজে অবলা তাহে কুলখালা 
গুরুজন জাল। ঘবে। 

সো হেন নাগবে আবি বায়ে 
কেমনে পবাণ ধবে ॥ 

ভাবিষ। চিন্তবা মনে দাইলু 
পবাণ বহিবাব নয । 

কবত উপায় কৈছে মিলয় 
দাস উদ্ধবে কয ॥” 


চণ্ীদাসেব পদেও এই কথা দেখিতে পাই 


“হাম সে অবলা হাদ্য অখলা৷ 
ঙাল মন্দ নাহি ভানি। 
বিবলে ধসিব। পটেতে লিখিযা 


বিশাখা দেখাল আনি ॥ 
হবি হবি এমন কেনে বা হৈল। 
বিষন বাডব আনল মাঝাবে 
মম[বে ডাবিঘ। দিল ॥”  ইত্যাদি-_চতীদাস। 
(পদকল্পতরু, ১৪৩ ) 


ইন্দ্রজালে কোন নায়িকাকে দেখিয়! নাঘকের চিন্তা, এখানে পূর্বরাগেৰ 
চিন্তা” নামক দশ! বর্ণনা করা হহয়াছে-_ 


কথমীক্ষে কুরউগাক্ষীং সাক্ষাললক্ষাং মনোভূবঃ | 
ইতি চিন্তাকুলঃ কান্তো নিদ্রা" নৈতি নিশীখিনীম্‌॥৮ (মালতী মাধবে ) 
_সাহিত্যদর্পণে ৩য় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত (১৮-৬) 
--কন্দর্পদেবের আরাব্য। লক্ষমান্বরূপা সেই হরিণনধনীককে' কি চাক্ষুষ দর্শন 
করিব_-এই চিন্তা আকুল হইয়া (নাধক ) কান্ত বিনিদ্রবজনী ষাপ্ন করিল । 
তুঃ--“তডিত-বর্ণী হরিণ নয়নী নাহিতে দেখিন্ ঘাটে । (চণ্তীদাল) 


৩১৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


নায়িকার হৃদয়ে নব প্রেমের অঞ্চার গাহাসভসঈ'র (গাথাসপ্তশতী ) 
একটি কবিতায় প্রকাশ করা হইরাছে। কোন নায়ক তাহার সখাকে 
বলিতেছে-_ 
“পেচছই অলদ্ধলকৃথ্থং দীহং ণীসসই ন্ুগ্নঅং হসই । 
জহ্‌ জম্পই অফুডখং তহ সে হিঅঅটিঠঅং কিংপি ॥ 
_গাহ।সত্তস্ঈ ৩।১৬ 
_যখন যুবতী লক্ষ্য বিনা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, দীর্ঘ নিঃশ্বাস 
ফেলিতেছে, শৃদ্ হাসি (অকারণ ) হাসিতেছে এবং অস্পষ্টার্ভাবে কি যেন 
আলাপ করিতেছে, তখন মনে হয ত।হাব জণ্যে কি যেন সংস্থিত রহিয়াছে ।” 
ইহার সহিত বৈষ্বপদাবলীতে বাধার পুধব[গেব ( চণ্তীদ্াসের ) পদটিব তুলনা 
করা যাইতে পাবে। 
রাধাব কি হইল অন্তবে বাথা। 


বসিষ! বিরলে থাকবে একলে 
ন। শুনে কাহাবো কথা ॥ 

সদাই ধেযানে চাহে মেঘপানে 
ন| চলে নয়ান তাব।। 

বিরতি আহারে বাঙাবস পবে 
যেমত যোগিনী পর ॥ 

এলাইয্য বেণী ফুলেব গাথানি 
দেখয়ে খসাষে চুলি। 

হশিত বযানে চাহে মেঘ পানে 
কি কহে দুহাত তুলি! 

এক দিঠ করি মঘৃব মযুবী 
ক করে নিরীক্ষণে। 

চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয় 


কালিয়। বধুর সনে ॥ ( পদ্কল্পতরু, ৩০ ) 
ইহার সহিত আমরা অমরুকৃত একটি প্রেম-কবিতার তুলনা করিতে পারি। 
সখী নায়িকাকে প্রশ্ন করিতেছে 
অলসবলিতৈঃ পপ্রেমাদ্রীে মুহুমুকুলীকতৈঃ 
ক্ষণমভিমুখ্লজ্জালোলৈনিমেষপরাড মুখৈঃ | 


বৈষ্ণব-পদ্রাবলী সাহিতা ও পৃরতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩১৫ 
হৃদয়নিহিতং ভাবাকৃতং বমততিরেবেক্ষণৈঃ 
কখয় স্থুকৃতী কোহয়ং মুগ্ধে ত্বয়াছ্য বিলোক্যতে ॥ 
( অমরুকশ্য, সতুক্তিক ২।৩৭।৩ ) 
_-তোমার এই চাহনির ঘ্বার--যে চাহনি আলম্যমাখ।, প্রেমনীরে 
সিঞ্চিত পলে পলে মুকুলীকৃত, ক্ষণে ক্ষণে অভিমুখে লঙ্ত জচঞ্চলতাষে প্রসারিত, 
পলকবিহীন, এবং বে চাহনি তোমাব দেহস্থিত ভাবাকুতি উদ্গিরণ করিতেছে, 
এই চাহনিতে বল কোন্‌ সে স্কৃতী যাহাকে তুমি বার বার দেখিতেছ ।” 
ইহার অন্রবপ ভাব গাহাসগ্ুসঈতে (গাথাসপ্তশতী ) লক্ষ্য কর! যাষ। 
কুমারীর কোন সখা তাহার পিতৃম্বসাকে বলিতেছে । 
“হি মঅটিঠঅসস্‌ দিজ্জউ তণুআ1অন্তি” ৭ পেচ্ছ পিউচ্ছ। 
হিঅঅটিঠওম্হ কংতো ভণিউং মোহং গআ কুমরী 
( গাহাসভ্সঈ ৩।৯৮ ) 
__হহে পিসিমা, এই কুমারীকে তাহার হদয়স্থিত জনের হস্তেই সমর্পণ 
কর। সেযে কৃশ হইতেছে ইহা কি তোমর। লক্ষ্য করিতেছ ন। | “আমাক 
হৃদয়স্থিত জন কোথা" এই বলিয়া সেই কুমারী মোহগ্রপ্ত হইযাছে। 
নব অনুরাগিনী কোন নায়িকা নাকের নিকট পত্রদ্বার। অন্তবাগাতি শয় 
প্রকাশ করিতেছেন । 
জং জং পুলএমি দিসং পুবও লিহিঅ ব্ব দীসসে তত্তে | 
তুহ পড়িমাপড়িবাডিং বহুই বব সঅলং দিপাঅপৎ। 
__( গাথাসপ্তশতী ৬।৩০ ) 
_যে যে দিকে আমি [ৃষ্টি গ্রদান করি, সেই সেই দিকে তোমাকে সমুখে 
যেন লিখিত (চিত্রিত ) দেখিতে পাওয়া যাব । সকল দ্রিক চক্রই যেন তোমার 
প্রতিমা বহন করিতেছে । 
গাহাসত্তসঈ'র কোন নাধিক। নিজের অন্থরাগাপিক্য প্রকাশ করিতেছে 
আর সেই সংগে অত্যন্তরক্ত নায়কেব কথাও বলিতেছে । 
জং জং সো ণিজ ঝ|অই অঙ্গোআসং মহং অণিমিসচ্ছে। | 
পচ্ছাঁঁমি অ তং তং ইচ্ছামি অ তেণ দীসন্তং ॥ (গাহা ১1৭৩ ) 
-_-"“'আমার যে যে অঙ্গের দিকে সে (নায়ক ) অনিমেধন্লেচনে চাহিয়া 
থাকে, আমি (নায়িকা) সেই সেই অংগ (লজ্জার উদয়ে) প্রচ্ছাদিত করি । আবার 
তাহা দ্বার দৃশ্যমান হউক (আমার অভিলাষের জন্য ) তাহাও ইচ্ছা করি।” 


১১৬ 


বৈষব-পদাবলী সাহিত্যেব পশ্চাৎপট ও উৎস 


এইগুলির সহিত আমবা চণ্তীদাস প্রভৃতির পদের তুলনা করিতে পাবি। 


চতীদাস__ 


জ্ঞানদাস-_- 


“কাহাবে কহিব মনেব মবম 
কেবা যাবে পবতীত। 
হিয়াব মাঝারে মবম বেদন। 
সদাই চমকে চিত ॥ 
গুরুজন আগে দাভাইতে নাবি 
সদ! ছল ছল শাথি। 
পুলকে আকুল দিক নেহাবিতে 
সব শ্যামমম দেখি ॥ 
সখিব সহিতে জলেকে যাইতে 
সে কথা কহিবাব নষ। 
যমুনাব জল কবে ঝলমল 
তাহে কি পবাণ বব ॥ 
কুলেব ধবম বাখিতে নাবিল 
কহিলু সবার আগে। 
কহে চগ্ীদাস শ্বাম স্থনাগব 
সদাই হিয়য জাগে ॥ 


রূপ লাঁশি আখি ঝুবে গুণে মন ভোবৰ 

প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোব॥ 

হিযাব পবশ লাগি হিয়! মোব কান্দে। 

পরাণ পীবিতি লাগি থিব নাহি বাদ্ধে ॥ (বৈ প পৃ ৩৭৪) 


তুলনীয় £ রবীন্দরনাথ-_ 


প্রতি অঙ্গ কাদে তব প্রতি অঙ্গ তবে। 
প্রণেৰ মিলন মাগে দেহের মিলনে ॥ 
হদরয়ে আচ্ছন্ন দেহ হদয়েব ভবে 

মুবছি পড়িতে যায় তব দেহ পরে। 
তোমার নযন পানে ধাইছে নয়ন 
অধব মরিতে চায় তোমার অধবে। 


বৈষণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতী প্রেমকবিতা ৩১৭ 


পূর্বরাগের একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ একটি কথায় কবি বিছ্যাপতি রাধার মুখ দিয়া 
প্রকাশ করিয়াছেন। 
“এক সর সব দিশ দ্রিখিঅ কাহৃ।” (বি্যাপতি ২৪৩) 
--সবদিকে একমাত্র কানাইকেই দেখি, আর কিছু দেখিতে প|ই না।' 
“দরসনে লোচন দীঘল ধার” (বৈঃ পঃ ৮৩ পৃঃ) 
“যেদিকে পসারি আখি দেখি শ্টামময” 
তুঃ_-( গোবিন্দদাস )-- 
“লোচনহি শ্যামর বচনহি শ্তামর 
হামর চার নিচোল। 
টআমূর হার জদয়ে মণি শ্টামর 
হ্মর সখি কর কো'র”। (বৈ. প. পৃ ৬৬৫) 
ইহাব সহিত তুলনা করুন_- 
স্থাবর-জঙ্গম দেখে ন।, দেখ তার মূতি। 
সর্বাত্র হয় নিজ ইঠ্দেব-স্কৃতি |” 
_-(শ্রীচৈতন্তচরিতাষত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ ) 
তুলনীয়__ 
“আমি তাবে খুজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।” 
॥ গীতবিত|ন ॥ রবীন্দ্রনাথ 
'গাহাসত্তঈ'র (গাখাসপ্তশতী ) একটি কবিতায় নারিকর অপরূপ রূপলাবণ্য 
প্রকাশ কর! হইয়াছে । 
“জস্স জহিং বিঅ পঢ়মং তিস্স! অঙ্গন্দি নিবডিআ! দিট্ঠী | 
তস্স তহিং চিঅ ঠিআ সবঙ্গং কেণ বি এ দিটুঠং ॥” 
__গাখাষপ্তশতী ৩1৩৪ 
_-"তাহার (নায়িকার ) যে অংগে যাহ।র দৃষ্টি প্রথমতঃ পতিত হইয়াছে, 
সেই অংগেই তাহার সেই দৃষ্টি লাগিষা রহিয়াছে । কাজেই কেহই তাহার সকল 
অংগ দেখিতে পারে নাই |” 
ইহার সহিত জ্ঞানদাসের পদ্টির তুলনা করা যাইতে পারে ।.. 
«দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তারে। 
এক অংগে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥ (বৈ প.৩৮২ পৃ.) 


৩১৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গোবিন্দদাসের একটি পদে বাধার পূর্বরাগের প্রা সমস্ত দিকই বণিত 
-হইয়াছে দেখিতে পাই। 
সজনি মরণ মানিয়ে বহু ভাগি। 
কুলবতী তিন পুরুখে ভেল আরতি 
জীবন কিয়ে সুখ লাগি ॥ 
পহিলে শুনিলে। হাম শ্যাম ছুই আখর 
টৈতথনে মন চুরি কেল। 
না! জানিয়ে কো এছে মুবলী আলাপই 
চমকই শ্রুতি হরি নেল ॥ 
ন। জানিযে কো এছে পটে দরশালি 
নব জলধর জিনি কাতি। 
চকিত হইয় হাম ধাহা ধাহা ধাইযে 
তাহা তাহ। রোধযে মাতি | 
গোবিন্দ দাস কহয়ে শুন সুন্দরী 
অতয়ে করহ বিশোআস। 
যাকর নাম মুরলী বব তাকর 
পটে ভেল সে পরকাশ ॥ ( বৈ, প. পৃ. ৫৭৬) 
“দরশনে উনমুখী দর্শন সুখে সুখী 
আখি মোর নাহি জানে আন। 
ধাহা ধাহা৷ পড়ে দিঠি তাহা অনিমেখে ছুটি 
সে রূপমাধুরী কবে পান |” 
_শ্যামদাস, বৈ, প পৃ. ৫৬৫ 
আমরুব একটি শ্লোকে নাধিকার নব অন্ুর[গের বর্ণনা দেখা যাষ। 
তদ্বক্ত ভিম্খং বিনমিতং দৃষ্টিঃ কৃত। পাদবো- 
গশ্তালাপকুতৃহলাকুলতরে শ্রোত্রে নিগদ্ধে মবা । 
পাণিগ্যাঞ্চ তিবস্কৃতঃ সপুলকঃ ম্বেদেদ্গমে। গণ্ডয়োঃ 
সখ্যঃ কিং করবানি যান্তি শতধা যৎকঞ্চুকে সন্ধবঃ ॥ 
( অমরুকম্ত, সদছুক্তিকঃ ২1৪৬3 ) 
-_“তাহার (নযকের ) মুখের সামনাসামনি হই. মুখ নামাইয়াছি এবং 
আমার দৃষ্টি পায্জের দিকে নিযুক্ত করিয়াছি, তাহার বাক্য শুনিতে উৎন্থৃক 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩১৯ 


হইলে আমার কর্ণদুইটি আচ্ছাদিত করিয়াছি, গপ্তস্থলে পুলক দেখা দিলে হাত 
দিয়া তাহ ঢাকিয়া দিয়াছি, কিন্তু সখীগণ, যখন আমার কাচুলি শতধা ছিন্ন 
হইয়া যাইতেছে, তখন আমি কি করিব '» 
এই পদটিকে অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতি শ্রীরাধার পূর্বরাগের বর্ণন! 
করিয়াছেন । 
অবনত আনন কএ হম রহলিহু 
বারল লোচন চোর । 
পির! মুখরূচি পিৰএ ধাঁ গল 
জন্তসে চাদ চকোর ॥ 
ততহু সঞ্জে হঠে হঠি মোঞ্জে আনল 
ধএল চরণ পর রাখি । 
মধুকর মাতল উড়এ ন পারএ 
তইও পসারএ পাখি ॥ 
মাধবে বোললি মধুরস বানী 
সে শুনি মহ মোঞ্ে কান । 
তাহি অবসর ঠাম বম ভেল 
ধরি ফুল ধন পচ বান॥ 
তন্থুকে পসেদে পসাহনি ভাসলি 
পুলক হু তহসন জাগ্ু। 
চুনি চুনি ভএ কাচুঅ ফাটলি 
বাহুক বলআ ভাগু । 
ভন বিগ্যাপতি কম্পিত কর হো! 
বোলল বোল ন! যায়। 
রাজ! সিব সিংহ রূপনরাঅন 
সামর সুন্দর কায় ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৮২) 
গাহাসন্তসঈর' প্রেমের কবিত। গুলির মধ্যে অন্থরাগ প্রকাশের যে রীতি 
দেখি তাহাই প্রতিধ্বনি শুনি বৈষব কবিদের রচিত পদাবলীতে । 
“কং তুংগথণুক্থিত্তেণ পুতি দারটিঠআ৷ পলোএাঁস। 
উ্নামিঅ-কলস-ণিবেসিঅগ্ঘ-কমলেণবব মুহেণ॥ 


__গাহ[সত্তসঈগ ৩৫৬। 


৩২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


“হে পুত্রিঃ উন্নমিত কলসদ্বয়ের উপর নিবেশিত পুজাপন্মের মত তোমার 
তুংগন্তনদ্বয়ের উপর মুখ বাখিয়া, দ্বারে দীড়াইয়া তুমি কাহাকে অবলোকন 
করিতেছ ।॥ 

কোন একটি কবিতায় দেখি দূতী নায়ক-সমীপে নায়িকার প্রণয়াতিশয় ব্যক্ত 
করিতেছে । 

ধীরাবলদ্বিরীঅ বি গুরুঅণ-পুরও তুমন্মি বোলীণে। 
পড়িও সে অচ্ছি-ণিমীলেণ পম্হটিঠও বাহে । 
- গাহাসত্সঈ 91৬৭ 

--তুমি চলিয়া গেলে পর গুরুজনের সমুখে ধৈর্যাবলম্বন করিয়া স্থিব 
থাকিলেও তাহার (নাধিকার ) অক্ষি-নিমীলন ঘটিলে পক্ষস্থিত বাম্প (অশ্রু) 
পতিত হুইল |” 

বলরাম দাসের পদেও শ্রীবাধাব ঠিক এই অবস্থা দেখা যায়। 

“শুনইতে কানহি আনহি শুনত 
বুঝাইতে বুঝই আন । 
পুছইতে গদ গদ উত্তব না নিকসই 
কহইতে সজল নয়ান।” ( বৈ. প. ৭২৯ পৃ.) 
গাহাসভ্তসঈ'র কবিতাগুলির মধ্যে নায়িকার অপূর্ব বপ-লাবণ্যেব কথা 
রসপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে । নিম্নের এই কবিতাটিতে নায়িকাব 
সৌন্দধ্যাতিশয় বণিত হইয়াছে । 
“কই সা ণিব্বগ্রিজ্জই জীম জহালে|ইঅশ্মি অঙ্গন্মি 
দিটিঠী ছুব্বল-গাই ব্ব পদ্ষপড়িআ ণ উত্তরই ॥ --গাহা। ৩৭১ 

“যাহার (যে কোন ব্যক্তির ) দৃষ্টি সেই নায়িকার যে অঙ্গে পতিত হয়, 
তাহার সেই দৃষ্টি পদ্-পতিতা৷ হূর্বল গাভীর মত সেই অঙ্গ হইতে আর উত্থিত 
হয় না, তাহার সমগ্র শবীরের সৌন্দধ্য কেমন করিষা বর্ণনা! করা যায়।” 

ইহার সহিত বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের এই বিখ্যাত পদটির তুলনা করিতে 
পারা যায়। বৈষ্ণব কবিও এইন্রে কথা বলিতেছেন। 

আলো মুঞ্চি কেন গেলু যমুনার জলে । 
ছলিয়া নাগর চিত হরি নিল ছলে ॥ 
রূপের পাথারে আখি ডুবিয়া রহিল। 
যৌবনের বনে মন হাবাইয়! গেল ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩২১ 


ঘরে যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান | 
অন্তরে বিদরে হিয়! কিবা করে প্রাণ ॥ (পদকল্পতরু ১২৩) 
আবার, “সেঅচ্ছলেন পেচ্ছঅ তন্গএ অঙ্গম্মি সে অমা অন্তং 
লাবঘ্ং ওসরই তিবলি-সোবাণ-বস্তীএ ॥ 
(গাখাসপ্তশতী ৩1৭৮) 
“দেখ, তাহার (সেই রমণীর ) শরীব-লাব্ণ্য তাহার কৃশ অঙ্গে পরিমাপিত 
হইতে না পারিষা যেন স্বেদচ্ছলে প্রিবলীৰপ সোপান পংক্তিদ্বাবা অপন্যত 
হইতেছে 1” 
ইহাব সহিত ভক্তকবি গোবিন্দ আচায্যেব একটি পদেব তুলনা কর। যাষ। 
ঢল ঢল কাচ! অঙ্গের লবণি 
অবনী বহিয়া যাব। 
ঈষৎ হ।সিব তরঙ্গ হিলে।লে 
মদন মুকছা পা ॥৮ 
(পদকল্পতক ১৫২, বৈ. প পৃ. ২৯৯ । 
কালিদাস “মেঘদূত' কাব্যে নায়িকা অপূর্ব কপ বর্ণনা কবিঘাছেন । 
তন্বী শ্যামা শিণবিদশন। পক্ষবিশ্গাখবেঠা 
মধ্যে ক্ষামা চকিতহবিণী-প্রেক্ষণ।| নিম্নাতিঃ | 
শ্রোণীভাবাদলসগমন। প্োকনত্র। স্তনাভ্য* 
যা তত্র স্[ৎ যুবতীধিষযে সৃষ্টির [ছ্যেব পাতুঃ। 
( মেঘদূত, উত্তরমেঘ ২২) 
“মে ( ফক্ষপ্রিয়া ), তন্বী, শ্ঠ।ম।, কুন্দদন্তা, পাক1 তেলাকুচার মতে। রক্তাধর।, 
মাঝা ক্ষীণ, চকিতহরিণদৃষ্টি, নিম্বোদরী, নিতম্বভাঁরে মন্দগতি এবং শ্ুনভারে 
আনত, সেখানে তাহাকে দেখিলেই মনে হইবে যেন সে তরুণীদের মণ্যে 
বিধাতার অপূর্ব হৃষ্টি।” ইহার সহিত জয়দেব গোস্বামীর কৃত শ্রীরাধিকার 
রূপবর্ণন! স্মরণ করা যায়। 
প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে ন।য়িকার রূপ-লাবণ্যের বর্ণন। নাই। 
“তর্ুল-কমল-দল-সরি জুঅণঅণা 
সরঅ-সমঅ-সসি-হ্থসরিস-বমণা । 
মঅগল-করিবর-সঅলস-গমণী 


কমণ স্ঁকিঅফল বিহি গডড়ু রমণী ৪৮ (প্রাকৃত-টপঙ্গল ) 
২৯ 


৩২২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


“চঞ্চল কমলদল সদৃশ যাহার নয়নযুগল, শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় যাহার 
আনন, মদমন্ত করিবরের মত অলসগমনা, কোন্‌ স্থকৃতির (পুণ্যের ) ফলে 
বিধাতা সেই রমণীকে গড়িয়াছেন |” 

“বন্ধুকছ্যতি বান্ধবোইয়মধরঃ স্রিপ্ধমধুকচ্ছবি-। 
গণ্ডে চণ্ডি, চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমে(চনং লোচনং |” 
(গীতগোবিন্দ ১০ম সর্গ ) 
“হে চণ্ডি, তোমার অধর বন্ধুকপুস্পের স্যাষ 
(লাল), কপোলে মনুযাপুস্পেব শ্রী, নযন নীলপন্মকে লজ্জা দেয় ।” 
ব্ড়ু চণ্তীদাসের পদটিতে অন্রূপ বর্ণন। দেখা যায। 
কমলবদনা রাখ| হরিণনযনী। 
আনত কপাল তার আবশশি জিনী ॥ 
কপোল যুগল তার মহুলের ফুল । 
ওঠ আবব তাব বন্ধুলীর তুল ॥ 
তিলফুল জিণী নাসা কম্ুসম গলে । 
কনক যুখিকামালি। বাহধুগলে ॥ 
কমলকলিকা সম তাৰ পয়োঙারে। 
ডমরম্পদূশ মধ্য নাতি গন্তীবে ॥ 
গুরু জঘন নিতম্ব উক্ করিকরে। 
চরণযুগল থলকমলে আকাবে ॥ 
করিরাজ জিনি রাধ। করিল গমনে । 
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ব[সলীগণে ॥ 
(শ্রীকুষ্ণকীর্তন, ত,মুলখণ্ড ) 
স্কৃত প্রকীর্-কবিতার সংগ্রহ গুলিতে তকণী নারীর চমৎকার বর্ণনা দেওয়া 
হইয়াছে । বৈষ্ণব-পদবলীতে ( শ্রীরুষ্ণের ) পূর্বরাশে শ্রীরাধার বর্ণনাও অনুরূপ 
ভাবে দেওয়। হইয়াছে । চৈতন্যোওর যুগে রাধার রূপবর্ণন! ক্ধমশ কমিয়া 
গিয়াছে । কেননা, বৈষ্ণব কবিগণ সখীর ভাব অবলম্বন করিয়! রাধাকৃষ্জের 
সেবা করিয়াছেন । 
গাহাসত্তসঈর একটি পদে আছে,_- 
পত্তণিঅন্বপ ফংস! ণহাণুতিঘাএ সামলঙ্গীএ। 
জলবিস্বুএহি চিহুরা রুঅন্তি বন্ধস্স ব ভএণ ॥ (গাহা--৬।৫৫) 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভাবতীয় প্রেমকবিতা ৩২৩ 


“সানোতীর্ণা শ্রামলাঙ্গীর প্রাপ্তনিতন্বম্পর্শ চিকুরগুলি পুনরাষ বন্ধনতয়ের 
জন্যই যেন জলবিন্দু দ্বারা রোদন করিতেছে ।” 


উক্ত পদের সহিত বিদ্যাপতির এই পদছুইটি স্মবণ কর! যাষ। 


আবার 


আজু মঝু শুভ দিন ভেল!। 

কামিনী পেখলু সিনানক বেলা ॥ 

চিকুর গলযে জলধার! । 

বিখাবল মোতিম ঝারা ॥ 

বদন মুছল পরচুর | 

মাজি ধযল জন কনয মুকুব ॥ 

তেই উদসল কুচজোব1। 

পলটি বৈঠায়ল কনক কটোবা ॥ 

নীবিবন্ধ কবল উদেস। 

বি্াাপতি কহ মনোরথ সেস॥ ( বৈ. প. পৃ. ৮০ ) 


যাইতে পেখলু' হম নাহি গোবা। 
কথি সঞ্জে কপ ধনি "্মানলি চোরি॥ 
কেশ নিঙ্গাডিতে বহ জলপাব।। 
চামবে গলঘ্সে জন্তু মোতিম হারা 
অলন্মহি তীতল তহী অতি শো। 
'অলিঞ্জুল কমলে বেডল মধুলোভ। ॥ 
নীবে নিব্ধন লোচন রাত। 

সিন্দুব মণ্ডিত পদ্ধজ পাতা । 

সজল চার রহ পদোপব শীম।। 

কনক বেলে জন্থু পডি গেও হাঁম। | 

ও লুকি কবইতে চাহে কি দেহ।। 
অবন্থ ছোডবি মোহে তেজবি লেহা ॥ 
এছে ফেরি রস ন। পায়ব আর । 

ইথে লাগি রে|ই গলয়ে জলধার ॥ 
বিদ্ভাপতি কহে শুণ্হ মুরাবি। 

বসনে লাগল ভাব ওরূপ নেহারী ॥ (বৈ.প পৃ.৮১) 


৩২৪ “বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 
চণ্তীদাসের পদেও ইহার প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাই। 


নাহিয়! উঠিতে নিতম্ব তটীতে 
পড়েছে চিকুর রাশি । 

কালিষা আ্বাধার কনক চাদার 
কর্ণ লইল আসি ॥ 


আবার, সন্তসঈগর কোন পদে দেখি-__ 
মগঞগং চ্চিম অলহস্তো হবো গী2প্রআণ থণআণং | 
উব্বিশগো! ভমই উরে জমুণাণইফেণপুঞ্তবব ॥ (গাহাসত্তসঈ ৭1৬৯ ) 
__'গীনোন্নত স্তনযুগলের পথ লাভ করিতে ন। পারি! হার যমুনা! নদীর 
ফেনপুঞ্জের স্যাব বুকের উপর যেন উদ্বিগ্ন হইয। ঘুবিযা বেডাইতেছে ।” 
ইহার সহিত বিদ্ভাপতির পদটির তুলন। কর! যায়-_ 
গীন পয়োখর অপবপ স্বন্দর 
উপব মোতিমহার । 
জনি কনকাচল উপর বিমল জল 
ছুই বহ স্নসবি ধার ॥ 
অথবা বড়ু চণ্ডীদাসের-__ 


গিএ গজমুতীহাৰ মণি মাঝে শেভে তাৰ 
উচ কুচ যুগল উপরে । 
ইঅ। সমান আকারে স্থবেশ্বরী ছুই ধারে 


পড়ে যেন স্থুমেরু শিখরে ॥ 
প্রভৃতি স্মরণ কর। যাইতে পাবে। 
গোবর্ধন/চাধ্যের “আধ্যাসপ্তশতীতে' তরুণী রমণীর সৌন্দধ্য-বর্ণনা দেখা 
যায়। 
পূর্ববর্তী ভারতীয় কবিগণ পূর্ণর|গ-বিধুরা নায়িকার অপূর্ব বর্ণনা করিয়াছেন । 
এই অমন্ত বর্ণনায় নায়িকার শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিবর্তনই 
লক্ষ্য করি। 
গাহা-সত্তসঈর নায়িকা পূর্বরাগের বিরহে সন্তপ্তা হইয়া বলিতেছে-_ 
নিদ্দং লহন্তি কহিঅং স্থণস্তি খলিঅক্খরং ণ জম্পস্তি, 
জাহিং ন দিট্ঠো সি তুমং তাও চিঅ স্ৃহঅ স্ুহিআও | 
( গাহা-সত্তসঈ ৫1১৮) 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভাবতীয় প্রেমকবিতা ৩২৫ 


--“হে স্বভগ, যে রমণীবা তোমাকে দেখে নাই, তাহাবাই সখী (আছে ), 
কেননা তাহাবা নিদ্র। যাইতে পাবে, অপবেব কথা শুনিতে পারে এবং 
তাহাদগকে খলিতাক্ষরে কথ! বলিতে হয না।” 


এই পদটিব চাষা অবলম্বন কবিষা পদকর্ত। গোবিন্দদাস নিম্নলিখিত পদটি 
বচন কবিযষাছেন । 


আধক আধ আখ দিঠি অঞ্চলে 
যব ধবি পেখলু কান। 
কত শত কোটি কুন্তম শবে জবজব 


বহত কি যতি পবাণ ॥ 

সজনী, জানল বিহি মোহে বাম। 

দু লোচন ভৰি যো হবি হেবই 
তছু পাযে মঝু পবণাম | 

সন্ধনি কহত কাধন শ্তামব 
মোহে বিজুবি সম লাগি। 

বসবতি তাক পরশ বসে ভাসত 
হ|মাবি জদযে জলু আগি। 

প্রেমবতি প্রেম লাগি ভিউ তেজত 
চপলজাঁবনে মঝু সাধ । 

গোবিন্বদস ভণে প্রীবল্পভ জানে 
বসবতি বস মবিনাদ ॥ ! পদকল্পতক ২৩৪) 


গাহাসততসঈব* কেন পদে দেখি-_ 
দ্ূতী নাককে নাঁধিকাব নিকট লব! ঘাইবাব জন্য নায়িকাব বিবহ বণনা 
কবিতেছে । 
বালম দে বচ্চ মবই খরাহঈ অলং খিলম্বেণ। 
স| তুজবঝ দংসণেণ বি জাবেজ্জই ণথি সংদেহো। 
.(গাহা ৫1৮৭ ) 
_-হে বালক ( অজ্ঞ), শীঘ্র চল, হতভ[গিনী সেই নাধিকা মাব। যাইতেছে, 
বিলগ্ের প্রবোজন নাই, তোমার দর্শন ঘটিলেই সে বাচিয়া যাইবে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই ।, 





৩২৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যেব পশ্চাংপট ও উৎস 


পদুক্তিকর্ণামৃতে” অমবলি"হেব নামে প্রচণিত একটি পদে আছে-_ 
কুচৌ ধন্ত কম্পং নিপততি কপোলঃ করতলে 
নিকামং নিঃশ্বাসঃ সবলমলকং তাওব্যতি | 
দৃশঃ সামর্থযানি স্থণযতি মুহুবাস্পসলিলং 
প্রপঞ্চোই্যং কিঞ্চিত্তব সখি হৃদিস্থং কথযতি ॥ 
( সছৃক্তিকর্ণামৃত ২২৫1১) 
“তোমার কুচযুগ কম্পিত হইতেছে, কপোল কবতলে নিপতিত হইতেছে, 
নিঃশ্বাস বাযু সবল অলককে প্রবলভাথে অঞ্চালিত কবিতেছে, মু মুছঃ বাষ্প 
সলিল তোমাব দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ কবিতেছে, এহ সকল প্রপঞ্চ হে সখি, তোমাৰ 
হদয়স্থিত ভাবকেই বলিযা দিতেছে ।? 
ক্ক্তিমুক্তীবলী”ব একটি কবিতা অন্টৰপ ৬[ব দেখি । 
শ্বাসেষু গ্রীথিম। মুখং কবতলে 5 গুস্থলে পাণ্ডিমা 
মুদ্রা বাচি বিলোচনেই শ্র টন” দেহে চ দাতে।দঘঃ | 
এতাবৎ কথিত২ যদন্তি জদ্যে তন্যাণ বণা্দ।ঃ পুনঃ 
তজ্জান[সি নন স্বমেব স্ুুভগ শ্রাঘতা স্থিতিস্তত্র ঘা ॥ 
(স্র্সমুক্ঞাবলী ৭৪1৮ ) 
-_-তাহাব শ্বাসসমহে দীঘ বিশ্তৃতি, মুখ কবলে, গণ্ডস্থলে পাণ্ডিমা, বাক্যে 
মু্র। অর্থাৎ বাক্য যেন অবরুদ্ধ, চক্ষুতে অশব|শি, দেহে দাহেব উদ্য, এই পযন্ত 
তে। মুখে বলিলাম সেই কৃশাঙ্গীব হাদবে যাহ। আছে, হে স্ভগ, তাহা! একমাত্র 
তুমিই জান, সেখানে যাহা আছে তাহাহ একগাত্র শাঘ্য'। 
শাঙ্গধর-পদ্ধতিতে উদ্ধত একটি কবিতাব দে খ__ 
গোপাধন্তী বিরহজনিতং দুঃখমগ্রে গুরান।” 
কি” তং মুগ্ধে নযনবিস্যতৎ বাম্পপুবৎ কনংসি। 
নক্তং নকং নযনসলিলৈবেষ আদ্রীকৃততে 
শধ্যৈকাস্তঃ কথয়তি দশামাতপে দীযমানঃ 
( শাঙ্গধর-পদ্ধতি ১০৯৫) 
“গুরুজনদেব অগ্রে বিবহজনিত ছুঃখ গোপন কবিতে কবিতে, হে মুগ্ধে, 
কেন তুমি নয়ন-বিগলিত বাপ প্রবাহকে রুদ্ধ কবিতেছ, রাত্রিতে বাত্রিতে 


নয়ন-সলিলের দ্বাবা আর্রীকত এই যে তোমাৰ শয্যাপ্রান্ত যাহা তুমি রৌদ্রে 
দিয়াছ, তাহাই তোমাব দশাব কথা বলিষা দিতেছে ।” 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩২৭ 


রূপ গোস্বামী প্যাবলীতে অন্তবূণভাবেই শ্রীবাধার বর্ণন। করিযাছেন। 
এইগুলির সহিত বৈষ্ণব পদাবিলীর পূর্বরাঁগে বিধুরা শ্রীরাধার চিত্র স্মরণ 
করিতে পারি £ 
গোবিন্দদাস-_ নিশসি নিহারসি ফুটল কদন্ব। 
করতলে বন সঘন অবলম্ব ॥ 
খেনে তন মোড়সি করি কত ভঙ্গ । 
অরিবল পুলক মুকুলে ভরু অঙ্গ ॥ 
এ ধনি মোহে না! করু আন ছন্দ । 
জনলু ভেটলি শ্যামব চন্ব | 
ভাব কি গোপসি গোপত না রহই। 
মূরমক বেদন বদন মব কহই ॥ 
যতনে নিবারসি ননক লোর । 
গদগদ শবদে কহমি আব বোল । 
আন ছলে তঙ্গন আন ছলে পন্থ। 
স্ঘনে গতাগতি করসি একান্ত । 
দূরে রহু গৌরব গুরুজন লাজ। 
গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ |” 
( বৈ. প. পূ. ৫৭৫, পদকল্পতরু, ৭০ ) 
আঁবার-_ 


রাধামোহন দাস কি তুঁহ ভাবসি বহমি একান্ত । 
ঝর ঝর লেচনে হেরসি পন্থ ॥ 
কহ কহ চম্পক গে।রী। 
কাপসি কাহে সঘন তন্ন মোড়ি ॥ 
ঘাম কিরণ বিন্থু খামযি অঙ্গ । 
ন। জানিয়ে কাহুক প্রেম তরঙ্গ । 
জলধর দেখি বহয়ে ঘন শ্বাসে। 
বিশোয়াস করু রাধামোহন দাসে॥ 
(শ্রী্ীপদামৃতমাধুরী, পৃঃ ৫৫) 


৩২৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


অথবা, 
চণ্তীদাসের পদ এ সখি স্ন্দরী কহ কহ মোয়। 
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয়॥ 
অধর কাপয়ে তু! ছল ছল আখি । 
কাঁপিয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দেখি ॥ 
মৌন করিয়া তুমি কিবা ভাব মনে 
এক দিঠি করি রহ কিসের কারণে ॥ 
(শ্রীশ্রুপদাম্বৃতম।ধুবী পৃঃ ৫৬) 
স্ক্তিমুক্তাবলীতে ন।ধিকার পূর্বরাখের বিরহের ভিতর দেখিতে পাই-_ 
ত্বাং চিন্ত(-পরিকল্পিতং স্বভগ স। সম্ভাব্য রোমাঞ্চিতা৷ 
শূন্যালিঙ্গন-সঞ্চলদ্ভূজযুগেনাআনম[লিঙ্গতি | 
কিঞ্চান্তদ্বিরহব্যথপ্রশমনীং সংপ্রাপ্য মৃচ্ছ।ং চিরাৎ 
্রত্ুজ্জাবতি কর্ণমূলপতিতে ত্ন্নামমন্তরাক্ষরৈঃ ॥ 
( সুক্তিমুক্তীবলী, ৪৪1২৩) 
“হে সঙ্গ, চিন্তা-পরিকল্পিত তোম[কে (উপস্থিত) মনে করিয়া সেই 
( রোমাঞ্চিত! ) বাল। শূন্যালিঙ্গনে প্রসাবিত হপ্তদ্বাব। নিজেকে আলিঙ্গন করে” 
আরও কি বলিব, অনেকক্ষণ পথস্ত বিরহ ব্যথা-প্রশমিণী মুচ্ছা গ্রাপ্ত হইয়৷ আবার 
কর্ণমূলে তোমার নাম-মন্ত্রাক্ষর পতিত হইলেই পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে ।” 
বৈষ্ুব পদাবলীতেও এই ভাবাটির সাক্ষাৎ মিলে, প্রিয়ের ব' প্রিয়ার নাম- 
মন্ত্রাক্ষর কানে প্রবেশ করিলে বিরহী বা! বিরহিণীর সকল বিরহ-ব্যার্থি-ুচ্ভা 
অপনীত হয়। 
গৌরপদাবলাতেও দেখি শ্রীচৈতন্য কষ্ণ-বিরহে মূচ্ছা প্রাপ্ত হইলে ভক্তগণ 
রুষ্ণ-নাম-গুণগান গাহিয়া তাহা মৃচ্ছা ভঙ্গ করিতেন । 
এই ধারারই পরিণতি পরবর্তী কালের বৈষ্ণব স|হিত্যে দেখি__ 
গোবিন্দদ[স-_- গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন 
অলখিত বিষম বেয়াধি। 
কি করব ধনি মনি মন্ত্রমহৌষধি 
লোচনে লাঁগল সমাধি ॥ 
থখেনে খেনে অঙ্গ- ভঙ্গ তন্থ মোড়ই 
কহত ভরমম্য় বাণী । 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভাবতীষ প্রেমকবিতাঁ ৩২৯ 


শ্যামব নামে চমকি তন্থ ঝাপই 
গোবিন্দধাপ কিয়ে জানি ॥ (বৈ. প. পৃ ৫৭৯) 


আবার__ 
গোবিন্দদাস_- তহি এক স্বচতবি তক শ্রবণ ভবি 
পুনপুন কহে তুযা নাম। 
বহুখনে স্বন্দবা পাই পবাণ ফেবি 
গদগদ কহে শ্যাম শ্যাম ॥ 
শামক অছু গুণ ন] শুনণিদে ভিভূুবন 
মৃতজন পুন কহে ধাত। 
গোবিন্দদাস কহ ইহ সব আাঁন নহ 
যাই থেখহ মঝু ন|থ ॥ (বৈ প. পৃ. ৬৫১) 


কালিদাসেব কুমাৰ সম্ভবে' দেখি যে 
শিবেব প্রতি জন্গবাগিনা ডমা স্বপ্পপর্শনে ও গ্রতিকাত দর্শনে বিবহ-বিনোদন 
কবিতেছেন। 
ত্রিভাগশেষাস্থ নিশাস্থ চ ক্ষণ” নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুদ্ধত | 
রু নালকণ্ঠ ব্রজস্ত ত/লক্ষ্যকপিতবানবন্ধনা ॥ 
(কুমাৰ সম্ভব ৩৫৭ ) 
রাত্রির তিন প্রহব যখন কাঁটিয। গিঘাছে তখন আমাব সখী (পার্বতী ) 
একবার চক্ষু বুজিয। অকম্মাং জাশিব। উঠে। 
নালকঞ্চ, কোথা ষাও?-_এই কথা অস্ফুটভাবে ধসে আব যে নাই তাহার 
যেন গল। জডাইযা ধবে ॥ 
গাহাসত্তসঈব' নাগ্নিক! পুববাগেব বিবহে অন্গবপ আচরণ কবিতেছে 
দেখ! বায়। 
সঅণে চিন্তামইঅং কাউণ পিঅং ণিমীলি অচ্ছাএ। 
অপ্লাণো উবউো৷ পনিচিলবল মাহি বাহাহিং ॥ (গাহাসত্তসঈ ২৩৩ ) 
_-চোখ বৃজিয়া শখ্যাব উপর (সেই বমণী) নিজেব প্রিয়তমকে চিন্তাস্থিত 
করিয়। (বিরহে ) প্রশিখিল বলয়যুক্ত বাছদ্বব! নিজেকেই আলিক্ন কবিতেছে । 
বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ভাখটি পাওয়া বার-- 
গোবিবদাস-- মাধব কি কহুব ধনিক সন্ভাপ। 
চীতনু তুয়া দরশন ছুব আপ॥ 


৩৩০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বিরহক বেদনে সো বরনারী । 

নিরজনে বিরচই মুরতি তোহারি ॥ 

দারুণ দৈব ততহি লাগ নেল। 

লিখইতে আন আন ভৈ গেল ॥ 

লিখইতে বদন বেকত ভেল চন্দ ॥ 

হেরি হেরি স্থন্দবি পডলহি খন্দ ॥ 

ভাঙ, ধন্ুবা ভেল লোচন বাণ । 

অঙ্গে অনঙ্গ হেরি হবল গেয়ান ॥ 

পুন কিযে লিখিব যতন কবি তোষ। 

ভীতক চীতপুতলি ভেল মোয । 

গোবিন্দদাস কহই করি সেবা। 

শুনইতে সে ভেল মবকত দেব | 

( বৈষ্ণব-পদাবলী, পৃষ্টা ৬২০ ) 

কবি রাজশেখর শাধিক। “কপপুব মঞ্জবাশব পুরধবাগেব বিবহ বর্ণন। 


করিযাছেন। 
সহ দ্িঅহণিসাহি" দীহব। সাসদণ্ড। 


সহ মণিবলএহিং বাহধাব। গলন্তি। 
তুহ স্বহন্ম বিওএ তাঁএ উবিববিবাএ 
সহ তণুলভাএ দৃব্বল! জীবিআস। ॥ 
-_বাঁজশেখর, কর্পবমগ্জবী, হয জবনিকা (২৯) 
_-“দিনরাত্রি তাহার দীধশ্বাস পতিত হব, মণিমব বলয ও বাম্পধারা 
বিগলিত হয়, হে সঙ্গ, তোম।ব বিযোগে উদ্বেগিনী তাহার তনগুলতা ও 
জীবনের আশ! উভযই ক্ষীণ হইযা আসতেছে ॥” 
বৈষ্ণব কবিগণ পৃববাগ-বিধুরা শ্ীবাধার অবস্থাও ঠিক এইভাবেই বর্ণনা 
কৰিয়াছেন__ 
অসিত পক্ষের শশী যেন দিনে দেখি । 
শাবণের ধাবা যেন ঝরে দই আখি ॥ 
ধরণী শয়নে অঙ্গ ধুলায় ধূসব। 
উঠিতে বসিতে নারে কাপে কলেবর ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভাবতীয় প্রেমকবিতা ৩৩১ 


কোকিলের গান যেন কুলিশ সমান । 

জৈমিনি জৈমিনি বলে মুন্দে ছুনযান ॥ 

ফুকরি কান্দিতে তাব নাহিক শকতি। 

তোমা বিনে জীবন সংশয বসবতী ॥ 

বলরাম বলে যদি দ্রেখিবে বাধাবে। 

অবিলঙ্ষে ব্রজপুরে কব আগ্তসাবে॥। (বৈ. প. পৃঃ ৭৫৬) 


সছুক্তিকর্ণীমৃতে উল্লিখিত বাজশেখবেব একটি পদে দেখি_-বিবহিণী 
নাধিকাকে যোগিনী বলা হইযাছে। 


“আহারে বিরতি; সমস্তবিষযগ্রামে নিবুত্িঃ পৰ। 

নাসাগ্ে নযনং যদেতদপবং যচ্চৈকত|নং মন: | 

মৌনং চেদমিদং চ শৃগ্ভমখিলং যদ্দিশ্বম[৬1তি তে 

তদব্রধাঃ সগি যোগিনী কিমসি ভোঃ কিং বা বিষোগিন্তসি ॥ 
__কবীন্দ্রবচনসমুচ্চম ১১৬, সতুক্তিক ২২৫২ 


_-তোমাব আহারে বধিবতি, সমণ্ত বিষবগ্রথযে পর। নিবৃর্তি আব 
তোমার নাসাগ্রে ন্যন, মন একত|ন, এ তোমার মৌন, এই যে অখিপ বিশ্ব 
তোমার শৃন্ বলিষ। আভাত হইতেছে, হে সখি, অম|দেব খল, তুমি কি 
তাহা হইলে বোগিনী হইলে, ন। বিলে গিনী হইলে ।) 

চণ্ডীদাসের রাখা ও ঠিক অন্ুবপ আচবণ কবিবাছেন। 

রাধার ন্ট হইল অন্থবে ব্যথ। | 
বিষ! বিরলে থাকষে একলে 
ন। শুনে কাহারে। কথা ॥ 
স্ধ[ই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে 
না চলে নবনতার| | 
বিরতি আহাবে রঙ বাস পরে 
যেমতি যোগিনী পাব। ॥ (পদকল্পতক ৩-) 
সছুক্তিতে উদ্ধৃত লক্ষমীধর কবির একটি পদে পূর্ধবাগুবিধুবা নাঘিকার 
অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে দেখা যায়__ 
“যদ্দৌর্বল্যং বপুষি মহতা সর্বতশ্চাস্পৃহা য- 
নাসালক্ষ্যৎ যদপি নয়নং মৌনমেকান্ততে | যৎ। 


৩৩২ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


একাধীনং কথয়তি মনস্তাবদেষা দশ! তে 
কোই সাবেক: কথয় সুমুখি ব্রহ্ম বা বল্পভো বা! ॥ 
_সর্দক্তিক ২২৫।৫ 
_-“দেহে তোমার দৌর্বল্য, সবদ্দিকেই মহতী অস্পৃহা, তোমার নয়ন 
নাসালক্ষা, তোমার একান্ত মৌনভাব, তোমার এই দশ! বলিষা দিতেছে, 
“একাধীন' হইল তোমার মন। কে সেই এক, বল, হে স্বমুখি, সে কি ত্রন্ম না 
বল্লভ ?” 
খেবর্ধন আচার্যোর আধ্য।সপ্তশতীতে বাধাকুষ্ণ-বিষয়ক একটি কবিতায় 
রপার পূর্বরাগের বিরহ বর্ণন। করা হইযাছে। শ্লোকটি পূর্বেই একবার উল্লেখ 
কর। হইয়াছে । 
গাযতি গীতে শংসতি বংশে বাদয়তি স। বিপঞ্চীষু। 
' পাঠয়তি পণ্ররশুকং তব সন্দেশাক্ষবং বাধা ॥ 
(--আধ্যাসপ্তশতী ২১১) 
“হে কষ, রাধা তোম।র সন্দেশাক্ষর (অর্থাৎ কৃঞ্চ এইবপ, এই রকম 
তাহার রূপগ্ুণ) গীতে গান করিতেছেন, বংশীতে বলিতেছেন, বীণায় 
বাজাইতেছেন, তাহার খাচার শুক পাখাকে পডাইতেছেন ।” ৃ 
শরণ হইতেছেন জয়দেবেৰ সমসমধিক ক্কপ্রসিদ্ধ কবি । তাহ|র একটি ক্সোক 
পাওয| যাষ “পছ্যাবলীতে”। শ্লোকটি বৈষ্ঞব-প্রেমকবিতা বলিয়া গৃহীত 
হইযাছে। এই কবিতার সহিত পাখিব প্রেমকবিতাব কোন পার্থক্য নজরে 
পড়ে না। 
মুরা রিং পশ্যন্ত্যাঃ সখি সকল-মঙ্গং ন নযনং 
কত যচ্ছুন্বন্ত্যা হবি-গুণগণং শ্রোত্রনিচিতমূ। 
সমং তেন।-লাপং সপদি রচযন্ত্যাঃ সখমযং 
বিধাতু নৈঁবায়ং ঘটন-পরিপাটি-মধুরিম। ॥ 
(-__পদ্যাবলী ২৩৫) 
“সখি, যখন আমি মুরারিকে দর্শন করি তখন বিধাতা আমার সকল 
অঙ্গকেই নয়ন করিয়া দেন না কেন? যখন আমি হরির গুশগ[নের কথ। শুনি 
তখন আমার সকল অঙ্গকেই কর্ণ করির। দেন না কেন? যখন আমি তাহার 
সহিত আলাপ করি, তখন সহসা আমার সকল অন্গকে মুখমর করেন না কেন? 
বিধাতার এই সংঘটন-সমূহ ভাল নহে ।” 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩৩৩ 
সছুত্কিকর্ণাম্বতে ধৃত অমরুর একটি শ্লোকে দেখি-_ 


ন জানে সংমুখায়াতে প্রিয়াণি বদতি প্রিয়ে। 
সর্বাণ্যঙ্গনি মে যান্তি খোত্রত।মৃত নেত্রতাম্‌ ॥ 
( সহুক্তিক-_২1৭৭1৫) 
প্রিয়তম সামনে আসিষা প্রিয় কথ। বলিলে আমার সমন্ত অঙ্গ কেন 
কর্ণ বা চক্ষুতে পরিণত হয না, জানি ন1।৮ 
এইগুলিব সহিত--“পছ্যাবলী”তে সংকলিত একটি বৈষ্ণব পদের সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করিবার মত। 
খিলোক্য কৃষণত ব্রজব[|মনেত্র। £ 
সবেক্ডিয়ানাং নবনত্মেব | 
আকর্ণয তদ্দেণু-নিন[দভক্গ।- 
মৈচ্ছন্‌ পুনন্ত। শ্রবণ হমেৰ ॥ ( পদ্ভ।বলী ১৫৫) 


__ব্র্গরমণীগণ কৃষ্ণকে দেখিয়া সমস্ত ইন্দ্িষগ্ুলির নঘনত্ব ইচ্ছা! করিবাছিল 
এবং তাহার বংশীধ্বনি শুনিয়া তাহার। উন্দ্রি-গুলিকে শ্রবণত্ব আশ। 
করিযাছিল।” 

বৈষ্ণব-পদাবলীতে এই ভাবটি অতি শ্ষন্দরভাবে জ্ঞানপাস প্রক!শ 
করিয়াছেন-__- 

'ূপ লাগি আখি ঝুবে গুণে মন ভোব। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিযা মোধ কানে । 
পরাণ পিরীতি লাগে থির নাহি বান্ধে ॥ 

( হরেক মুখোপাধ্যায়ের বৈষ্ণব পদবলী পষ্ঠা ৪০০ ) 

আবার-_ 
“যে দেখিবে কৃষ্ণানন তারে করে দ্বিনয়ন 
বিধি হইয1 হেন অবিচার |” 
চৈঃ চঃ॥ (কৃষ্ণাস কবিরাজ ) 


“কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল ছুই । 
তাহাতে নিমেষ কৃষ্ণ কি দেখিব মুঝ্জি | (চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ) 


৩৩৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


লোচনদাস-- 
যমুনার জলে * যাইতে সজনী 
কালারপ দেখিয়াছি । 
সবে দুটি স্বাখি দিযাছে বিধাতা! 
রূপ নিরখিব কি ॥ 
মহাকবি কালিদাসও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন । 
তা বাঘবং দৃষ্টিঙিরাপিবন্ত্ে। 
নাধ্যো! ন জগ্ম, বিষয়ান্তরাণি। 
তথা হি শেষেন্ডিয়বৃত্তিরাসাং 
সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা ॥ ( রঘু ৭১২) 

--সেই নারীগণ রাঘবকে ( অজকে ) তৃষ্তার্ত নযন দ্বারা যখন পান 
করিতেছিল তখন অজকে ছাড়িয়া আর কোন দিকে দৃষ্টি গেল না। যেন 
তাহ!দের অপরাপর সকল ইন্ড্িরৃত্তি দৃষ্টিকে আশ্রষ কবিল।” 

বৈষ্ণব পদাবলীতে জয়দেবের অপরিসীম প্রভাব । কোন কোন বৈষ্ণব কবি 
জযদেবের শ্লোকের অনুবাদ করিয়া পদ রচনা করিয়াছেন, আবার কেহ বা 
ভাবধারা গ্রহণ করিষাছেন। জনদেবের গীতগোবিন্দে আদিরস ও ভক্তি- 
রূসেব সহজ মিতালি লক্ষ্য করা যাব। জয়দেব পদরচনায় সংস্কৃত কবিদের 
অঙ্গসরণ করিয়ানেন। 

“নিন্দতি চন্দনমিন্দৃকিরণমন্থবিন্দতি খেদমধীরম্‌। 
ব্যালনিলয়মিলনেন গরলমিব কলঘতি মলয-সমী'রম্‌। 
সা বিরহে তব দীন । 
মাধব মনসিজবিশিখভয়|দিব ভাবনঘ। ত্বরি লীনা ॥” 
__গীতগোবিন্দে (বৈঃ পঃ পৃ ৯) 

( বাধ[র সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার বিরহ বর্ণনা! করিতেছেন-_ 

“রাধ| চন্দন ও চন্দ্রকিরণের নিশ্পা। করিতেছেন, যাহাব' স্বভাবশীতল, 
তাহারা অগ্রিবং-জালা বিস্তার করিতেছে । তিনি এই দুর্দেবে অধীর হইয়া 
উঠিয়াছেন, মলয় পবনকে চন্দনতরুকোটরস্থিত সর্পগণের সঙ্কহেতু বিবময় 
বলিয়। মনে করিতেছেন। মাধব, তোম।ব বিরহে রাধা অতিশয় কাতর 
হইয়াছেন এবং মদনের বাণ-বর্ষণের ভয়েই যেন তোমাতে লীন হইয়। 
গিয়াছেন।” 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩৩৫ 
ইহারই প্রতিধ্বনি করিষ! বিদ্যাপতি লাখরাছেন__ 
নিন্দঅ চন্দন পরিহর ভূন । 
চাদ মানএ জনি আগী। 
অথব।- 
চন্দন গরল সমান । 
সীতল পবন হুতাসন জান ॥ 
হেরই সুধা-নিবি স্ব । 
নিসি বৈঠলি স্তবদনি ঝুব ॥ ( বৈঃ পঃ পৃঃ ১২৭) 
গীতগোবিন্দের' একটি কবিতায় কুষের ম্দনাবেগ প্রকাশ করা হইয়াছে। 
প্রাচীন ভারতীঘ কাব্যরীতিতে কবি জযদেব কবিতাটি রচনা করিয়াছেন । 
শ্লোকটি নিশ্চযাল'কারের উদাহবণ হিসাবে বনুস্থলে উদ্ীত। 
হৃদি বিসলতাহারে। নাধ” ভুজঙ্গঘনাবকঃ 
কুবলয়দলশ্রেণী কণেঠ ন স! গবলছ্যুতি 2। 
মলর়জরজে| নেদং ৬ম্ম প্রিবারহিতে ময়ি 
গ্রহর ন হবশ্রান্তাহণঙ্গ ক্রুপ। কিমুধাবসি ॥ 
(গীতগোবিন্দ ৩১১) 

( কৃঞ্চ ঘদনকে বলিতেছে )_ 

“আমার হৃদয়ে মুণালেব হার, বাস্তকি নহে, গলা নীলপন্মের পত্রাবলী, 
গরলের আভ। নয়; অঙ্গে শ্বেতচন্দন ৬স্ম নয, পার্খে আমার প্রিযা নাই, তবে 
কেন হে অনন্দ, তুমি আমাকে হর-প্রমে প্রহারের জন্য ক্রোধে ছুটিয়া 
আসিতেছ।” 

ইহার সহিত বিদ্ভাপতির একটি পদের তুলনা করুন । 

কবি যেন জয়দেবের উক্ত পর্টিকে লক্ষ্য করিযাই লিখিয়াছেন। পদটিতে 
রাধার মদনের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ পাইবাছে । মদন শিবকে পুষ্পবাণে 
(কামবাণে ) গীড়িত করিয়ছিল। 

কতিহু মদন তন দহসি হমারি | 
হম নহ সঙ্কর হু বরনারী ॥ 

নহি জট! ইহ বেনিবিভঙ্গ । 
মালতি মাল সিরে নহ গঙ্গ ॥ 


৩৩৬ বৈষ্ণব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


মোতিমবন্ধ মৌলি নহ ইন্দু। 
ভালে নয়ন নহ সিশ্দুরবিদ্দু ॥ 
কণ্ঠে গরল নহ মুগমদসার | 

নহ ফণিরাজ উরে মনিহার ॥ 
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল। 
কেলি কমল ইহ নহএ কপাল ॥ 
বিদ্াপতি কহ এহন স্থছন্দ। 


অঙ্গে ভসম নহ মলযজপন্থ ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ১১৫) 
প্রাচীন তামিল সাহিত্যে দেখা যায, শাম্ম আড়ব।র (000 এ) 
মধুর রসের পদ লিখিয়[ছেন। 


তাহার একটি পদে বিরহিনী নায়িকাব পালনকারিনী মাতৃস্থানীয়। এক 
মহিল। নারায়ণকে সম্বোধন করিঘ। বলিতেছেন । 
“রূপে গুনে শীলে সে যে গো তোমারি সমতুল। 
তব দরশন আশে দিবা-নিশি “স ব্যাকুল ॥ 
হে নিঠর, দেখা দ[ও, দেখ। দাও, 
কিব। নিশি, কিবা দিশি, কিছু নাহি জানে । 
সদাই বিভে।র তব রূপ গুণ গানে ॥ 
শীতল তুলসী গন্ধে মন্ত তব €াণ। 
করিবে চক্রধারী কত ছঃখ দান ॥ 
(-_শ্রীফতীন্দ্ররমান্থজ দ[সের অন্রবাদ )১ 


কিষ্-কথাম্বতে'ও এই ধরণের পদ দেখ। যায়। 
ইহাদের সহিত গোবিন্দাসের পদরির তুলন1! করিতে পারি 
গোবিন্বদাস__ 
রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি 
পুলক না তেজই অঙ্গ। 
মধুর মূরলী রবে শর্ণতি পরিপৃরিত 
না শুনে আন পরসঙ্গ | 


১ যো. শ. প. পু ১৬২ (বিমানবিহারী মভভুমদার) 


বেষ্ব পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩৩% 


সজনি অব কি কববি উপদেশ 

কান্থ-অন্ধ-রাগে তন্থ মন মাতল 
না গুণে ধরম লবলেশ॥ 

নামিকা হো সে অঙ্গের সেঁবভে উনমত 
বদন না লয়ে আন নাম। 

নন নব গুণগণে বান্ধল মঝু মনে 
ধবম বহব কোন ঠাম॥ 

গৃহপতি তবজনে গুরুজন গবজনে 
অন্তবে উপজযে হাস। 

তহি এক মনোব্থ জনি হয়ে অনবথ 


পৃছত গোবিন্দদাস। 
( বৈষ্ণব পদাবলী পৃষ্ঠা ৬০৩ ) 


বপ গোস্বামী বাধা কষ্ণলীল। বর্ণনা কবিবাব জন্যই পন্যাবলী" নাম দি] 
একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ বচনা করেন। উহাতে বহু প্রাচীন শ্লোক তান 
সন্নিবেশিত কবিমাছেন। গৌড়ীয় বৈষুব কবিগণ উক্ত গ্রসন্থেব পদগুলিকে 
অবলম্বন কবিয়া পদ বচন। কবিষাছেন দেখা যায । বাধা কৃষ্ণ প্রেমের পুবব।গ 
হইতে ভাবোল্পাস পয্যন্ত সমস্ত পধ্যাষই উহাতে দেখ। যাস । 
কৃষ্ণকে প্রথমে দেখিয়া বাধ1 সথীকে প্রশ্ন করিতেছেন ও কে । বাধার 
চিত্তে প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ দেখা যায়। 
জ্রবল্লিতাগ্বকলামধুরানন-শ্রী 
কক্ষেলিকোরক-কবন্থিত-কর্ণপুবঃ | 
কোইয়ং নবীননিকষোপলতুল্যবেশঃ 
বংশীরবেন সখি মাম বশী-করোতি ॥ 
-_-গদ্যাবলী ১৫৮ 


--£হে সখি, নবীন নিকষপ্রস্তবেব মত বেশধাবী কোন একজন-_যাহার 


মুখ ভ্রবল্লির নর্তনের জন্য মধুরশ্রী। ধারণ করিয়াছে, যে অশোক পুষ্পের 
কলিকাকে কর্ণভূষণ কবিয়াছে-_বংশীরবে আমাকে অবশ কধিষ্। দিযাছে 1” 


জ্ঞানদাসের একটি পদে দেখি---কৃষ্চকে দেখিয়। বাধার অঙ্থুরাগ প্রকাশিত 
হইয়াছে। 


৮ 


৩৩৮৮ 
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দেখে এলাম তারে দেখে এলাম তারে । 
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে না ধরে ॥ 
বেঁধেছে বিনোদ চূড়া নব গু দিয়া । 
উপরে মযুরের পাখা বামে হেলাইয়া ॥ 
কালিয়া বরণখানি চন্দনেতে মাখা । 

আমা হৈতে জাতিকুল ন[হি গেল রাখা ॥ 
মোহন মুরলী হাতে কদন্ব হেলন। 

দেখিয়া শ্টামের রূপ হৈলাম অচেতন ।॥ 
গৃহকর্ম কবিতে এলায সব দেহ । 

জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের নেহ ॥ 


( বৈষ্ণব পদাবলী ৩৮২ পৃঃ) 


ইহার সহিত লে:চনদাসের পদটির তুল! ককন। কৃষ্ণকে দেখিয়। 


বাধার পূর্বরাগ। 


যমুনার জলে, যাইতে সজনি 
কালা রূপ (দখিযাভি। 

সবে ছুটি আখি, দিবাছে বিধাতী। 
বপ নিরখিব কি॥ 

পশিলে মোর মনে, নব জলধর, 
নামিছে তকুর মুলে। 

দেখিতে দেখিতে, হেদে আচন্বিতে, 
দু-ত্াখি অরল জলে ॥ 

ইন্্রধন্থ জিশি, চুড়ার টালনি, 
উড়িছে ভ্রমর! জাল। 

আখি পালটিযা না৷ পেলু দোঁখিত, 
ঘোমট। হইল কাল ॥ 

বিজুরি বলিয়া রহিলু ভাবিয়া, 
অন্গথখন বূপ হেরি। 

কদম্ব হেলনে বংশ। আলাপনে, 


চাহিতে চেতন চুরি। 
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নাহি পরিচয় বংশী সবে কয় 
এ কি হল পরমাদ। 

ও রাঙ্গাচরণে, নৃপুর হইতে 
লোচনদাসেব সাধ ॥ 


( ্ীশ্রীপদা মৃতমাধুরী পৃঃ ১০৫) 
আলো মুঞ্চি কেন গেলু যমুনার জলে । 
ছলিয়া নাগর চিত হুরি নিল ছলে ॥ 
রূপের পাথারে আখি ডুবি সে বহিল। 
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥ 
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান । 
অন্তরে বিদরে হিয়া কিবা করে প্রাণ ॥ 
-জ্ঞানদাস ( বৈষ্ণব পদ|বলী পৃ, ৩৭৯) 
ইহার সহিত আমব। প্রাচীন কবির লিখিত একট পদের তুলন। করিতে 
পারি। নায়িকার চিত্তে প্রেমের স্ৃচন। বর্ণন। কর। হইয়াছে । প্রাচীন কবি 
ও নৈষ্বৰ কবি একই স্থরে কথ। নলিতেছেন। 
বারংব|র-মনেকধ। সগি মমা টুতদ্রমাণ।|ৎ বনে 
পীতকরণদরী প্রণপবলিতঃ পুণক্কে[াকলানাং ধ্বনি | 
তম্মিন্নছ্য পুনঃ শরতিগ্রণধিনি প্রত্যর্ধ মুকম্পিতং 
তাপশ্চেতসি নেত্রনোস্তরলতা কন্মদচন্মান্সম | 
__সদুক্তিকর্ণামৃত ২1৫।১ 
“ব।রংবার আমি সখি, বহৃ৬|বে আমতঞ্র বনে কর্গগচ্বর পথে কোকিলের 
ধ্বনি পান করিধাছি, আজ সেই ধ্বনি কানে পৌছিতেহ কেন মকম্মাৎ আমর 
প্রত্যঙ্গ উৎ্কম্পিত হইতেছে, চিরে তাপ জন্মিতেছে, নেত্রযুগলের তরলতা 
দেখা দিরাছে |” 
ভবভূতির “মালতী-মাধব' নাটকে দেখি__ 
( মালতার প্রতি সথার উন্ভি ) 
“পাঙুক্ষামণ বদনং হাদয়ং সরসং তবালসং চ বপুঃ। 
আবেদয়তি নিতান্ত ক্ষেত্রিয়বোগং সাথ হাদস্তঃ”॥ 
-_-“তোমার বদন যলিন ও ক্ষীণ, হৃদয় রসপূর্ণ, শরীর অলসতা পূর্ণ, সি, 
তোমার অন্তর অত্যন্ত ক্ষেত্রিয় রোগকে প্রকাশ করিতেছে ।” 


টা বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সখীগণ শ্রীরাধাকে প্রশ্ন করিতেছেন__নিশ্চয়ই তুমি শ্রীকুষে অন্ুরক্ত 
হুইয়াছ। 
কামং বপুঃ পুলকিতং নয়নে ধৃতান্রে 
বাচঃ সগদ্গদপদাঃ সখি কম্পি বক্ষঃ। 
জ্ঞাত মুকুন্দমূরলীরব-মাঁধুরী তে 
চেতঃ হ্ধাংশুবদনে তরলী-কবোতি ॥ 
(-_পগ্যাঁবলী ১৮১) 
“হে সখি, তোমার শরীর রোমাঞ্চিত, নয়ন ছুইটি অস্রুপূর্ণ এবং বক্ষঃ 
কম্পিত হইতেছে”_হে চন্দ্রবদনী, বোঝা যাইতেছে মুকুন্দের মধুর বংশীধ্বনি 
তোমার চিত্ত তরক্গিত করিতেছে 1” 
অগ্ঠ স্থন্দরি কলিন'নন্দিনী- 
তীরকুর্তভুবি কেলি-লম্পটঃ | 
বাদয়ন্‌ মুরলিকাং মুহুম্হু- 
মাধব! হরতি মামকং মনঃ ॥ 
(--কন্তচিৎ পছ্যাবলী ১৬৫) 
_£হে হন্দরি, অগ্য যমুনাতীরস্থ কুঞ্জে সেই কেলি-লম্পট মাধব মুহুমুহঃ 
মুরলীধ্বনি করিয়। আমার মন হরণ কারতেছে ।” 
ইহার সহিত বডুচণ্ডীদাসের একটি পদের তুলনা কর। যায়। 
কে না বাশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কুলে । 
কেনা বাশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে ॥ 
আকুল শর)র মোর বেআকুল মন । 
বাশীর শবদে মে আউলাইলে?। রান্ধন ॥ 
(শ্রুকষ্ণকীর্তন, বংশীথণ্ড ) 
তুলনীয় (রবীন্দ্রনাথ )-_ 
ওগো! কে যায় বাশবী বাজায়ে 
আমার ঘরে কেহ নাই যে। 
তারে মনে পড়ে যারে চাই যে 
তার আকুল পরাণ বিরহের গান 
বাশি বুঝি গেল জানায়ে। 


বৈষণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমফবিতা ৩৪১ 


সার! বিভাবরী কার পূজ। করি 
যৌবন ভাল! সাজায়ে, 
ওই বাঁশিশ্বরে হায প্রাণ নিয়ে যায় 
আমি কেন থাকি হাষ বে। ॥ কড়ি ও কোমল ॥ 
গুজরাটের ভক্তকবি নরসিংহ মেহতা পঞ্চদশ শতান্বে আঠিভূ্তি হন। 
তিনি কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক অনেকগুলি পদ লিখিযাছেন। তীহার রচিত পদে 
পূর্বরাগ, আক্ষেপ প্রভৃতির সুন্দর চিত্র পাওয়া যায। ছুই একটি দৃষ্টাস্ত 
দিতেছি ।১ 
কেম জা জল যমুনাং ভরবা 
বাঁঘল ভীএ বেঁধ|নীরে 
কামনগারে। নেপ নচারে 
লটকে হু লোভানীরে। 
কেমন করিয়া যমুন|ন জল ভরিতে যাইব। 
বাশী আমাকে অন্তরে বি খিয়াছে, লোভনীয়ার চোখ নাচিতেছে, আমি 
তাহাব প্রতি আকুষ্ট হইয়াছি।” 
বসলভী বাই মারে ব্হালে 
মন্দির মাং ন বহে বায়রে 
ব্যাকুল থইলে বৃহালানে, 
জোবাশুং করুং উপাষ রে। 
_-“আমার দয়িত বাশী বাজাইয়াছে, আমি আর রহিতে পরিতেছি না, 
এত ব্যাকুল হইবাছি আমি । তাহ|কে দেখিবার কি উপায় করি 1” 
তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ__ 
বাশরি ধ্ৰনি তুহ অমিয় গরল রে 
হৃদয় বিদাররি হাদঘ হরল রে 
আকুল কাকলি ভূবন ভরল রে 
উততল প্রাণ উতরোর। __ভানুসিংহের পদাবলী--" 
এই সমন্ত আলোচনা হইতে আমর। দেখিতে পাইলাম যে, ভারতীয় 
কবিগণ খহুপূর্বেই নায়ক-নায়িকার "পূর্বর।গ” “অনুরাগ” অবলম্বন করিয়া 


১. ডঃ বমানবিহ্াীরী মন্তমদার-_ফো. শ. পদীদলীর ভূমিকা (পৃঃ ১৯৩-১৯৪ ) 


৩৪২ বৈষ্ুব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কাব্য-কবিতা রচন! করিয়াছেন । ্বষ্চব কবিগণ এই সমস্ত উপাদান অবলম্বন 
করিয়া রাধাকৃষ্ণের “পূর্বরাগ” “অন্গরাগ' বর্ণনা করিয়াছেন । ভারতীয় প্রেম- 
কবিতার ধারাই বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায় অন্তস্থত হইয়া অপূর্ব স্ৃষমা-মণ্ডিত 
হইয়। উঠিয়াছে। রূপগোষ্বামীর পদ্যাবলীতে দেখা যায় লৌকিক নরনারীর 
প্রেমকে অবলম্বন করিয়া রচিত কতকগুলি “প্রেমকবিতাকে' “বঞ্ণব কবিতা 
বলিয়া ব্যাখ্যা কর। হইযাছে। বৈষ্ণব প্রেমকবিতা ও ভারতীয় 
প্রেম-কবিতার মধ্যে প্রথম অবস্থায় ত্বর্ণ ও লৌহেব মত কোন হ্বরূপ-বৈলক্ষণা 
ছিল না। এই পার্থক্য ব। ভেদরেখ। টানা হইযাছে অনেক পরে । প্রাকৃচৈতন্য 
যুগের পদাবলীতে এই মিশ্র সবরের আভাস পাওয| যাষ। বিদ্যাপত্তি ও 
বড়ুচণ্ডীদ[সের পদাবলীতে সাহিত্যের আদিরস ও ৬ক্তিরস উভযই দেখা যায়। 
শ্রচৈতন্তের প্রভাবেই এই ভেদরেখ। স্পঈ হইয| উঠে এবং বৈষ্ণব প্রেম-কবিত! 
লৌকিক প্রেম-কবিত। হইতে আলাদ। হইঘা যাঁষ। 
রূপগোম্বামীর “উজ্জলনীলমণি' ও পগ্যাবণাতে উদ্ধত পদে রাধার পুব- 
রাগের বিবহের দশমী দশার ব্ণন। দেখা যাঘ। পদটি পূর্কালীষ কোন 
কবি কর্তৃক রচিত । 
পঞ্চ্বং তন্তবেতু ভূত-নিবহা: স্বাংখে বিশন্ত স্ফুটং 
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত শিরস৷ তত্রাপি ঘাচে ব্যমূ। 
তদ্বাপীনু পয়ন্তদীষ-মূকুরে জ্যোতি-গুদীধার্জনে 
ব্যোক্সি বোম তদীয়-বন্স নি ধর। তত্তলবৃন্তেই শিলঃ ॥ 
(__বাগ্ম/(সিকসস, পছ্য[বলী ৩৩৬) 
--“আমার এই দেহ পঞ্চন্থ প্রপ্তি করুক, পঞ্চ মহাভূতও স্ব স্ব বিভাগে 
প্রবেশ করুক-__-তথাঁপি বিধ/ত/কে অবনত মস্তকে প্রণতি করিয়া এই একটি 
মাত্র বরই প্রকটভ|বে যাহ্ক! করিতেছি যে কর্ণের অবগাহনদীথিকাঁতে 
আমার দেহস্থিত জলাংশ, তাহ।র দর্পণে জ্যেতিরংশ, তদীয় অঙ্গনের আকাশে 
মদীয় আকাশ|ংশ, তাহার যাতাযাত পথে পৃথিবী এবং তালব,জনে আমার 
দেহস্থিত বায়ুর অংশ প্রবিষ্ট হউক 1” 
উত্তপদের ভাব অবলম্বন করিয়া গোবিন্দদাস রাধার পূর্বরাঁগের বিরহ 
বর্ণন৷ করিয়াছেন। 
যাহ পু অরুণ চরণে চলি যাত। 
তাহু। তাহু1 ধরণি হইয়ে মধু গাত ॥ 


বৈষ্ণব-পদ্দাবলী সাহিত্য ও পূরতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩৪৩ 


যে! সরোবরে পু নিতি নিতি নাহ । 
মঝু অঙ্গ সলিল হোই তথি মাহ ॥ 
এ সখি বিরহ মরণ নিরদন্দ । 
এঁছে মিলই যব গোকুলচন্দ ॥ 
যো! দরপণে পছ নিজ মুখ চাহ। 
মু অঙ্গ জ্যোতি হোই তথি মাহ ॥ 
যে বীজনে পু বীজই গাত। 
মঝু অঙ্গ তাহি হোই মৃছু বাত ॥ 
যাহা পহু ভরমই জলধর হাম । 
মঝু অঙ্গ গগন হোই তু ঠাম ॥ 
গোবিন্দদাঁস কহ কাঞ্চন-গোরি । 
সে। মরকত তন্থু তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥ 
(বৈঃ পঃ পৃঃ ৬৪৭) 
_শ্রীমতী বলিতেছেন বে কষ্চবিরহ ও মৃত্যুর ছন্দ ঘুচিয়। ঘায়, যদি 
আমি মরণের মধ্যে দির গোকুলটাদকে পাই। মৃত্যু হইলে পঞ্চভূতের গঠিত 
নশ্বর দেহ পঞ্চভূতেই ত মিলায়? আমার দেহের মৃত্তিকা যেন সেই স্থানের 
মু্তিকা হয় যাহার উপর দিয। আমার প্রাণনাথ তাহার কোমল চরণ ফেলিয়া 
চলিয়া যান। যে সরেবরে তিনি নিত্য আজান করেশ, আমার দেহের জল- 
পদার্থ যেন সেই সরোবরের জল হয। যে দর্পণে প্রাণকান্ত নিজের মুখ দেখেন, 
আমার দেহের তেজ-অংশ যেন তাহাতে জ্যোতি হয়। যে তালবুন্ত দিয়া 
প্রভু আপন অঙ্গে বীজন করেন, আম!র দেহের খায়বীয় অংশ যেন সেই তাল- 
বুস্তের মৃদু অনিল হয়, আর যেখানে সেই নবঘন শ্টাম গগনে নবমেঘের মত 
ভ্রমণ করেন, আমার দেহের আকাশাংশ যেন সেই স্থানে গগনবূপে 
বিরাজ করে। 


বৈষ্বপদাবলীর “প্রেম-বৈচিত্ত্য* ও আক্ষেপানুরাগ 


বৈঞ্চব-রসশাস্ত্রের মতে বিপ্রলম্ত শরঙ্গার চারি প্রকার--পূবরাগ, মান, 
প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। তা 

প্রেম-বৈচিত্ত্য বৈষ্ণব রস-শাস্ত্রের এক অপূর্ব স্থষ্টি। প্রাচীন অলংকার 
শাস্ত্রে ইহার পৃথক্‌ উল্লেখ দেখা যায় না। 


৩৪৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


প্রাচীন কাব্যাদিতে দেখা যায়, নায়িকা অনুরাগের আধিক্যবশতঃ 
অন্থপস্থিত প্রিয়কে নিজেকে বা ম্বজনকে নিন্দা করিতেছে । তাহাকে 
আক্ষেপান্থরাগ বল! চলে । ( “আক্ষেপাস্থরাগ” বিপ্রলস্ত শৃঙ্গারের মধ্যে পড়ে। 
কেননা ইহা পূর্বরাগ-অস্থরাগ পর্যায়ে ধরা হয।) আবার গাঢ় অন্থরাগ 
অপরূপ ভাবে প্রকাশ পাইলে “প্রেম-বৈচিত্ত্য' বল! চলে, তবে বৈষ্ণব-রসশান্ত্ে 
প্রেমবৈচিত্তয” বিশেষ গোতনা লাভ করিয়াছে । 


বৈষ্ণব-রস-শান্ত্কার রূপ গোস্বামী তাহার 'উজ্জ্ল-নীলমণি গ্রন্থে 
বলিয়াছেন_-“প্রেমবৈচিত্ত্য-সংজ্ঞস্ত বিপ্রলস্তঃ” (“প্রেমবৈচিত্কে  বিপ্রলম্ত 
বল। হয়', )। --( উঃ মঃ স্থায়িভাব প্রঃ ১৪।১৫১) 
“প্রিয়ন্ত সন্পিকর্ষেইপি প্রেমে তকর্ষ-স্বভ/বতঃ | 
যা বিশ্লেববিয়াততিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে 1” 
__উজ্জলনীলমণি, শৃঙ্গার ভে প্রঃ ১৫।১৪৭ 


_-“প্রেমোতকর্ষ স্বভাবে প্রিয়তমের সন্নিকটস্থ খাকিয়াও বিরহ-ভয়োখ যে 
আতি, তাহাকে “প্রেমবৈচিত্ত। বলে।” প্রেমোতকর্ষকে স্থায়ী অনুরাগ 
বল! হয়। স্থলবিশেষে অনুরাগ কোনও অনিবাষ বিলাস-বৈভবে সমৃদ্ধ হইয়া 
পার্খববর্তী প্রিয়জনকেও হারাইয়া দেয়। “চিত্ত অর্থে ব্যাকুলতা বা বেদন।; 
মিলনের মধ্যেও বিরহের স্থুর | প্রিয়তম কৃষ্ণের নিকট থাকিয়াও শ্রীরাধাব 
অন্তর বিরহের বেদনায় আকুল হইয়! উঠিয়াছে। ইহার সহিত “বৈচিত্র্য 
শব্দটির কোন সম্পক নাই । ব্নপ গোস্বামী ইহার দিগদর্শন করিয়াছেন । 

আভীরেন্তস্থতে ক্ফুরত্যপি পুরস্তীব্রাহ্থর।গোখয়া 
বিশ্লেষজর-সম্পদা! বিবশধীরত্যন্ত-মুদ্ঘৃণিত] | 
কান্তং মে সি দর্শরেতি দশনৈরুদগৃর্ণশম্পা্কুরা 
বাধা হস্ত তথা ব্যচেষ্টত যতঃ কৃষ্ণোইপ্যভূদিম্মিতঃ ॥ 
( উজ্জলনীলমণিঃ ১৫১৪৮) 


( বৃন্দা পৌর্ণমাসীকে বলিতেছেন )-_ 

“অহো? ব্রজেন্ত্রন্দন সমুখেই বিরাজম|ন থাকিলেও শ্রীরাধা পৌঢ় অন্ুরাগ- 
জনিত আতিশয্যে বিবশ-বুদ্ধি হইয়া মহাঘূর্ণাগ্রস্ত হইলেন এবং “হে সখি, 
প্রাণেশ্বরকে একটিবার দেখাও- এই বলিয়া দস্তে তৃণ।ঙ্কুর ধারণ করিয়া একপ 
চেষ্টাই করিলেন যাহাতে স্বয়ং ভ্রীকৃষ্ণও বিস্মিত হইলেন ।” 


বৈষব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমক বিতা! ৩৪৫ 


বৈষ্ণব-কবিগণ এই ভাব অবলগ্ধন করিয়া রাধা-কষ্জের প্রেম বৈচিত্য 
বর্ণনা করিয়াছেন । 
চণ্ডীদাসের একটি পদে দেখি__ 
এমন পিরীতি কত দেখি নাই শুনি। 
পরাণে পরাণ বাধা আপন! আপনি ॥ 
দুহু কোরে দুহু কাদে বিচ্ছেদ ভাবিযা । 
তিল আধ ন। দেখিলে যাষ যে মরিয়।॥১ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৫) 
পরিপূর্ণ মিলনেও বিচ্ছেদের আশঙ্ক। বর্তমান। ইহা! গাঢ প্রেমের এক- 
প্রকার স্বভাব। বিবহের এই গ্রচ্ছন্নন্্র ধ্বনিত হয় বলিযাই ইহাকে বিপ্রলস্ত 
শৃঙ্গারের অন্তভূক্তি করিতে হয়। 
কালিদাসের “অঠিজ্ঞান-শকুন্তলম্” নাটকে আছে, রাজা দুত্বন্ত হংসপদিকার 
গান শুনিয়। ইষ্টজন-বিরহ না থাকিলেও অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছেন। 
শ€ুন্তলাকে ভূলিলেও সে স্বতির মর্মে লাগিয়। আছে। 
রম্যাণি বীক্ষ্য মধুবাংস্চ নিশম্য শব্দান্‌ 
পর্যযৎস্থকে। ভবতি যত স্থথিতোইপি জন্তঃ ৷ 
তচ্চেতসা ম্মরতি নৃনমক্বাধপূর্বং 
ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহদানি ॥ 
_ শাকুস্তলে, পঞ্চম অঙ্কে (৫1২) 
_রম্য দৃশ্য দেখিয়। ও মধুর শব শুনিয়া হুখাবস্থিত প্রাণীও যে উৎকন্ঠিত 
হয়, তাহার কারণ নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসাবে তাহার চিত্ত ভাবে স্থিরত্বপ্রাপ্ত গত 
জন্মের ভালবাস। ম্মরণ করিতে থাকে । 
স্থথমগ্ন ব্যক্তির চিত্তে বিচ্ছেদের আশংকা বর্তমান থাকে । মিলনের 
মাঝেও বিচ্ছেদের স্বর__ 


“ছুহা কোরে দু কাদে বিচ্ছেদ ভারিয়া৮ (চণ্তীদাস) 


১ চতীপাস- 
এমন পিরীতি কতু দেখি নাই শুনি। 
নিমিখে মানয়ে যুগ কোরে দুর মানি ॥ 
সম্মুখে রাখিয়া করে বলনের বাও। 
মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাপে গাগা ইত্যাদি 
€ বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা-৫ৎ) 


৩৪৬ বৈষ্ণব-পদ্াবলী সাহিত্যেব পশ্চাৎপট ও উৎস 


শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্ত্য-_ 


রসবতি বৈঠি রসিকবব পাশ । 

রোই কহই ধনি বিবহ হতাশ ॥ 

আব কি মিলব মোহে বসময শ্যম | 

বিরহজলবি কত পঁওবব হাম ॥ 

নিকটহি ন|হ ন। হেবই বাই । 

সহচবি কত পববোধই তাই ॥ 

কান্ত চমকি তব বাই করু কে।ব। 

গোবিন্দদাস হেবি ভোব ॥ _গোবিন্দদাস 

( বৈঃ পঃ পৃষ্ঠ'_৬০২) 
শ্রীকৃষ্ণের পার্খে উপবেশন কবিঘা৪ অন্থবাগবশতঃ তাহাকে যেন শ্রীবাধা 
দেখিতে পাইতেছেন ন1, অমনি বিবহে হ। ভত/শ কবিতেছেন । 


শ্রাকৃষ্ণেব প্রেম বৈচিত্তা__ 

আব কিষে কনক কষিল তন্তু স্থন্দব 
দবশ পবশ মধু হোষ। 

উর পব পাণি হানি খতি শুতল 
আকুলকণ্ে ঘন রোষ ॥ 

সজনি না বুঝিয়ে প্রেম-তবঙ্গ | 

বাইক কোবে চমকি হবি বোলত 
কব হব তাকর সঙ্গ ॥ 

আব কিধে শ্রবণে শুনব হাম তাকৰ 
সে প্রিষ মধুবিম ভাষ। 

নযনহি খনচান্ধ কিযে হেবব 
কৌমুদি হাসবিকাস ॥ 

রাইক কোবে কান এছে বিলপই 
ব্রজবনিতাগণ হাস। 

প্রেমক রীত বুঝই সংশয ভেল 
কহতহি গোবিন্দদাস ॥ 

_-গোবিন্দদাস (বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা--৬০২) 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পৃৰতন ভাবতীষ প্রেমকবিতা ৩৪৭ 


রবীন্দ্রনাথ-_ 
“প্রয়তম, আমি বিবহিণী 
পবিপূর্ণ মিলনেব মাঝে 1” _দীনাঃ-মহুয়া । 
আবাব-_ 
“বিবহবিধুর নয়নসলিলে মিলনমধুব লাজে” 
_অনন্তপ্রেম* মানসী | ( ববীন্দ্রনাথ ) 
আগেই বলিযাছি সংস্কৃত অলনক।ব শাস্ত্রে প্রেমবৈচিত্তয” বলিষ। প্রেমের 
কোর বিভাম কল্পিত হয নাহ । সশস্কত কাব্যে প্রেমেব চিঙজেব অন্থণে দ্রেহেব 
প্রাধান্যই দেখা যায । কালিদাস ও ভবভূতিব কাব্যে প্রেম দ্রেহমুখ্য অবস্থা 
হইতে দেহাতীত অবস্থয যাত্রা কবিঘাছে, প্রেম সেখানে অন্যমুখীন হহ্যাছে। 
নেক পরবতীকালে বৈষ্ণৰ প্রেম কবিতাব প্রেম বৈচিত্র্য ও ভাব সম্মিলন 
কল্পানাষ দেহাতীত প্রেমেব মহিমময এশ্বয। প্রকাশ পাইয়াছে। বৈষ৭ 
প্রেম-কবিতার এই ভাবটি কালিদাস ও শবর্ভূতি হইতে যাত্রা করিয়া বৈষণ্ৰ 
প্রেম কবিতাব মধ্যে পৃণ-বিকাশ লাশ কবিয়াছে এব* পবে ববীশ্রনাথে” 
আসিঘা পৌছিযাছ্ছে বলিযা মনে হয 
কালিধাস তাহাব “ঝতু স"হাবে' বসপ্ত বনাৰ সমব বলিয়াছেন-__ 
“সমীপবক্ভিঘধুন। প্রিষে 
সমুতস্রক। এব ৬ব্ত শাঘ)21” (বধরতস্হ!রে ৮ম গ্লেক ) 
_-( এই ব্সন্তক'লে ) “আপন প্রিবতম নিকটে থাক। স্েণ বমণীব। 
কেমন যেন সমুতস্থক, উংকন্তিত € খিরহ।তুবং হইঘা উঠিবাছে 1 
ইহাব সহিত উপবে উল্লিখিত রূপ খোম্বামীব “প্রেমবৈচিন্তে'র সং 
তো! একই কথা। 


ভবভূতিব মধ্যে দেখি প্রেমে বিরহ মিলন-বোধ ভাবাবেগে একাকাব 
হইয়া গিযাছে। 


বিনিশ্চেতুৎ শক্যে ন সুখমিতি ব| ছুঃংখমিতি বা 
প্রমোহে। নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্প, কিমু মদঃ । 
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূচেক্দ্িযগণো 
বিকারশ্চৈতন্ং ভ্রমঘতি সমুন্ীলয়তি চ ॥ 
(_উত্ববামচরিত ১ম অঙ্ক ) 


৩৪৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


-_“বুঝিরা উঠিতে পারিতেছি না৷ এ স্থখ না ছুঃখ, আমি প্রমাদগ্রস্ত না 
নিপ্রিত, আমার শরীরে বিষসঞ্চার হইতেছে না মগ্যপানজনিত মত্বতা 
আবিভৃত হুইতেছে। যখনই তোমার গাত্রম্পর্শ হইতেছে তখনই বিহ্বলতা 
উৎপাদন করিয়! কি অদ্ভুত বিকার আমার ৫চতন্ত কখনো! বিলুপ্ত কখন প্রবুদ্ধ 
করিতেছে 1” 

ভবভূতিব “অদ্বৈত সুখদুঃখয়োঃ” ইত্যাদি কবিতাটির ভাব দেহধর্মকে 
ত্যাগ করিব। উর্ধে উঠিয়াছে। কবিতাটি অন্য প্রসঙ্গে একবার উদ্ধৃত করিয়াছি । 
এই কবিতাদ্ববের ভাব ও বৈষ্ণব কবিতার 'প্রেমবৈচিত্তয” রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে ও 
রূপ পাইযাছে, প্রসঙ্গতঃ বলা যাষ, বৈষ্ণব-কবিত। যেন প্রাচীন ও আধুনিক 
যুগের মধ্যে সেতু রচনা করিয়াছে । 

রবীন্দ্রন।থ__ 

“তোমারে সম্পূর্ণ জানি হেন মিথ্যা কখনে। কহিনি 
প্রিয়তম, আমি বিরহিণী 
পরিপূর্ণ মিলনের মাঝে ।” (__দীনা_ মহুযা ) 
“তাৰ পাশে আছি তবু নির্বাসন |” 
( --মেঘদূত-_লিপিক। ) 
আবার - 
সে অসীম ব্যথা! অসীম স্থখেব 
হাদয়ে হৃদযে রূহে, 
তাই তে। আমার মিলনের মাঝে 
নয়নে সলিল বহে। 
এ প্রেম আমার স্থখ দুঃখ নহে ॥” (রবীন্দ্রনাথ ) 
এই প্রেমোতকর্ষ বা প্রেম-বৈচিত্ অনেক সময় আক্ষেপের দ্বারাও প্রকাশ 
করা যাইতে পারে। তাই আক্ষেপানুরাগণ প্রেম-বৈচিন্তের মধ্যে পড়ে । 
তবে “প্রেম-বৈচিত্ত্য ও “আক্ষেপানুর।গ" এক কথা নয়। আঙ্গেশালরাগ প্রেম- 
বৈচিত্রের একটি দিক। আক্ষেপের দ্বারা গাঢ় অনুরাগ প্রকাশ করাই 
আক্ষেপান্থরাগেব আসল কথা। কুষ্ণপ্রেমে বিধুরা রাধার আক্ষেপের অন্ত 
নাই। এই আক্ষেপ নান! ভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে । এই আক্ষেপান্- 
রাগেও বিরহের স্বর শোন! যায় বলিয়া ইহাকে বিপ্রলস্ত শৃঙ্গারের মধ্যে 
ধরিতে হয়। 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩৪৯ 


সাধারণ নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের পর হইতেই তাহাদের “আক্ষেপ' 
দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে 'পূর্ববাগের' পরেই “আক্ষেপ' ধ্বনিত হয়। কিন্ত 
আক্ষেপান্ুরাগে হৃদয়ের গাত অন্থরাগ প্রকাশ পায় বলিয়া ইহাকে 'অনুরাগ' 
পর্য্যাম়ে ধরা হইয়াছে । 
বৈষ্ণব পদাবলীতে বহু উতংকৃষ্ট আপেক্ষান্তরাগের পদ দেখা যায়। তবে 
বৈষুব কবিগণ শ্রীরাধার আক্ষেপান্থরাগ অবলম্বন করিয়াই বেশী পদ রচনা 
করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের আক্ষেপান্ুবাগ ও দেখ! যায়। 
প্রাচীন ভারতী প্রেষ-কবিতায নায়ক-নায়িকার প্রেমের “আক্ষেপ' 
দেখিতে পাই। “আক্ষেপ।ক্রাগকে' ম্বতন্ত্র একটি পধ্যাষে ভাগ ন। কর্রিলেও 
প্রাচীন আলংকারিকগণ ইহাকে প্রেমেব একটি “ভাব? (229০9) বলিয়া ধরিয়া 
লইযাছেন। ব্যাপকভাবে দেখিতে গেলে এইটিকে বিরহের মধ্যে ধরিতে হয । 
গাহাসভ্তসঈ' একটি প্রাচীন প্রেম-কবিতার সংগ্রহ । গহাসত্তসঈগর কোনও 
নাগিক। বজিতেছে-_ 
অচ্ীই তা থইস্সং দোহি বি হথেহি বি তস্সিং দিট্ষে। 
অঙ্গং কদ্বকুত্বমং ব পুলই মং কই ণু ঢক্ষিস্সং | ( গাহ! ৪1১৪ )। 
“তাহাকে ( দয়িতকে ) দেখিলে চক্ষু দুইটি ন! হয় দুই হাত দিব! ঢাকিযা 
ফেলিব। কিন্তু কদপ্ধকুম্থমের স্যায পুলকিত অঙ্গকে কি করিষা ঢাকিয়া 
রাখিব ?” 
অমরুশতকে ইহার পরবর্তী রূপ দেখি-_ 
ভ্রভঙ্গে রচিতে ইপি দৃষ্টিরবধিকং সোৎকহমুদ্বীক্ষতে 
রুদ্ধায়ামপি বাচি সম্মিতমিদং দগ্ধ/ননং জায়তে । 
কার্কশ্তং গমিতে ইপি চেতসি তন্‌ রোমাঞ্চমালম্বতে 
দৃষ্টে নির্বহনং ভবিষ্ততি কথং মানন্ত তস্মিন্‌ জনে ॥ 
(-_অমরু--২৬, সাহিত্য-দর্পণের ৩য় পরিচ্ছেদ ১৯০ ) 
"ত্রুকুটি রচিত হইলেও ( আমার ) দৃষ্টি অধিকতর আগ্রহের সহিত (প্রিয়কে) 
নিরীক্ষণ করে, কথা বন্ধ করিলেও দগ্ধা নন সশ্মিত হইয়। উঠে, কর্কশত। অবলম্বন 
করিলেও শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়। এমন লোককে দেখিয়া কি করিয়া 
মান অবলম্বন করা! যায়|” 
এখানে নায়িকার “আত্মাপক্ষেপতা” (ন্বান্থরাগপ্রকাশ ) দেখ! দেয়। বৈষ্ণব 
পদাবলীতেও এই ভাবের পদ দেখা যায়। 


৩৫০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


চণ্ডীদাসের একটি পদে দেখি__ 
“সতী সাধে দাড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে । 
পুলকে পূরয়ে তন্থ শ্যাম পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি নান! পরকার। 
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥৮ 
( বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা-_৬২ 


গুরু গরবিত মাঝে থাকি সখী সঙ্গে। 
পুলকে পুরযে তন শাম পরসঙ্গে ॥ 
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার । 
নযনের ধার। মোর বহে অনিবার ॥ 
( বৈঃ পঃ পৃঃ ৪০০। পদকল্পতরু পৃঃ ৭৪৮) 
গাহ।সসঈর অভিমানিনী নাধিক। নাধকের প্রতি খেদ গকাশ 
করিতেছে-- 
ডজঝসি ডজবস্থু কট্টাঁস কট্টন্থ অহ ফুডসি হিঅ অফুডস্থু। 
তহ বি পরিসেপিও চ্চিঅ সে। ভ মএ গলিঅ-সবভাবে। ॥ (৫1১) 
“হে হাদঘ, দগ্ধ হইতে হয় হ৪, ক্ষথিত হইতে হয হও অথবা! ফাটিয়। 
যাইতে হয়, ফাটিয়। যাও, তথাপি তাহাকে স্সেহ হইতে চ্যুত বলিবাই আমি 
নির্ধারণ করিয়ভি ॥ 
গাহাসর্তসঈগর অপরা নায়িক। অতি ক্ষেতের সহিত বলিতেছে-_ 
কইঅবরহিঅং পেম্মং নথি ব্বিঅ মামি মান্ুসে লোএ। 
অহ হোহি কস্স বিরহে। বিরহে হোত্তম্মি কে! জিঅই ॥ 
( গহাসন্তসঈ ২২৪ ) 
_-"হে মামি ( সথী ), এই মানষের জগতে ছুলনাহীন প্রেম যেন একেবারেই 
নাই, য্দি ইহা থাকিত, তাহা হইলে কি কাহ।রও বিরহ থাঁকিত, যদিও বা 
বিরহ ঘটে তবে কেহ কি জীবিত থাকে ?” 
বৈষ্ণব-পদাবলীর কবিশেখরের এই পদটি উপবি-উদ্ধত কবিতাবলীরই 
ছায়া! বহন করিতেছে । 
কবহু বসিক সনে দরশ্ন হে জনি 
দরশনে হোয় জনি নেহ। 
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নেহ-বিচ্ছেদ জনি কাহু'ক উপজয়ে 
বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ ॥ 
সজনি দূরে কর ও পরসঙ্গ 

পহিলহি উপজিতে প্রেমক অঙ্কুর 
দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ ॥ 

যব দৈব দোষ উপজঘে প্রেমহি 
বূমসিক সনে জনি হোয। 

কান সেগোপত পিরীতি কৰি অব 
সব শিখায়ল মোষ ॥ 

হেন ওঁখদ সখি কাই। নাহি পাইয়ে 
জন্ত যৌবন জবি বাব। 

অসমগ্তস রস হিতে না পারিবে 
ইঠ কবিশেখর গাষ ॥ ( বৈঃ পঃ পষ্ঠা--৩১১ ) 

এখানে নাধিকার প্রিষেব প্রতি শোঙ প্রকাশ পাইযাছে। 


-_আবার, গাহাসভ্তসঈ্র' কান নারিক। অতি ক্ষোঙের সহিত মাতাকে 
( অন্তবঙ্গ৷ ) বলিতেছে, একগ্র।মে বাস ণ' বয|ও দধিতকে দেখিতে পাই ন| | 
বিরুহ[ণলে। সহিজ্জই আশাবন্ধেণ বলহ জণস্স। 
একৃকগঞ|মপবাণ্স! ম|এ মবণ" খিসেসই । 
( গাহা(সন্তসঈ ১1০৩ ) 
--“প্রিরজনের ধিবহ।নল ৬খিশ্ততেব মিলনের আাশাম সহ্য করা যায়, কিন্তু 
মা, (দয়িতের সহিত ) এক গানে পাঁম করিষাও যাঁদ প্রব|স ঘটে, তবে ইহা 
মরণকেও অতিক্রম কবে ।” 
বিগ্ভাপতির পদেও দেখি রাধা বলিতেছে,_ 
“মাধব, একভবনে বাস করিঘাও তোমার দেখা পাই না, আমার কি 
অপরাধ |” 
মাধব বুঝল তোহর অন্থরোধ । 
হেরিতহ কএলহ নয়ন নিরোধ ॥ *' 
একছু ভবন বসি দরসন বাধ 
কিছু না বুঝিঅ পু কী অপরাধ ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ১১২) 


৩৫২ বৈষ্ঞব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


ত্রমরুকূত একটি পদে দেখা যায় নাগরিক অতি দুঃখে মনের অভিলাষ 
প্রকাশ করিতেছে । 
আস্তাং বিশ্বসনং সখীষু বিদিতাভি-প্রায়সারে জনে 
তত্রাপ্যর্পয়িতুং দশং সললিতাৎ শকোমি ন ত্রীড়য়া। 
লে/কে। হোষ পরোপহাসচতুরঃ হুন্সেঙ্গিতজ্ঞোইপ্যলং 
মাতঃ কং শরণং ব্রজ|মি জদয়ে জীর্ণোইনরাগানলঃ 1৫৭| 
__“সখীদদিগকে বিশ্বাস করিতে সাহস হয না, যিনি আমার অন্তরের 
অভিলাষ ভাল করিয়া জানেন তাহার দিকে আমি লালিত্যপূর্ণ দৃষ্টি লঙ্জাবশতঃ 
নিক্ষেপ করিতে পারি না, (চারিদিকেব) লোকগুলি পরিহাসে চতুর ও 
সামান্যতম ইঙ্গিতের অর্থ অনুধাবন করিতে সক্ষম। মা, কাহার শরণ লইব, 
প্রেমাধি হৃদয়েই যেন নির্বাপিত হইল ॥, 
বৈষ্তবপদীবলীতেও এই ভাবেব বনু পদ পাগযা যায। 
“শাঙ্গধর-পদ্ধতিতে” একটি পদ আছে-_( পূর্বে একবাব পদটি উদ্ধৃত 
হইয়াছে )। 
গোপাযস্তী বিরহজনিতং ছুঃখমগ্রে গুৰণাৎ 
কিং ত্বং মুগ্ধে নসনবিস্তং বাষ্পপুবং রুণৎসি। 
নক্তং নক্তং নযনসলিলৈরেষ আদ্রাকৃতস্তে 
শধ্যৈকান্তঃ কথম়তি দশাম[তপে দীবমানঃ |” 
_-( শাঙ্গধর-পদ্ধতি ১০৯৫) 
-_-+গুরুজনের অগ্নে বিরহজনিত দুঃখ “গোপন করিতে করিতে, হে মুগ্ধ, 
কেন তুমি নয়নবিগলিত বাপ্পপ্রবাহকে রুদ্ধ করিতেছ। রাত্রিতে নযন- 
সলিলের দ্বারা আদ্রীকৃত এই যে তোমার শব্যাপ্রান্ত যাহা তুমি রৌদ্ছে দিন্নাছ, 
তাহাই তোমার দশার কথা বলিয়া! দিতেছে ॥ 
কবি বিদ্ভাপতি এই শ্নোকের ভাব অবলম্বন করিয়! একটি পদ্দ রচনা 
করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদটিকে বাশীর প্রতি আক্ষেপের অগ্রদূত হিসাবে 
গ্রহণ করা যাইতে পারে । 
কি কহব রে সখি ইহ দুখ ওর। 
বাসি নিস।স গরলে তনু ভোর ॥ 
হঠ সয় পইসএ শ্রবনক মাঝ। 
তাহি খন বিগলিত তন্ছমন লাজ ॥ 


বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতাঁ ৩৫৩ 


বিপুল পুলক পরিপূরএ দেহ । 

নয়নে নিহারি হেরএ জন কেহ ॥ 

গুরুজন সমুখহি ভাবতবঙ্গ । 

জতনহি বসন ঝাপি সব অঙ্গ ॥ 

লঙ্ু লু চরণ চলিএ গৃহ মাঝ । 

দইব সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥ 

তনুমন বিবস খসএ নিবিবন্ধা 

কী কহব বিদ্যাপতি রছ ধন্দ॥” ( বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা-_১১৪ ) 


রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে শ্রারাধার “পূধরাগ'-বিষয়ক কয়েকটি পদ আছে। 
সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণব পদকর্তৃগণ রাধার 'পূর্বর।গ' ও “আক্ষেপানুরাগ' 
পর্যায়ের পদ রচনা করিয়াছেন। নিম্নে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া বৈষ্ণব 
পদাবলীর সহিত তাহাদের সাদৃশ্ত দেখাইতেছি। পদগুলি কিন্তু রূপ গোস্বামীর 
বু পূর্বেই রচিত। 
স্বামী কুপ্যতি কুপ্যতাৎ পরিজন! নিন্দনন্তি নিন্দস্ত মা 
মন্যৎ কিং প্রথতাময়ং চ জগতি প্রৌঢো মমোপদ্রবঃ | 
আশ্াস্তং পুনরেতদেব যদিদং চক্ষাশ্চরং বধতাং 
যেনেদং পরিপীয়তে মুররিপোঃ সৌন্দয্যসারং বপুঃ ॥ 
__(পুষ্পকাক্ষত্য, পদ্ঠাবলী ১৭৬) 


--্বামী কুপিত হয় হউক, পরিজনেবা আমার নিন্দা করে করুক, এবং 
হাংসারে আরও কিছু ভীষণ উপদ্রব আসে আস্থক, তথাপি এইটিই আশা কৰি 
যে আমাব সেই চক্ষু দুইটি বাচিযা থাকুক যাহাদের দ্বারা আমি মুরশক্রর 
(শ্রকুষ্ণের ) সৌন্দপূর্ণ শরীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারি । 

জ্ঞানদাসের পদেও এই ভাব লক্ষ্য করি-_- 

“ভুমি কি না জান সই যত পরমাদ । 
কি ঘরে বাহিরে লোকে বলে পরিবাদ ॥ 
ততভূ যে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নাবি। 
কি বিধি বেয়াধি দিল কি বৃদ্ধি বা করি ॥ 
কি খেনে দেখিলু সই বিদগধ রায়। 
পাষাণের রেখ! যেন মিটিলে না যায় ॥ 

২৩ 


৩৫৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গুরুজন যত বলে শ্রবণে না শুনি । 
কি করিতে কি না করি একুই না জানি ॥ 
দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস। 
চাদের উদয়ে যেন তিমির বিনাশ ॥ 
পতির আরতি যেন জলন্ত আগুনি। 
বন্ধুর পিরীতি বুকে দহিছে তেমনি ॥ 
সোঙরিতে সব গুণ পরাণ জুড়াষ। 
ভালে জ্ঞানদাস চিত্তে সোয়াথ না পা ।” 
( বৈঃ পঃ পৃষ্ঠা__-৪১৭ ) 


“তুত্যন্ধ মে ছিদ্রমবাপ্য শত্রবঃ 
করোতু মে শাস্তিভরং গৃহেশ্বরঃ | 
মণিস্ত বক্ষোরুহমধ্যভৃষণং 
মমাস্ত বুন্দ।বনকৃষ্ণচন্দ্রমাঃ |: 
( কশ্যচিৎ্, পছ্যাবলী--১৭৪ ) 


“আমার দোষ পাইয়া শক্ররা ন্তুষ্ট হউক, গৃহপতি আমার শাস্তি 
বিধান করুক, তথাপি বুন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ আমার পযোধরের ভূষণের মধ্যমণি 
স্বরূপ । 

যছুনাথ দাসের একটি পদেও এই ভাবটি দ্রেখি,_ 

“গঞ্জে গঞ্জুক গুরুজন তাহে না ডরাই। 
ছাড়ে ছাড়ুক নিজপতি আপদ এড়াই ॥ 
বলে বলুক পাড়ার লোক তাহে নাহি ডর। 
না বলে না ভাকে নাহি যাব তার ঘর ॥ 
ধবম করম যাউক তাহে না ডরাই। 
মনের ভরমে পাছে বন্ধুরে হারাই ॥” 
( বৈষ্ণব পদাবলী, পৃষ্ঠা--২০৫ ) 
গাহাসত্তসঈর নায়িকা-ও সথীকে অতিছুঃখের সহিত বলিতেছে__ 
“লজ চত্তা সীলং অ খণ্ডিঅং অজস্মঘাসণ দিপ্না 
জস্স কএ ৭ং পিঅসহি সো চেঅ জহণা জণো৷ জাও |” 
(গাহাসত্ুস্ ৬২৪ ) 
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--£হে প্রিয়সখি, যাহার (নায়কের ) জন্ত লজ্জা! ত্যাগ করিয়াছি, চরিত্র 
থণ্ডিত করিয়াছি কলঙ্কের ঘোষণ। দিয়াছি, সেই প্রিয়জনই এখন উদাসীন জন 
হইয়াছে' । ইহার সহিত চণ্ডীদাসের পদের তুলনা করা যাইতে পারে । 


স্থজন কুজন যে জন ন। জানে 
তাহারে বলিব কি। 
অন্তর বেদন' যে জন জানয়ে 
পরাণ বাটিয়া দি ॥ 
সই কহিতে বালিয়ে ভর। 
যাহ।র লাগিয়া সব তেয়া গিন্থু 
সে কেন বাসয়ে পর ॥ ( বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১) 


যতেক আছিল! মোর মনের বাসনা । 
ভুবনে রহিল সবে অযশ ঘোষণা ॥ 
বড় বলি কানুরে করিলু বড় নেহ। 
আছুক আনের কাজ জীবন সন্দেহ ॥ 
(__জ্ঞানদাস, বৈঃ পঃ পৃঃ ৪২৬) 
পছ্চ/বলীতে একটি প্রাচীন সংস্কত শ্লোক উদ্ধত দেখা যায়। বৈষ্ণব 
পদাবলীতে সেই ভাব্টি অবলম্বন করিয়া অজন্ত্র পদ রচিত হইয়ান্ছে । রাধা 
অতি ক্ষোভের সহিত কৃষ্ককে বলিতেছে, তোমার সংকেত বুঝিতে পারিলেও 
মার যাইবার উপায় নাই । 
শবশ্দরিদ্দিত-দৈবতৎ নয়নয়েরীহালীহো যাতরঃ 
স্বামী নিঃশ্বসিতেইপ্যস্থয়তি মনোজিত্রঃ সপত্বীজনঃ | 
তন্দ,রাদয়মঞ্লি: কিমধুন! দৃগভঙ্গিভাবেন তে 
বৈদগ্বী-বিবিধ-গ্রবন্ধরসিক ব্যর্থোহয়মন্তর শ্রম: ॥ 
( _কস্তচিৎ পদ্যাবলী ২০৪) 
_ শ্বশ্সমাতা (আমার শাশুড়ী) নয়নের সামান্যতম ইঙ্গিতে বুঝিতে 
পক্ষম, ভ্রাতুজায়ারা আমার চোখের ভাব ধরিয়া ফেলে, দীর্ঘ নিঃশ্বাম 
ফেলিলেই পতি ঈর্ধ্যা প্রকাশ বরে, সথীগণও মনের কথা বুধিতে পারে। হে 
বিবিধপ্রকারচাতুর্ষ্য নিপুণ, দূর হইতে তোমাকে নমস্কার, দৃগভঙ্গির দ্বারা 
কি হইবে, এখানে (আমার বিষয়ে) তোমার শ্রম সবই বৃথা । এখানে 
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আমর! অভিসারের সংকেতও পাইতেছি। এই পদটি সামান্য পরিবর্তনসহ 
'সাহিত্য-দর্পণে'ও (৩৮২) পাওয়া যায়। লৌকিক নর-নারীর প্রেম-কবিতা 
হিসাবে পদটি প্রথমে লেখা হইয়াছিল; পরে বৈষ্ব প্রেম-কবিতা বলিয়া 
প্যাবলীতে গৃহীত হইয়াছে । 
চণ্ডীদাসের পদে আমরা এই ভাবটি দেখি__ 
“নিঃশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী । 
বাহিরে বাতাসে ফাদ পাতে ননদিনী॥৮ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৬২) 


তি 
বলরাম দাসের পদ-- 

ছাড়ে ছাড়ুক পতি কি ঘর বসতি 
কি করিবে বাপ মায়। 

জাতি প্রাণ ধন এরূপ যৌবন 
নিছিব শ্ঠামের পায়॥ 

কহিলু নিদান না রহে পরাণ 
হাম সনাগর বিনে । 

কুলের ধরম ভরম সরম 
ভাগিল এতেক দিনে ॥ ( বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৪৫ ) 

রসোতৎগার 


বৈষ্ুব-পদাবলীতে “রসোৎগার' বলিয়া অন্গরাঁগের একটি পধ্যায় দেখা যায়। 
বৈষ্ণবপদাবলীতে দেখা যায় শ্রীরাধা কখনও বা শ্রীকষ্ণ গাঢ় প্রেমে উদভাস্ত 
অবস্থায় বিগত দিনের হ্খম্থতির রোমম্থন করিতেছে । গাঢ় প্রেমের এই 
অবস্থাকে “রসোৎগার' বলা চলে। সংস্কৃত-প্রাকৃত কবিতাতেও দেখ। যায় 
নায়ক-নায়িক।রা গাঢ় অস্থুরাগৰবশতঃ পূর্বঅন্ভূত স্ত্থস্বতির রোম্থন 
করিতেছে । কোন সময় বা পূর্বঅন্ুভূত স্থুখের উল্লেখ করি বিরহ- 
বিনোদন করিতেছে। ইহা বিগ্রলম্ত শূর্ারের মধ্যে পড়ে। তবে বৈষ্ণব 
পদাবলীর 'রসোত্গার" পধ্যায়ের পদগুলি বিচিত্র মাধুর্য ও হুষমামণ্ডিত হইয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে। 

গাহাসত্তসঈগর একটি পদে দেখা যায় বিরহক্রি্। নায়িকা নবমেঘদর্শনে 
নায়কের সহিত পূর্বান্ভৃত স্থখন্থৃতি রর্ণন1 করিতেছে। 
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অজ্জ মএ তেণ বিণা অণুহ্অ-্থৃহাই সংভরস্তীএ। 
অহিণব-মেহাণং বুবো। ণিসামিও বজঝপডহো! ব্ব ॥ 
(গাহামত্তসঈ ১২৯) 
-_-% বর্ষাসময়ে) আজ তাহার বিরহে আমি পূধানভূত স্বখরাশির কথ! 
স্বরণ করিয়া নবমেঘের শব্দকে যেন বধ্য-পটহের শব্রপে শুনিতেছি। 
আবার, ভবিমো সে গহিআর-ধুঅ-সীস-পহোলিরলউলিঅং 
বঅণং পরিমল-তরলিঅ-ভমরালি-পইপ্র-কমলং ব ॥ 
( গাহাসন্তসঈ ১1৭৮) 
--(চুম্বনার্থ) অধর গৃহীত হইলে, মস্তক কম্পন সহকারে ও কুণ্ডল 
প্রঘূর্ণনে আকুলিত ভ্রমরবৃন্দের দ্বাব। প্রবীর্ণ একটি কমলেব মত তাহার বদন 
মরণ কবি । 
সহুক্তিকর্ণামৃতের শঙ্গরপ্রবাহে কর্ণাটদেবের একটি কবিতা আছে, তাহাতে 
দেখা যায় নায়ক পূর্বানুভৃত স্থখের উল্লেখ করিতেছে । 
মুখং জ্যোৎন্স।-লোক-প্রসরধবলাক্ষং ক নু ময়া 
পুনত্র্িব্যং ততশ্মিত-মধুর-মুগ্ধাল্পদশনম্‌। 
ক স! শ্রব্যা বাণী বিজিত-কলহংসীকলরুত। 
বিলাস! বীক্ষ্যন্তাং ক চ সহভূবো ধীর-ললিতা £ ॥ 
( সছুক্তিক ২৯২।২ ) 
_-কিবে আমি আবার সেই জ্যোৎসালোকের মত ধবল এক্ষিযুক্ত মুখ 
দেখিতে পাইব, যে মুখে মুগ্ধ ও মধুর যুছু হাস্তহেতু দন্বগুলি অল্প অল্প দেখ। 
যাইতেছিল। কলহংসীর মধুর রবকে লজ্জা দেয় এমন মধুর বাক্য আর 
কবে শুনিব। আর কবেই বা ধীরললিত বিভব দেখিতে পাইব ? 
কোন অজ্ঞাতনামা! কবির একটি পদ সছুক্তিতে দেখিতে পাই । নায়ক 
নায়িকার সহিত পূর্বে ষে স্থখ অন্থুভব করিয়াছে তাহার রোমস্থন করিতেছে। 
ঘলল্লীলালাপং বিনিপতিত-কর্ণো্পলদলং 
অবতস্বেদক্লিনং সবরতবিরতিক্ষামনয়নম্‌। 
কচাকর্ষক্রীড়াসরলধবলশ্রোণিস্থভগং 
কদা তদ্তটব্ং বদনমবদাতং মৃগদৃশ: ॥ (সছুক্তিক ২৯২1৫) 
__“সেই মুগনয়নার শুভ্র মুখ কৰে দেখিব-_যে মুখ হইতে বিলাসালাপ ক্ষরিত 
হুইতেছে, যেখানে নয়ন দুইটি স্থরতকেলির পর ম্নান হইয়। গিয়াছে, যে মুখ 


৩৫৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


স্বেক্ষরিত হওয়ায় মলিন হইয়! গিয়াছে, কেশকর্ধণ হেতু সরল ও ধবল ভ্রাযুক্ত 
হওয়ায় সুন্দর হইয়া! উঠিয়াছে ।” 

বিশ্বনাথ কবিরাজের একটি শ্লোকে দেখি নায়ক প্রবাসে গিয়া মহচবের 
নিকট নায়িকার স্বখস্থৃতি বর্ণনা করিতেছে । পর্দটি তাহার “সাহিত্য-দর্পণের” 
তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধত (৩1১৬৪ )। 

ময়ি সকপটং কিঞ্চিৎ ক্লাপি প্রণীত-বিলোচনে 
কিমপি নয়নং প্রান্তে তিধ্যগবিজ.ভ্িততারকম্‌। 
স্মিতমুপগতা মালীং দৃষ্ট সলজ্জমব্যঞ্চিতম্‌ 
কুবলয়দৃশঃ ম্মেরং ম্মেরং স্ববামি তদাননম্‌ ॥ 

_-কোনও গোপন স্থান হইতে (নায়িক।) দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কেবল 
ছুইটি নয়ন আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, নযনের তারকাযুগল ঈষৎ বক্র 
ভাবে বিস্ষারিত হইয়াছিল এবং সথীকে অল্প হাসিতে দেখিয়! লজ্জায় অবনত 
অথচ মৃদু হাসিতে পূর্ণ আননের কথা আমার বার বাব মনে পড়িতেছে । 

সদুক্তিতে বিদ্যা কবির একটি গ্লেরকে দেখি, নায়িকা সখীকে বলিতেছে-- 
নায়কের সক্গে পূর্বে যে স্থখ অন্থভব করিয়াছি তাহা বলিবার আমার ক্ষমত। 
নাই। পদটি “সাহিত্য-দর্পণে'ও (৩৪) উদ্ধীত হইযাছে। 

ধন্যাসি যৎ কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেপি 
নম্মম্মিতং চ বদনং চ বসং চ তন্য। 
নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েন 
সখ্য: শপামি যদি কিঞ্চিদপি ম্মরামি ॥ 
(বিছ্ায়াঃ), ( সহৃক্তিক ২।১৪০।২ ) 

'_হে সখী, তুমিই ধন্য, প্রিষসঙ্গমে সেই স্থরতের সময়েও তুমি স্থিরভাবে 
মিষ্টকথা বলিতে পার। কিন্তু আমার প্রিয়তম যখন নীবীবন্ধে করম্পর্শ 
করেন, তথন যদি আর কোন কথ। আমর ম্মরণ থাকে 1, 

ইহার সহিত আমর! গোবিন্দদাসের পদটির তুলনা করিতে পারি। 

নবঘন কিরণ বরণ নব নাগর 
মন্দিরে আওল মোর । 

লোল নয়নকোণে মদন জাগায়ল 
যু মৃছ হাঘি বিভোর ॥ 


বৈষব-পদাবলী সাহিত্য ও পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা ৩৫৯ 


সজনি কি কহব রজনি আনন্দ । 
স্বপনবিলোকন কিয়ে ভেল দরশন। 
ম্ঝু মনে লাগল ধন্দ ॥ 
উর পর কমলপাণি অবলম্বনে 
দূরে করল আনোআন। 
নিবিহক বন্ধ বিমোচন নাগর 
কি করল কিছুই ন৷ জান ॥ 
তৈৈখনে মদন কুক্রমশর হানল 
জরজর জীবন মোর । 
গোবিন্দ দাস কহ গৌরি আরাধন 
বিফল কি যাইবে তোর। ( বৈঃ পঃ পৃঃ ৫৯৯) 


সদুক্কিকর্ণামৃতের এই শৃঙ্গার-প্রবাহে অচলকবির একটি পদে ঠিক এই 
ভাবটিই প্রকাশিত হইয়াছে । নায়িক! পূর্বান্ুভৃত স্থখের উল্লেখ করিতেছে । 
হ্ষাশ্রপুরিত বিলোচনয়া ময়াছ 
কিং তগ্ত তৎসখি নিরূপিতমঙ্গম্গমূ্‌ । 
রোমাঞ্চ-কঞ্চক-তিরস্কৃত-দেহয়া বা 
জ্ঞাতানি তানি পরিবস্তম্থথানি কিংবা | 
( সহুক্তিকঃ ২1১৪০।২, অচলন্য ) 
--হে সখি, আজ কি আমি আনন্দাশ্রপূর্ণ নয়নে তাহার সমস্ত অঙ্গ লক্ষ্য 
করিয়াছি কিংবা রোমাঞ্চ-কঞ্চুকের ঘ্ার। আবৃত দেহ লইয়া আমি কি সেই 
কেলিম্থখ ভাল করিয়৷ জানিতে পারিয়াছি।” 


বি্ভাপতির পদেও ঠিক এই ভাবই দেখি। 

করে কর ধরি জে কিছু কহল 
বদন বিহসি মোর । 

জৈসে হিমকর মুগ পরিহরি 
কুম্দ কয়ল কোর ॥ 

রাম! হে সপতি করহু তোর। 

সোই গুনবতি গুণ গনি গনি 

না জানি কি গতি মোর 


নি বৈষ্কব্-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গলিত বসন লুলিত ভূদন 
ফুয়ল কবরি ভার । 

আহা! উহ করি জে কিছু কহল 
তাহা কি বিছুরি পার ॥ 

নিভৃত কেতনে হরল চেতনে 
হৃদয়ে রহল বাধা। 

ভন বিগ্ভাপত্তি ভালে সে উমতি 


বিপতি পড়ল রাধা ॥ ( বৈঃ পঃ পৃঃ ৯৫, বাঙ্গালী বিদ্ভাপতি ) 


দল্ণহ্ম অধ্যাশ্তর 


গ্দাবলী মাহিত্যে অভিমার 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রচিত হইবার বহু পূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে 'অভিসার' ছিল। জয়দেব ও তাহার পূর্বে রচিত সংস্কৃত-প্রাকৃত 
প্রকীর্ণ কবিতার সংগ্রহগ্রন্থগুলিতে অভিসারের বর্ণনা দেখা যায়। প্রেমের 
জন্য সর্বপ্রকার কৃচ্ছুসাধন সংস্কৃত সাহিত্যে দেখিতে পাওয়। যায়। কালি্দাসের 
“কুমাবসম্ভবে' দেখা যায় মহাদেবকে পাইবার জন্য উমা তপন্া করিতেছে । 
“কাদন্বরী' কাব্যে দেখি মহাশ্বেতা বিরহ-ব্রত যাপন করিতেছে । কাল্দাসের 
শকুন্তলা ও দুত্তন্ত উভয়েই সব কিছু ত্যাগ করিয়া তপস্যা করিতেছে । বৈষ্ণব 
কবিগণ এই প্রাকৃত নরনারীর অভিসার কল্পনা হইতেই রাধাকষ্ণের অভিসার 
বর্ণনার বীতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং বহু ক্ষেত্রে প্রাচীন কবিদের অভিসার 
বর্ণনার চাতুধ্য অনুসরণ করিয়াছেন। সছুক্তিকর্ণামৃতের শুঙ্গার-প্রবাহে 
দিবাভিসার, তিমিরাভিসার, জ্যোত্ম্াভিসার ও ছুদিনাভিসার-_-এই চারি 
প্রকার অভিসার দ্েখ। যায়। অভিসারের আরস্ত বাঁ প্রস্তুতিও দেখিতে পাই। 
অভিসারের সংজ্ঞা দিতে গিয়া সংস্কৃত অলংকার-শান্ত্রকার বিশ্বনাথ তাহার 
'সাহিত্য-দর্পণে' লিখিয়াছেন। 


অভিসারয়তে কান্তং য। মন্মথবশংবদ] | 


স্বয়ং বাভিসরতোষ। ধীরৈরুক্তাভিসাবিকা ॥ 
(সা.দ ওয় পরিচ্ছেদ ৩৮৮) 


_-যে নায়িক। কামমন্তা হইয়া পুরুষকে আপনার নিকটে আনয়ণ করে 
অথবা কামার্ত! হইয়া! নিজেই নায়কের নিকট গমন করে, পণ্ডিতগণ এইরূপ 
নায়িকাকে বলেন “অভিসারিকা"। কুলবধূ অভিসারে গমন করিলে 
অ্জপ্রত্যঙ্গের সংকোচন, অবগুষ্ঠনে অঙ্গসমূহের আবরণ ও ভূষণের শবকে 
মুকীকরণ করিয়া থাকে । বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রসঙ্গত অভিসার-স্থানেরও উল্লেখ 
করিয়াছেন। তিনি কুলবধূ, বেশ্টা ও দাসীর অভিসারের কথা বলিয়াছেন কিন্ত 
কত প্রকারের অভিসার হুইতে পারে তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। 

প্রিয়তমের সহিত মিলিত হইবার জন্য গাঢ়-অন্গরাগিনী কাস্তার হৃদয়ে 
সীমাহীন উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা! জাগে। তাই কান্তা (নায়িক1) নিজেই 
সংকেত স্থানে ( মিলনের স্থানে ) উপস্থিত হয় বা কান্তকে সংকেত করিয়। 


৩৬২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিতোর পশ্চাৎপট ও উৎস 


মিলনের স্থানে আনয়ণ করে। এই সময়ে নায়কের জন্য নায়িকার প্রগাঢ 
অন্থরাগবশতঃ ব্যাকুলতা ও চঞ্চলতা তাহার আচরণে ফুটিয়া উঠে। এই 
ভাবটিকে “অভিসারের উৎকণ্ঠা বলা যায়। কোন কোন সময় নায়ক 
( কান্ত) প্রেমের বশে কান্তাকে অনুসরণ করে। এখানে পুরুষের অভিসার 
বলা যায়। নরনাবীর উভয়েরই অভিসার সংস্কত ও প্রাকৃত সাহিত্যে দেখা 
যায়। কাস্তাথিনী নায়্িক। যখন নায়কের সহিত মিলিত হইবার উদ্দোশ্ট্ে 
যাত্রা করে তখন কান্তার বা নায়িকার সেই অবস্থাকে আমরা “অভিস।রিকা? 
অবস্থা বলিতে পাবি । সংস্কৃত-রসশাস্ত্ের দৃষ্টিতে প্রেমের এই অবস্থা বিগ্রলস্ত 
শৃঙ্গারের অন্তর্গত। যতক্ষণ নায়ক-নায়িকার মিলনের উৎকণ্ঠা বর্ণনা করা 
হয়, সেই ব্যাকুলতার সময়টুকুকে বিপ্রলন্ত বলা যায় আবার সংকেত-স্থানে 
উভয়ের মিলন বর্ণনা করা হইলে সম্তে[গ শৃঙ্গার হইবে। সংস্কৃত-প্রাকৃত কাব্যে 
অভিসারের বিতিন্ন পায় লক্ষ্য কর। যায়। যেমন, অভিসারের উৎকণ্ঠা, 
অভিসারের প্রস্ততি ও বিভিন্ন সময়ে অভিসার । আবার বিভিন্ন প্রকারের 
“সংকেত স্থানও প্রাচীন কবিরা বর্ণনা করিয়াছেন । অনেক সময় কবিগণ 
চাতুর্ষের হিত সংকেত-কাল জ্ঞাপনের ইঙ্গিত দিয়াছেন। 

বৈষ্ণবকবিগণও বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন । 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য গাঢ-অন্থরাগিনী রাধার অন্তরে জাগিয়াছে 
অন্তহীন ব্যাকুলতা। তাই নায়িকা-শিরোমণি শ্রীবাধা নায়কচূড়ামণি শ্রীরুষ্ণের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য সর্ব বাঁধা অগ্রাহা করিয়া এবং সমস্ত কিছু ত্যাগ 
কৰিয়। যাত্র। করিয়াছেন। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের জন্য বাধার এই অবস্থাকে 
আমর “অভিসারিকা অবস্থা বলিতে পারি। ধৈষ্ব কবিগণ কৃষ্ণের অভিসার 
বর্ণনা করিয়াছেন । বৈষ্ণব রসশান্ত্রের মতে “অভিসার” অনুরাগ পর্যায়ে পড়ে 
অর্থাৎ ইহাও একপ্রকার বিপ্রলন্ত শৃঙ্গার। অবশ্ঠ সংকেত স্থানে ( মাধবীকুণ্জ, 
যমুনাতীর ইত্যাদিতে ) মিলনের বর্ণনায় সংক্ষিপ্ত সংভোগ হইবে। বৈঞণক 
কবিগণ অভিসারের প্রত্যেক স্তবেরই মনোরম বর্ণনা দ্রিয়াছেন। বিগ্ভাপতি, 
জ্ঞানদাস প্রভৃতির পদে চাতুর্যের সহিত “সংকেত-বর্ণনা" দেখা যায় বেষ্ণব 
কবিগণ রাধার অভিসার বর্ণনায় পূর্বতন কবিদের রীতি অন্সসরণ করিয়াছেন, 
বহুস্থলে প্রাচীন শ্লোকের ভাববিস্তার করিয়াছেন যাত্র। 

বৈষ্ণব রসশান্ত্রপ্রণেতা রূপ গোস্বামী বাধারুষ্ণের প্রেমলীল! বর্ণনায় 
অভিসারের ষে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় তিনি 


পদাধলী সাহিত্যে অভিসার ৩৬৩ 


লৌকিক প্রেমকেই রাধারুষ্*-প্রেমের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রকেই অন্থসরণ করিয়াছেন। তিনি তাহার “উজ্জ্ল- 
নীলমণিতে" বলিয়াছেন-_. 
'যাভিসারয়তে কান্ত স্বয়ং বাভিমরত্যপি। 
সা জ্যোত্স্ী তামসী ঘানযোগ্যবেষাভিসারিকা ॥ 
লজ্জয়া স্বাঙ্জলীনেব নিঃশব্বাখিলমণ্ডন| | 
কতাবগুঠা জিখ্বৈকসথীযুক্ত। প্রিয়ং ব্রজেং ॥ 
-উজ্জলনীলমণি : নায়িকাভেদ প্রঃ (৫1৭১-৭২) 
_যে নায়িক। কান্তকে অভিসার করান বা ম্বয়ং অভিসার করেন, তাহ।কে 
অভিসাৰিক। বলে। জ্যোত্স্সী ও তামসী ভেদে অভিসারিক1 ছুই প্রকার । 
ইনি শুরুপক্ষে অভিসারোপযোগী বেশ ও কৃষ্ণপক্ষে কুষ্ণবর্ণাদি বেশ ধারণ 
করেন। এই নায়িকা প্রিয়ের নিকট যাত্রা! কালে যেন নিজার্ষেই আচ্ছন্ন হন, 
ইহার কন্বণ কিস্কিণি ও নৃপুরাি ভূষণ নিঃশব্দ থকে, অবগু্নবতী হইয়া ইনি 
একটিমাত্র স্িপ্ধী সথীর সহিত অভিসার করেন ।' 


রূপ গোস্বামী ছুই প্রকার অভিসারিকার কথ! বলেন, কিন্তু পরবতী কালের 
বৈষ্ব আচাধগণ আট প্রকার অভিসারের কথা বলিয়াছেন। পীতাম্বর দাস 
তাহার “রসমপ্তরী'তে আট প্রকার অভিসারের উল্লেখ করিয়াছেন । যেমন» 
সেই অভিসার হয় পুন আট প্রকার । 
জ্যোত্স্ী, তামসী, বর্ষা, দিবা অভিসার ॥ 
কুজ্বাটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চারা। 
গীত-পছা-রসশাস্ত্রে সর্বজনোতকর। ॥ (রসমঞ্জরী ) 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সব রকম অভিসারেরই পদ পাওয়! যায়। তবে 
তিমিবাভিসারের পদই বেশী দেখা যায়। নায়িকারা অন্ধকার বাত্রিতেই 
অভিসার করিয়া থাকেন। 
কালিদাসের “মেঘদূতে' অন্ধকারপূর্ণ রাত্রিতে অভিসারের উল্লেখ দেখা যায়। 
গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং 
রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সুচিভেগ্যে্তমোভিঃ | 
সৌদামন্তা কনকনিকষসিপ্ধয়া দর্শরোব্বাং 
তোয়োৎ্সর্গভ্তনিতমুখরো মান্ম ভূবিক্রবান্তাঃ ॥  (পূর্বমেঘ--৩৭) 


৩৬৪ বৈষব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


-__(যক্ষ মেঘকে সম্বোধন করিয়া! বলিতেছে )-_সেখানে (উজ্জরয়িণীতে ) 
রাত্রিকালে রাজপথ ক্ুচিভেগ্ত গাঢ় অন্ধকারে আবৃত হইলে, অভিসাৰিকাবা 
প্রিয়তমের বাসভবনে যাইতে থাকিলে তুমি কাল কণ্টিপাথরে সোনার রেখার 
মত বিদ্যতের দ্বারা তাহাদের পথ দেখাইয়ো, বৃষ্টিপাত বা গর্জন করিয়া 
তাহাদিগকে শঙ্কিত করিও না 1” 

কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব কাব্যেও অভিসারের বর্ণন। দেখা যায়। এখানে 
ছুর্দিনাভিসার বা বর্যাভিসার বর্ণনা! কর] হইয়াছে । 

রজনী-তিমিরাবগ্তন্টিতে পুরমার্গে ঘনশব্ববিরুবা। 
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়ান্বদৃতে প্রাপয়িতৃৎ ক ঈশ্বরঃ | 
(কুমার 81১১) 

--(রতি বিলাপ করিতেছে )_হে প্রিয়, রাত্রি ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হইলে এবং রাজপথে মেঘশব্দে বিুবা অন্ররাগিনী অভিসারিকাদিগকে তুমি 
ছাড়া আর কে তাহাদের বাঞ্চিত সকাশে (সংকেত স্থলে ) লইয়৷ যাইবে। 

অভিসারের উৎকঞ্ঠ। দেখ। যায় শ্রীধরদাসের সদুক্কিকর্ণামৃতে উদ্ভুত কোন 
অজ্ঞাতনামা কবির পদে-- 

পতিছুর্বিঞ্চোইযং বিধুরমলিনো বর্ম বিষমং, 

জনশ্ছিদ্রান্েষী প্রণয়িবচনং ছুষ্পবিহরম্‌। 

অতঃ কাচিৎ তন্বী বতিবিদিত-সংকেত-গতয়ে 

গৃহাদ্‌ বারং বারং নিরসরদথ প্রাবিশদথ ॥ ( সতুক্তিক ২৬১১) 

_বিধুব-মলিন স্বামীকে বঞ্চনা কর! কষ্টকর, রাস্তাও ছুর্গম, লোকগুলিও 
ছিদ্র খুজিতে তৎপর, প্রণয়ীর বাক্যও পরিহার করা যায় না- এই জন্য কোন 
তন্বী সংকেত স্থানে যাইবার জন্য বার বার গৃহ হইতে নির্গত হইতেছে আব'র 
প্রবেশ করিতেছে । 

বৈষ্ণব পদীবলীতেও দেখ যায় শ্রীরুষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্ব 
শ্রীরাধা উৎকণ্ £ও চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে আর বার বার ঘর-বাহির 
করিতেছে । 


ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার 
তিলে তিলে আসে যায়। 
মন উচাটন নিশ্বাস ঘন 


কদগ্ব কাননে চায় ॥ -_চেত্ীদাল, বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৪) 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৬৫ 


বিদ্যাপতি £₹-_- 
প্রথম জউবন নব গরুঅ মনোভব 
ছোটি মধুমাস রজনি। 
জাগে গুরুজন গেহ রাখএ চাহ নেহ 
সংসঅ পড়লি সজনি ॥ 
নলিনী দল নির চিত ন রহএ থির 
তত ঘর তত হো! বহার । 
ধিহি মোর বড় মন্দা উগি জচ্গ জাএ চন্দ 
স্থৃতি উঠি গগন নিহার। (বৈ. প পৃঃ ১০১) 


অভিসারের আরন্ত £- 
জীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামুতে উদ্ধত নালকবির একটি কবিতায় অভিসারের 
প্রস্তুতি দেখা যায়। সথী অভিসারোগ্যত৷ নায়িকাকে বলিতেছে-__ 
মন্দং নিধেহি চরণে পরিধেহি নীলং 
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন। 
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত- 
দস্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি॥ 
_নালকস্ত, সছুক্তিকর্ণামৃত ২৬১।২, পছ্যাবলী (১৯৪) 
_-৭( সুন্দরি ) মৃদুমন্ন (আস্তে আস্তে) পদনিক্ষেপ কর, নীলবস্ত্র পরিধান 
কর, বলয়গুলিকে আচল দিয়! ঢাকিয়া দাও, হে সাহসিনী, কথা বলিও ন।, 
শরৎকালীন চন্দ্রের কিরণের মত তোমার দস্তের (শুভ্র) কান্তি অন্ধকার 
বিদূরিত করিবে ।” এখানে তিমিরাভিসারের কথা বলা হইতেছে । নার়িক! 
নিজেই অভিসার করিতেছে । উক্ত পদটি রূপ গোম্বামীর পগ্যাবলীতেও 
উদ্ধত। প্রথমে লৌকিক নাম্িকার অভিসার হিসাবেই কবিতাটি লেখ' 
হইয়াছিল, পরে বৈষ্ণব-পদ রূপে গৃহীত হইয়াছে । অর্থাৎ লৌকিক প্রেম- 
কবিতা বৈষ্ঞব-প্রেমকবিতায় পরিণত হইয়াছে । 
যোগেশ্বরের একটি পছেও অভিনারের আরম্ভ দেখা যায়। পদটি সতুক্তি- 
কর্ণামৃতে ধৃত । 
উৎক্ষিপ্তং সখি বতিপুরিতমুখং মৃকীকৃতং নৃপুরং 
কাঞ্ধীদাম নিবৃত্তঘর্ধররবং ক্ষিপ্তং দুকৃলান্তরে । 


৩৬৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সবপ্তাঃ পঞ্রর-সারিকা: পরিজনোপ্যাঘূণিতো নিত্রয়া 
শূন্যে রাজপথস্তমাংসি নিবিডান্যেস্থেহি নির্গম্যতাম্‌। 
--সছুক্তিকর্ণামৃত (২৬১।৩ ) 
__সিথি, বতিপূবিতমুখ নৃপুরকে নিঃশব্দ করিযা উৎক্ষিপ্ত করা হইয়াছে, 
কাক্ষীদ্ামের (কটিদেশের অলংকার ) ঘর্থর রব স্তৰক কবিয়া বস্ত্রাঞ্চলের 
মধ্যে রাখা হইয়াছে, পঞ্জর-পারিক। ঘুমাইয়াছে, (গৃহের) পরিজনেরাও 
নিদ্রিত, রাজপথও জনশুন্ত, (এদিকে ) অন্ধকারও গাঢ, এস, এস, বহির্গত 
হও (অভিমারের জন্য )। এখানে নায়িকার স্বয়ং অভিসারের কথা বল 
হইতেছে । 


কৰি বি্যাপতি শ্রারাধ|র অঙিসার প্রসঙ্গে অন্রবপ কথাই বলিয়াছেন 
চরণ নৃপুব উপর সারী। 
মুখর মেখল করে নিবারী। 
অন্বরে সামর দেহ সবপাই। 
চলহি তিমির পথ সমাঈ ॥ 
কুমুদ কুস্থম রভয বসী। 
অবহি উগত কুগত সী ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ১২) 
“সাহিত্য-দর্পণে প্রাচীন কবিব রচিত একটি কবিতা উদ্ধত হইযাছে। 
উক্তপদে নায়িকার স্বষং অতিসারের কথ! বলা হইয়াছে । 
উতক্ষিপ্তং করকক্কণদ্বযমিদং বদ্ধ দৃঢং মেখল। 
যত্্রেন প্রতিপাদিতা মুখরয়োর্মগ্ীরয়োমৃকিতা।। 
আরবে রভলান্মযা প্রিয়সথি, ক্রীড়াভিসারোৎসবে 
চগ্ডালস্তিমিরাবগুষঠনপটক্ষেপঃ বিধত্তে বিধুঃ ॥ 


_কস্কণ পরিহিত দুইটি হাত উপরে তুলিয়াছি, মেখলা শক্ত করিয়। 
বাধিয়াছি, শব্দিত নৃপুরকে স্তব্ধ করিয়াছি। যখন এইভাবে অভিসারে যাত্রা 
করিব সেই সময় চগ্তাল চাদ তাহার অন্ধকার পরদা সরাইয়া দিল ।”১ 


১ বন্ত্প্রোতহ্বরস্তনৃপুবমুখাঃ সংযয্য নীবীমনী- 
নুদৃগাঢাংশুঁকপল্লবেন শিভৃতং দত্তাভিসারক্রমা:। 
( কবীন্ত্রবচন। ৪.২) 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৬৭ 


তুলনীয়_ 

চত্তীদাস__কহিও বধুরে নতি কহিও বধুরে। 
গমন বিরোধ হৈল পাপ শশধরে ॥ 
গুরুজন সম্ভাষিতে কৈলু যত ভাতি। 
নিজ পতি সম্ভতাষিতে গেল আধ বাতি ॥ 
যদি চাদ ক্ষমা করে আজুকার বাতি । 
তবে ত পাইব আমি বধুর সংহতি ॥ 
অমাবশ্তা প্রতিপদে চাদের মরণ । 
সেদিনে বধুর সনে হইবে মিলন ॥ 
চগ্ীদাসে বলে তুমি না ভাবিহ চিতে 
সহজে একথা বটে কেন পাও ভিতে ॥ 

( শ্রীহরেকুষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বৈঃ পঃ পৃঃ ৫০ ) 


গোবিন্দদাস-_ 
হবিণি নয়নি তেজি নিজ মন্দির 
অবইতে সঙ্কেত ঠাম। । 
তৈখনে চান্দ উদ্দয় ভেল দারুণ 


পশারল কিরণক দাম।॥ 


সছুক্তির শৃঙ্গার-প্রবাহে উদ্ধত কোন অজ্ঞাওনামা কবির একটি পদে দেখি, 
নায়িক। কুপিত নায়ককে প্রসাদিত করিবার ভশ্ত অভিসারে যাত্রা করিতেছে । 


পকৃত্বা নৃপুরমূকতাং চরণয়োঃ সংযম্য শীবীমণী- 
হুদ্দ[মধ্বনিপগ্ডিতান্‌ পরিজনে কিঞ্চিচচ নিদ্রায়তি । 

তম্মিন্‌ কুপ্যতি যাবদস্মি চলিত তাবদিধিপ্রেরিতঃ 
কাশ্সিরীকুচকুস্ত-বিভ্রমকরঃ শীতা শুরত্যুদ্গতঃ ॥৮ (সছুক্তিক ২৮৫1৪) 


_€নায়িকা বলিতেছে ) পরিজনেরা নিদ্রিত হইলে আমি নূপুর স্তব্ধ 
করিয়া উদ্দামশব্কারী মেখলার মণিগুলিকে শব্হীন করিলাম। সে 
(আমার দয়িত ) কুপিত হওয়ায় যেমন আমি যাত্রা (অভিসার) করিয়াছি 
অমনই কাশ্মীর রমণীদের কুচসদৃ*। চন্দ্র বিধিপ্রেরিত হইয়া উদিত হইল। 
এই পদটিতে তিমিরাভিসারের কথা দ্রেখা যায়। 


৩৬৮ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


'গাহাসতসই'র নায়িকাঁও ম্বগৃহে অভিসার করিবার জন্য সংকেত দিতেছে । 
«“বোড-সণও বিঅগ্নো অওা মত্তা পঈবি অন্নখো। 
ফলিহং অ মোডিঅং মহিসঞা কে। তস্স সাছেউ ॥” (গাহ্সত্তসঈ ৩1৪৪) 
_-ছুষ্ট কুকুরটি (রাত্রীর গৃহরক্ষক ) মরিয়া গিয়াছে, শাশ্তরী উন্নত, 
পতিও অন্য দেশস্থ, মহিষটি যে কার্পাণ ক্ষেত্র নষ্ট করিয়া দিতেছে কেহ নাই 
যে তাহাকে খবরটি দেয়।” পূর্বসংকেত স্থান কার্পাসক্ষেত্র নষ্ট হওয়ায় 
স্বয়ংদূতী নায়িক| নায়ককে ্বগৃহে আসিবার জন্য ইঙ্গিত দিতেছে। প্রসঙ্গত 
অভিসার স্থানের কথাও বল! হইল। 
প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' একটি পদে দেখি, সখী নায়িকাকে অভিসারের জন্য 
উৎসাহ দান করিতেছে । মনোরম বসন্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে । প্রিয়- 
মিলনের জন্য যাত্রা করিবার এই ত উপযুক্ত সময়। 
অমিয়কর কিরণ ধরু ফুল্প নব কুস্থম বণ, 
কুবিঅ ভই সর ঠবই কাম ণিঅধণু ধরই । 
রবই পিঅ অমঅ পিক কন্ত তুঅ থির হিঅলু 
গমিঅ দিণ পুণুণ মিলু জাহি সখি পিঅণিঅলু ॥ প্রা. পৈ. ১৯১। 
(সখী নায়িকাকে বলিতেছে )_-“চন্দ্রমা কিরণ দান করিতেছে, বনে 
নতুন ফুল ফুটিয়াছে, তুদ্ধ হইয়া কামদেব ধনু উদ্যত করিয়াছে, কোকিল কৃজন 
করিতেছে, সমঘ্নও অতি মনোরম, তোমার প্রিয়তম (তোমার প্রতি ) 
প্রেমাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, হে সখি, গতদিন আর ফিরিয়া আসিবে না, তুমি 
প্রিয়মিলনে যাত্রা কর |” 
পদটি পড়িলেই মনে পড়ে যেন সধীরা বাখাকে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য 
উত্সাহ দিতেছে । 
প্রাকৃতপৈঙ্গলের আর একটি পদে আছে, নায়ক নায়িকার নিকট 
আসিল না দেখিয়া সখী নায়িকাকে স্বয়ং অভিসাবে যাইতে উপদেশ দিতেছে । 
তুহ যাহি সুন্দরি অপ্পণা, পরিতজ্জি ছুজ্জণা থপপরণ! | 
বিঅসস্তি কেঅইসংপুডা, ণ ছু এ বি আবিঅ বপুডা ॥ 
( গ্রাককৃত-পৈর্গল ৯২ ॥) 
হে সুন্দরি, ছুষ্ট ব্যক্তিদের ছারা স্থিবী্কৃত পথ ত্যাগ করিয়া তুমি 
নিজেই (নায়কের সমীপে) গমন কর, এই কেতকী ফুল ফুটিয়৷ রহিয়াছে, 
আর সেই বেচারা ( তোমার প্রিয়) এখন আসিল নী ।” 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৬৯ 


অমরুর একটি পদে দেখি আভিসারিকাকে বসন-ভূষণের শব্ধ করিয়া 
অভিসারে যাইতে নিষেধ করা হইতেছে। সছুক্তিকর্ণামৃতেও পদটি দেখা 
যায়। 
“উরসি নিহিতস্তারো হারো কৃতা জঘনে ঘনে 
কলকলবতী কাঞ্ধী পাদ রণন্মণিনৃপুরো । 
প্রিয়মভিসরন্তেবং মুগ্ধে ত্বমাহতডিগ্ডিমা 
কিঘিদমপরং আসোৎকম্পৎ দিশে। মুহ্ুরীক্ষমে ॥ সহুক্তিক ২৬২৩ 
( অমরুকন্ত্য ) 


_-“ক্ষে মুক্তার হার, ঘন জঘনে শব্দিত কাধ্ধীদাম, পদযুগে রণিভ নৃপুর 
পরিধান কবিয়া, হে মুগ্ধে। এইরূপ পটহু ঘোষণা দিয়া তুমি প্রিয়তমের 
অভিসারে যাইতেছে, (তবে) তুমি ভয়ে কম্পিত হইয়া বারবার চারিদিক 
নিরীক্ষণ করিতেছ কেন ? 


সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত রাজ। লক্্ণসেনের একটি পদে অভিসারের বর্ণন 
দেখা যায়। 


“মুধ্চত্যাভরণানি দীপ্তমুখরাণ্যন্তংসমিন্দীবরৈঃ 
কুর্বাণা দধতী মুহুম্গমদক্ষো দানুলিপ্ং বপুঃ । 
কালিন্দীজলবেণিনীলমস্যণং চীনাংশুকং বিভ্রতী 
মুগ্ধে তব প্রকটাকরোস্যবিনযারস্তং বৃথা! নিহুবঃ |” 
( লক্ষণসেনদেবস্ত, সদুক্তিকর্ণামৃত ২৬১1৫ ) 


_উজ্জ্ল ও মুখর আভরণপুলিকে ত্যাগ করিয়৷ মস্তকে নীলপন্ম ধারণ 
করিয়া শরীরে মৃুগমদ রা প্রলেপ দিয়া যমুনার নীল জলের মত মস্থণ 
চীনাংশ্তক পরিধান করিয়! হে মুগ্ধে, তুমি তোমার অবিনয়ারস্ত (অভিসার ) 
প্রকটিত করিয়৷ ফেলিবে, তোমার গোপন করিবার চেষ্ট] বৃথা |” এখানে 
তিমিরাভিসারের উল্লেখ করা হইয়াছে । 


অনুরূপভাবে জয়দেব গোস্বামীও শ্ীরাধার অভিসারের বর্ণনা করিয়াছেন । 
সখী শ্রীরাধাকে বলিতেছে :__ 
রতিস্থখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্‌। 


ন কুরু নিতন্বিনি গমনবিলম্বনমন্রসর তং হৃদয়েশম্‌ ॥ 
৪ 


৩৭০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ধীরসমীরে যমুনাতীরে বমতি বনে বনমালী । 
পীনপয়োধরপরিসরমর্দিন-চঞ্চল-কর-যুগশালী ॥ 
নামসমেতং কৃতসন্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্‌। 
বন্ুমন্তে নন তে তন্ুসঙ্গতপবনচলিতমপি রেণুম্‌ ॥ 
পততি পতত্রে বিচলতি পত্রে শঙ্ষিতভবছুপযানম্‌। 
রচয়তি শয়নং সচকি তনধনং পশ্যতি তব পন্থানম্‌ 
মুখরমধীরং ত্যজ মগ্তীরং বিপুমিব কেলিযু লোলম্‌। 
চল সখি কুগ্তং সতিমিরপুগ্তং শীলম নীলননচোলমূ ॥ 


_-হে সখি । তোমার হৃদসেশ্বর মদনমনোহর বেশে রতিস্ৃখসার'ভূত 
অভিসারে গমন করিয়াছেন। নিতন্থিনি, গমনে বিলম্ব করিও না, তাহার 
অন্সরণ কর । তোর পীনপনোধর পরিসর মদ্দনের জন্য ধাহার করযুগল 
সর্বদা চঞ্চল, সেই বনমালী বাঁরসমীর-সেবিত বমুনাতীরবর্তী বনে অবস্থিতি 

বতিছেন। তিনি তোমার নাম লইযা সঞ্চেত-পূবক মুছু মুছু বেণু বাদন 
করিতেছেন। যে বাধু তেমার অঙ্গ স্পর্শ করিযাছে, তিনি সেই বাযুদ্ধার। 
চালিত ধূলিকণাকেও ধন্য করিতেছেন । পাখা উড়িব। বসিলে, গাছের পাতা 
নড়িলেও তুমি আসিতেছ মনে কবিয়া অমনি তিনি শয্যারচন! করিতেছেন, 
এবং সচকিত দৃষ্টিতে তোমার পখপানে চাহিতেছেন। সখি! তোমার এ 
চঞ্চল মুখর নৃপুর ত্যাগ করিষা চল। কারণ, নৃপুর বিহারের সময় চাঞ্চল্য 
প্রকাশপূর্বক শত্রুতা করে । ( তামসী নিশাষ অঙ্সারে[চিত) নীল নিচোল 
পরিধান করিয়। তিমিরাবৃত কুঞ্জে গমন কর ।” 

প্রাচীন ভারতাঁষ কবিগণ বলিয়াছেন, অভিসারের সময় নৃপুর, মেখল। 
প্রভৃতি অলংকারগুলিকে শব্ষহীন করিতে হইবে, যাহাতে অভিসারিকাকে 
চেনা না যায়। এই স্থানে ধৈষ্ণবকবিগণও অলংকারগুলি ত্যাগ করিয়া 
অভিসারে যাইতে বলিয়াছেন । জয়দেব লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি সেই কথাই বলেন। 
বৈষ্ণব পদাবলীতে কিন্ত সব সময় অলংকার পরিহারের নিষম মালিম্ব] চলা হয় 
নাই দেখ। যায়। বৈষ্ণব-কবি প্রাচীন সংস্কৃত-কবিদের মত অলংকারের শব্দ ব্দ্ধ 
করিয়। অভিসারে যাইতে বলিয়াছেন। অভিসারের উপযুক্ত বেশ ধারণ করার 
কথ৷ প্রাচীন কবি ও বৈষ্ণব কবি উভয়েই বলিয়াছেন । 


বৈষ্বরসশাস্ত্ক।র বূপগোস্বামী বলেন, অভিসারের সময় নায়িকা- 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৭১ 


শিনোমণি শ্রীরাধা একজন নিগ্ধ সখী সঙ্গে লইবেন । কিন্তু সংস্কৃত অলংকার- 
শাস্ত্রে এবিষয়ে কোন উল্লেখ না থাকিলেও একাকিনী অভিসার যাত্রার উল্লেখ 
দেখ যায় শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় । 
'অমরুর একটি শ্লেকে দেখি নায়িকা একাকিনী অভিসারে যাত্রা করিতেছে । 
ক প্রশ্থিতাসি করভোরু ঘনে নিশীথে 
প্রাণাধিকো বসতি যত্র জনঃ প্রিয়ে। মে। 
একাকিনী বদ কখং ন বিভেষি বালে 
ননত্তি পুঙ্িতশরো! মধনঃ সহায়ত ॥% 
( কবীন্দ্রব £--৫০৯, অমরুক ১৮) 


-(অভিসাবিকাকে প্রশ্ন করা হইতেছে) “এই ঘন রাত্রিতে, হে 
করতো, তুমি কোথায় ঘাইতেছ”? (অভিসারিকার উত্তর ) “প্র/ণেরও অধিক 
যে প্রিয়জন, সে যেখানে থাকে সেইখানে ঘাইতেছি 1৮ (প্রশ্ন কর। হইল) 
“হে খাল।, একাকিনী তুমি ৩য় পাইতেছ না কেন?” (উত্তর )-_-“কেন, 
পুঙজ্খিতশর মদনই ত আমার সহাঘ রহিয়াছে ।” এখানে দেখা যাইতেছে 
ন|য়িক। মদনসহায়ে এক।কিনী অভিস|বে যাইতেছে । 

বিদ্যাপতির পদে দেখা যাব বাধা ঘদন-সহায়ে একেল। অভিসারে 
যাইতেছে 

“এএকলি কয়ল জভিসার । 

গোবিন্দদাস-__ 

( কৃষ্ণ )-একলি আলি এত দুর । 

( রাধা )--আগহি আগে নুস্থমশব শুর ॥ ( বৈ" পঃ পৃঃ ৬১৭ ) 

জ্ঞানদাস-_ 

সখিগণ সঙ্গ তেজু চলু একসরি 
হেরি সহচরিগণ ধায়। ( বৈঃ পঃ পৃঃ ৩৯১ । 
রবীন্দ্রনাথ-__ 
একলা আমি বাহির হলেম 
তোমার অভিসাবে। 
সাথে সাথে কে চলে মোর 
নীরব অন্ধকারে । 


৩৭২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ছাড়াতে চাই অনেক করে 
ঘুরে চলি, যাই যে সরে 
মনে করি আপদ গেছে 
আবার দেখি তারে । (--গীতাগ্তলি ১০৩) 


সংস্কত-প্রাকুত-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় নায়িকা ঘন অন্ধকার রাত্রি, 
নানা রকম বিদ্পসংকুল পথ, সর্পাদির ভয়, মেঘগর্জন, বিছুৎস্ফুরণ ইত্যাদি 
উপেক্ষা করির। প্রিয়তম নায়কের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত 
হইয়াছে। 

গাহাসত্তসঈর' নায়িকা সংকেত স্থানে না যাইবার জন্য অন্যকে ব্যাশ্র 
কুকুর প্রভৃতির ভয় দেখাইতেছে । 

“ভম ধম্মিঅ বীসখো সো স্থণও অজ্জ মারিও তেণ। 
গোলাঅড-বিঅভ-কুভঙ্গবাসিণ| দরিঅ-শীহেণ ॥৮ (গাহা ২৭৫) 


--হে ধামিক, বিশ্বস্তভাবে ভ্রমণ কর, গোদাবরীর তীরস্থিত বিকট কুঞ্জে 
বাসকারী সেই দৃপ্তসিংহ কর্তৃক সেই কুকুরটি অগ্যই হত হইয়াছে” সংকেত 
স্থানে যাহাতে অন্য কেহ না আসে সেই জন্য নায়িকা ভয় দ্রেখাইতেছে। 
সংকেত স্থানটি (গোদাবরীতট ) বিদ্বসংকুল ছিল। ্‌ 


জয়দেবের সমসাময়িক উমাপতি ধরের একটি কবিতায় দেখি, রাধাকে 
লইয়! নির্জনে ক্রীড়। করিবার উদ্দেশ্ঠে কৃষ্ণ রাখাল বালকদের ভয় দেখাইতেছেন। 
পদটি সছুক্তিকর্ণামবৃতের “দেবপ্রবাহে” উদ্ধৃত হইয়াছে । 
ব্যালাঃ সন্তি তমালবলিধু বৃতং বৃন্দাবনং বানরৈ- 
র্নক্রং যমুনাদ্ু ঘোরবদনব্যাস্রা গিরেঃ সন্ধয়ঃ | 
ইথ্খং গোপকুমারকেযু বদতঃ কৃষ্ণন্য তৃধোোত্তর- 
ম্মেরাভীর-বধুনিষেধি-নয়নস্তাকুঞ্জনং পাতু বঃ ॥ 
( হরিক্রীড়া-_উমাপতিধরস্ত, সডুক্কিক ১1৫18 ) 


-_-'তমাললতাগুলি সাপে ভরা, বুন্াবনও বানরে ভরিয়া গিয়াছে, যমুনার 
জলে আছে কুমীর, আর গিরির সন্ধিতে আছে ঘোরবদন সব ব্যাদ্র, গোপ- 
বালকগণের প্রতি এই কথ! বলিয়া নয়নের আকুঞ্চনরূপ ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি 
মিলন-তৃষিত আভীবরবধূ (রাধাকে ) নিষেধ জানাইতেছেন ।' 


পরদাধলী সাহিত্যে অভিসার ৩৭৩ 


এই কবিতায় সংকেত-স্থানের উল্লেখ পাইলাম, সেখানে যে নানারূপ বিদ্ব 
আছে তাহাঁও জানিতে পারিলাম। নয়ন-আকুঞ্চনের দ্বারা সংকেতস্থানের 
কথা জ্ঞাপন কর। হইল । 
ধূর্জট কবির একটি পদে দেখি রাধ| গাঢ় অন্গরাগবশতঃ অভডিসারে 
যাইবার জন্য সর্পভীতিকেও অগ্রাহ্হ করিতেছে । পদটি সছৃক্তিকর্ণামৃতের 
শূঙ্গার-প্রবাহবীচিতে উদ্ধত । 
অঠিসারণরস: কশাঙ্গযষ্টে- 
রয়মপরত্র ন বীক্ষিত; শ্রুতো বা। 
অহিমপি যদিয়ং নিরাস নাঁংঘ্রে- 
নিবিড়িত-নৃপুরমাজ্মনীন-বুদ্ধ্যা ॥  (সহুক্জিক ২৬২২) 


_-এই কৃশাঙ্গবষ্টির (নাধিক!র ) অভিসারের আনন্দ অপর আর কোথাও 
দেখাঁও যায় নাই, (শোন[ও খায় নাই, যেহেতু এই (তন্বী) সাপটি পা হইতে 
ছুড়িয়া৷ ফেলিয! দেয় নাই__বে সাপটিকে সে নিবিডউভাবে লগ্ন নিজের নৃপুর 
বলিয়া মনে করিয়াছিল ।” 


বু বৈষ্ণব কবি অভিসারের বর্ণনাষ এই অর্পভীতির কথখ। উল্লেখ 
করিয়ছেন। বিদ্যাপতির পদ দুইটি এই প্রসংগে ভুলন। কৰ। যায়। 
বিগ্ভ'পতির পদে দেখি রাধ। পথের সমস্ত রাধ। উপেক্ষা করিয়। একেলাই 
রুষ্ণের উদ্দেশ্টে যাত্রা করিয়াছেন । 
“নব অন্গরাগিনী বাঁধ।। 
কছু নাহি মানে বাধা ॥ 
একলি কয়লি পয়ান । 
পন্থ বিপথ নাহি মান ॥” ( পদকল্পতরু ৪1৯৭৬ ) 
(বি্ভাপতি_-( মিন্র-মজুমর্দর ) ৬৩৬) 


আবার, “চরণ বেড়িল ফণি হিত মানলি ধনি 
নেপুর ন করএ রোর। 
স্মুখি পুছণ্ড তোহি স্বরূপ কহুসি মোহি 
সিনেহক কত দূর ওর |” 
(“বিদ্ভাপতি'- মিত্রমঞ্জুদার ১০৪) 


৩৭৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চা্পট ও উৎস 


জ্ঞানদামের পদেও অন্রূপ ভাব প্রক।শ কর। হইয়ানে | 


জ্ঞানদাস- 
কাছ অন্গরাগে হৃদয় ভেল কাতর 
রহই না পারই গেছে । 
গুরু-দুরুজনভয় ক্ছ নাহি মানয়ে 


চীর নাহি সম্বর দেহে ॥ 
দেখ দেখ নব অনুরাগ বীত। 


ঘন আন্ধিয়ার তুজণভয় কত শত 
তৃণহু ন। মানয়ে ভীত ॥ প্রু॥ 

সখিগণ সঙ্গ তেজি চলু একসবি 
হেরি সহচরীগণ ধার । 

অদভূত প্রেম- তরঙ্গে তরঙ্গিত 
তবহু সঙ্গ নাহি পায় ॥ 

চললি কলাবতি অতিশয় রসভবে 
পন্থ বিপথ নাহি মান । 

জ্ঞানদাস কহ এহ অপরূপ নহ 


মনহি উজোরল কান ॥ (বৈঃ পঃ পৃঃ ৩৯১) 


রূপগোস্বামী সংকলিত 'পদ্ভাবলী'তে একটি সংস্কৃত পদ আছে। তাহাতে 
সথীরা শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধার অভিসারোত্কঠ। জানাইতেছে ৷ পদটি বপ গোস্বামীর 
বহু পূর্বে রচিত 
চিত্রোতকীর্ণাদপি বিষধরাঁদ্‌ ভীতি-ভাজোরজন্তাং 
কিংবা ব্রমন্্দভিসরণে সাহসং মাধবাশ্যাঃ | 
ধ্যান্তে যান্ত্যা যদতিনিভৃতং রাধয়াত্ম প্রকাশ- 
ত্রাসাৎ পাণিঃ পথি ফণি-ফণ।-রত্বরোধা ব্যধায়ি ॥ 
(পদাবলী ১৯৬) 


_-হে মাধব, রজনিতে তোমার অভিপারে যাইতে ইহ।র (রাধার ) 
সাহসের কথা আর কি বলিব । চিত্রে চিত্রিত সর্প দেখিয়া যে ভয় পায় সে 
অন্ধকারে অতি সংগোপনে পথে যাইবার সময় আত্মপ্রকাশের ভয়ে সাপের 
মাথার মণিকেও হাত দিয়া রোধ করে ।” 


পদাবলী সাহিত্যে আভসাবর ৩৭৫ 


এই পর্দটির ভা বিস্তার করিয়া গোবিন্দদাস শ্রীরাধার অভিসারোৎকষ্ঠ। 
প্রকাশ করিয়াছেন । 
ভীতক চীত ভূজগ হেরি যো ধনি 
চমকি চমকি ঘন কাঁপ। 
অব আদ্গিয়ারে আপন তন্তু ভাপই 
কর দেই ফণিমণি ঝাঁপ ॥ 
ম|ধব কি কহব তুয়। অনুরাগ । 
তুয়। অভিসারে অবশ নব নাগরি 
জীবই বহু পুণভাগ ॥ 
যো পদতল থলকমলস্ব কোমল 
ধরণি পরশে উপচস্ক। 
অব কণ্টকময় স্কট বাটহি 
আয়ত যায়ত নিঃশস্ক ॥ 
মন্দির মাঝ সাজ নাহি তেজত 
দেহলি মানযে দূর । 
অব কুহুযামিনী চলয়ে একাকিনি 


গোবিন্দদাস কহ ফুর। 
( বৈঃ পঃ পু ৬১৬) 


বিদ্যাপত্ি-- 
আঁএল পাউপ নিবিড় অন্ধার | 
সঘন নীর বরিসএ জলপার ॥ 
ঘন হন দেখিঅ বিঘটিত রঙ্গ । 
পথ চলইত পথিকহু মন ভর্গ ॥ 
কওনে পরি আত বালভূ হমার। 
আগু ন চলই অভিসারিনি পাব ॥ 
'গুরুগৃহ তেজি সয়ন গৃহ জাথি। 
তিথিকু বধু জন সঙ্কা আখি ॥ 
নদিআ| জোরা৷ ভউ অথাহ। 
ভীম তৃজঙ্গম পথ চললাহ ॥ ( বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৩) 


৩৭৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সংস্কৃত-প্রা্কত-সাহিত্যে দেখিতে পাই নায়ক-নায়িকা চাতুর্ধ্যের সহিত 
অভিসারের সংকেত দান করিতেছে । 
কোন পদে দেখা যায় কৌশলে সংকেতকাল জানান হইতেছে আবার 
কোন কোন পদে দেখিতে পাই চাতুয্যের সহিত সংকেতস্থান জ্ঞাপন করা 
হইতেছে। 
গাহাসত্তসঈর নায়িকা গভীর রাত্রিতে স্বগ্ৃহে অভিসার করিবার জন্য 
প্রণয়ীকে ইঙ্গিত দিতেছে । 
“বহলতমা হঅরাঈ অজ্জ পউখে। পঈ ঘরং স্্নং। 
তহ জগেএস্থ সঅজ্জিঅ ণ জহা অম্হে মুসিজ্জামো। 1” 
(গাহাসভসঈ ৪1৩৫) 
_-এই পোড়া রাত্রি ঘন অন্ধকারে আবুত, পতিও অগ্য প্রবাসে গিয়াছে, 
আমার গৃহ শুন্য, হে প্রতিবেশী, তেমনভাবে জাগিয়া থাকিও, যেন আমাদের 
ঘরে চুরি ন| হয।” ইহার সহিত বিদ্যাপতির পদটির তুলন। করা যাইতে 
পাঁরে। কবি যেন প্রাকৃত পদটির ভাব-বিস্তার করিয়াছেন । 
হাম যুবতি পতি গেল|হ বিদেশ। 
লগ নহি বসএ পড়োসিয়াক লেস ॥ 
সাস্থ দোসরি কিছুক নাই জান । 
আল রতৌধি স্থনএ নাই কান ॥ 
জাগহ পথিক জাহ জন্গু ভোর । 
রাতি আধার গাম বড় চোর ॥১৯ (ক) 
্বযংদূতী নায়িকা পথিককে স্বগৃহে অভিসারের ইঙ্গিত দিতেছে। সংকেত- 
কালও যে গভীর রাত্রি তাহাও জানাইয়া দিতেছে । গাহাসত্তসঈর আর 
একটি কবিতাতে দেখি-_দূতী নায়ককে বলিতেছে__ 
“অহ সা তহিং তহিং ব্বিঅ বাণীরবণন্মি চুক্ষসংকেআ|। 
তুহ দংসণং বিমগগই পবভট্ট-ণিহাণ-ঠাঁণং ব॥ (গাহ।সতলঈ ৪1১৮) 
-এখন সে (রমণী ) সংকেত স্থলের কথা ভুলিয়া গিয়া, বিশ্বৃত নিধান- 
স্থানের ম্যায় সেই সেই বাণীর-কুঞ্েই তোমার দর্শন খু'জিতেছে। 


পেপসি 








১ তুলনীয়_“বাল! যাহং মনাসজভয়াৎ প্রাপ্তগাঢপ্রকম্পা”--শুঙ্গারতিলক 
(ক) ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-_বা. সা. ই. প্রধম খণ্ড পৃ ৪০৫ 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৭৭ 


অবহটে্ঠেও ( লৌকিকে ) কৃষ্ণের ব্রজপ্রেমলীল! সম্বপ্ধে বহু কবিতা রচিত 
হইয়াছিল। একটি পদে দেখি রাধা একটি দে|হা পড়িয়া! কৃষ্ণকে সংকেতস্থানে 
যাইতে ইঙ্গিত করিয়াছিল । 
রাহী দোহড়ী পঢ়ণ স্বৃণি 
হলিউ কণহ গোআল। 
বুন্দাবণ-ঘণ-কুর্ত-ঘর 
চলিউ কমণ রসাল ॥* 
_ রাধিকার দোহাটি পড়া শুনিয়। কুষ্চশগোপাল হাসিল, আর বৃন্দাবনের 
নিবিড় কুগ্তগৃহে কেমন রসাল ( মনে ) চলিল। 
তুলনীর (বড়,চণ্তীদাস ) 4 
সথসর বাশীর নাদ শুনী আইলে! 
মে। ঘমুনাতীরে । 
সছুক্তিকর্ণামৃতে সংকলিত আচাধ্য পোপীকেপ একটি কবিতায় রাধার 
গৃহে কৃষ্ণের অভিমারের চমখক।র বণনা দেওয়া হইয়াছে । সামান্য 
পরিবর্তন করিয়া এই পদ্টিকে বৈষ্ণবাচাধ বূপগোস্বামী “রাধাপ্রেমের” কবিতা- 
রূপে পদ্ভাবলীতে স্থান দিয়াছেন । 
“স"কেতীরুত-কোকিলাদিনিনাদং কংমযদ্বিষঃ কুর্বতো 
দ্বারোন্মোচনলোলশংখবলয়শ্রেণিম্বনং শূন্বতঃ | 
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভ-জরতী-নাদেন দূনাজ্মানো 
রাধাপ্রাঙ্গণকোণকেলি-বিটপিক্রোড়ে গতা। শর্বরী ॥৮ 
( সদুক্তিক ১৫৫1৫) 
( পদ্াবলীতেও উদ্ধত (২০৫ )২ 
-গিভীর রাত্রিতে কৃষ্ণ বাধার গৃহের কাছে আসিয়া কোকিলাদির 
নাদের দ্বারা বাধাকে সংকেত করিতেছেন, এদ্রিকে এই মংকেত শুনিয়া 
রধাও দ্বার মোচন করিয়! বাইরে আসিতেছেন, রাধার চঞ্চল শংখবলয় ও 
মেখলার ধ্বনি শুনিয়াই কৃষ্ণ রাধার বহির্গমনের কথা বুরিদেতে পারিলেন। 


১ গলঙ্গাদাসের ছন্দোমঞ্জণীতে উদ্ধংত। 
২ উ মঃ নায়ক ভেদ প্র করণে (১১৮) উদ্ধংত। 


৩৭৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 

এদিকে শব্দ পাইয়া বৃদ্ধা (জরতী জটিল ) “কে' “কে করিয়া বার বার চীৎকার 
করিতেছে এবং তাহাতেও কৃষ্ণের হৃদয় ব্যথিত হইতেছে, এই অবস্থায়ই 
কৃষ্ণের সেই রাত্রি রাধাগৃহের প্রাঙ্গনের কোণে যে কেলিবিটপ তাহারই 
ক্রোড়ে গত হইল” এই পদে আমরা অভিসারের সংকেত-্বনি ও সময় 
জানিতে পারিলাম। বৃদ্ধা (জরতী) চরিত্রের স্বষ্টি যে দ্বাদশ শতাব্দের 
পূর্বেই হইয়াছে তাহাও দেখা গেল। রাধারুষ্ণের প্রেমলীলায় এই “জরতী' 
সখীর ভূমিকা কম নর। 


এই পদটিকে অবলম্বন করিয! গোবিন্দদাস ও চন্দ্রশেখর পদ্ররচনা করিয়াছেন । 


গোবিন্দদাসের পদ-- 
সজনী কি কহিব রাইক সোহাগি। 


যাকর দেহলি বদরি-কোরে হরি 
রজনি পোহায়ল জাগি॥ 

কোকিল সম হরি সংকেত রবইতে 
দ্বার খসাইতে রাধা । 

কস্কণ ঝণকিতে গুরুজন জাগল 
পড়ি গেও দারুণ বাধা ॥ 

ননদিনি কহ ধনি কো বাহিরাযত 
ভীতপুতলি সম দেহা। 

লোরে মিটারল গীন পয়োধর 
মৃগমদ কুস্কুমরেহ ॥ 

বিঘটি মনোরথ আন চলল হরি 
তাহি ছুহু সঙ্কেত রাখি 

কুক্থমহার অরু মুকুলিত সরসিজ 


গোবিন্দদাস এক সাথী |” (বৈঃ পঃ পু ৫৯৭-৫৯৮ ) 


শ্লোকের “জরতী” স্থলে পদে 'ননদিনী' আছে। ইহা ছাড়া শ্লোকের 
অতিরিক্ত কিছু অংশ পদটিতে জুড়িয়৷ দেওয়া হইয়াছে । শ্রীযুক্ত হরেকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় তাহার “বৈপ্ণব পদাবলী'তে পদটির বৈশিষ্টা বিশ্লেষণ করেয়াছেন। 
( বৈষ্ণব পদাবলী ৫৯৮ পুঃ ) 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৭৯ 


চন্দ্রশেখরের পদ-_ 
“কোকিল-কুহু-রবে সঙ্কেত করি নিজ 
ধীরে ধারে আওল কান। 
অঙ্গনে কংস-বিপক্ষ উপস্থিত 
রাই নিজ অন্তরে জান ॥ 
তৃরিতহি কনক-কবাট ঘুচাইতে 
বলয়া-শংখ-নিনাদে। 
থেনে ঘরে দারুণ গুরুজন জাগল 


দুহু-জন পড়ল বিবাদে ॥ 
জরতী কহত ডাকি কে। উহ নিকসই 
কমু কিয়ে বাহির ভেলি। 
হু ছু করি ধনি পুন নিজ-মন্দিরে 
তৈছনে দেহলি দেলি॥ 
রাইক মন্দির-প্রঙ্গণ-কোণহি 
এক বদরি তরু আছে । 
চন্দ্রশেখর কহে রজনী পোহায়ল 
হবি কোরে করি সে|ই গাছে ॥” 
(বৈ.প পৃ. ১০১৩) 


বিচ্াপতির একটি পর্দে দ্রেখা যায় রাধা দৃতী-মুখে কৃষ্ণকে অভিসারের 
চাতুধ্য-পূর্ণ ইঙ্গিত দিতেছেন। 

পসরজ সিদ্দুর বিন্দু চাদনে লিখএ ইন্দু 

তিথি কহি গেলি তিলকে । 
বিপরিত অভিসার অমিয় বরিস ধার 

অঙ্ক কএল অলকে ॥ 

মাধব ভেটলি পসাহনি বেরী। 
আদর হেরলক পুছিও ন পুছলক 

চতুর সখী জন মেরী ॥ 
কেতকিদল দএ চম্পকফুল লএ 

কবরিহি থোএলক আনী । 


৩৮০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


চন্দনে কুস্কুমে অঙ্গরুচি কএলক 
সময় নিবেদ সয়াণী 
ভনই বি্যাপতি স্ুনহ অভয়মতি 
কুহু নিকট পরিমানে । 
বাজ! সিবসিংঘ বূপনরাএন 
লখিমা দেই বিরমানে |” (বৈ, প. পৃ. ৯৮) 


_( শ্রীরাধ! দূতীকে অভিসারসক্কেত জানাইলেন, দুতী গিয়া! কানাইকে 
ংবাদ দিতেছে ) সিন্দুরবিন্দুতে স্থয্য এবং চন্দনে ঠাদ লিখিয়! তিলকের দ্বার! 
তিথির কথা কহিল। (ুয্য চন্দ্র থাকিবে না চৌদ্দটি তিলকবিন্দু দ্বারা কৃষ্ণা 
চতুর্দশী বুঝাইল )। বিপরীত অভিসার অমৃত-ধার| বর্ষণ করে। (পরকীয়া 
নায়িকাকে নিজেই অভিসার করিতে হয়, কারণ তাহার গৃহে নায়কের 
আগমন সম্ভব নহে । নায়িকা কোন নিদিষ্ট স্থানে নায়ককে আসিতে ইঙ্গিত 
করিতেছে । তাই দূতী বিপরীত অভিসার বলিতেছে )। (কৃষ্ণ বর্ণ) অলককে 
অঙ্কুশ করিল। মাখব, প্রসাধন বেলায় তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চতুরা 
সথীসব নিকটে ছিল। তাই আদরপূর্বক আমাকে দেখিল (কিন্ত) কোন 
কথ। জিজ্ঞাস! করিল ন।। কেতকাঁদল ও চম্পক ফুল লইয়া কবরীতে রাখিল 
এবং চন্দনে কুক্কুমে অঙ্গরাগ করিয়। চতুরা সময় জানাইল। 


জ্ঞানদাসের পদেও রাধা-কৃষ্ণের পরম্পর সঞ্ষেত দেখা যায়। 


জ্ঞানদাস__ 

ছুহু দিঠি-অঞ্চল বচন সমাপল 
চৌদিশে কত আছে আনে। 

দুহু জন বুঝল কেহো নাহি পমুঝল 
এছন দু যে সিয়ানে ॥ 
সখি রাই কলাবতি কানে । 

কি ছুহু মনোভব মনহি বুঝাওল 
কিয়ে দু হু আপন স্থজানে ॥ 

ভূজে তৃজে বান্ধি উরহি দরশায়ল 
রমণী সমুবল কাজে। 


পদাবলী সাহিত্যে আভমার ৩৮১ 


আপন শিরোরুহ করে পরশায়ল 

সময় বুঝায়ল সাজে ॥ 
করকমলে মুখ কমল লুকায়ল 

আন সমুঝায়ল নাহ। 
জ্ঞানদাস কহ তরুণি উন নহ 

তৈছে কয়ল নিরবাহ ॥ (বৈ. প. ৩৯৭) 

তুলনীয়--চণ্ডীদ[স £- 
আঙ্ষিনার কোণে বধুয়া তিতিছে 
দেখিয। পরাণ ফাটে । ( ব. প. পৃ. ৫২) 


অভিসারের সাধন। ব! প্রস্ততি 


গাহাসত্তসঈ'র একটি পদে দেখি অন্ধকারে অভিসারে যাইতে হইবে 
বলিয়। নাঘিকা ঘরে বমিয। অন্ধকারে যাওয়ার সাধন করিতেছে । 
“অজ্জ মএ গন্তববং ঘণন্ধআরে বি তম্স স্হঅস্স। 
অজ্জ! ণিমীলিঅচ্ছী পঅপড়িবাডিং ঘরে কুণই ।” 
( গাহাসন্তসঈ ৩৪৯) 
_আজ আমাকে ঘন অন্ধকারে সেই শুভগের (প্রিষের ) অভিসারে 
যাইতে হইবে', এই ভাবিয়া সেই উত্তম মহিলা চোখ মুজিয়া নিজেব ঘরেই 
পদ্র-পরিপাটি ( আসা-যাওয়া ) অভ্যাস করিতেছে । 
ইহারই পরবতী রূপ দেখিতে পাই “কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয়ে” উদ্ধৃত একটি 
কবিতায়। পদটি জহলনের কুক্তি-মুক্তা-বলীতেও উদ্ধত । 
“মার্গে পক্ষিনি তোয়দান্ধতমসে নিঃশব্বসঞ্চারকং 
গন্তব্য দয়িতস্য মেইদ্য বসতিমুদ্ধেতি রৃত্বা মতিম্‌। 
আজানৃদ্ধতনৃপুর। করতলেনাচ্ছ।ছ্য নেত্রে ভৃশং 
কুচ্ছাল্লধ্বপদস্থিতিঃ স্বভবনে পন্থানমভ্যস্ততি ॥”  (কবীন্দ্রবঃ ৫১৯) 
_-প্কিল পথে মেঘান্ধতমসার ভিতরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আজ আমাকে 
প্রিয়ের বাসভবনে যাইতে হইবে”, এই ভাবিয়া এক মুগ্ধা রমণী-ন্দুপুরকে জাঙ্ক 
পর্যন্ত উঠাইয়া লইয়। নয়ন ছুইটিকে করতলে ভাল করিরা ঢাকিয়া অতিকষ্টে 
পদস্থিতি লাভ করিয়! নিজের ঘরেই পথে (যাওয়ার ) অভ্যাস করিতেছে । 


৩৮২ বৈষ্ণব-পদাঁবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


পদকর্তা গোবিন্দদ্াস এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধার অভিসারে 
াওয়ার “দুশ্চর সাধনার' ই্িত দিয়াছেন একটি বিখ্যাত পদে। 


“কণ্টক গাড়ি কমল-সম-পদতল 
মঞ্ত্ীর চীরহি ঝপি। 

গাগরি বারি ঢরি করি পীছল 
চলতহি অঙ্গুলি চাপি॥ 

০৭ মাধব, তুয়। অডিসারক লাগি। 

দূতর পন্থ- গমন পনি সাধযে 
মন্দিরে ঘামিনি জাগি ॥ 

করযুগে নয়ন মুন্দি চলু ভামিনী 
তিমির পযানক আসে। 

কর-কক্ষণ-পণ ফণিমুখ বন্ধন 
শিখই ভূজগ-গুকু পাশে ॥ 

গুরুজন বচন বধির সম মানই 
আন শুনই কহ অ]ন। 

পরিজন বচনে মুগধী সম ভাসই 
গোবিন্দদাস পরমাণ |” 

পদ্কল্পতরু ১৯।১০০১১ ( বৈ. প. পৃ. ৬০৮) 


উপরের দুইটি প্রাচীন কবিতার সহিত গোবিন্দ্দাসের পদটির ভাবের দিক 
হইতে বিচার করিলে দেখা যায় তিনটিই ঘেন আকারে-প্রকারে একই কথা 
বলিতেছে; হরি, মাধব, প্রভৃতি শব্ধ থাকা ন! থকায় কিছু পার্থক্য হইতেছে না । 
বি্ভাপতির পদ্দেও অনুরূপ ভাব দেখিতে পাই। 
“হেরহ পছিম দিস কখন হোয়ত নিস 
গুরুজন নয়ন নিহারি। 
বিন কারণ গৃহ করহ গত|গত 
মুদি নয়ন অরবিন্দা। 
পুলকিত তন বিহসি অকামিক 
জাগি উঠলি সানন্দ! ॥” 
(বিদ্যাপতি ৯৪, মিত্র-মজুমদার ) 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৮৩ 
দিবাভিসার 
প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে “দিবাভিসার” সম্বন্ধে বু কবিতা দেখা যায়। 
গাহাসভ্তদঈতে একটি পদ আছে-- 


গিরিসোতো ভি ভূঅংগং মহিসে। জাহাই লিহই সংতত্তো । 
মৃহিসস্স কণহবথবে। তি গো পিই লালং ॥ (গহা ৬৫১) 


_( “গ্রীষ্মের সন্তাপে ) সন্তপ্ত মহিষ গিবির শ্রোত মনে কবিষা সর্পকে 
জিহ্ব। দ্বাবা লেহন করিতেছে, এব” সপও কৃষ্ণ প্রস্তরের শিঝর মনে করিয়া 
মহিষেব মুখের লালা পান কবিতেছে।” 


এখানে দূতী নাবিকাকে ইপিতে ভানাউতেছে যে গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ছে 
জনশূন্য স্থানে অভিমার করা সপ্তবপর | “সশ্ডসঙ্ঈ'র অপর একটি পদে আছে-_ 
“অহিণব পাস রসিএন সে|হই সামাই এম দিঅহেম্ু। 
রহস-পসারি অগীব।ণ ণচ্চিঅহ মোর-বুন্দাণং |” 
(গাহাসতসঈ ৬৫৯) 


_ব্ষার নতুন মেঘের *৪নে শ্ামারমন দিনগ্ুণপিতে আনন্দবশত 
উল্লসিতগ্রীব মধুরবুন্দের তা শোভ। পাইতেছে ” এখাপে দূতী নাধিকাকে 
বলিতেছে, দিনের বেলাতেই স*কেতস্থান অভিসার-যেগ্য হইয়ছে। 


সছৃক্তিকর্ণমৃতে উদ্ধত সুভট কবির একটি পদে বর্ধাকালেচিত 
দিবাতিসারের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেওয। হইযাছে । 
“অবলে।শ্য নত্তিত-শিখপ্তিম গুলৈ- 
নবনীরদৈন্চিলিতং নভ-্তলম্‌। 
দিবসেপি বঞ্ুলনিকুগ্তমিত্বরী 
বিশতি ম্ম ব্ন৩বতংসিভং রসাৎ ॥৮ 


( সদুক্তিক ২।৬৩।১১ সুুভটন্ত 


_-ময়ুরমগ্ডলের নৃত্যপ্রবর্তক নবীন মেঘের দ্বারা নভস্থল আবৃত দেখিয়া 
অভিসাবিক1 দিবসেই রসবশে বল্প৬ভূধিত ব্ুলকুঞ্চে প্রবেশ করেল ।, ইহার 
সহিত গোবিন্বদাসের বর্ধাকালোচিত দিবাডিসারের পদটির তুলনা করা 
যাইতে পারে। 


৩৮৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গোবিন্দদাস--“গগনহি নিমগন দিনমণিকাতি | 
লথই না পারিয়ে কিয়ে দ্রিন বাতি ॥ 
এছন জলদ কয়ল আদ্দিয়ার । 
নিয়ড়হি কোই লখই নাহি পার ॥ 
চলু গজগামিনি হরি অভিসার । 
গমন নিরস্কুশ আরতি বিথার ॥” 
( শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ১২।৯৯৪ ) 


সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত কালিদাস কবির একটি পর্দে ব্যাকালোচিত 
দিবাভিসারের চমত্কার চিত্র পাওয়া যাঁয়। দিনের বেলাতেই শ্ঠামায়মাঁন 
পর্বতকন্দরে শবরী অভিসার করিতেছে । 
“্রিবাপি জলদো দয়াদুপচিতার্থকা রচ্ছটা- 
জটালিত-তটামিমাং বিশতি বিস্মরন্তী ভয়মূ। 
তমালতরু-মগ্ডিতাবটনিরস্তভান্ত্যুতিং 
ধৃতাডিসরণত্রতা শবরন্ুন্দরী কন্দরীম্‌॥৮  (সছুক্তিক ২৬৩1৩) 


_-পদিনের বেলাতেই অভিসারোছ্যিত। শবররম্ণী গিরিকন্দরীতে 
নিঃশঙ্কচিত্তে প্রবেশ করিতেছে--যে কন্দরীর তটভাগ মেঘের আবির্ভাবে 
অন্ধকাররূপ জটাজালে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং যেখানে স্থধ্যের কিরণ 
তমালতরুর দ্বারা নিরন্ত হইয়াছিল ।' 


“প্রাকৃত-পেক্গলের, একটি পদে আছে, গ্রীষ্মের খর মধ্যান্থে স্বয়ং-দূতী 
নায়িকা পথিককে স্বগহে অভিসার করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে । 
তরুণ তরণি তবই ধরণি পবণ বহা খরা 
লগ ণহি জল বড মরুখল জণজিঅণহরা । 
দিসই চলই হিঅঅ ভূলই হম ইকলি বহু 
ঘর ণহি পিঅ স্থণহি পহিঅ মণ ইচ্ছই কহ ॥ গাঁ. পৈ (১৯৩) 


-_-“তরুণ ( মধ্যাহৃকালীন ) স্থ্ধ্য পৃথিবীকে তপ্ত করিতেছে, খর পবন 
বহিতেছে, কাছে জলও নাই, লোকজীবন অপহরণকারী দারুণ মরুস্থল একটি, 
চারিদিক যেন ঘুরিতেছে, হৃদয় ছুলিতেছে, আমি ঘরে একেলা বধূ, প্রিয় ঘরে 
নাই; হে পথিক, শোন, আমার মন কি ইচ্ছা করে।” 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৮৫ 


আচাধ্য গোপীকের একটি পদে বাধারুষ্*-লীলার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। 
খর মধ্যাঙ্ছে আগমণ করায় রাধার পদ তাপিত হইলে কৃষ্ণ তাহা মস্তকে এবং 
বক্ষে ধারণ করিতেছেন এবং মুখের বাতাসের দ্বারা শীতল করিতেছেন। 
পদটি সছুক্তিকর্ণামবতে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
মধ্যাহ্হে দ্বিগুণার্কদীধিতিদলৎসংভোগবীথী-পথ- 
প্রস্থানবায়িভারুণাঙ্গুলিদলং রাধপদং মাধবঃ | 
মৌলো অকৃশবলে মুহুঃ সমুচিত-ম্বেদে মুহুর্বক্ষসি 
যস্ত প্রাণয়তি ওকম্পবিধুরৈঃ শ্বাসোমিবাতৈ মুন্ছঃ ॥ 
(সহৃক্তিক ২৬১৪ ) 


_৫ গ্রীষ্মের ) মধাহ্ছে রাধার যে পদযুগলের অঞ্ুলিগুলি অডিসারের জন্য 
কু্ত-পথে আমিবার সময় দ্বিগুণ ক্ধ্যকিরণে বক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছিল সেই 
পদ্যুগল মাধব (কৃষ্ণ) তাহার মাল্য-শোভিত মস্তকে ও ঘর্মশীতল বক্ষে বার বার 
ধারণ করিতেছিলেন এবং কম্পমান নিঃশ্বাস বাধুর দ্বারা শীতল করিতেছিলেন।' 
এখানে গ্রীক্ষকালের মধ্যাহ্কে রাধার অভিসার স্থচিত হইয়াছে । ইহা 
সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর গোবিন্দদাসের গ্রীষ্মক।লোচিত দিবাভিসারের পদ 
দুইটি স্মরণ কর। যাইতে পারে । কবি গোবিন্বদ|স সংস্কৃত কবিতাটির ভাব- 
বিস্তার করিযাছেন দেখা যায়। সেই সঙ্গে নৃতন কিছু ঘোজনাও করিয়া 
দিয়াছেন। লৌকিক প্রেম-কবিতার আদর্শেই কবিভাটি রচিত দেখা যাঁয়। 

“মাথহি তপন তপত পথ বালুক 
আতপ দহন বিথার । 
ননিক পুতলি তন্থ চরণ কমল জন্ 
দিনহি কয়ল অভিসার ॥ 
হরি হবি প্রেমক গতি অনিবার। 
কানু পরশ রসে পরবশ রসবতি 
বিছুরল সবহু' বিচার ॥ 
গুরুজন নয়ন পাশগণ বারণ 
মারুত মণ্ডল ধূলি। 
তা পয়ে মেলি চললি বর রঙ্জিণি 


পন্থহি গেও সব ভুলি ॥ 
৫ 


৩৮৬ বৈষ্ঝব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ধত যত বিঘিনি জিতলি অনুবাগিণি 
সাধলি মনসিজ মন্ত্। 
গোবিন্দদাস কহই অব সমুবউ 
হরি সঞ্জে রসময় তন্ত্র ॥” 
(শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ২২1১০০৪) 
( বৈ. প. পৃ. ৬১৫) 
আবার, 
“আদরে আগুসরি রাই হৃদয়ে ধরি 
জান্থ উপরে পুন রাখি। 
নিজ করকমলে পু চরণযুগ মোছই 
হেরই চির থির আখি । 
পিরীতি মুরতি অধিদেবা। 
যাকর দরশনে সব দুখ মীটল 
সেই আপনে করু সেবা ॥ 
হিমকর শীতল নীরহি তীতল 
করতলে মাজই মুখ । 
সজল নলিনিদলে মৃদু মু বীজই 
পুছই পদ্থকি ছুখ ॥ 
আঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাশ্থুল পুরি 
মধুর সম্ভাষই কান। 
গোবিন্দদাস ভণ নিতি নব নৌতুন 
রাইক অমিয় সিনান ॥” 
বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার দিবাভিসারের নৃতন নূতন ছল বা পরিস্থিতির 
কল্পনা করিয়াছেন। যেমন, তীর্থাভিসার, কুজ্বটা-অভিসার ইত্যাদি । 
॥ কুম্কাটা-অভিমার ॥ 
কামিনী নহি হরি যামিনি জাগল 
সন্কেত-কাননে যাই। 
নিজ-গৃহে স্বন্দরি রজনি উজাগরি 
ভয়ে যাইতে নহি পাই ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার 


দেখ দেখ সোই শর্বরী বিহানে । 
কুজ্মাটী তিমিরে বেঢ়ল ব্রজ-মণ্ডল 
অন্কুল দৈব-বিধানে ॥ 
অলখিতে সুন্দরী ছল কবি নিকসল 
গুরুজন কোই ন জানে । 
দক্ষিণ-করে এক শোভে জল-ভাজন 
চলতহি মাঘ-সিনানে ॥ 
অচিরে কলাবতি কুঞ্তহি মিলল 
নাগব নিরখি আনন্দ । 
অমিলন-জনিত দুহু' ক ছুখ দূরে গেল 
উলসিত শেখর চন্দ ॥ ( চন্দ্রশেখর, ঠৈ 


চক্দ্রগ্রহণ সময শ্ারাধার অভিসার 


বিষম বিধুস্তদ বদনে পড়ল বিধু 
বধৃগণ বোলত রাম । 

সবহু বরজ জন দ্বিজগণে দেএত 
রতন বসন অসন্কপাম ॥ 
দশদিকে উঠল জয় জয় রোল । 

কোই কোই গাওত কোই বাজাওত 
নিকটহি না শুনিয়ে বেল ॥ 

এছন সময়ে একেশ্বরি সাজল 
হরি-সঙ্গম-স্থখ সাধে । 

যৌবন দান শ্যামধনে দেওত 
দূর করি কুল মরিয়াদে ॥ 

কুণ্ত-ভবনে অনু- রাগিণি পৈঠল 
কান্থ সঞ্জে গলে গলে লাগ । 


* প*পৃ১০০৯) 


চন্রশেখরে ভথে মঝু মনে এতি খণেস” 
টাদে লাগল উপরাগ ॥ (চন্দ্রশেখর১ বৈঃ পঃ পৃঃ ১০০০) 


৩৮৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


তিমিরাভিসারিকা (বা তিমিরাভিসার ) 


সংস্কৃত সাহিত্যে তিমিরাভিপার বর্ণনার ভিতর দেখিতে পাই, অভিসারিকা 
সব রকম কাল বা নীল বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া নিজেকে অন্ধকারের সহিত 
মিশাইয়া দিতে চাহিরাছে, যাহাতে তাহাকে কেহ চিনিতে না পারে। 
অভিসারিকা প্রেমবশে শত বাপাবিত্ব অগ্রাহহ করিয়া দরিতের উদ্দেশ্ট্ে 
প্রয়াণ করিয়াছে । 


বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি শ্রীরাধা সর্বাঙ্গ নীলবসনভূষণে সঙ্ঞিত করিয়া 
প্রাণাধিক রুষ্ণের সহিত মিলিত হইবার জন্য অভিসারে যাত্রা করিয়াছেন । 
সছুক্তিকর্ণীমৃতে তিমিরাভিসার সঙ্বন্ধে প্রাচীন করেকটি পদ উদ্ধত হইয়াছে । 
উমাপতি-ধরের একটি পদে আছে-_ 
মৌল শ্টামসরোজরাম নয়নদ্বন্দেঞনং কর্ণঘো- 
স্তাপিচ্ছপ্রসবঃ কপোলফলকে কন্তুরিকা-পল্পবঃ | 
বিশ্বালাকবিলোপি নিন্দিতমপি প্রের়োভিসারাশয়! 
হয্যভিঃম্মরভৃধিনীতখণিত।-স্তোমৈস্তমো মন্তে ॥ 
( সছুক্তিক ২1৩৪।২ ) 


-_-"সেই নায়িকার মন্তকে নীলপদ্ম, নয়নদ্ধয়ে কাজল, কর্ণে নীল ময়ুর-পুচ্ছ, 
কপোলপ্রদেশে মুগমদ-পল্পব শোভা পাইতেছে | দরিতের জন্ত অভিসারের 
আশায় সমগ্র বিশ্ব অন্ধকারে আচ্ছন্নকারী নিন্দিত সেই আনন্দদানকারী 
তমকে মদনপীড়িতা সেই রমণী স্তবের দ্বারা তুষ্ট করিতেছে ।” বৈষ্ণব-কবি 
গোবিন্দদাস লিখিত তিমিরাভিসারের একটি পদে ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত 
হইয়াছে দেখা যায়। 

“নীলিম মুগমদে তন অন্ুলেপন 
নীলিম হার উজোব। 

নীল বলয়গণে ভূজযুগ মণ্ডিত 
পহিরণ নীল-নিচোল ॥ 
স্বন্দবি হরি-অভিসারক লাগি। 

নব অনুরাগে গোরি ভেল শ্তামবি 
কুহু যামিনি ভয় ভাগি ॥ 


পদাবলী সাহিতো অভিসার ৩৮৯ 


নীল অলকাকুল অলিকে হিলোলত 
নীল তিমিরে চলু গোই। 
নীল নলিনী জণু হ্যামর সারে 
লখই ন! পারই কোই ॥ 
নীল ভ্রমবগণ পরিমলে ধাবই 
চৌদিকে কবত ঝঙ্কার। 
গোবিন্দদাস অতযে অন্রমানল 
রাই চলপি অভিসাব ॥” 
( পদকল্পতরু ৭1৯৮৯, বৈঃ পঃ পঃ ৬১১) 
সহুক্তিতে উদ্ধত আবন্তিকজঙ্ছ, কবি রচিত একটি পদে দেখি, রমণী নীল 
বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয। অভিসারে বহির্গত হইয়াছে । 
“বাসো বহিণকমেছ্রমুরে। নিশ্পিষ্টকস্তুরিকা- 
পত্রালীমযমিন্্রনীল-খলযং দোবল্লিব।সেবতে। 
নির্ধান্তী চ লঘুঙ্থলৎপদমিদং ধান্ং যন্মন্যসে 
তদ্যূনা মদিরাক্ষি কেন তচিবাদারাধি পুষ্পা যুধঃ |” 
( সহুক্তিক ২৬৪19 ) 


_-দতোমার কাপড় মধূর-কগ্ঠের মত মেছুর, বক্ষে যুগমদের পত্রাবলী, 
ইন্্নীল-বলঘ বাহুলতায় শোভা পাইতেছে। হে মদিরাক্ষি, অভিসারে যাইবার 
সময় তোমার লঘু পদ খলিত হইতেছে, অন্ধকারকে তুমি অগ্রাহ করিতেছ 
তাহাতে মনে হয়, সেই যুবক বহুদিন ধরিয়া কামদেবের আরাধনা করিয়াছে |” 

ইহার সহিত শশিশেখরের একটি পদের তুলনা চলে । 

“আজি অদ্ভূত তিমির-রঙ্গ 
আপনি ন। চিনি আপন অঙ্গ 
নিরখি রাইক মন-মাতঙ্গ 

অগ্কুশ নাহি মান বি 
সজল ধনি শ্যাম-বিহাব 
শিথিলীকৃত কবরি-ভার 
নীলোৎপল-রচিত হার 

কণ্ঠহি অনুপাম রি ॥ 


৩৯০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহাত্যর পশ্চাৎপট ও উৎস 


নীল বসন সোনার গায় 
মেঘে কি বিজুরি লুকিয়। যায়, 
মদন-দীপ পথ দেখায় 
অন্থুরাগ আগুয়ান রি।” (বৈঃ পঃ পৃঃ ১০২৩) 
গোবর্ধনাচার্যের 'আধ্যাসপ্ডশতী'তে রুষ্কাভিসারের একটি চমত্কার পদ 
পাওয়া যায়। নারিকার সখী বলিতেছে-_ 
দয়িত-প্রহিতাং দুতীমবলম্ব্য করেণ তমসি গচ্ছন্তী | 
স্বেদচ্যুত-মুগনাভিদূ্রাদ গৌরাঙ্গি দৃশ্তসে । __আর্ধ্যাসপ্তশতী-২৮০ 
_“দয়িত-প্রেরিত দূতীর হাত ধরিয়া অন্ধকারে যাইতে যাইতে স্বেদহেতু 
মুগমদ গলিত হওয়ায়, হে গৌরাঙ্গি, তুমি দুর হইতেই প্রকটিতা হইয়া পড়িয়াছ।” 
তক্তকবি গোবিন্দদাসের পদ্েও ঠিক এই ভাবটি লক্ষ্য কবি। 
“কি করব মুগমৰ লেপনে তোর । 
কি ফল পহিরণ নীল নিচোল ॥ 
শারদ চাধনি তুর! মুখ হাস। 
বিঘটল তিমির হোয়ব পরকাশ | 
এ সখি ধরধি হামারি উপদেশ । 
অব অভিসারহ হরিক উদেশ ॥ 
আচরে ঝাপহ আনন চন্দ । 
দূর কর মোতিম কিন্ধিণী বন্ধ | 
নৃপুর মুখ করি তৃলক পু । 
মস্থরগতি চলু কেলিনিকুঞ্জ॥ 
চলইতে চঙকি নগর পুর মাঝ । 
জনি মণিকম্কণ-ঝঙ্কণে বাজ ॥ 
তিমিরে পন্থ অব হোত সন্দেহ । 
গোবিন্দ অব সঙ্গে করি লেহ ॥” 
(বৈ. প. পৃ. ৬১২) 
অমরু কবির একটি কবিতা সদুক্তিকর্ণীমৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে । 
ইহ নিশি নিবিড়-নিরন্তর-কুচ-কুম্তদিতয়দত্ত-হৃদয়ভর! | 
রমণগুণ-রুম্মাণা সংতরতি তমস্তরপিণীং কাপি ॥ 
সদুক্তিকঃ ২1৬3।৫ ( অমরোঃ ) 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৪৯১ 


“এই রাত্রিতে নিবিড় ও ঘন সন্নিবিষ্ট কুচকুস্তঘধয়ের দ্বার! প্রদত্ত ভারাক্রান্ত 
বক্ষে এবং কাঞ্চীদাম আকর্ণকরতঃ কোন রমণী অন্ধকার-তরঙ্গে সাঁতার 
দিয়া পার হইতে ছে রি 


আচাধ্য ধোয়ীকের একটি পদে দেখি, কোন কামুক যেন অভিসাররত। 
নায়িকাকে সাভিলাষে বলিতেছে। পদটি সতুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত | 
প্রয়াসি যচ্চক্র-কুগডল-ধারয়! 
বিপাটয়ন্তীব ঘনং নিশাতমঃ 
তদছ্য কর্ণায়ত-লোচনোৎপলে 
ফলেগ্রেহিঃ কম্ত মনোবরথদ্রমঃ ॥ (সদুক্তিকঃ ২৬৪1৪) 


_-হে আকর্ণ-বিস্তৃত-লোচনপন্মধ[রিনি, তুমি চক্রবৎ কুগুলধারার দ্বারা 
রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত করিয়া (অভিসারে) যাইতেছ, তাহাতে মনে 
হইতেছে তুমি যেন কোন পুরুষের মনোরথ বৃক্ষের ফলম্বরূপ, ( অর্থাৎ কাহার 
মনোবাঞ্। পূর্ণ করিতে যাইতেছে ?)।” 


ইহার সহিত বিদ্ভাপতি-রচিত শ্রীরাধার অভিসারের পদটির তুলন। 
করা চলে। 
কহ কহ হ্ন্দরি ন কর বেআজ। 
দেখিম আজ অপুরুব সাজ। 
মৃগমদপন্ক করসি অঙ্গরাগ। 
কোন নাগর পরিণত হোঅ ভাগ ॥ 
পুস্থ পুন্ু উঠসি পছিম দিশি হেরি। 
কখন জাএত দিন কত অছি বেরি ॥ 
নৃপুর উপর করসি কপি থাঁর। 
দৃঢ় কএ পহিরদি তমসম চীর | 
উঠসি বিইসি হসি তেজি আসার । 
তোর মনভাব সঘন আধিয়ার ॥ 
ভণই বিচ্যাপতি স্ুন্থ বর নারি । 
ধৈরজ ধর মন মিলত মুরারি। (বৈ. প. পৃ. ১০১) 


৩৯২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


জ্যোৎজাভিসারিক! 
গাহাসন্তসঈঈর একটি পদে দেখা যায়, সখী অভিসারে গমনোগ্িতা নায়িকাকে 
কিছু সময় অপেক্ষা করিতে বলিতেছে। এই পর্টিতে আমরা জ্যোৎন্নাভিসারের 
সুচন1 দেখিতে পাই । সংস্কৃত প্রকীর্ণকবিতায় ইহার পরবর্তা রূপ দেখিতে পাই । 
গশ্মিহিসি তস্স পাসং সুন্দরি ম! তুরঅ বড্ডউ মিঅস্কো। 
দুদ্ধে দুদ্ধমিঅ চন্দিআাই কো পেচ্ছই মুহং দে। (গাহাসভ্সঈ ৭1৭) 
_-“ছে সুন্দরি, তাহার (তোমার দয়িতের ) পার্খে যাইতে পারিবে, 
(কিন্তু) এত ত্বরার প্রয়োজন কি! চন্দ্র আরও বধিত হউক (আকাশে 
উঠক ), ছুগ্ধে দুগ্ধের মত চন্দ্রের আলোতে (চন্দ্রিকাতে ) কে তোমার মুখ 
( চন্দ্রতুল্য ) দেখিতে সমর্থ হইবে ?” 
এখানে জ্যোত্সা পূর্ণরাত্রিতে নাপ্সিকার অভিসার বর্ণনা করা হইয়াছে । 
এই পদটির সহিত বিগ্যাপতির পদটির তুলনা কর। যায়। 
আজ পুণিমা তিখি জানি মোয়ে এলিহু 
উচিত তোহর অিমার । 
দেহজোতি সসিকিরণ সমাইতি 
কে বিভিনাবএ পার ॥ 
সুন্দরি অপনহ্থ হৃদয় বিচারি । 
আখি পসারি জগত হম দেখলি 
কে জগ তুঅ সম নারি ॥ 
তোহে জনি তিমির হীত কত্র মানহ 
আনন তোর তিমিরারি | 
সহজ বিরোধ দূর পরিহরি ধনি 
চল উঠি জতএ মুরারি ॥ 
দূতীক বচন হীত কএ মানল 
চালক ভেল পঁচবান। 
হরি অভিসার চললি বর কামিনি 
বিষ্যাপতি কবি ভান &” (বৈ. প. পৃ. ১০৭ ) 
প্রকৃত কবিতাটির দ্বিতীয় রূপ দেখিতে পাই সদুক্তি-কর্ণীম্বতে উদ্ধত কোন 
অজ্ঞাতনামা! কবির একটি কধিতায়। 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৯৩ 


মৌলৌ মোক্তিকদাম কেতকদলং কর্ণে ক্ফুটৎকৈরবং 
তাডস্কঃ করিদন্তজঃ শ্তনতটাকপুর-রেণ,্করা । 
কণ্ঠো নিস্তলতারহারবলযী শুত্রং তনীযোংশুকং 
জ্যোৎক্নাধামভিসারসংপদমিমাৎ পঞ্চেযুরপ্যঞ্চতি ॥ 
(সদুক্তিকঃ ২৬৫৩) 


__“মন্তকে মুক্ত/র মালা, কর্ণে শু্র কুমুদব কেতকীদল, হস্ডিদন্ত নিম্সিত 
কর্ণাঙ্গুরীষ, স্তনাভোগ কপুবরেণর দ্বারা মণ্ডিত, কগ তারহারযুক্ত মুক্তাহারে 
যুক্ত, শরারে শুভ্র স্বর, জ্যোৎস্াতে অভিসারকাবিণীর ইহার (এই নায়িকা) 
সঙ্গে পঞ্চবাণধারী মদন ধাবিত হয়” 


জ্যোধ্ল্ায় অভিসার করিতে হইলে শ্তত্র (সাদা) বন্নালংকর ধারণ 
করিতে হইবে । নাধিকা যাহাতে শুভ্র চন্দ্রেব কিবণে স্ুর্লক্ষ্য হইন! পড়ে 
সেইজন্য সমুচিত শ্তভ্র বেশাদি ধারণ করিবে । এই পদটির সহিত গোপাল 
দামে জ্যেআজাভিসাবেনর পদটির তুলনা কর! যাইতে পারে। বৈষ্ব কি 
সাধারণ নায়িকার মতই শ্রীর।ধার অভিস।র বর্ণনা করিযাছেন। 


গোঁপালদ[স-- 
কি কহব রাইকো হবি অন্ুর[গ | 
নিরবধি মনহি মনে (ভব জাগ ॥ 
সহজে কচির তন্চ সাজি কত ভাতি। 
অভিসরু শাবদ পুণমীকে। রাতি ॥ 
ধবল বসন তন্ট চন্দন পুর | 
অরুণ অণরে ধরু বিশদ কপূর ॥ 
কবরী উপরে ককু কুন্দ বিথ|র । 
কে বিলপ্বিত মোতিম হার ॥ 
কৈরবে ঝাঁপল করতল কাতি। 
মলয়জ চন্দন বলয়কে। পাতি ॥ 
চান্দকি কৌমুদী তন্ত নহে চিন। 
যৈছন ক্ষীর নীর নহে ভিন ॥ 
ছায়৷ বৈরী না ছোড়ল বাদ। 
চরণে শরণ করু যামিনী আধ ॥ 


৩৯৪ বৈষ্ণব-পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গোপালদাস কহে সুচতুরী গোরী। 
নূপুর রসন তুলি মুখ পুরী ॥” .. (বৈ-প-পৃ- ৭৭৩) 


শ্রীরাধার দেহকান্তি ও জোতৎন্বার মধ্যে ভেদ রহিল না, যেন ক্ষীর ও 
নীরে মিশিয়া গেল। সছুক্তিকর্ণামৃতের আর একটি পদেও এই ভাবটি দেখা 
যায়। পদটি কোন অজ্ঞাতনামা করিব রচনা । 

“নবধৌত-ধবল-বসনাশ্ন্দ্রিকয়া সান্দ্রযা তিরোগমিতাঃ। 
রম্ণভবনান্তশঙ্কং সপন্ত্যভিসাবিকাঃ সপদি ॥” (সছুক্তিকঃ ২৬৫।৪ ) 

_-আঅভিসারিকাগণ নতুন ধোয়া কাপড় পড়িয়া! গা চক্দ্রিকায় আচ্ছাদিত 
হইয়া এখন শঙ্কাশূন্ত মনে নায়কের গৃহে যাত্রা করিতেছে । সাদা কাপড় 
পরায় সাদা চাদের আলোয় অভিসারিক|দিগকে চিনিবার উপায় থাকিবে না। 

বাণকবি রচিত আর একটি কবিতাতে ঠিক এই ভাবটি দ্রেখা যায়। 
পর্দটি সছুক্কিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত । 

মলয়জপস্কলিপ্ততনবো৷ নবহারলতাবিভূষিতাঃ 
মিততবদন্তপত্ররুতবক্ত রুচে। কচিরামলাংশুক12। 
শশভৃতি বিততধাম্নি ধবলয়তি ধরামবিভাব্যতাং গত।ঃ 
প্রিয়বসতিং ব্রজন্তি স্থখমেব মিথে। নিরস্তভিয়োইতিসারিকাঃ ॥ 
বাণন্য ( সহুক্তিক ২৬৫।২ ) 

--অভিসারিকাগণ সাদা চন্দনে শরীর লিপ্ত করিয়া, নব হারলতায় 
বিভূষিত হইয়া, শ্বেততর কর্ণ-ভূষণের দ্বার! মুখের শোভা বধিত করিয়া, মনোরম 
শুভ্র বসন পরিধান করিয়া এবং চন্দ্র কিরণের দ্বারা ধরাতলকে ধবলিত করিলে 
অদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, অতএব ভয়শুন্য মনে প্রিয়তমের বাসভবনে যাত্রা করিতেছে |” 

গোবর্ধনাধ্যের আধ্যাসপ্ডশতীতেও শুক্লাভিসারের ইঙ্গিত পাওয়৷ যায়। 

জ্যোত্সাডিসার-সমুচিতবেশে ব্যাকোশ-মিকোত্তংশে । 
বিশমি মনো নিশিতেব স্মরস্ কুমুদত.সরুচ্ছুরিক1॥ 
(আর্ধাসপ্ডশতী ২৪৩) 

(নায়ক নায়িকাকে বলিতেছে)“হে জ্যোৎন্সারাত্রিতে অভিসারের উপযুক্ত 
বেশধারিণি, হে বিকশিত-শুত্র-মল্লিকা-পুষ্পবারিণি, শুভ্র কুমুদফুলের দ্বারা 
গঠিত মুষ্টিঘুক্ত কামদেবের শাণিত ছুরিকার মত তুমি আমার মনে প্রবিষ্ট 
হইতেছ।” 


পদাবলী সাহিত্য অভিসার ৩৯৫ 


বৈষ্ণব পদাবলীতেও ঠিক এইভাবে শ্রীরাধার অভিসার বর্ণনা করা হইযাছে। 
এখানে কয়েকটি বৈষ্ণব পদ উদ্ধৃত করিতেছি। 
বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতিব রচিত পদগুলি পূর্ববর্তী কবিদের রচিত 
পদগুলি হইতে আরও মনে।রম ও স্ষমামণ্ডিত হইযছে। 
রায় বামানন্দেব “জগন্নাথবল্পভ' নাটকে শুক্লাভিসারের উল্লেখ দেখা যায । 
চিকুর-তরঙ্গক- ফেণপটলমিব 
কুন্থুমং দধতী কামমূ। 
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ 
নন্তুমতন্মবামম্‌ ॥ 
হরিমূপগচ্ছতি বাধ| মধুব-বিহার' 
মন্তর-পদগতি-লঘুলঘুতবলিত-হাব। ॥ 
( জগন্নাথবল্পভ নাটকে, 51৫১) 


_-“তরক্বায়িত কাল কেশবাশিতে ফেনপুঞ্জ সদৃশ শ্ুত্র পুষ্পবাজি ধাবণ 
করিযা শ্রীবাধা স্পন্দিত বাম-নয়নেব ইঙ্গিতে যেন বতি-বিবহিত ক|মদেবকে 
নর্তনের পথ প্রদর্শন করিতেছেন । মধুর-লীল।-বিলাসিনী শ্রীরাধার পদ- 
সঞ্চারে বক্ষের মুক্তা ঈষং আন্দোলিত হইতেছে ।” 

বপ গোস্বামীর রচিত একটি পদে জ্যতস্নাভিসারের উল্লেখ দেখ। যাষ। 

ত্বং কুচবলিগত-মৌক্তিক-মালী। 
শ্মিত-সান্দ্রীকত-শশি-কর-জালা ॥ 

হরিমভিসর স্থন্দরবি সিত-বেশা। 

বাকাঁরজনিরজনি গুরুরেষা ॥ 
পরিহিত-মাহিষ-দধিরুচি-সিচয়া | 
বপুরপিত-ঘন-চন্দন-নিচয়! ॥ 

কর্ণ-করম্থিত-কৈরব-হাস। | 

কলিত-সনাতিন-সঙ্গ-বিলাসা |” গীতাবলী (২৫) 


_"গতিবেগে তোমার মুক্তামাল৷ স্তনমগ্ুলের উপর এর্খশৃংখল ভাবে 
ছুলিতেছে। তোমার স্মিতহাস্ত শশিকিরণকে নিবিড় করিয়া তুলিতেছে । 
সিত-বেশা (শ্তভ্রবেশধারিণী ) জুন্দরী, হরির নিকট অভিসার কর। এই 


৩৯৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


পুণিমা রজনী গুরুরূপে তোমাকে এই উপদেশই দান করিতেছে । পরিধানে 
মাহিষদধিকচি শুরু বসন, দেহে অন্গুলিপ্ত শ্বেত চন্দন, আর শুভ্র কুমুদের কর্ণভূষণ 
তোমাকে সনাতন-সঙ্গ-বিলাসেই যোগযুক্ত করিতেছে 1 


গোবিন্দদাস_- 


কবিশেখর-_+ 


কুন্দকুস্থমে ভর কবরিক ভার । 
হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার ॥ 
চন্দন চরচিত রুচির কপুর । 
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ৬বিপুর ॥ 
চ[ন্দনি রজনি উজোরলি গোবি। 
হরি অভিসার রভমরসে ভোরি ॥ 
ববল বিভূষণ ভম্বর বনই। 

ধবলিম কৌমুদি মিলি তন্ত চলই ॥ 
হেরইতে পরিজন লোচন ভূল। 
রঙ্গপুতলি কিষে বসমাহা বুর ॥ 
পুরতি মনোর গতি অনিবার । 
গুরুকুল কণ্টক কি করয়ে পার ॥ 
স্বরত শিকঙ্গার কিবিতি সম ভাস্‌। 
মিললি নিকুঞ্চে কহ গোবিন্দদাস ॥ 


কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার । 
পহিরল হৃদয়ে ঝাঁপি কুচভার ॥ 
থোরহি শশধর কিরণ বিথার 
এছন সময়ে কয়ল অভিসার ॥ 
চৌদ্দিকে সটচকিত নয়নে নেহার । 
মদন-মদালসে চলই ন1 পার | 
মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জবূপ পাশ । 
কহ কবিশেখর কেলিবিলাস ॥ 


( বৈঃ পঃ পৃঃ ৬১১) 


( বৈঃ পঃ পৃঃ ৩০৭) 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৯৭ 


দুর্দিনাভিসারিক! ॥ বর্ধাভিসার ॥ 

দুর্দিনাভিসারের কয়েকটি পদ পূর্বেই উল্লিখিত হইযাছে । কালিদাসেব 
“মেঘদূতে' ছুধিনাভিসারের উল্লেখ দ্রেখা যায। মহ।/কবি কালিদাসের নামে 
প্রচলিত প্নতুসংহার' কাব্যে ছুদ্িনাভিসারের একটি পদ দেখা যায়। 

আভীক্ষমুচ্চৈ ধর্বনত। পয়োমুচ। ঘনান্বকাবীকৃত শব্ববীঘপি | 
তড়িত্প্রভাদশিত-মার্গভূমরঃ প্রযাপ্তি রাগদরিসারিকাঃ স্তরিয়; ॥” 
(খতৃসংহাব ২।১০ ) 

--্ঘন অন্ধকারাবৃত রজনীতে অভিসারিকাগণ নিরন্তর উচ্চশব্ে শবিত 
মেঘমালা কতৃক ত্থষ্ট বিছ্যতপ্রভার ঘর। প্রদশিত পথে অন্থরাগান্ধ জদষে সংকেত 
স্থানে যাইতেছে ।” 

শৃদ্রকের “মৃচ্ছকটিক' নাটকের একটি শ্লোকে ছুদিনাভিসাবেব কথা পাই । 

“জলধর নিলজ্জস্বং যস্তুৎ দধিতন্ত বেশ্ম গচ্ছন্তীম্‌। 
স্তানতেন ভীষয়িত্বা ধ।রাহক্তৈঃ পরমৃশসি |” 

_-হে জলধর তুমি নিলর্জজ, যেহেতু দমিতেব গৃহে গমনকারিণী আমাকে 
মেঘগর্জনের দ্বারা ভয় দেখাইল! তুমি জল।ারাবপ হস্তেব দ্বার। আাম]কে স্পর্শ 
করিতেছ » 

ইহার সহিত আমর! সছুক্তিতে ধৃত খবণীধরেব একটি পদের সাদৃশ্য দেখি। 

“প্রাণেশমভিসরস্তী মুগ্ধ। পথি পদ্ধিলে খলন্তী 
অবলম্বনাথ বারাং ধারাস্থ হস্তং প্রসারয়তি ॥ ( সছুক্তিকঃ ২৬৬19) 


_-“অভিসারে নির্গতা৷ মুগ্ধ! পথের পক্ষে পড়িতে পড়িতে যেন প্রণাধিককে 
( দয়িতকে ) ধরিতে যাইয়া অবলম্বনের জন্য জলধারার দিকে হাত 
বাড়াইতেহে।” স্ুভটকবির একটি পদে দুর্দিনে অভিসারিণী রমণীর একটি 
চমৎকার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সখী অভিপারিকাকে বলিতেছে-__ 
পন্কে নৃপ্গুরশিষঞ্রিতন্ত গরিম। মগ্রঃ কণন্মেখলা- 
জল্লাকী জঘন-স্থলী জলমুচা, নাদৈনিষিদ্ধ/ধিকমূ । 
দোর্বল্লীবলয়াংশবশ্চ শমিতাঃ সৌদামিনী-বিভ্রমৈ- 
বর্ধারাত্রিবিভূতিভিন্তব সথি ক্ষীণোন্তরায়ঃ ক্ষণাৎ | 


( সহুত্তিকঃ ২।৬৬।১১ স্ুভটম্ত ) 


৩৯৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


_-পিক্কের মধ্যে নৃপুর-শিপরনের গরিমা ডুবিয়া গিয়াছে, মেঘের ডাকে 
শব্ধ চাপা পড়িয়াছে, বিদ্যুতৎ-চমকের দ্বারা লতার মতন হাতে বলয়ের মত 
কিরণসমূহ আবৃত হইয়াছে, হে সখি, বর্যারাত্রির বিভূতিগুলির দ্বারা তোমার 
বিশ্নগুলি মুহূর্তের মধ্যে ক্ষীণ হইয়াছে 1” 

স্বভট কবির আর একটি কবিতায় আছে-_ 


অন্ুচীসংচারে তমসি নভসি স্িপ্ধজলদ- 

ধ্বনিপ্রীজ্ঞংমন্যে পততি পৃষতানাৎ চ নিচয়ে। 

ইদ্রং সৌদামন্যাঃ কনকরমণীয়ং বিলসিতং 

করালগ্ং দুরাদবিনয়বতীনাং বিতঙ্গুতে ॥ -_সছুক্তিকঃ ২৬৬২ 


--“আকাশ যখন ক্সিপ্ধ মেঘের ধ্বনি করিয়া নিজেকে প্রাজ্ঞ মনে করিতেছে, 
যেখানে স্চীরও সংচরণ হইতে পারে না এমন অন্ধকার, খন বুষ্টিবিদ্দু পতিত 
হইতেছে, তখন সৌদামিনীর খেলার মতন মনোহর খেলা যেন দূর হইতে 
অভিসারিকাকে পথ দেখাইয়! লইয়া যাইতেছে ।” 

ইহার সহিত রায় শেখরের রচিত বর্ধাভিসারের পদটির তুলনা করা যায়। 


গগনে অব ঘন মেহ দারুণ 
সঘনে দামিনী ঝলকই। 

কুলিশ পাতন শবদ বন ঝন 
পবন খরতর বলগই ॥ 
সজনি আজু ছুরদিন ভেল। 

কান্ত হামারি নিতান্ত আগুসরি 
সঙ্কেত কুগ্তহি গেল ॥ 

তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর 
গরজে ঘন ঘন ঘোর । 

শ্তাম মোহনে একলি কৈছনে 
পশ্থ হেরই মোর ॥ 

সোঙরি মধু তন্গ অবশ ভেল জঙ্গ 
অথির থর থর কাপ। 

এ মঝু গুরুজন নয়ন দাক্ষণ 
ঘোর তিমিরহি ঝাপু। 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৩৯৯ 


তুরিতে চল অব কিযে বিচারব 
জিবন মধু আগুসার । 
বায় শেখর বচনে অভিসর 
কিয়ে সে বিঘিনি বিথা'ৰ |” 
( বৈ. প পৃ. ৩০৬, পদকল্পতরু. ৯৮৪ ) 
বায় শেখরের এই পদটিতে এব্চয়ন কৌশল ও হৃদয়ে গভীর অনুভূতি 
প্রকাশ পাইযাছে। বর্ধা-প্রকৃতি যেন আমাদের কাছে স্পষ্ট হই্যা দেখ 
দিয়াছে । বৈষ্ণব কধি সংস্কত কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন । 
অভিসরণোগ্তা! শ্রীবাধার প্রেম-ব্যাকুলতাও ফুটিয়! উঠিয়াছে। 
গোবিন্দদাস-- 
একে কুল কামিনি তাহে কুহু যামিনি ঘোর গহন-অঙি দূর । 
আর তাহে জল্ধর বরিখয়ে ঝরঝর হাম যাওব কোন পুব | 
(পদকল্পতরু ৯৭৯ ) 


জগদানন্দের একটি পদে রাধার বর্যাভিসাব বর্ণনা! কর। হইয়াছে । 


অবিরত বাদর ববিষত দরদর 
বহই তরলতর বাত । 

বিষধর-নিকর ভরল পথ অরু কত 
অজর বজর বিনিপাত ॥ 

হরি হরি কৈছে চলব কুছ-রাতি। 

না বুঝত কণ্টক সক্কট বাটহি' 
মার গোঙারবর সাথি । 

যো৷ পদ শরদ- কোকনদ দলহি 
ধূলি পরশে সীতকার। 

উচ নীচ কিচ বীচ অব সে পদ 
কৈছনে করব সঞ্চার ॥ 

চলইতে চঙকি নগর পুরবাহির 
গুরু দুরুজন দুরবার । 

গতি অতি গোপত বেকত ভয়ে ভাবিত 
জগদানন্দ নাচার ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৮৭ ) 


৪০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চা্পট ও উৎস 
এইগুলির সহিত রবীন্দ্রনাথের পদের তৃলন। করিতে পারি। 


শাঙন গগনে ঘে।র ঘনঘট|। 
নিশীথ যামিনী বে। 

কুগ্ঠ পথে সখি, কৈসে যাঁগব 
অবল! কামিনী রে। 

উন্মাদ পবনে মুনা তজিত 
ঘন ঘন গজিত মেহ। 

দমকত বিদ্যুৎ পথতরু লুন্তিত, 
থর থর কম্পিত দেহ। 

ঘন ঘন রিম্‌ ঝিম্‌ ঝিম্‌ রিম্‌ বিম্‌ 
বরখত নীরদপুগ্ত | 

ঘোর গহন ঘন তাল তমালে 
নিবিড তিমিরময় কুগ্ত। 

বোলত সজনী এ ছুপ্কযোগে 
কুঞ্জে নিরদয় কন 

দারুণ বাশি কাহে বজায়ত 
সককণ বাখ। নাম। (ভান্টমিংহের পদাবলী ) 


আবার-_ 
আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে 
গোপন তব চবণ ফেলে 
নিশার মত নীরব ওহে 
সবার দিঠি এড়াষে এলে ।-_গীতাঞ্জলি (রবান্দ্রনাথ) 


অমরুর একটি পদ সদুক্তিতে উদ্ধত হইয়াছে । তিনি বলিতেছেন-_ 
ধাবতি চেতো ন তন্র্ধারাধৌতোবধরো হৃদি ন রাগঃ | 
ইহ বূমণমভিসরন্ত্যাঃ স্বলতি গতিত্ববষ্টম্তঃ ॥ _সগ্াক্তক ২৬৬৩ 


_মন দৌড়াইতেছে, শরীর নহে, অধরের রাগ বারিধারায় ধৌত 
হইতেছে, কিন্ত হৃদয়ের নহে, প্রণয়ীর কাছে গমনশীলার গতি গলিত হইতেছে 
কিন্তু অবষ্টস্ত আসিতেছে না ।” 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার 


গাহাসভসঈর একটি শ্লোকে নায়িকার নীল কাপড় পরিয়া অভিসারের 
'উল্লেখ দেখা যায় । দ্ৃতী নায়কের মনস্তষ্টির জন্য বলিতেছে-_ 
অজ্জাই ীল-কঞ্চুঅভরিউব্বরি মং বিহাই থণবটুটং | 
জল্ভরিঅজলহ্রস্তরদরুগ গঅং চন্দবিষ্বং ব্ব॥ গাহাসত্তাস্ঈি ৪1৯৫ 
“এই সুমহিলার স্তনপৃষ্ট নীলকুঞ্চক দ্বারা আবৃত হইম়্াও অভিসার সময়ে 
উদ্বপ্তিত হইয়া! জলপুর্ণ নীল জলধরের মধ্য হইতে ঈষৎ উদ্গত চন্দ্রমগ্ুলের স্তায় 
শোভ। পাইতেছে ।” 
সদুক্তিতে উদ্ধত চন্দ্রজ্যোতিষের একটি পদে দেখি (নায়িকার বয়োজ্যোষ্টা 
সী অভিসারে গমনশীল। নায়িকাকে বলিতেছে )-- 
মংপানাবপসব্যমর্পয় করং সব্যং চ কাঞ্চযাং কুরু 
প্রোৎকুঞ্চাগ্রমমূ নিধেহি চরণাবুৎপস্িলে বন্মনি। 
মা পুত্রি ত্রস পশ্ঠ বঙ্ কতিচিদিক্ষায্য চক্ষুঃ ক্ষণা- 
হ্যাবল্েটি তড়িললত। তত ইতঃ পিগাঁবলেহাং তমঃ ॥ 
_ সছুক্তিকঃ ২৬৬।৫ (চন্দ্রজ্যোতিষঃ ) 
--“আমার হাতের মধ্যে তোমার ডন হাত রাখ, কাঞ্ধীতে বা হাত 
রাখ, উদ্গত প্বযুক্ত পথে পায়ের আগা কুঞ্চিত কর (পা টিপিয়া চল), হে 
পুত্রি, ভয় পাইও না, পিগ্ডের মত (জমাট) অন্ধকারকে যখন বিদ্যুল্লত। 
অবলেহন করিতেছে তখন চোখ খুলি! কষেক মুহতের মধ্যে পথ দেখিয়া লও ৮ 
এইগুলির সহিত বৈষ্ণব পদ|বলীর বিগ্াপতি গোবিন্দদাস প্রভৃতির 
দুর্দিনাভিসাবের পদপগ্তলির তুলনা কর! যাইতে পারে। প্রাচীন কবি ও বৈষ্ণব 
কবি উভয়ের প্রেম-প্রকাশের একই রাঁতি। 
বিদ্যাপতি-_ 
“কাজর রঙ্গ বমএ জনি রাতি। 
অইসন বাহর হোইতে সাতি ॥ 
তড়িতহু তেজলি মিত আঝধিআর | 
আসমা সংসয় পরু অভিসার ॥ 
ভল ন কএল মঞ্জে দেল বিসবাস । 
নিকট জোএন সত কাঙ্ক বাস ॥ 
জলদ ভূজঙ্গম দুহ্থ ভেল সঙ্গ। 
নিচল নিশাচর কর বূসভঙ্গ ॥ 
২৫ 


বৈষ্ব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


মন অবগাহএ মনমথ রোস। 

জিবঞ্চে! দেলে নহি হোঁএত ভবোস ॥ 

অগ্রমন গমন বুঝএ মতিমান । 

বিছ্চ(পতি কবি এন বস জান |” (বৈ.প পৃ ১২) 


গোবিন্দদাসের পদ,-_ 

“অন্ববে ভন্বব ভক্ক নব মেহ। 
বাহিবে তিমিরে ন। হেবি নিজ দেহ ॥ 
অন্তবে উল শহ্ামব হন্দু। 

উছলল মনি মনে ৬ সিন্ধু ॥ 

অব জনি স্নী কবহ বিচ।ব। 
শু৬থন ভেল পহিল অঠ্সাব ॥ 
মুগমদে তন্থ অন্ুলেশহ মোর । 

তহি পহিবাধহ নীল নিচে।ল ॥ 

কী ফল উচ কুচ কঞ্চুকভ'র। 

দ্ুব কব সে'তিনি মোতিম হাব ॥ 
ভুহু সখি দেখহ দহলি লাগি । 
গুকজন অব ঘুমল কিযে জাগি। 
চলইতে দীগ ৬রম জনি হোয। 
গোবিন্দধ[স সঙ্গে চলু শোষ ॥৮ 

(থৈ প পৃ. ৬১২ $ পদকল্পতরু, ৬৪২) 


তুলনীব, রবীন্দ্রনাথ :-- 

বাব ববখন নীবদ গবজন 

বিজুলা চমক ঘে!ব 
উপেখই কৈছে আও তু কুঞ্জে 

নিতি নিতি মাধব মোব। 
ঘন ঘন চপল চমকয় যব পহ' 

ব্জবপাত বব হোষ, 
তুহুক বাত তব সমবয় প্রিয্তম 

ডর অতি লাগত মোয়। 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৪০৩ 


অঙ্গ বসন তব ভী কত মাধৰ 
ঘন ঘন ববখত মেহ 
ক্ষুদ্র বালি হম, হমকে। লাগয 
কাহে উপথেবি দেহ ।--( ভাঙগমি'হেব পদাবলী ) 


বিচ্যাপতি, গোবিন্দদাস, চন্দ্রশেখব প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীবাধাৰ 
অভিসাব বণনায় কেঝল যে সংস্কৃত অলংকাবশাস্বকে অন্রসবণ কবিয়াছেন 
তাহাই নয়, অনেক সম্য সস্কৃত কবিদেব বর্ণনাব বীতিও গ্রহণ কবিযাছেন। 
বিছ্যাপাত শ্রীবাণাব অভিসাঁব বণনা কবিতে গিষ। প্রাকৃত নাধিকাব অভিসাব 
বর্ণনাব বাঁতি গ্রহণ কবিষ|ছেন । 


“কবিবর বাজহংস জিনি গামিনি 
চলিলহু' সকেত গেহা। 

অমল তডিত দণ্ড হেম মঞ্থুবি 
জিনি অতি স্ুন্দব দেহ 1” 


এই পদে আমব। দেখি বিছ্যাপতি অতিসাবিক। রাখাব উতৎ্ক£|ব বর্ণনা 
ন। দ্যা তাহাব দেহেব "“শাভাব ও অলপ্কাবশাস্ত্েক্ত উপমার ব্যখহাব 
করিধাছেন অর্থাৎ মালংকবিক বাতি অবলম্বন কবিযাছেন। সংস্কৃত 
কবিদেব ও বিদ্যাপতিকে অহসরণ করি কবি গোবিন্দদাস৪ অতিসার বর্ণনায় 
আালংকাবিক কীতি গ্রহণ কনিয়াছেন। 
কণ্তচবণযুগ যাবক-বঞ্ধন 
থগ্তন-গঞন-মগ্ডিব বাজে। 
নীল বসন মণি-কিস্কিণি বণবণি 
কুঞ্ধব-গমন দমন খিন মাঝে ॥ 
সাজলি শ্/ম বিনোদ্দিনি রাধে । 
সঙ্গহি রঙ্গ তবঙ্গণি বঙ্গিণি 
মণ্ন মোহন মনে।মোহন ছাদে ॥ 
ইত্যাদি (গোবিন্দদাস ) ( বৈ. প. পৃ. ৬১০) 


পদটিতে ব্যতিবেকাদি অলংকাব ও অন্প্রাস প্রয়োগ ও ধ্বনি-ঝংকাব 
লক্ষ্যনীয। 


8০৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উত্স 


গোবিন্দদাসের পদে দেখি, সহচরীরা ছুর্যোগের ভয় দেখাইয়া শ্রীরাধাকে 
অভিসারে যাইতে নিষেধ করিতেছে । 
মন্দির বাহির কঠিন কবাট। 
চলইতে শঙ্কিল পঞ্ষিল বাট ॥ 
উহি অতি বাদর দরদর রোল। 
বারি কি বারই নীল নিচোল ॥ 
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার। 
হরি রহ মানস সথরধুনী পার ॥ 
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। 
শুনইতে শ্রবণ মরম জরি যাত ॥ 
দশদিশ দামিনি দহন বিথার | 
হেরইতে উচকই লোচন তার ॥ 
ইথে যব স্বন্দরি তেজবি গেহ। 
প্রেমক ল/গি উপেখবি দেহ ॥ 
গোবিন্দদাস কহ ইখে কি বিচর। 
ছুটল ব|ণ কিযে যত্নে নিবার ॥ (বৈ. প. পৃ, ৬১৩, 
পদকল্পতরু ৯৮০ ) 
ইহার উত্তরে শ্রীরাধা যাহা বলিলেন সেই কথাটি গোবিন্দদাস একটি সংস্কৃত 
কবিতার ভাব লইযা লিখিবাছেন। কবিতাটি বূপগোম্বামীর পগ্যাবলীতে 
উদ্ধৃত হইযাছে। পদটি কি বহু পূর্বেই রচিত হইযাছে। 
লজ্জৈবোদ্ঘাটিতা কিমত্র কুলিশো [্বদ্ধা কব [টস্থিতিঃ 
মযাদৈব বিলঙ্িত| সখি পুনঃ কেয়ং কলিন্দাত্মজা। 
আক্ষিণ্চ। খলদৃষ্টিরেৰ সহসা ব্যালাবলী কাঁদৃশী 
প্রাণ। এব সমপিত।ঃ সখি চিরং তন্মৈ কিমেষা তনুঃ |” 
( পদ্ঘাবলীতে ধৃত ) 
--যিখন আমি লজ্জাই উদযাটিত করিযাছি, তখন এস্থানে বন্ধ কবাট 
থাকাতে আমার কি হইবে? যখন আমি মধ্যাদ। লংঘন করিয়াছি, তখন 
সামান্য যমুনা আমার কি করিবে? খলজনের দৃষ্টিই যখন অগ্রাহা করিয়াছি, 
তখন সর্পসকল আমার কি করিবে? যখন আমি তাহাকে প্রাণই সমর্পণ 
করিয়াছি তখন শরীর সমর্পণ করিব, তাহাতে আর কি কথা 1% 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৪০৫ 


গোবিন্দদাস_- 

কুলত্রত কঠিন কবাট উদ্বাটলু 
তাহে কি কাঠকি বাধা। 

নিজ মরিয়াদ সিন্ধু যব পর লু 
তাহে কি তটিনি অগাধ! ॥ 
সহচরি মঝু পবিখণ কর দৃব। 

কৈছে জদয করি পন্য হেবত হরি 
সোঙবি সোঙরি মন ঝুব ॥ 

কে+টি কুজ্বমশর বরিখষে যু পৰ 
তাহে কি জলদ জল লাগি। 

প্রেম দহন দহ যাক হাদয মহ 
তাহে কি বজরক আগি॥ 

যছু পদতলে নিজ জীবন সে [পলু 
তাহে কি তনু অনুবোধ । 

গোবিন্দদাস কহউ ধনি অভিসব 
সহচবি প|গুল বোধ । (বৈ প. পৃঃ ৬১৩, 


পদকল্পতরু ৯৮৮ ) 
উপরে উদ্ধীত গোবিন্দদাসের পদ দুইটির সহিত এই ফ্লোকটি তুলন য়, 
“ছিদ্রনেষণততপবঃ প্রিষসখ গ্রায়েন লোকে। ইধুন। 
বা্রিশ্চাপি ঘনান্বকাববহল। গন্ধ” ন তে যুজ্যতে?। 
“মা! টমবং সখি বল্লভঃ প্রিয়তমন্তস্যোহগক। দর্শনে 
যুক্তাযুক্তবিচারণ| যদ্দি ভবে ন্েহায দও জলম্। ॥ 
( শাঙ্ষ ধরপদ্ধতি ৩৬১৯) 


॥ উন্মত্ত ভিসারিিক' । 
কালিদাম তাহার “কুমার-সম্ভব কাব্যের সপ্তম সর্গে “আসমাপ্ত-গ্রমাধন। 
পুরনারীদের বর্ণশ। করিয়াছেন। শিব বরবেশে সঙ্জিত হইয়া হিমালয়ের 
পুরদ্বারে পৌছিলেন। উমার বর দেখিবার জন্য ঘরে ঘরে মেয়েদের হুড়াহুড়ি 
পড়িয়া গেল। মেয়ের! কৌতৃহলাক্রান্ত হইয। গবধক্ষারে আসিয়। উপস্থিত 
হইল। আভিসারিকা নারীর জীবনেও এইরূপ ঘটন| ঘটিয়া থাকে । অভিসারের 


৪০৬ বৈষ্ণব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ব্যগ্রতাধশতঃ নারী প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়। যাত্রা করে। তাহাকে ভ্রমাভিস্।র 
বা উন্নত্তাভিঘ।র বলা চলে । সংস্কৃত সাহিত্যের এই ভাখটিকে অবলম্বন কিয়! 
বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধার উন্মতাভিসার বর্ণনা করিয়াছেন । কালিদাসের “কুমার- 
সম্ভবের' কয়েকটি গ্সেরক উদ্ধত করিতেছি । 
আলোক মাং সহস। ব্রজন্থ্যা কব[চিদুদেষ্টন-বান্তম|ল্যঃ 
বদ্ধ, ন সম্ভাবিত এব ত]বৎ কবেণ রুদ্ধে/তপি চ কেশপাশঃ ॥ 
(কুমরিসম্ভব ৭৫৭) 
_স্থবিধ[মত স্কবানে সর্বাগ্রে পোভিবার ভন্য কোন স্রপ্দরা এত তাড়াতাড়ি 
ছুটিল যে তাহার কবরাব বন্ধন উক্ত হইল এবং ত]হ। হইতে ফুলেব মাল। খসিযা 
পড়িল, সে সেই শিথিল কেখপাশ না বাধিযাই এক হাতে ধবিযাই ছুটিল।” 
বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিত-বামনেত্রা । 
তখৈব বাতায়ন-সন্লিকষং যযৌ খলাকামপরা বহস্তী ॥ 
(কুমারসম্ভব ৭1৫৯) 
-“অপর কোন রমণী বামনেত্র অগ্রনান্ত ন। করিবাই তাড়াতাড়িতে 
দক্ষিণ নযনে কজ্জল পডাইযা কজ্জল-শলাকাটি হাতে লইযা গবাক্ষপার্থে গিয়া 
উপস্থিত হইল |” 
অদ্ধাচিতা সত্ববমুখিতায়াঃ পদে পদে ছুনিমিতে গলন্তী । 
কম্তাশ্চিদাসীদূর শন। তদা নীমন্গুষ্টমূল[পিতস্ত্রেশেষ। |” 
(কুমারসম্তব ৭৬১ ) 
_-"তাড়াতাড়ি উঠি! যাইবার সময় কোন রমণীর অর্থেক গাথ। চন্দ্রহর 
(রশনা) হইতে মণিগুলি ঝড়িয়। পডিতেছিল, শুধু তাহার অন্ুষ্টাঙ্থুলির মূলে 
এ হারের সুতাগাছটি তাহার হাতে 'রহিল 1” 
প্রসাধিকালম্বিতম গ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব । 
উৎথ্লীল[গতি রা।গবাক্ষাদলক্তকাজ্ফ্কাং পদ্বীং ততান ॥ 
(কুমারসগ্তবম্‌ 91৫৮ ) 
_-কোন রমণী প্রসাধিকার হাত হইতে চরণাগ্র টানিয়া লইয়। স্বভাবগত 
মন্দগতি ত্যাগ করিয়া ভ্রুত গবাক্ষ পার্খে যাওয়ায় সমস্ত পথটি অলক্তরূপ্তিত হইয়! 
উঠিল।” 
“রঘুবংশে' কুমার অজকে দেখিবার জন্য পুরনারীদের এই রকম ব্যস্তত। 
দেখা দিয়াছিল। 


পদাবলী সাহিতে| অভিসাঁব ৪৯৭ 


__“সাহিত্য-দর্পণে” একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । তাহাতে 
দেখা যায় নায়িক! প্রসাধন অসমাপ্ত বাখিয়াহ এদিক ওদিক চাহিতেছে । ইহাকে 
ভ্রমাভিলাবেব পূর্ববপ বল যয । 

ধশ্মিলমর্দমুক্তং কলয়তি তিলক" তথা শনলম্‌। 
কিঞ্িছ্র্দতি বহশ্ং চকি-৮” বিঘম.বিলোকতে তন্বী ॥৮ 
_ সহি ত্যধর্পণ, ৩ পবিচ্ছেদ্ (১৩৩) 

-কেশপাঁশ অর্ধেক বন্ধন কব। হইয়াছে, তিলক ৭ অদ্ধেক ণাগান হইয়াছে, 
এবং কথা ধলিচে» বপিতে ৩কণী চকি৩ হইয| এদিক গপিক দেখিতেছে । 

“সাহিত্যদর্পণে একটি প্র।চান সস্বৃত শ্লে।ক দেখি। 

শ্রত্বাযান্তং বহিঃ কান্তমসম|পুখি ঠুষম। | 
ভালেহগ্ধনং দৃশেলাক্ষ। কপোলে তিনকঃ কৃত ॥ 
__সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (১১৭) 

_-“প্রিয়তম বাহিবে আমিয়ছে শুনি নাযিক। ত।ডাতাডি মাথায় 
কাজল, চক্ষুতে অধববাগ ও কপোলে তিলক লাগাইধ। ফেলিল 1” 

গাহাসওসঈব একটি কবিতাতেও অন্বপ ভাবেব আভাস দেখিতে পাই। 
বেশ্টামাত। তাহাব কন্তাকে প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিবাই নাকের গৃহে অভিসাব 
করিতে বলিতেছে। 

অসমত্তমণ্ডণা বিঅ বচ্চ ঘবং সে সকোউহল্লস্স। 
বোলাবিঅ হলহলস্স পুতি চিন্তে ণ লগিগহিসি | (গাহাস্নুসঈ ১২১) 
হে পুত্রি, প্রসাধন অসমাপ্ত বাখিয়াই কৌতুহলাত্রান্ত তাহাব 
( প্রিয়জনেব ) গৃহে ঘাত্র। কর। যদি তাহাব কৌতৃহল চলিয়৷ যায়, তাহা 
হইলে তুমি তাহাব চিন্তে স্থান নাগ পাইতে পার”। 

অশ্বঘোষেব বচনাতেও এই ধরণের চিত্র পাওয়া য়াষ। 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও অন্তবপ পদ পাই শ্রীরুষ্ণেব অভিসাবের সণকেত শুনিয়া 
শ্রীবাধা ব্যগ্রতাবশতঃ প্রসাধনে ভুল করিবা বসিল। হইহাকেই 'ন্মত্তাভিসার 
বল হইযাছে। গোবিন্দদাসের একটি পদে আছে শ্রারাখ। তাড়াতাঁডিতে সাজ- 
সঙ্জায় বিভ্রাট ঘটাইর। ফেলিলেন। 


গোবিগুদাস__ 
মণিময় মঞ্জির যতনে আনি ধনি 


সো পহিরল ছুই হ[ত। 


৪০৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কিন্কিণি গীমহার বলি পহিরল 
হর সাজাওল মাথ॥ 
সন্দরি অপরূপ পেখলু আজ। 
হরি-অভিসার ভরম ভরে সুন্দরি 
বিছুরল সাজ বিসাজ ॥ 
ঘন আগ্দিয়ার রজনি জনি কাজর 
গরজত বরবিখত মেহ। 
বিষধর ভরল দূতর পথ পাতর 
একলি চললি তেজি গেহ ॥ 
চঢ়ুলি মনে।রথে দোসব মনমথ 
পন্থ বিপখ নহি মান। 
গোবিন্দদ[স কহই ব্রজন|গরি 
এছনে ভেটলি কান ॥৮ 
( পদকল্পতরু, ১০০৮, বৈ, প- পূ ৬১৬) 
শ্রীঞ্চের ভ্রমভিসার £ 
বললভদ[স-- স্ুন্ববি কেছন আবতি তোর । 
বিঘটিত ঘটিত সাজ নাহি জানল 
ভূলল মাধব মোর ॥ 
বিপরীত চীর পহিবি হরি সাজল 
দুহু অঙ্গদ দুহু কানে। 
সাথি বলয় করি হাথে সাজা ওল 
কুণ্ডল মু্বরিক ভানে ॥ 
কিঞ্চিণিজাল মাল করি পহিরল 
হার সাজাওগল হাতে। 
চুড়ক সাজ করি চরণহি পহিরল 
মঞ্জির পহিরল মাথে ॥ 
পুরুব উত্তর নাহি দীগ দিগন্তর 
নব অস্গরাগক লাগি। 
বল্পভদা কহ চঢ়ল মনোরথে 
সম্কট দূরহি ভাগি 1( পদকল্পতরু ১০০৬, বৈ-প, পৃ. ৭০৩) 


পদাবলী সাহিতো অভিসার ৪০৯ 


শ্রীরাধ। প্রসাধন করিতেছিলেন এমন সময় শুনিলেন শ্রীরুষ্ণ তাহার বাড়ীর 
সামনে দ্রিয়। যাইবেন অমনি প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়া বাড়ীর দেউড়ীতে পায়চারী 
করিতে লাগিলেন। কুষ্ণকে দেখিবাব ব্যগ্রতাবশত রাধার আর প্রসাধন শেষ 


হইল না । এই ভাবটিকে অবলম্বন করিয়! প্র/কৃচৈতন্য যুগের কবি যশোরাজ 

খান একটি পদ লিখিয়াছেন। 

যখোবর[জ খান-_-এক পয়োধর চন্দন লেপিত 

আরে সহজই £গার। 

হিম পবাধর কনক তুধর 
কোরে মিলল জোড় ॥ 


মাধব তুয়। দরশন কাজে। 


আধ পদচ|বি করত স্থন্দরা 

বাহির দেহলী মাঝে ॥ 

ডাহিন লোচন কজরে রঞ্জিত 
ধবল রহল বান। 

নীল ধবল কমল যুগলে 
চাদ পুজল ক।ম॥ 

শ্ীযুত হুসন জগত্ভূষণ 
সেহ ই» রম জান। 

পঞ্চ গোড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর 

ভণগে হশোবাজ খান ॥ (টব. প. পু. ১০৫০) 
বংশীবদন-_ র[ই সাজে বাশ বাজে পড়ি দে৪ উল | 


কি করিতে কিব। করে সব হেল 'হুল ॥ 
মুকুরে আচডি রই খান্ধে কেশভার। 
পায়ে বাদ্ধে ফুলের মাল। ন। করে বিচার ॥ 
করেতে নৃপুর পরে জংঘে পরে তাড়। 
গল।তে কিন্ধিণী পরে কটিতটে হার ॥ 
চরণে কাজর পরে নম্বনে আলতা । 

হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ-পাত| ॥ 

শ্রবণে কররে রই বেশর সাজনা । 

নাসার উপরে করে বেণীর রচনা ॥ 


৪১০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বংশীবদনে কহে যাও বলিহারি | 
হ্যাম-অন্ুরাগের বালাই লৈয়। মরি | 
পদকল্পতরু ১০০৯ বৈ প পৃ ২৬০ 


কবি গোবিন্দদাসের আর একটি পদে পাই, প্রীরুষ্ণেব বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা 
ও গোপীগণ প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিয়। সংকেতস্থানে অভিসারে যাইতেছেন। 
বিসরি গেহ নিজ হু দেহ 
এক নয়নে কাজর রেহ 
বাহে রঞ্গিত কঙ্কন একু, 
একু কুগুল ডোলনি। 
শিশিল ছন্দ নিবিক বন্ধ 
বেগে ধাওত যুবতিনুন্দ 
খসত বসন রসন চোলি 
বিগলিত বেণি লোলনি । 
তহহি বেলি সখিনি মেলি 
কেহু কানৃক পথে ন। গেলি 
এছে মিলল গোকুল চন্দ 
গোবিন্দদাস বোলনি। (বৈ. প. পৃ. ৬৩৭-৬৩৮) 


কেবল যে বৈষ্ণব পদাবলীতেই “অসামাপ্ত-প্রসাধন।'র চিত্র পাই তাহা নহে, 
মধ্যযুগের সাহিত্যের অন্য।্ত বিভাগেও অনুরূপ চিত্র দেখিতে পাই। 
ভারতচন্দ্রের কাব্যেও ইহ!র সন্ধান মেলে। আধুনিক যুগেও রবীন্দ্রনাথের 
রচনাতে ইহার জের দেখিতে পাই । 


রবীন্দ্রনাথ-_ 
যেমন আছ তেমনি এসো, আর করে। না সাজ। 
বেণী না হয় এলিয়ে রবে, সি থে না হয় বাঁকা হবে, 
নাই বা হল পত্রলেখার সকল কারুকাজ । 
কাচল যদি শিখিল থাকে নাইকো তাতে লাজ। 
যেমন আছ তেমনি এসো, আর করে৷ না সাজ। 
এসো দ্রুত চরণ ছুটি তৃণের পরে মেলে 
ভয় করো না৷ অলক্ত রাগ, মোছে যদি মুছিয়া যাক 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৪১১ 


নৃপুর ষদি খুলে পড়ে না হয় রেখে এলে 
খেদ করো না মাল হতে মুক্তা খসে গেলে । 
এসো দ্রুত চরণ ছুটি তৃণের পরে ফেলে । -চিবায়মান।-ক্ষণিকা_ 
প্রশ্নোরচ্ছলে রাধাকৃঞ্চের রহশ্য।লপ ও রসিক্তআধ পারচয় পাওয়া যাঁয়। 
£কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ও সছুক্তিকণামূতের কয়েক কৰিতীন। কবীন্দ্রবচন- 
সমূচ্চয়ের একটি পদে কৃষ্ষণেব বাধ।র গুহে অভিসারের ইঙ্গিত দেওয়া হইয়।ছে। 
পদটি সছৃক্তিকর্ণামূৃতেও উদত হইযা্ছে | 
গোপন মিলনের কামনার কৃষ্খ রাশ।র গৃহদারে অভিমারে আসিয়াছে । 
গেপী তাহ।কে প্রথমে আমল ন। দিদু। উপহাস করিঘ! জের! করিতেছে । 
তাহাতে কৃষ্ণ পযুযুদস্ত। 
কোহধং দ্বারি হবিঃ প্রযাহাপবনং শাখামৃগেণাত্র কিং 
কৃষ্ণোহহং দয়িতে বিডেমি স্রতরাং কৃষ্ণঃ কথং বানর 2। 
মুদ্ধেইহং মধুস্থধনে| ব্রজ লতা” তামেব পুপ্পান্বিতাম্‌ 
ইং নির্ববচনীরুতে। দয়িতয়া হীণে। হরি; পাতু বঃ। 
( কবীশ্রবঃ-২১, সছুক্তিক ১৫৬২ ) 
_-দ্বারে ও কে" হরি" “উপবনে য9, বানরের এখানে প্রয়োজন কি?' 
“পরিয়ে, আমি কৃষ্ণ” । “বড় ভয় করিতেছে, বানর কি কাল হর? “বেক মেয়ে, 
আমি মধুঙ্ছদন? | “যাও তবে ফুল ফুটিয়ছে যে লতায়'-_ এইভাবে প্রিয়।র দ্বার। 
বাক্যহার। হইয়া লজ্জিত হরি তোমাদের বক্গা করুন । 


সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত আর একটি পদে দেখি কৃষ্ণ গভীর রাত্রিতে 
অভিসার করিয়া রাধার নিকট আসিঘ়াছে। রাধার জেরার চোটে কৃষ্ণ 
পধু্দস্ত। 
কম্ত ভো নিশি কেশবঃ শিরসিজৈঃ কিং নাম গর্বব।য়সে 
ভদ্রে শৌরিরহং গ্ুণৈঃ পিতৃগতৈ; পুত্রস্ত কিং স্যাদিহ। 
চক্রী চন্ত্রমুখি প্রযচ্ছসি ন মে কুণ্ডীং ঘটাং দোহিনী- 
মিখং গোপববৃহৃতোত্তরতয়া ছুঃস্থো হরিঃ পাতু বঃ। 
_-সদুক্তিক ১1৫৩৩ 
-_-ত রাত্রে ভূমি কে'? “আমি কেশব । “মাথার কেশের দ্বারা আর 
কি গর্ব করিতেছে'? ভদ্র, অমি শৌরি' | এখানে পিতৃগত গুণের দ্বার! 


৪১২ বৈঞ্ণবপদাবলী স[হিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


পুত্রের কি হইবে" ? চন্দ্রমুখী, আমি চক্র”, বেশ ত, তাহা হইলে তুমি আমাকে 
কলসী, ঘটা, দুধ ছুহিবার ভাড় কিছুই দিতেছে না কেন"? এইভাবে গোপবধূর 
(রাধার) লজ্জাজনক উত্তরদ্বার! ছুংস্থ হরি তোমাদের রক্ষা! করুন' । 
ডাঃ স্থক্মার সেন তাহার “বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহ|সে'র প্রথম খণ্ডের 
দ্বিতীয়ার্ধে (পৃষ্ঠ! ৯৮ ) একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই 
প্ঘটিকে অবলম্বন করিধ। পরবস্তীযুগে বৈষ্ণব পদ বচিত হইয়াছে । পদটাতে দেখা 
যায় কৃষ্ণ রাধার গৃহে আপিষছে, কিস্ত রাখ] প্রশ্নবানে কৃষ্ণকে বিপর্ধ্যন্ত 
করিযাছে। রাধার কাছে কৃষ্ণ পবাভব স্বীকার কবিষাছে। 
পদটি এই__কে |ইয়ং হুষ্বুরুতে হরিঃ নিরিগুহাং হিত্বাত্র হ্য্যে কৃতঃ 
কান্তেহহং মধুস্থাদনপ্তদিহ কিং পন্ম[লযং গচ্ছতু। 
কৃষ্ণেই স্মীতি গুণেহিতন্থবদতি কিং শ্ানমূতিঃ প্রিষে 
সোম[ভাপবিথেদ্রিতঃ কিমিতি স্থম্মেবে। হরিঃ পাতু বঃ॥£ 
--কে এখ|নে হুঙ্কার করিতেছে ? হার'। এগিবিগুহা পরিত্য।গ করিয়। 
এই গৃহে কেন'? কান্তে, আমি মধুগছদন'* “তাহ। হইলে এখানে কেন, সে 
কমলালযে যাউক'। “আমি রুষ্ণ । অতন্ত গুণ কি কবিষা কথা বলে? ? পপ্রিয়ে, 
আমি ঘনশ্তাম' । “তাহ! হইলে কি চন্দ্রকিরণ হইতে ভীত? 7-_এইভাবে 
পরিখেদিত স্থম্মের হরি তোমাদের বক্ষ। করুন। 
বৈষব কবি ঘনহ/ম দাস কবিবাজ ( আসল নাম নরহরি চত্রবস্্রী ) 
উক্ত পদেব ভার ও বচন।-কৌশল অবলম্বন করিব! বাখাক্ষ্চের উক্তি-প্রত্যুক্তি- 
মূলক একটি পদ বচন! কবিধাছেন । এখানেও দেখিতেছি শ্রী শ্রারাধার কাছে 
পবাভব স্বীকার কারযাছেন। 


পদটি এই-_ 
কো হহ পুন পুন করত হুঙ্কার । 


হবি হাম জানি না কর পরচার ॥ 
গবিহরি সে। গিরিকন্দর মাঝ । 
মন্দিরে কাহে আওব মুগরাজ ॥ 

সো নহ ধনি মধুহদন হাম। 

চলু কমলালয় মধুকরি ঠাম ॥ 

এ ধনি শুনহ হাম ঘণশ্াম। 

ভঙ্গ বিনে গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৪১৩ 


শ্যামমুবতি হাম তু কি নাজান। 
তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান ॥ 
ঘরহু রতন দীপ উজিয়ার। 
কৈছনে পৈঠব ঘন আব্দিয়ার | 
রাধারম্ণ হাম কহি পরচার । 
রাকা রজনি নহ ঘন আন্ধিয়ার ॥ 
পরিচয় পদ যবে সব ভেল আন। 
তবহি পরাভব মানল কান 
তৈখনে উপজল মনমথ স্থুর | 
অব ঘনশ্ঠ(ম মনোরথ পুর ৯ (বৈ.গ পৃ. ৭৯৫) 


রূপ গোম্বামীর 'পদ্যাবলী'তে একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । কৃষ্ণ রাধার গৃহে 
আসিয়া কবাট ঠেলিতেছেন। রাখা প্রথমে তাহাকে আমল ন। দিনা! প্রশ্নবানে 
জর্জরিত করিতেছেন । 


অন্থুল্যা কঃ কবাটং প্রহরতি কুটিলে মাধবঃ কিং বসস্তো 
নে! চক্রী কিং কুলালো৷ ন হি ধরনিধরঃ কিং দ্বিজিহবঃ ফণীন্দ্ঃ | 
নাহৎ ঘোরাহিমদ্ী কিমসি খগপতি নে। হরি; কিং কগীশো 
রাধাবাশীতিরিখং প্রহসিতবদনঃ প|তু বশউক্রপাণিঃ ॥ 

(প্ঠাবলী ২৮১) 


_-“অঙ্গুলি দিয়! কে কব|ট ঠেলিতেছে ? “কুটিলে, আমি মাধব । এক 
বলিলে, বসন্ত? 'ন।, চক্রী' | “কি কুস্তকার' ? “না, ধরনীধর” | “কি দ্বিজিহ্ব 
ফশীন্্? “না, আমি ভয়ঙ্কর অহিমর্দনকরা' | “তাহলে তুমি কি খগপতি 
গরুড়'? “না, আমি হবি” । “কি, কপিপতি ?--এই ভাবে বাপাব।ক্যের দ্বারা 
প্রহসিতবদন চক্রপাণি ( কৃষ্ণ) তোমাদের রক্ষা করুন। 


গোবিন্বদাস কবিরাজ রাধাকৃষ্ের অভিসার বর্ণন! প্রসঙ্গে রাধারুষ্জের উক্তি- 
প্রত্যুক্তিমূলক রচনা-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যায়। কব কবিগণ 
পূর্বকালীয় কবিদের কাছ হইতেই এইরূপ রচনা-বীতি গ্রহণ করিয়াছেন। 


১ পদটি পদকল্পতকতেও আছে (৩৫০) 


৪১৪ বৈষ্ঞব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


গোবিন্দদাসের পদ, 
আজু ঠকছে তেজলি গেহ। 
কে জানে কৈছন তোহারি সিনেহ ॥ 
গুরুজন ভয়ে কি ন| কাপ। 
ঘন আন্ধিয়ারে সব দিঠি ঝাপ। 
কুনু কৈছে হেবুলি রাতি। 
মরমহি উল মনমথ বাতি ॥ 
দূতর পন্থ সঞ্চাব। 
চড়ল মনে।রখে ইথে কি বিচার ॥ 
একপি আওলি এত দূৰ । 
আগহি আগে কুস্তমশর শুর ॥ 
আপে করই ছুহু কোব। 
মীলল দুছ' জন তন্থু তন্থু জোড় ॥ 
রাধাম।ণব ভাষ। 
ন| বুঝল মুগধল গোঁবিন্দদ[স ॥ ( বৈ. প. পৃ. ৬১৭) 


প্রীক্-__ আজ এই ছুধিনে কেমন করিয। ঘর ছাড়িযা বাহির হইলে । 
শীরাধা_কে জানে কেমন তোমার স্সেহ (তোমার প্রেমের ছুনিবার 
আকর্ষণ )। 

শীকৃষ্ণ-_গুরুজনের ভযে কম্পিতা হইলে না? 

শ্রীরাধ।-_ঘন অন্ধকার যে সবলেরই ঘৃষ্টি আবৃত করিয়াছে । 

শ্রীক্ণ-_অন্ধকাবর রাত্রে কি করিয়। পথ দেখিতে পাইলে ? 

শ্রীরধা-মনমথ প্রদীপ উদ্দিত হইল। 

শ্রীকষ্ণ-_দুস্তর পথ কিরূপে অতিক্রম করিলে? 

শ্রীরাধা_-মনোরথে চড়িয। আসিলাম, ইহাঁব আর বিচার কি / 

শ্রীকু-_একাকিনী এত দূর আসিলে? 

শ্রীরবাধা-_-আগে আগে বীর মদন আসিয়াছে । 
আপনা আপনি ছজনে ছুজনকে কোলে করিল, ছুই জনে মিলিত 
হইল, দেহে দেহ যুক্ত হইল, রাধামাধবের বাক্য, গোবিদদদাস না 
বুঝিয় মধ হইল। 


পদাবলী সাহিত্যে অভিসার ৪১৫ 


বৈষ্ণব কবি পূর্ণানন্দও রাধা-কুষ্ণের উদ্ভি-গ্রত্যুক্তি-মূলক একটি পদ 
রূচনা করিয়াছেন । 


এই বনে কংসেব আজ্ঞা নাই বলে হবি। 
বাই বলে এখনি ভ|ঙ্গিব ভাবিতৃবি ॥ 
কৃষ্ণ বলে স্বর্গমর্ত মোব অশ্রিকাৰ। 
বাই ধণে তোমায জানি আঙ ব $্মার॥ 
কৃষ্ণ খলে ব্রগা। ইন্দ্র দমন কবি আমি । 
বই বলে নন্দেব গোপন চড৭ তুমি ॥ 
কৃষ্ণ দলে গোবধণ ধবেছি কৌ হুকে ॥ 
বাই বলে নন্দেব বানা বহিছ মন্তকে ॥ 
এ বোল শুনিবে কুষ্ণ ভাবে মনে মনে। 
কষ্ণকে বাধিল বাই অ।পন বসনে ॥ 
দেখিযা স্রবল সখা দূবে পলাইল। 

দস পূর্ণাননের মনে আনন্দ পাডিল ॥ 


বৈ, প. পৃ. ১০৩১ 


॥ বৈষ্ণব পদ।বলী সাহিত্যে মান ও কলহান্তরিতা ॥ 


পগুতগণ বলেন গ্রেমেব গতি কুটিশ। '"শভিসাবে নায়ক-নাধিকার 
সংক্ষিপ্ত মিলন হইল, প্রেম কিন্তু সবল পথে প্রবাহিত হইল না, বাম্যভাব 
অবলম্বন করিল। মান-অভিমানে প্রেমেব তীব্রতা বুদ্ধি পায়। প্রাচীনগণ 
বলেন-ন্সেহ ব্যতীত শষ হয না, আর প্রণষ ব্যতীত ঈর্ষা 9 সম্ভবে না, এই জন্ত 
উভয়ের (নায়ক নাধিকাব ) গ্রেমপ্রকাশক হইতেছে এই মান-প্রকার | 
অনেক সমঘ সখীরা নাধিকাকে নাধকেব প্রতি মান অসলম্বণ করিতে প্ররোচনা 
দেব। নায়িকাও কখনো ব। নায়কেব নিকট হইতে অন্ুনযের স্থুখ আম্বাদ 
করিতে মান অবলম্বন কবিঘা বসে। অনেক সময নায়ক মন করিয়া 
থাকে। সংস্কৃত-প্রাকত সাহিত্যে নর-নাবীর মান অবলম্বন করিয়া বন 
কবিতা রচিত হইয়াছে! 


৪১৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আলংকারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাহার “সাহিত্য-দর্পণে' লিখিয়াছেন। 
“মানঃ কোপঃ স তু দ্ধ! গ্রণয়েধ্যা সমুদ্ভবঃ | 
দ্বয়োঃ প্রণয়মানঃ শ্াৎ প্রমোদে স্থমহত্যপি ॥ 
প্রে্ £ কুটিলগামিত্বাৎ কোপে। যঃ কারণং বিনা |” 
_ সাহিত্য-দর্পণে তৃতীয় পরিচ্ছেদ (১৯০) 
--পরম্পর অনুরাগী নায়ক-নায়িকার যে কোপ তাহাকে মান বলে। 
প্রণয় ও ঈর্ধযার কারণে মানের স্থষ্টি হয়। প্রেমের বক্রত। ম্বভাববশতঃ বা! 
অকারণে এই কোপ উপস্থিত হইত পারে । মান ছুই প্রকার- প্রণয়মান ও 
ঈর্ধ্যামান; “মান? বিপ্রলস্ত শৃংগারের অন্তর্গত। মানের চেষ্টামাত্র হইলেই 
সেইখানে মান বলা যাইবে না। অপরের মান ভাঙাইবার জন্য অনুনয় পর্যন্ত 
মানের স্থায়িত্ব না৷ হইলে বিপ্রলম্ত শৃংগার হইবে না। অর্থাৎ যেখানে মানের 
চেষ্টা অনুনয় পধস্ত স্থায়ী হইবে না, সেইথানে “মানাখ্য' বিপ্রলম্ত শৃৎগার না 
হইয়। সম্ভোগাগ্য শৃংগারের অন্থয়াখ্য সঞ্চারী ভাব হইবে । মান-ভঞ্চনের উপায় 
ছয় প্রকার, যেমন, সাম, ভেদ, দান, নতি, উপেক্ষা ও রসান্তর | প্রণয়াম্পদের 
প্রতি কোপ-অবলম্বনকারিণী নায়িকাকে মানিনী (ব| অভিমানিনী ) বল! চলে। 
বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীল।র বর্ণনায় প্রাকৃত নরনারীর প্রেম 
বর্ণনার রীতি গ্রহণ করিয়াছেন। “অহেরিব গতিঃ প্রেমঃ স্বভাব-কুটিলা 
ভবে | পপ্রমের গতি সর্পের মত স্বভাবতই কুটিল।, তাই যথার্থ প্রেম 
যেখানে সেখানেও কোন কোন সময়ে কারণে বা অকারণে বক্রতা বা বাম্যভাব 
দেখা দের । তাই বৈষ্ণব কবিগণ নিত্যপ্রেয়সী হরিবল্লভাদের কৃষ্ণের প্রতি 
প্রেমের অদাক্ষিণ্য (মান) বর্ণনা করিয়াছেন । মানের বর্ণনায় প্রেমের 
উৎকর্ষ সাধিত হয়। রূপ গোস্বামী তাহার “উজ্জবলনীলমণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন, 
“দম্পত্যে ভাব একত্র সতোপ্যন্থরক্তয়োঃ । 
স্বাভীষ্টাঙ্েষবীক্ষাদিনিরোধী মান উচ্যতে ॥” 
__উজ্জল-নীলমণি, শৃঙ্গগারভেদ প্রকরণ (১৫1৭3 ) 
--একস্থানে খাকিলেও এবং অন্ুরক্ত হইলেও নায়ক-নায়িকার স্ব স্ব 
অভিপ্রেত আলিঙ্গন, দর্শন, চুম্বন, প্রিয়ভাষণ প্রভৃতির প্রতিবন্ধক ভাঁবকে মান 
বলে।” মান ছুই প্রকার--সহেতু (ঈর্ধ্যা মান) এবং নিহেতু (অকারণ এবং 
কারণাভাস বা প্রণয়মান)। মানভঙ্গের উপায় নিহ্েতুমান নায়কের 
১. উ. ম* শুলারভেদ-প্রকরণে উদ্ধচ। 


পদাবলী-সাহিতো মান ৪১৭ 


আলিঙ্গনাদির দ্বারাই দ্বয়ং শান্ত হয়, সহেতু মান-_সাম, ভেদ, ক্রিয়া, দান, 
নতি, উপেক্ষা ও বসান্তরাদি দ্বার। উপশমিত হয়। মানোপশমের চিহ-- 
অশ্রুবিসর্জন ও হান্তাদি। শ্রীরাধা যে সময়ে কষ্ণ-প্রেমের উৎ্কষতাবশত 
অদ[ক্ষিণ্য ভাব অবলম্বন করেন, সেই সমযে শ্রীরাধাকে মানিনী বা অভিমানিনী 
বলা যায়। 
গাহাসত্বসঈর' এই কবিতাটিতে নাধিকার মান বর্ণনা কবা হইয়াছে, 
নায়ক নায়িকার সথীদেব বলিতেছে,_ 
“ণ বি তহ অণালবন্তী হিঅঅং ছুম্মেই মাণিণী অহিঅং। 
জহ দূব-বিঅস্তিঅ-রোস-মজ.বখ-ভণিএহিৎ ॥ 
গাহাসত্তসঈ ৬1৩৪ 
_মানিনী আলাপ ন। কবিয়া আমার জদয়কে যত অধিক কষ্ট ন। 
দিযাছে অনেকদূর পর্যন্ত প্রকটিত গুরুকোপবিশিষ্ট উদাসীনবচনদ্বারা তদপেক্ষা 
বেশী কষ্ট দিয়াছে,” 
ইহারই পরবর্তী ও পূর্ণতর রূপ দেখি বিছ্য।পতির একটি পদে। এখানে 
দেখি নায়ক-শিরোমণি কু শ্রীবাধাকে অন্ুনঘ করিতেছেন । 
বদন চাদ তোর নদন চকোর মোর 
রূপ অমিঅরস পীবে। 
অধর মাধুরী ফুল পিয়া মধুক্র তুল 
বিন্ন মধূ কত খন জীবে। 
মানিনি মন তোর গল পস|নে 
ককে ন রভসে হসি কিছু ন উত্তর দেসি 
স্থথে জাও নিসি অবসানে ॥ (বিদ্যাপতি, বৈ" প. পৃ. ১০৮) 
গাহাসত্তপঈর একটি পদে নাবকের মান বর্ণন। কর। হইয়াছে । নায়ক 
মান করিয়া বসিা আছে, তখন নায়িক' তাহাকে বলিতেছে,_- রাত্রিতে 
তোমার শধ্যাপার্্ব হইতে যদি তোমার কান্ত! উঠিয়। যায় তাহা হইলে তুমি 
আমার বেদনা বুঝিতে এবং মান করিয়। বসিয়। থাকিতে ন1। 
ণ কুণন্তো ব্বিম মাণং ণিসাস সুহ-স্তুদর বিবুদ্ধাণ |. 
ুপ্ইঅপাসসরিমূসণবেণ' জই সি জাণস্তো ॥ গাহাসত্তসঈ ১১৬ 
_বাত্রিতে আ্পস্থৃপ্তজন-নধ্যে জাগরিত জনের জন্য প্রণধীর অভিসারে 
নির্গত ন্বকান্তাঘারা শৃণ্যাকৃত শধ্যাপার্খের প্রতরণাজনিত বেদনা যদি তুমি 
২৭ 


৪১৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বুঝিতে তাহা হইলে মান করিয়া থাকিতে না।৯ এখানে নায়িকার ঈষ্যা-হেতু 
মান দেখা যায়। 
গাহাসত্ুস্ঈ'র একটি কবিতায় নায়কের মান বর্ণন। কর! হইয়াছে, কিন্তু 
নায়কের প্রণয়মান এমনিতেই ভঙ্গ হইয়াছে দেখ! যায়; পদটি “সাহিত্য-দর্পণে' 
(৩।২০২-৩) নায়কের মানের উদ্দাহরণ হিসাবে উদ্ধাত। 
অলিঅপন্ুত্তঅবিণিমীলিজ্চ্ছ দে সহ মজা ওআসং। 
গগুপরিউদ্ধণাপুলই অঙ্গ ৭ পুণো৷ চিরাইস্নং ॥ গাহাসত্তলঈ ১২০ 
_হে স্ুভগ» অলীক নিদ্রায় নিমীলিত নয়ন হইলেও তুমি তোমার 
গণ্ডচুষ্ধনে বিশেষভাবে পুলকিতাঙ্গ হইতেছ»» (শয্যা মধ্যে) আমাকে একটু 
স্থান দাও, আমার আর ( ভবিষ্যতে ) বিলম্ব হইবে না 
সত্তসঈর আর একটি কবিতায় নায়ক-নায়িকা উভয়ের মান বর্ণনা কর। 
হইয়াছে । 
পণঅ-কুবিআণ দোণহ বি অলিঅ-পন্থত্তাণ মাণইন্লাণং 
ণিচ্চল-পিরুদ্ব-ণীসাস-দিগ্র-কগাণ কো! মল্লো। গাহ।সত্তসঈগ ১1২৭ 
_-প্রণয়কুপিত, কপটনিদ্রিত, মানাবলম্বনকারী দম্পতী যখন নিশ্চল ভাবে 
নিঃশ্বাস নিরোধ করিয়া পরস্পরের নিঃশ্বাস শব্দে কান দিয়! থাকে, তখন 
উভয়ের মধ্যে কে অধিকতর সমর্থ হয়, ( অর্থাৎ মানত্যাগে কেহই সমর্থ নয়)।, 
নায়িকার মান গাহাসত্তসঈঈরৰ একটি শ্লোকে বর্ণনা কর]1 হইয়াছে । এখানে 
নায়িকার প্রণয়মান দেখা যায়। 
তহ মাণে! মাণধণাএ তীঅ এমেঅ দুরমণুবদ্ধো | 
জহ সে অথুণীও পিও এক্‌ক-গগামে। ব্বিঅ পউখো! ॥ 
গাহাসত্তুসঈ ২২৯ 
__মানধনা সেই প্রিয়ার মান অকারণে এতদূর পযন্ত অন্ুবন্ধ হইয়াছে যে, 
তাহার দয়িত তাহাকে অনুনয় করার পরেও একগ্রামে বাস করিয়াও প্রবাসীর 
মত হইয়! রহিয়াছে । 
ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদ স্মরণ কর! বায়, শ্রীরাধা বলিতেছেন, 
বিন! অপরাধে মান করিয়া সব নষ্ট করিলাম । 
৯. তুপনীব বগ্তুপাতি-_একাহ শায়ন সখি সৃতলরে অগল বালভ নিসি মোর । 


না৷ জানল কতিখন তেজি গেলরে বিছুরল চকোরা জোর 
সুদ সেজ হিয় মালয়ে রে পিয়াএ বিন মরব মোরে আজি । 


পদ[বলী-সাহিত্যে মান ৪১৯ 


রোঁখে দেখলু পিগ। বিনি অপরাধে । 

না জানিয়ে এতকি পড়ব পরমাদে ॥ 

বজনি প্রভাতে পুবব গ্রকাশ। 

যামিনী জাগি আল মঝুপাশ ॥ 

শিতল ছুলহ কর দেল পায। 

মানে মুগবি হাম উপেখলু তায় ॥ 

কতরূপে বচন কহল সব মাঠ। 

নদন ঝ» [পি হাম দেংলু পীঠ॥ 

পালট হেবি হেবি পিয| মোর গেল। 

গোখিদ্পদাস কহ মরমক শেল ॥ বৈ. প. পূ. ৬২৬ 


গাহাসন্তপঈর কোন পদে দেখি, নাক নায়িকার সম্মুখে অপর নারীব নাম 
উচ্চারণ কর।তে নাঘিক। অবলম্বন কবিষাছে। এখানে নায়কাব ঈধ্যামান 
দেখ। যাব । 
গোত্তক্খলন* সোউণ পিঅঅমে অজ্জ তীঁঅ খণ-দিঅহে। 
বজঝ-মহিসস্স মাল বব অগুণং উজহ পড়িহাই ॥ 
গ[হাসতুসঙগ ৫1৯৬ 
_-দেখ, আজ এই উত্সবের দিনে দয়িতেব মুখে গোত্রথলন ( অপর নারীর 
নাম) শুনিঘ! এই রমণীর মগ্ুণ যেন ব্য মহিষের গলায় প্রদত্ত মাল।র ন্যায় 
মনে হইতেছে । 
তুঃ উদ্ধবদাস-_- 
শুন শুন নীলজ কান। 
কৈছন মুরলিক গান। 
চন্ত্রাবলি বলি গীত। 
এ কিয়ে চপল চরীত ॥ 
শুনি ধনি করলহি মান। 
কি করবি অব সমাধান ॥ বৈ. প. পৃ. ৫০৭ 
প্রিয়তমের অন্নযস্থখ আব্বাদনের জন্য সখীরা নায়িকাকে "মীন অবলম্বন 
করিতে বলিতেছে। নায়িকা মান-গ্রহণে নিজের অক্ষমতা জানাইতেছে । 
এই ভাবটিকে প্রকাশ করা হইয়াছে সম্তসঈর একটি কবিতার। 


৪২০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাপট ও উৎস 


গিদ্দাভঙ্গো! আবগুরত্তণং দীহরা অ ণীসাসা। 
জাঅন্তি জস্স বিরহে তেণ সমং কীরিসে৷ মাণো । 
গাহাসন্তসঈ ৪1৭৪ 
_যাহার (আমার দয়িতের ) বিরহে নিদ্রাভঙ্গ, পাওুরবর্ণতা ও দীর্ঘ- 
নিঃশ্বাস উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত কি করিয়। মান অবলম্বন করিব । 
বি্যাপতি-- 
“নয়নকো। নিন্দ গেও বয়ানক হাস। 


স্থথ গেও পিয়াসঙ্গ ছুখ মঝু পাশ ।” বৈ. প. পু. ১২৩ 
অমরুর একটি কবিতায় দেখি নায়িকা চাতুয্যের সহিত কৃতাপরাধ নায়কের 
উপর কোপ প্রকাশ করির। পীড়। দিতেছে । 
একত্রাসনসংস্থিতিঃ পরিহাতা প্রত্যুগমাদ্দ'রত__ 
স্তানুলায়নচ্ছলেন রভাসাশ্কেফোইপি সংবিদস্িতঃ | 
আলাপোইপি নামিশ্রিতঃ পরিজনং ব্যাপারয়ন্ত্যান্তিকে 
কাস্তং প্রত্যুপচারতশ্তুরয়া কোপঃ কৃতার্থীকৃতঃ ॥ (অমরু ১৭) 
_-সাহিত্য-দর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদে (৭৭) উদ্ধৃত 
_-(সেই নায়িকা) দূর হইতে প্রত্যুদ্গমন করিয়া কান্তের সহিত একত্র 
উপবেশন পরিহার করিল, তাম্বল আনিবার ছলে গভীর আলিঙ্গন পরিহার 
করিল, নিকটে পরিজনদের ব্যাপৃত রাখিয়া কথাবার্তারও স্থযোগ নঞ&ঈ করিল, 
এইভাবে কান্তের প্রতি অতি আদর দেখাইয়া চাতুধ্যের সহিত সেই নায়িকা 
নিজের কেপ কৃতার্থ করিল। পদটি 'দাহিত্য-দর্পণে' ও সদুক্কিকর্ণামৃতে 
(২1৪৪।২) উদ্ধৃত হইয়াছে দেখা যায়। 
অমরুকৃত 'একটি প্রাচীন শ্লেোকে দেখি সথীদের দ্বার! প্ররোচিত্ত হুইয়াও 
নায়িকা! মান অবলম্বনে নিজের অক্ষমতা৷ জানাইতেছে । 
মুগ্ধ মুগ্ধতয়ৈব নেতৃমখিলঃ কালঃ কিমারভ্যতে 
মানং ধংস্ব ধূতিং বধান খজুতাং দূরে কুরু প্রেয়শি। 
সখোবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচস্তামাহ ভীতানন। 
নীচৈঃ শংস হৃদি স্থিতে। হি নন মে প্রাণেখরঃ শ্রোস্তাতি ॥ 
(অমর ৮২) 
-মুদ্ধেঃ কেন সরলভাবে এতদিন দিন যাপন করিলে, প্রিয়ের প্রতি মান 
অবলম্বন কর, ধৈধ ধারণ কর, সরলতা দূর করিরা দাও*__-সখীদের কর্তৃক 


পদ।বলী-স।হিত্যে মান ৪২১ 


এইভাবে প্ররোচিত হইয়া ভ।তানন। সেই নাধিক। তাহাদের বলিল-__আসন্তে 
আস্তে বল, হ্দরস্থিত প্রাণেশ্বর শুনিষ। ফেলিবে ॥ 
বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকাতেও দেখি সখীন। আর[বাকে “মান' অবলম্বন করিতে 
প্ররোচন| দিতেছে । 
বিদ্যাপতি__ 
হমর বচন স্থন সাজনি। 
মান করবি আদর জানি ॥ 
জব কিছু পি পুদছ্ছব তো । 
অবনত মুখ রহৰি গে।য ॥ 
জব পরিহরি চলএ চাহি । 
কুটিল নষানে হেরবি তাহি ॥ 
জব কিছু দেখ আদর থোব। 
ঝাপি দেখাওবি কুচক ওর ॥ 
বচন কহবি কাদন মাখি। 
নান কববি আদর বাখি ॥ 
জব কবে ধবি নিকট আনি। 
উন্ত উদ কএ কহবি বানি ॥ 
শন বিছ্ভাপতি মোই সে নারি। 
মানক পিরাঁতি রাখিজ পারি ॥ নৈ. প. পূ. ৯২ 
'অমকৰ শার একটি পদে দেখি, অভিমানিনী নাধিক। সথীকে বলিতেছে-_- 
স্কুটতু দম কামং কামং করো তন্তং ত্ত 
ন সখি চটুল-প্রেয়া কাধ্যং পুনর্দস্গিতেন মে । 
ইতি সরভসং মানাটোপাছুদীর্য বচস্তয়া 
রম্ণ-পদবী সারঙ্গাক্ষা। সখংকিতমীক্ষিতা ॥ 
( অমরুকম্ত ৭ ) সহুক্তিকর্ণামৃত ২৪৬৫ 
_্বদয ফাটে ফাক, মদন (প্রেমাস্সি ) শরীরকে কৃশ করে করুক, সখি, 
চপল-প্রণয়ী দয়িতের (আমার ) আর কোন প্রয়োজন নাই-_এইছরবে কোপ- 
প্রকাশক বাক্য হঠাৎ প্রকাশ করিরা হরিণনয়ন। (নায়িকা) শংকিন চিত্তে 
প্রিয়তমের আগমন পথের দিকে দৃষ্টিপাত করিল।, পদটি সদুক্তিকর্ণামৃতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । 


৪২২ বৈষ্ব পদাবলী সাহিত্যেপ পশ্চ[তগট ও উৎস 


ইহ!র সহিত বৈষ্ণব কবি রূপ গোস্বামার নিমুস্ট পদটির তুলনা করা যায় 
তব চঞ্চল-মতিবরিয়ম্ঘহ হা । 
অহমুভম-ধৃতি-দিপ্ধ-দিমন্তু। | 
দৃতি বিদূরয় কোম্ল-কথনম্‌। 
পুনরিপান্তে নহি মধুবম্থনম্‌॥ 
শঠ-চরিতোহিঘং ভব বনমালী। 
মুদ্হদযাহ' শিজ-কুল-পলী ॥ 
তব হবিরেষ শিরঙ্গশ-নর্মা ॥ 
অহমন্বদ্ধ-স্ন[তন-বর্ম। ॥ 
( গাতাধলা ), পণকল্পতরু ৫৩৩, বৈ. প. পৃ. ১৮০-১৮১ 
_দৃ'তি, অঘাহ্থরহন্ত। তেম।র এই কৃ অস্থিরচিও | আমার অচঞ্চল 
বৈষ্যের কথা দিগন্তপ্রসাবিত। দূতি, চাট্রকার মণুক্ছদনকে দূর করির। দাও। 
আমি আর তাহার সহিত কোন কথা বলিব ন|। তোমার এ বনমালী 
শঠচরিত্র, আমি কোমলছগদয়া, নিজ কুলে অবস্থিত। কুলনারী। তোমার 
হরি উচ্ছঙ্খলক্রীড়ারত । আমি সনাতন ধর্্ে আস্থাশল। । নিষ্ঠাবতী )। 
অমরুব আর একটি শ্ররেকে দেখি, অঠিমানিনী নাধিকা নায়ককে 
বলিতেছে-_- 
তথাতৃদম্মমকং প্রথমা বিডিন্না তন্সবিয়ং 
ততো! নু তং প্রেয়ানহমপি হতাশা প্রিয়তম। | 
ইদানীং নাথস্কং বয়মপি কলত্রং কিমপরং 
ম্যাঞ্ং প্রাণানাৎ কুলিশ কঠিনানাং ফলমিদমূ। 
অমরু ৮১, সহুক্তিক ২1৪৭।২ 
আমাদের প্রথমে এমন হইযাছিল এই তন্থু (€তামার তন্গর সহিত ) 
অভিন্ন ছিল। তাহার পর তুমি হইলে প্রেয়, আমি হইলাষ হতাশা প্রিয়তম), 
এখন আবার তুমি হইলে নাথ, আমর। সকলে হইলাম তৌমার বণিতা | 
প্রাণটা কুলিশ-কঠিন হওয়ায় এই ফলই আমি লাভ করিলাম ॥ 
গাহাসতসঙ্ঈর অডিম।নিনী নায়িকা নায়ককে বলিতেছে-_ 
অগন্তমগরদছুকখো কিং মং কিসিঅত্তি পুচ্ছসি হসস্তো | 
পাবসি জই চল-চিন্তং পিঅং জণং তা তুহ কহিস্সং ॥ 
গাহানত্রসঈ ২৫৭ 


পদাবলী-সাহিত্যে মান ৪২৩ 


--িবহজনিত ছুঃখ তুমি কখনে!। পাও নাই, তাই হাসিতে হাসিতে 
জিজ্ঞাসা করিতেছ, “কেন আমি কুশ হুইযাছি'। চপলচিত্ত প্রিজনকে যখন 
তুমি প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার প্রশ্নেব উওব দিব। চণ্তীদাসের পদে দেখি 
ম।নিনা শ্রীবাধ। ঠিক এইভাবেই শ্রীরুষ্ণকে গঞ্জনা! দিতেছেন | 

হেদে হে বিনোদ বায়। 
ভাল হৈল ঘুচাইলা পিব।তেব দায় । 
ভাবিতে গণিতে মোর তন্ত হৈল ক্ষীণ। 
জগভবি কলঙ্ক বহিল ঠিবদিশ ॥ 
তোমার সনে প্রেম কবি কি কাঁজ কবিলু। 
মৈলু লজে মিছ। কাজে দগণগি হইলু ॥ 
ন। জানি অন্তবে মোব হৈল কিব। ব্যথ।। 
একে মবি মনোছুঃখে আব নান। কথ। ॥ 
শখনে শ্বপনে বন্ধ সদ কবি ভঘ। 
কাহার অধীনে যেন তোমার প্রেম নয় ॥ 
ঘ|য়ে ন। মবিবে বন্ধু মবি মিছ দায় । 
চগ্তীদাস কহে কাব কথায (কব। যায ॥ বৈ. প. পৃ. ৫৬ 
গাহাসত্তনঈ'ৰ আব একটি পদে দেখি, প্রণয়কুপিত। নাদ্িকা নায়ককে 
বক্রোক্তি করিতেছে-_ 
অজ্জঅ ণাহং কুবিআ অবউহস্থ কিং মুহ! পসাএসি । 
তুহ মগ্র-সম্মপপাঅএণ মজ.ঝ মাণেণ বিণ কজ্জং। 
গাহাসত্তসঈ ২৮৪ 

__-হে অনভিজ্ঞ (বালক ১, আমি (তোমাব উপর ) কুপিত হই নাই, 
(আমাকে ) আলিংগন কর, কেন আমাকে বৃথ। প্রসন্ন করিতে চাহিতেছ ? 
আমার পক্ষেও তোম[র কোপ উৎপাদনকারী মান অবলম্বন করিবার গ্রবোজন 
নাই । 

গাহাসত্ুসঈব আর একটি পদে দেখি গাঢ অন্ুরাগিনী নায়িকা! কুপিত 

নায়ককে সথেদে বলিতেছে,_ ন্‌ 
বালঅ তুমাহি অহিঅং ণিঅঅং বিঅ বল্লহং মহ” জীঅং। 
তং তই বিণা ণ হোহি ত্তি তেণ কুবিঅং পসাএমি ॥ গাহাসত্তসঙঈ ৩।১৫ 


৪২৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হে বালক (অজ্ঞ), আমার নিকট আমাব নিজের জীবন তোমা! হইতেও 
অধিকতর প্রিয়, সেই জীবন তোম। বিন! থাকিতে চাহে না, এই কারণে কুপিত 
তোমাকে প্রসন্ন করিতে উদ্যত হইবাছি ।, 
ইহার সহিত বিদ্যাপতির এই পদটির তুলনা কর! যাইতে পারে। শ্রীরাধা 
শ্রীকষ্ণকে বলিতেছেন, “তোমার জন্য আমার প্রাণ স শব হইযাছে, তাই 
তোমাকে অনুনয় করিতেছি ।, 
গগন গরজ ঘন জামিনি ঘোর । 
রতনহু লাগি ন সঞ্চর চোব ॥ 
এহন। তেজি অএল। হু নিঅ গেহ । 
অপনহু ন দেখিঅ অপনুক দেহ ॥ 
তিলা এক মাধব পরিহর মান । 
তুঅ লাগি স"সয় পরল পবাণ ॥ বৈ. প. পৃ ১১১ 
বিশ্বনাথের “দাহিত্য-দর্পণে উ1-ত একটি প্রাচীন সংস্কৃত শোকে দেখি, 
কৃতাপর।ণ নাসককে নাধিক। তিবঞ্কাব কবিতেছে। পদটি সছুত্তিতেও পাওয়া 
যায়। 
সার্ধং মনোবথশতৈস্তব ধূর্ত! কান্ত। 
সৈব স্থিত! মনসি কৃত্রিমহাবরম্য| | 
অস্বম/কমত্তি ন চ কশ্চিদিহাবক| শ- 
স্তম্মাৎ কৃত, চবণপাত-বিড়ম্বনাডিঃ ॥ সহৃক্তিক__২২৩।২ 
-৪হে ধৃত, খিলাস-সম্তে।গের মনোবাসনার সহিত কপটভাবভঙ্গিমা্ 
ধূর্ত নায়িকা তোমার মন অধিকাৰ করিযা রহিয়াছে । সেখানে যখন আমার 
কোন স্থান নাই, তখন আমার চরণে পতিত হইবার অভিনঘ করিবার কোন 
প্রয়োজন নাই ) 
একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে দেখি অভিমানিনী নায়িকা নাষকের শরীরে 
ভোগাঙ্ক দর্শন করিষ! তিরস্কারস্ফরিয। বলিতেছে । এখানে ভোগচিহ্বের ছার! 
অনুমিত নায়িকার সহেতু মান বা ঈব্যামান দেখা যায়। পদটি 
“সাহিত্যদর্পণে" উদ্ধৃত ।১ 
নবনখপদমঙকং গোপয়স্তংস্থকেন 
স্থগয়সি পুনবোষ্টং পাণিনা দন্তদষ্টমূ। 


১ স!.দ.৬্য পারচ্ছেদ (১৯১) 


পদাবলী-সাহিত্য মান ৪২৫ 


প্রতিদিশম্পরস্ত্রীসংগখংসী বিসর্পন্‌। 
নব-পরিমলগন্ধঃ কেন শক্যো বরাতুম্‌ ॥ ১ 
সম দ. (৩1১৯১) 
_ণনিতুন নখরাঘাত অংশের বসনে আবৃত করিতেছ, অধরে দস্তাঘ|ত 
হাত দিয়া ঢাকিতেছ, কিন্তু বামু যে নতুন সৌবভ চাবিদিকে ছড়াইয়! দিতেছে 
তাহা কি করিয়! গোপন কবিবে ॥ 
অমরুকবির একটি কবিত। অ]ছে , পদটি অদ্রক্তিকর্ণামুতেও উদ্ধৃত হইযাছে | 
অভিমাণিনী নায়ককে বলিতেছে | 
ভবতু বিদরিতং ভব্য(লাপৈরলং প্রিয গম্যতামূ 
তন্তরপি ন তে দোষোইম্মাকং বিধিস্ত পরাজুখঃ | 
তব যদি তথাভূতং প্রেম প্রপন্নমিমাৎ দশাং 
গ্রকৃতিচপলে ক নঃ পীড়া গতে হতজীবিতে ॥? 
সতুক্তিক-_২1৪৭।৩ 
_-এখন আমি সবই বুঝিল[ম, যথেষ্ঠ হইযাছে, প্রিয়তম নিরর্৫থক বধচনের 
প্রবোজন নাই, এখন যাইতে পার, তোমার সামান্তমক্র অপর।ধ নাই, ভাগ্য 
(আমার প্রতি ) বিমুখ, তোমার প্ররুদ্ধ প্রেম যদি এই দশা প্রাপ্ হইযা থাকে, 
তাহ! হইলে স্বভাবত চঞ্চল এই পোড়া প্রাণ গেলেও কোন ক্ষোঙ নাই ।, 
এই গুলির সহিত বলর[ম দ।সের একটি পদেব তুলন। করা যায়। এখানেও 
দেখিতে পাই শ্রীরাধ। কৃতাপরাধ শ্রীরুষ্ের উপর অশিম|ন-করির়া ভতসনা-বক্য 
বর্ষণ করিতেছেন । 
ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ । 
ধিক রহু যে। ধনি তোহে অন্থরাগ ॥ 
চলহ কপট শঠ না কর বেযাজ। 
কৈতব বচনে অবহু কিষে কাজ । 
সহজই অনলে দগধ ভেল অঙ্গ। 
কাহে দেহ আহুতি বচন বিভঙ্গ ॥ 
সো ধনি কামিনী গুণবতি নারী । 
হাম নিরগুণি রতিরভসে গোডারি ॥ 
সেই পুরুব তুয়৷ হিরঅভিলাষ। 
বঞ্চল ইহ নিশি যো ধনি পাশ ॥ 
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পুন পুন কাহে ধরসি মধু পায়। 


তুঁহু বহুবল্লভ তোহে ন। যুয়ায়। 
সিন্দুর কাজর ভালহি তোর । 
ছল করি চরণে লাগাররসি মোর ॥ 
কহইতে বে'থে অবশ ভেল অঙ্গ । 
কহ বলরাম ইহ প্রেমতরঙ্গ ॥ বৈ প. পৃ. ৭৪২ 
জ্ঞানদ[স--(শ্রীবাধার উক্তি) 
শুন শুন মাধব না বোলহ 'মার। 
কী কল আছয়ে এত পবিহার ॥ 
পাওলু তু! সঞ্ডে প্রেমক মূল । 
খোয়লু সরবস নিরমল কুল ॥ বৈ. প. পৃ- ৪৩৮ 
সছুক্তিতে ভাবদেবীর একটি কবিত। আনে । নায়িকা নায়ককে অভিমান 
করিয়া বলিতেছে। এখানে নারিকার মান-ভঞ্জনের জন্য নারক কর্তৃক 
নায়িকার পদ-ধারণও দেখা যাঁয়। 
কিং পাদান্তে পতি বিরম স্বামিনে। হি স্বতন্ত্রাঃ 
কঞ্চিংকালং কচিদসি রতস্তেন কস্তেইপরাধঃ | 
আগন্কারিণ্যহমিহ যয়া জীবিতং ত্বংবিয়োগে 
ভর্তৃপ্রাণাঃ স্্রিয় ইতি নম্ধ ত্বং ময়ৈবাহছনেয়ঃ | 
সহৃক্তিক-_২1৪৭।১ 
_-বিমনা হইয়া কেন আমার পদান্থে পতিত হইতেছ। ম্বামীর! হইল 
স্বতন্ত্র, কিছুকালের জন্য কোথাও তাহার! অভিরত হইয়া থাকিতে পাবেন, এ 
ব্যাপারে আর তোমার অপরাধ কি? এখানে আমিই হইলাম অপরাঁধিনী-- 
কারণ তোমার বিরহেও আমি বাচিয়া আছি। স্ত্রীগণ হইল তর্তপ্রাণা, স্থতরাং 
তুমিই হইলে আমার অন্থুমেয় ' 
এই পদটি রাধাত্রেমের কবিতা বলিয়! রূপ গোস্বামীর 'পগ্যাবলীতে, 
সংগৃহীত হইয়াছে । 
“অথ রহসি অনুনয়ন্তং কষ্ণং প্রতি রাধা-বাক্যম্ঃ | 
কিন্তু কবিতাটি “কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ে' বাব্কুট কবির নামে পাওয়া যায় । 
অচল কবির একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে সদুক্তিতে। মানিনী নায়িকা 
সখেদে নায়ককে বলিতেছে। 


টি 
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যদ! তব” চন্দ্রোতৃববিকলকল।পেশলবপু- 
্রাদ্র7 জ।তাহুং শশপব মণাশা প্রকতিডিঃ | 
ইদ[নীমব তত” খ্বকচিসমুখ্স। বিতবসঃ 
কিবন্তী কে।গ।শীনহমপি রখিগ্রাপঘটিত। | সরি ক ২১৭1৫ 
--যএন তুমি চক্র ছিলে (চন্দ্রকলাব গ্যা" ) আনকল সলাচব। পেশল 
ছিল তোমাৰ বপু-আমি ছিল।ম তখন চন্দক| মণ ১গুরকান্মমণিব 
স্বও।বধশত আমি তখন দ্রবীভূত হইঘ। য।ইত|ব, এখন ভুমি ভহলে হয, 
খবকিবণেব দ্বাবা এখন সমুখসাবিত হখ তোমার বস, আদি” তই এখন 
কোপাগ্নিবর্ষণকাবিনী সথবকান্তমণিব বপে বপাগ্তবি * হইয[ডি * 
ইহ|ব সহিত ৮গ্তাদ[সেব পদটিব হুলন| কব। যাঁয়। 
( শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রবাধ|ব উপ্পি' ) 


খখন পিবাতি কৈলা এ।নি চাদ হাতে দল 
4পনি কবিত। মোব বেখ । 

ঝআ/খিব অ।ড নাহি স্ব হিয|ব উপনে বব 
এবে তোম। দেখিতে অন্দেশ ॥ 

একে হাম পবাধীনী তাহে কুলকামিনা 
ঘব হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ । 

এত পরমাদে প্রাণ ন।জানি তবু ত আন 
আব কত কহিব বিশেষ ॥ 

ননদী বিষেব কাট! বিষমাখা দেয় খেট। 
তাহে তুমি এত নিদারুণ । 

কবি চণ্ডীদাস কয় কিবা তুমি কব ভয় 

বধু তোব নহে অকরুণ ॥ (বৈ পপু ৫৫) 


অমরুব একটি পদে দেখি সখীরা নম।নিনীকে প্রবোধ দিতেছে । পদটি 
সছৃক্তিতেও উদ্বাত। 
লিখক্সন্তে ভূমিং বহিরনবরতঃ প্রাণদরিতো 
নিরাহাবাঃ সখ্যঃ সততরুদিতো চ্ছুননরন|ঃ | 
পরিত্যক্তং সর্ধবং হসিতপঠিতৎ প্ররস্তুকৈ- 
স্তবাবস্থ। চেষং বিস্থজ কঠিনে মানমধুন' | সছুক্তিক- 418৮৩ 





১ ডঃ শাশভৃষণ ঘাশগুণ্তের অনুবাদ 
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- তোমার প্রাণপ্রিয় বাহিরে অনবরত মাটিতে আচর কাটিতেছে, সথীগণ 
অশ্রুপূর্ণ নঘনে অনাহারে পর্বদ। রে।দন করিতেছে, খাঁচার শ্তকপাখীও হাস ৪ 
পাঠ ত্যাগ করিয়ছে-তোমার৪ এই অবস্থা, তে কঠিনে, মান ত্যাগ কর। 

ইহার সহিত বৈষ্ুবকবি ভূপতিনাথের পদটির তুলনা করিতে পারি। 
পদটিতে দেখি সখীর। মানিনা শ্রীরাধাকে মানত্যাগে উপদেশ দ্রিতেছে। 

শুন শুন গুণবতি রাই। 
তো বিন্ আকুল মাঁখাই ॥ 
কিশলঘ শন উপেখি । 
ভূমি উপর নখ লেখি ॥ 
তেজ ধনি অসনব মান । 
কালক তু সে নিধন |--( ভূপতিনাথ ) 
( বৈ. প. ৮১৯ পৃ.) 
সদুক্তিতে পাণিনি কবির একটি শ্লোক আছে। তাহাতে দেখি সবীরা! 
ম।শব্তী নাধিকাকে নায়কেব অপবাধ ক্ষম। কবিবার জন্য বলিতেছে। 
পাণৌ শোণতলে তনৃদরি দরক্ষামা কপোলস্থলী 
বিস্তস্তাগ্তনপিপ্ধলেচন-জলৈঃ কিং মনিমানীয়তে | 
ুগ্ধে চুষ্বতু নাম চঞ্চলতয়া ভূংগঃ ক্চিৎকন্দলী- 
মুন্সীলন্নবমালতী-পবিমলঃ কিং তেন বিস্মধ্যতে ॥ 
সদুক্তিক--২1১৮৫ 

-_-হ ক্ষীণমধ্য। স্ুন্দবী, বক্তব্্ণ কৰবতলে রক্ষিত তোমাব ঈষংরুশগগুস্থল 
অঞ্জনে মিশ্রিত নযনজলে মলিন করিতেছ, কেন? হে মুগ্ধ ভূংগ চপলত'হেতু 
কখনে। হযত কদলী পুম্প চুম্বন করিয়। ফেলে, কিন্তু তাহাতে কি প্রস্ষুট নব 
মালতর স্বগন্ধ বিশ্ৃত হইতে পারে? 

বৈষুবপদাবলীতেও দেখি সখীরা শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অপরাধ ক্ষম। 
করিতে বলিতেছে । 

অখিল-লোচন-তম তাপ বিমোচন 
উদয়তি আনন্দকন্দে। 
এক নলিন মুখ মলিন করয়ে যদি 
ইথে লাগি নিন্দহ চান্বে-ইত্যাদি। 
( পদকল্পতরু, ৪৮০ ) 
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নায়ক-নায়িকার উক্তি-প্রত্যুক্তির (বাকোব'ক্য) থাবা মান-প্রকাশেব 
ও তজ্জন্য অন্তনয়ের কীতি দেখা যায় সংস্কত-প্রকত প্রকার্ণ কবিতাগুলির মধ্ো । 
গাহাসত্তসঈব একটি কবিতায় প|ই, নায়ক মানিনী নাহিক।কে অন্ুনর 
কবিতেছে । 
পসিঅ পিএ ক। কুবিআ স্বঅণু তুমং পব অণম্মি কো কোবে।। 
কো হু পরো ণাহ তুমং কীস অপুগ্াণ মে সত্তী | 
গাহ|সওসঈ ৪1৮৪ 
_-( নায়ক) পপ্রিষে, প্রসন্ন হ9» (নাধিক।) “কে কুপিতা হইয়াছে” 
(নায়ক ) “স্থতন্থ, তুমি কুপিতা৷ হইয়াছ» (নাধিক।) 'পবজনের প্রতি কোপ 
কিকপে সম্ভব? (নায়ক )--পব কে, ? (নাবিক1)--হে নাখ। তুমিই পব; 
(নায়ক )--কেমন করিয়। ইহা সম্ভব হইতে পাবে? (নাফ়িক।)--আমাব 
যেমন অপুণ্যেব শত্তি, । 


ইহাব পবব ৩াঁ রূপ পাই 'মরূণতকেব একটি শ্রোকে । পদটি সদুক্তিকর্ণামৃত 
(২991১) ৪ সাহিত্য-দর্পণে ধৃত। 


বালে নাথ বিমুঞ্চ মানিনি ক্ষং বোষাম্মযা কিং কৃতম্‌ 
খেদোইম্মস্থ ন মেইপরাধ্যতি ভবান্‌ সবেশপবাধা মধি। 
তৎ কিং বোদিষি গদ্গদ্দেন বচস। কস্তা গ্রতে| রুদ্যতে 
নন্বেতন্মম ক। তবান্মি দয়িতা নাম্মীত্যতো| রুদ্যতে ॥ ৫০ ॥ 
সদুক্তিক ২1৪৪1১১ সা দ ৩য় (৭১) 
হে বাল।” “হে নাথ, “মানিনী, ক্রোধ পবিত্যাগ কর? “ক্রোধ করিয়া 
আমি কি করিয়াছি? “আমায় কষ্ট দিতেছ ॥ “তোমাব দোষ কিছুই ন।, 
সমস্ত অপবাধ আমারই”, “তাহা হইলে উচ্ছুমিত হইয।| ক্রন্দন করিতেছ কেন?” 
“কোথায় ক্রন্দন করিতেছি ৮ “কেন আমার সমুখে” আমি তোমার কে'? 
প্রিবা"। পপ্রিয়া নহি, সেই জগ্ই ত ক্রন্দন ।' 
সছুক্তিকর্ণ মুতের “দেবপ্রবাহে ভোজদেবেব একটি কবিতায় শিব-প।র্বতার 
উক্তি লিপিবদ্ধ কবা হইয/ছে। হব কুপিা পার্ততীর কোপ-শান্তিব চেষ্ট। 
কবিতেছেন। কিন্তু পার্বতীর উত্তবে শিব বক্যহীন হইম! পততিরাছেন। 
কম্মাৎ পার্ধতি নিষ্টরাসি সহজং খৈলোদভবানামিদং 
নিঃন্েহামি কুতে। ন ভন্দমপরুষঃ সেহং রচিনলিন্দতি। 
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কোপস্তে মবি নিক্ষলঃ প্রিফতমে স্থাণৌ ফলং কিং ভবে- 
দিখং নির্বচনীকতে। দয়িতয়। শস্ত: শিবাধাস্ত বঃ, | 
সুক্তিক--১।৭১ (ভোজদেবন্ত ) 
--হে পার্বতী, তুমি এত নিষ্টর। কেন? ইহা! তো পর্বত হইতে জাত 
ব্যক্তির পক্ষে অতি স্বভাবিফ |, “আমার প্রতি ম্সেহশুন্য হইয়াছ কেন? 
ভন্মকঠোর ব্যক্তি কি জেহের ( তৈলাদির ) নিন্দ। করেন ?” “প্রিয়তমে, আমার 
প্রতি তোমর কোপ পিচ্ষল ॥ “স্থান্থতে (কাঠের গুড়ি বা শিব) ইহার কোন 
ফল নাই»-_-এইকূপে দধিত। (পার্ততী ) কর্তৃক বাকাহারা শিব তোমাদের 
মঙ্গল কর্ণ । 
সতুক্তিকণামতের আর একটি পদে দেখি রুঞ্ বাধার প্রশ্নের মুখের মত 
জবাব দিব| রাধাঁকে বাক্যহীনা করিঘ। দিখাছেন। কৃষ্ণের ছুব্যবহারে রষ্টা 
বাধ! তাহ।কে এইভাবে পরিহাস করিতেছেন । 
বাস সম্প্রতি কেশব ক ভবতে| মু্ধেক্ষণে নন্বিদং 
বাসং ব্রুহি শঠ প্রক।মস্থভগে ত্বদগাত্রসংশ্লেষতঃ | 
যামিন্তামুষিতঃ ক্ষ ধৃত বিতনুমু্চাতি কিং যামিনী 
শৌরিগোপবধূং ছলৈঃ পরিহসন্মেবংবিধৈঃ পাতু ব$ঃ ॥ 
সহুক্তিকর্ণামৃত ১৫৬৪ 
_-হে কেশব, এখন কোথায় তোমার বাস (অবস্থান)? মমুদ্ধেক্ষণে এই 
আমার বাস ( বস্ত্র )৮ “হে শঠ, বাসের (অবস্থানের ) কথা বল” । “হে প্রকাম- 
স্থভগে, এ বাস (গন্ধ) তোমার গাত্রসংস্পর্শে জাত। 'যামিনীতে কোথায় 
ছিলে? “যাহার তন্থ নাই এমন যামিনী কি চুরি করে? এইরূপে ছলে 
গোপবধূকে পরিহাস করিতেছিলেন যে কৃষ্ণ, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন । 
পূর্বক[লীয় কবিদের নিকট হইতে এই ধরণের উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক পদ 
বচনাব রীতি বৈষ্ব কবিগণ গ্রহণ করিযাছেন। রাধাকুষ্জের প্রশ্নোত্তরস্থচক 
বহু পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে দেখ। যাষ। 
ঘনস্তামদাস কবিরাজের (নরহরি চক্রবর্তী) রাধাকফ্েের উক্তি-প্রত্যুক্তি- 
মলক একটি কবিতা আছে । রোধকষাধিতা রাধা জেরা করিয়া শ্রীকুষ্ণকে 
বিপ্যস্ত করিতেছেন । | 
আ|জুক গমন কোন ধনী সেবি। 
তুয়া বিচ্ছু আন নাহি অধিদেবী ॥ 
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এ ভবি পুছিয়ে কোন নিবাম। 
তেহাবি পরশ বিশু নাহি অগ্িলাষ | 
পুইতে এক কহসি পুন আন । 
মান সঞ্ঞেিবে মতি কর দান ॥ 
এবধর্নি সে এুন তোহাবি সমাঁপ। 
অন্খন স্ঘছে অকণ মশিদীপ | 
পশ্থপ খাব বজনা পাহ। দেল । 
নোহ।বি পবশ ল্যাণ গোকুলে ডেল ॥ 
১5 বিাববা পুছিশে তোহে। 
তনু অক তোহাবি সঙ্গিনী ৭ত হোসে ॥ 
অ|জু তুম। শ্ভখন বহ। গেলি । 
₹« চিবজাথা আছি সঞ্জে মেলি ॥ 
গশুনইতে কাগরক এছন শাষ। 
সথী মুখ হেবি বাই মুছু মু হাস॥ 
তব ঘনশ্যাম দ।স মহি লেখ। 
অন্তগত জন নাহি কণহু উপেখ ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৯১ 
বাধ।_ আজি ( কোথ। হইতে ) কোন্‌ খনীব সেব| কবিষ। আসিতেছ? 
কৃষ্ণ তুমি ভিন্ন তে। আমাব অন্য কোন অধিদেবী নাই? 
বাখ।-ওহে হবি, তোমাব নিবাস জিজ্ঞাসা! কবিতেছি ? 
কৃষ্ণ--( নিবাস হচ্ছা অর্থে) তোমার স্পর্শ ডিঞ্ন তো অগ্ত অভিলাষ নাই। 
বাধ।--এক কথা জিজ্ঞস। কবিতেছি, অন্য উত্তব দিতেছ, সম্মানে সঙ্গে 
মতিও কি দান কবিবাছ? 
রৃষ্ণ-_( মতি বত্বু অর্থে) সেতে। তোমাৰ নিকটেই অন্রক্ষণ মণিদাপ 
জলিতেছে | 
বাধা পশুপালকেব স্বশাব, বজশী কে।থাঘ দিলে (গত বাত্রিটা কাহাকে 
দান করিলে ) 
রুষ্- _গোকুলে তেম।র স্পর্শ লাগিয়! এইরূপ হহযাছে। 
বাধা--ধুষ্ট, আমি বিঙাববীর কথা বলিতেছি। 
কুষ্ণ--(বিভাববী সৌন্দয্যেঃ) লাবণ্যেব গুজ্জল্য সে তে। তুমি আব তোমার 
সথীগণই এ অভিধ[নেব যে1গ্য| | 
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রাধা-আজ তোমার শুভক্ষণ কোথায় গেল? 

. কুর্ষ-_তুমি আর তোমার সথীগণ মিলিয়া চিরজীবিনী হও । উহাই আমার 
শুভ স্যোগ। 

কান্ুর এই সব কথা শুনিয়া রাই, সখাঁগণের মুখ চাহিয়া মৃদু হাসিতে 
লাগিলেন । ঘনশ্যাম দাস ভূমিতলে আচড় কাটিতে কাটিতে বলিলেন, অস্থুগত 
জনে কখনো উপেক্ষা করিও ন11” 

গোবর্ধনাচাের “আধ্যাসঞ্ধশতী'র একটি পদে দেখি, সখীর অন্ুুনয়কারী 
নায়কের উপর মান ত্যাগ করিতে নায়িকাকে উপদেশ দিতেছে । 

“কোপাকষ্টভ্রম্মর-শরাসণে সংবুনু প্রিয়ে পততঃ | 
ছিন্লজ্যামধুপানিব কজজলমলিনাশ্রজলবিন্দুন্‌ ॥” ১৮৫। 

_ে সখী, তুমি কোপহেতৃ কামের শরাসনতুল্য জ্রযু্গলকে আকুষ্চিত 
করিয়াছ, জ্যামুক্তমধুকরের মত প্রিয়তমের উপর পতিত কজ্জল-মিশ্রিত 
অশ্রবিন্দুকে সংবরণ কর। “অমরুশতকের” একটি শ্লোকে পাই (মানিনী ) 
নাফ্রিকাকে মান ত্যাগের জন্ত নায়ক অনুনয় করিতেছে । 

“কঠিনহদয়ে মুঞ্চ ভ্রান্তিং ব্লীককথাশয়াং 
পিশুনবচনৈছুখং নেতুং ন যুক্তমিমৎ জনমূ। 
কিমিদমথবা সত্যং মুগ্ধে ত্বরাগ্ বিনিশিচতং 
যদভিকচিতং তন কৃত্ব! প্রিষ্ে স্থমান্ততাম্‌ ॥ 
( অমরুকম্য ৯৪ ) 

__“কঠিদহৃদয়া, মিথ্য। করিয়া গ্রচারিত আমার ছুব্যবহার সম্বন্ধে ভ্রান্তি 
দূর কর, খলজনের কথায় এই লোককে ( আমাকে ) দুঃখ দেওয়া তোমার 
উচিত নয়। হে সরলে, তুমি কি সত্যই ইহা বিশ্বাস কর, অথবা, তাহা হইলে 
পরিয়ে, আমার সম্বন্ধে তোমার যা অভিরুচি হয় তাই কর এবং ভুমি স্থথে 
থাক ৷ 

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলি স্মরণ কর] যাইতে পাব। 

(মানিনী রাধার প্রতি শ্রীকৃঞের উক্তি) 
বংশীবদন__ 
মানিনি করজোড়ে কহি পুন তোয়। 
বিনি অপরাধে বাদ দেই ভামিনী 
কাহে উপেখসি মোয় ॥ 
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তুয়া লাগি সব নিশি জাগিয়া পোহাইলু 
একলি নিকুণ্তক মাহ । 

তোহারি বিয়োগে হাম বন মাহা লুঠলু 
তুহু রতিচিহ্ন কহ তাহা ॥ 

গোঁকুল-মগ্ডলে কত যে কলাবতী 
হাম নাহি পালটি নেহারি। 

নিশি দিশি তুয়া গুণ ভাবিয়ে একমন 
কি কহব কহই না পারি ॥ 

কোপে কমলমুখি কছু নাহি শুনসি 
তুয়া নিজ কিংকর হাম। 

বংশীবদন অব কত সমুঝায়ৰ 
কোপিনি কামিনী ঠাম॥ ( বৈ. প. পৃ. ২৬০) 


সদুক্তিতে উদ্ধত ডিম্বোক কাবিব একটি পদে নায়ক মানিনী নায়িকাকে মান 
ত্যাগের জন্য অনুনয় করিতেছে দেখিতে পাওযা যা । 


প্রিয়ে শৌনং মুঞ্চ শরাতিবম্ৃতধারাং পিবতু মে 
দৃশাবুন্মীল্যেতাৎ ভবতু জগছিন্বীবরময়ম্‌। 
প্রসীদ প্রেমাপি প্রশময়তু নিঃশেষমধৃতী 
রভূুমিঃ কোপানাৎ নন্থ নিবপবাধঃ পরিজন; ॥ 
( সহুক্তিকঃ ২৪৯৩) 
__প্রিষে, মৌনত্যগ কর, আমাব কর্ণ অমৃতধ|র। (তোমাৰ বচন-সধা ) 
পান করুক। নয়ন ছুইটি উন্মীলন কর, সমস্ত জগৎ নীলপন্মময় হউক, প্রসন্ন হও, 
প্রেম (তোমার ) সমন্ত বিকূপতা! প্রশমিত করুক, তোম।র এই সেবক (আমি ) 
নিরপরাধ, (তোমার ) কোপের যোগ্য নম । 
ভবন্ৃতির 'উত্তররামচরিতের ভৃতীঘাংকে দেখি রাম সীতাকে উদ্দেস্ট 
কারযা বলিতেছেন-_- 
“ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে 1” ্ 
তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি অ'মার নয়নের 
কৌমুদী, তুমি আমার অঙ্গে অমৃত ।” 


নস 
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কবি বৈষ্ণবকবি জয়দেবও শ্রীরাধার মান-ভঞ্নের জন্য শ্রীরুষ্ের মুখ দিয়া 
অন্নরূপ কথাই বলাইয়াছেন। 
বদসি যদি কিঞ্চিৰপি, দস্তরুচি-কৌমুদী 
হরতি দরতিমিরমতি-ঘোরম্‌। 
ন্ুরদধর-সীধবে তব বদন-চন্দ্রম| 
রোচয়তি লোচন-চকোরম্‌ ॥ 
প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্‌ । 
সপদি মদনানলে। দহতি মম মানসং 
দেহি মুখকমলমধুপানম্‌ ॥ 
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমসি মম জীবনং 
ত্বমনি মম ভবজলধিরত্বমূ । 
ভবতু ভবতীহ ময়ি সততমন্গরোধিনী 
তত্র মম হাদয়মতি-যতুম্‌ ॥ (বৈ. প পৃ. ১৯) 
_তুমি যদি একট্র কথ| কও, তাহা হইলে তোমার দশন-কৌমুদী অতি 
ভয়ানক ( ক্রোধরূপ ) অন্ধকার বিদূরিত করিবে । আমার নয়ন-চকোর তোমার 
মুখচন্দ্রমার প্রস্ষুরিত অধরন্থধ[র জন্য তৃষিত হইয়া আছে। হে প্রিষে 
চারুশীলে, আমার প্রতি অকারণ মান পরিত্যাগ কর। কামানলে আমার 
শরীর দগ্ধ করিতেছে, তোমার মুখকমলমধুর ছার! তাহা শান্ত কর। তুমি 
আমার ভূষণ, তুমি আমার জীবন, তুমি আমার সংসার-সাগরের রত্ুস্বরূপ। 
অতএব তুমি আমর প্রতি সতত অনুরাগবতী থাক, ইহাই আমার হৃদয়ের 
একান্তিক ইচ্ছা । 
গাহালত্রস্গর একটি কবিতায় আছে কোন প্রবীনা (সী) নবীনা 
নায়িকাকে মান-ত্যাগের উপদেশ দিতেছে । 
ণইউরসচ্ছহে জোব্বণম্মি অইপবসিএন্থ দিঅসেন্থ। 
অণিঅত্তাস্থ অ রাঈস্থ পুর্তি কিং দড্ড-মাণেণ ॥ গাহাসতুসঈ ১1৪৫ 
__-যৌবন নদীর জলোচ্ছাসের মত ক্ষণস্থায়ী, দিনগুলিও চলিয়া যায় আর 
ফিরিয়া আসে না, এবং এই বাত্রিগুলিও আর ফিরিয়া আসে না, এই অবস্থায়, 
হে পুত্রী, পোড়া মানের দ্বারা কি ফল? 
ইহার সহিত জ্ঞানদাসের একটি পদের তুলন। করিতে পারি । সখী মানিনী 
রাধাকে বলিতেছে-_ 


পদাবলী সাহিত্যে মান ৪৩৫ 


জ্বানদাস চিরদিন না বহে কুস্থমে মকবন্দ। 
পহরে ন। পাইয়ে হতিযাক চন্দ ॥ 
অহনিশি না বহে চন্ধনরেহ। 


এছন জানিযে যৌবন এহ ॥ (বৈ. প পৃ. ৪৩১) 
তুঃ কুষ্দাস কবিবাজ-_ 
নাবীব যৌবনখন, বাবে কৃষ্ণ কবে মন 


সে যৌবন দিন দুই চাবি। 
( চৈ, চ: ২২) 
দম্পতী (নাযক-নাধিক।) উভয়েই প্রণষ কলহেব জগ্ঠ মান কবিয়া বসিম। 
আছে। সখী উভয়েব প্রণযবোষওংগেব জন্য চেষ্টা ক্বিতেছে । পদটি 
গ[হাসত্তসঈতে পাই 
জীবিঅং 'অসাসমং বিঅ ণ নিঅত্তই জেব্বণং অইকুম্ত" | 
দিঅহ] দ্রিএহেহি সমা ণ হোন্তি কি” ণিটঠবে! লে।ও। 
গাহাসওসঈ ৩19৭ 
_-“মাহষেব জীবন অছিবস্থাযী, যৌবন একবাৰ চলিহ। গেলে আব ফিবিষ 
মাসে না, একঅবধস্থাব (দিনগুলি অন্য অবস্থ/ব) স্ম|ন নভে, তথাপি প্রেমান্ুতবে 
লোকে কেন বে নিষ্ঠব হয বলা যায় না। 
প্রকৃত-পৈংগলেব একটি পদে দেখি ঈর্ধযাকাধিত নাধিক।কে সথা নাষকেব 
হইয। ঘান ত্যাগেব জন্য অগ্রবে।ধ কবিতেছে । 
পাঁরহন মাণিণি মান, পেকথহি কুস্্রমাই নীবস্স। 
তুম্হ এ খবহিমও গেণ হই গুডিআধণু” অ কিব কামে | 
প্রা পৈ. ॥ ৬৭ ॥ 
_-হে মানিনি, মান ত্যাগ কর, কদম্বফুল ফুটিয়াছে দেখ, তোম|ব জন্য 
কঠিন হ্বদঘ কামদেব গুটিকাধনু (গুল্তী ) ধাবণ করিয়াছে ।' 
প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' আর একটি পদে দেখি বসন্তেব সম[গমে সথা নায়িকাকে 
ঈধামন ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছে । 
সহি ফুল্প কেন্থু অসোঅ চম্পঅ সগ্তুল। 
সহআব গন্ধলুদ্ধউ ভম্মর]। 
বহ দকৃথ দকিথণ বাউ মানহ ভংজণা 
মহুমাস আবিঅ লোঅলোঅণরংজণ। ॥৮ প্রা ৈ* ১৬৩ 


৪৩৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


_-হে সখি, কিংশুক, অশোক, চম্পক এবং যঞ্তুল বেতস ফুল ফুটিয়াছে, 
্রমরকুল আত্রমুকুলের গন্ধে লুবধ হইয়া উঠিয়াছে, কামিনীদের মান-ভঞ্জনকারী 
চতুর দক্ষিণ পবন বহিতেছে, লোকলোচন-ুগ্ধকারী মধুমাস (বসন্ত) আসিয়া 
পড়িনাছে। 

ইহার সহিত রবীন্দ্রন/থের কবিতার তুলনা করিতে পারি । 

বনে এমন ফুল ফুটেছে 

মান করে থাকা আজ কি সাজে । 
মান অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে 
চলে! চলো কুঞ্তমাঝে ॥ 

ইহার সহিত বৈষ্ণব কবি রাধা বল্লভদালের একটি পদের তুলনা করা যায় 

ইহ মধুযামিনী ধনি ভেলি মানিনী 
না হেরই নাহ বয়ান। 
ইহ স্থথসময় সব বন ফুলময় 
বিফল ভেল পাঁচবাণ ॥ 
এ সখি অবহু কি করব উপায়। 
এ স্ুবদনি নি ও রসশিরোমণি 
ভাগ্যে হোম়ত এক ঠায় ॥ 
এত কহি সহচরি নাগর মুখ হেরি 
ইঞ্গিত কয়ল নয়ানে। 
বুঝি বরনাহ বাহু ধরি সাণয়ে 
ঝটকই মানিনি মানে ॥ 
করযোড়ি কানু চরণ ধরি সাধয়ে 
কণ্ঠহি দেই পীতবাস। 
সহচরিগণ তব বাই বুঝায়ত 
কহ রাধাবল্পভ দাস। (বৈ প. পৃ. ৭৮১) 
গাহা-সত্তস্ঈর একটি গীতিকায় আছে কুপিতা নাফ্িকর দয়িতের প্রতি 
গৃহীত প্রণয়মান আপন। আপনিই শিথিল হইয়া যাইতেছে । নায়িকার সখী 
নায়ককে বলিতেছে। 
দিঢ়মগ্ত্রদুণিআএ বি গহিও দইঅন্মি পেচ্ছহ ইমাএ। 
ওসরই বালুআমুটিঠ উব্ব মাণো। স্থরন্থ্রস্তো ॥ গাহাসত্তসঈ ১1৭৪ 


পদাবলী সাহিতে) মান ৪৩৭ 


--'দেখ, অত্যন্ত কোপবশত ব্যথিত হইয়া দয়িতের প্রতি সেই নায়িক' 
যে প্রণ্যম!ন করিযাছিল, সেই মান ("য়িতকে দেখিয়া ) বালুকা মুষ্টির মত 
ক্র স্থুর করিরা অপ্ত হইতেছে? । 

গাহাসন্সঈগর আর একটি পদে দেখি কৃতাপরাধ নায়কের অনুনয় গ্রহণের 
জন্য সখী মানখিক্ল। নায়িকাকে ( মানতাগ করিতে ) বলিতেছে । 

জং জং পিহুলং অংগং তং তং জাঅং কিশোঅরি কিসংতি। 
জং জং তন্ধঅং ত” তং পি ণিট্ঠিম” কিং্খ মাণেণ ॥ 
গাহাসত্ত/সঈ ৪1৯ 

--হে কশোদরী, (তোমার শরীরের ) যে যে অংশ স্থল, সেই সেই অংশ 
রুশ হইবা গিযান্ছে, আর যে যে অংগ (স্বত/ব ) কৃশ (ক্ষীণ) সেই সেই অংগ 
কশতার শেম সীমায় অসিযা উপস্থিত হইয়াছে । এই অবস্থায় মানে কি 
ধল লাভ হইবে ।" 

তুঃ বিদ্যাপতি-- 

“জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ । 
তবে যৌবন যব স্বপুরুখ সঙ্গ ॥ 
স্বপুরুথ-প্রেম কবহু জানি ছাড়ি। 
দিনে দিনে চান্দ কল! সম বাড়ি ॥ 
তুন্ব যেছে নসবতি কাম রস-কন্দ। 
বড় পুণ্যে রদবতি মিলে রসবন্ত ॥ 
_-পদকল্পতক ৬৩, বৈ প. পু. ৮৩ 
তু” ববীন্দ্রনাথ-_ 
তব সখি যমুনে যাই নিকুপ্জে 
কাহে তবাভাব দে 
হমারি লাগি এ বৃন্দ বনমে 
কহ সথি রোয়ব কে 
ভানু কহে চুপি মান ভরে রহ 
আও বনে ব্রজনারী রঃ 
মিলবে শ্যামক থরথর আদর 
ঝর ঝর লোচন বারি | 
__ভামুসিংহের পদাবলী । 


৪৩৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


উপরি-উক্ত সংস্কৃত-প্রারুত কবিতাগ্ুলি পড়িলে পরোক্ষভাবে বহু বৈষ্ণব 
কবিতা মনে পড়ে, হয়তো সাক্ষাংভাবে এইগুলি বৈষ্ণব কবিতার সহিত 
যুক্ত নাও হইতে পারে! এই সব কবিতার সহিত বৈষ্ণব কবিতার সাজাত্য 
সহজেই উপলব্ধি করা যায়। 
প্রচীন সংস্কৃত-প্রকৃত কবিতা পাই য।ন-ভঞ্জনের জন্য নায়ক মানবতী 
নায়িকার পদধারণ করিতেছে । শ্রীরাধার মানভঞ্জনের জন্য শ্রীরুষ্ণ মানিনী রাধার 
পদধ।বণ করিতেছেন_-এই ধরণেব বহু প্র বৈষ্ব পদ[বলীতে দেখা যাঁ। 
বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বতন কবিদের প্রেমকবিতার রীতি অনুসরণ করিয়া শ্রীপ্রষ্ণকে 
দ্র শ্রীবাধার পদ-ধারণ করাইব|ছেন । 
গাহাসত্তসঈর একাট কবিতাধ পাই, নানক মানিনী ন।ঘিক।র চরণে পতিত 
হওযায় মানের বিনাশ হইঘাছ্থে। ন।যিকার সী সে কথা নাযককে 
জানাইতেছে। 
ণেউর-কে|ডি-ধিলগ্রং চিউরং দইঅস্স পাঅ-পরতিঅস্স। 
হিঅঅং পউখম!ণং উ্মোঅস্তি ব্বিম কহেহি ॥” গাহাসক্তসঈ ২৮৮ 
_( নাধিকার ) নৃপুরের অগ্রশাগে সংলগ্ন ( মানগঞ্জনেব জন্য ) পাঁদ-পতিত 
প্রিষজনের কেশ উন্মেচন করিরাই, (সই নাবিক।) নিজের হৃদব যে মানমুক্ত 
হইয়ছে তাহাই হচিত করিতেছে ।” 
তুঃ বল্লভদ[স__ 





“করযোড়ি ক।চ্ চরণ ধৰি সাধবে 
কণ্ঠহি দেই পীতবাস ।” 
রাধ।-কুষ্ণের প্রেমলীলা-বর্ণনাৰ বৈষ্ুবৰ কবিগণ মান-ভঞ্জনের জন্য এই বীতিই 
গ্রহণ করিয়াছেন । 
অমরুশতকের একটি পদে পাই নাক মানভঞ্জনের জন্য নায়িকার পদতলে 
পতিত হইযাঁছে । পদটি “সছুক্তিতেও' উদ্ধত । 
স্তন জহিহি মৌনং পশ্ঠ পাদানতং মাং 
নখলু তব কদাচিৎ কোপ এবংবিধোইভূহ | 
ইতি নিগদতি নাথে তির্ধ্যগা মীলিতাক্ষ্যা 
ন্যনজলমনল্লং মুক্তমুক্তং ন কিকি২॥ ৩৪॥ সহুক্তিক ২৫০1৫ 
__হে স্তৃতন্থ, তোমার মৌন ত্যাগ কর, পাদানত আমার দিকে চাহিয়া 
দেখ, তোমার ত কোনদিন এইরকম কোপ ছিল না। নাথ এই কথা বলিলে 


পদাবলী সাহিত্যে মান | ৪৩৯ 


তির্য্ক্ভাবে ঈষৎ আমীলিতাক্ষী প্রচুর অশ্রমোচন করিল, কিছুই বলিতে 
পারিল না ।' 

প্রাকৃত-পৈক্গলের' একটি পদেও দেখা যাষ নাধিকার মান-ভঞ্জনের জন্ত 
নায়ক পাদ-পতিত হইতেছে । পদটি অবহটেঠ লেখ! । 

“মাণিণি মাণহি' কাউ ফল, এও জে চর্ণ পড়ু কন্ত। 
সহজে ভূঅঙ্গম জই ণমই, কি" করিএ মণিমন্য |” ৬ ॥ 

_-হে মানিনি, যদি (তোমার ) প্রিষফতম পাষের উপব পড়িষাছে তবে 
আর মান করিষ। ফি লাভ? যদি ভুজঙ্গম (সাপ ব। কামী ব্যক্তি) সহজেই 
শান্ত (বশীভূত ) হব তবে মণি তথ! মন্ত্রের রা! কি হইবে” 

তুঃ চন্ত্রশেখর-- 

“পাষে পড়ল হবি পাষে পডল হবি 
পাষে পডল হবি তোব। 
সবে মিলি এঁছন বেলি পুনপুন 
কোই না বুঝিলি ছুখ মের |” 
বৈ. প পৃ ১০১৬ 
সত্তস্গব কোন নাধিক!কে সথী মান তা।গে উপদেশ দিতেছে । 
পাঅ-পড়িঅং অহবেন কিং দাণিং এ উট্ঠবেসি ভভ্তার" | 
এঅং বিঅ অবস।ণং দবং পি গঅসস্‌ পেম্মস্স ॥৮ 
গাহাসত্তসঈ ৪17০ 
হে অন্চচিতব্যবহাবকারিণি, এখন পর্ধস্ত তুমি পাদপতিত প্রি 
ভর্ভাকে উঠাইতেছে ন! কেন? অত্যন্ত বৃদ্দিপ্রাপ্ত মের 9 ইহাই চবম সীমা । 
অমরুশতকেব আব একটি শ্লেকে আছে নায়ক মানভঞ্জনের জন্য নায়িকার 
পাযে ধরিতেছে | পদটি সছৃক্তিকর্ণামূতে উদ্ধৃত দেখা যায়। 
দুরাদুত্ভকমাগতে বিবলিতং সংভাষিণি স্কবিত 
সংঙ্লিগ্যত্যরুণং গৃহীতক্সনে কোপাঞ্চিতভ্রলতম্‌। 
মানিম্ঠাশ্চরণানতি-ব্যতিকরে বাম্পান্বপৃর্ণৎ ক্ষণাচ, 
চক্ষর্পাতিমহো প্রপঞ্চচতুরং জাতাগসি প্রেষমি ॥:,* ৪৫। 
সহুক্তি ২৫০1৪ 

_-প্রিয়তম অপর|ধ করায় তাহার চক্ষু দুইটি নানারকম রূপ ধারণ করিতে 

অভ্যস্ত হইয়া পড়িযাছে--যখন সে (তাহার ভ্িযিতম ) বছদূরে (আসিতেছে ) 


৪৪০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


তখন ইহারা উংস্থক হয়, যখন সে কাছে আসে, তখন ইহারা অন্যদিকে বিবত্তিত 
হয়, সে কথা বলিলে ইহারা বিশ্কারিত হয়, সে আলিঙ্গন করিলে ইহারা 
রক্তবর্ণ ধারণ করে, বসন ধরিলে ইহার। ভ্র কুঞ্চিত করে, যখন সে কোপ 
শাস্তির জন্য তাহার চরণে পতিত হয় তখন ইহারা বাষ্পজলে পূর্ণ হইয়া উঠে ।১ 
এইগুলির সহিত বৈষ্ণব কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদগুলির তুলনা 
করিতে পারি। 
“স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রগ্জনং জনিত-রতি-রঙ্গ-পরভাগমূ । 
ভণ মহ্থণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ং সরসলসদলক্তকর|গম্‌। 
শ্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনৎ দেহি পদপল্লবমুদারমূ । 
জলতি মরি দারুণো মদন-কদনানলো হরতু তছুপাহিতবিকারম্‌॥ 
ইতি চটলচা ট্রপটুচারু মুরবৈরিণে। বাধিকামধি বচনজাতম্‌। 
জয়তি পন্মাবতীরমণ-জয়দেব-কবিভারতী-ভপিতমতিশ[তম্‌ ॥” 
(বৈ. প পু ২০) 
_-মধুরভ|ধিণি, তুমি আদেশ দ|ও, আমার হৃদয়ের শো ভাবর্ধক, স্থলকমলের 
শোভ|হারী, রতিরঙ্গে পরম রমনীর এ চরণকমল সরস অলক্তকরাগে রঞ্চিত 
করি। হে প্রিরে! কামবিষবিনাশক, আমার শিরে|ভূষণ তোমার এ 
পরমন্ন্দর পদপল্লব এই মস্তকে স্থাপন কর, আমার অন্তর দারুণ মদন।নলে 
জলিতেছে। তোমার চরণম্পর্শ সে বিকার বিদূরিত করুক। রাধিকার 
প্রতি প্রযুক্ত মুরারির সুন্দর অন্র/গব।ক)-সপ্ঘলিত পন্মাবতীরমণ জয়দেব কবির 
এই আনন্দপ্রদ সঙ্গীত জয়যুক্ত হউক | 


॥ কলহাস্তরিতা ॥ 


দুর্জয় মানে অন্ধ হইয়া নায়িকা যখন অনুকূল নায়ককে প্রত্যাথান করে 
এবং পশ্চাত্তাপ ভোগ করে খন তদবস্থ নায়িকাকে “কলহান্তরিতা” বলে। 
বিশ্বনাথ সাহিত্যদর্পণে লিখিয়াছেন-_ 
“চাটুকারম্পি প্রাণনাথং রোষাদপাস্ত যা। 
পশ্চান্তাপমবাপ্পোতি কলহান্তরিতা তু সা॥” 
সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ( ৩৯১) 


১ তুলনীয় কালদাস _-““অদ্ৃপ্রভূতাবনতার্গি তধাদ্যি দাসঃ।' 
-"কুমারসম্ভবমূ। 


পদাবলী সাহিত্যে কলহাস্তরিত। 9৪১ 


-_যে নাসিক! কুদ্ধ হইয়। প্রিয়ভাষী ন|ঘককে পবিত্যাগ করিয়া! পরে অনুতপ্ত 
হয়, সে হইল “কলহান্তবিতা ।' বিশ্বনাথ তাহার পিতাৰ লেখা একটি কবিতা 
“কলহান্তবিতা' নায়িক|র উদ্হবণ হিসাবে উদ্ধীত কবিধাছেন। 


নে। চাট্ুত্রবণ” কৃতং ন চ দৃশ! হাবোইপ্তিকে বীক্ষিতঃ 

বান্তম্ত প্রিবহেতবে। নিজ-সধী-বাচোইপি দুবীরুতাঃ। 

পাঁদান্তে বিনিপতা তংক্ষণমসৌ গচ্ছন্‌ ময়। মুটযা 

পাণিভ্যামবরণধ্য হস্ত সহস। কণ্ে কথ নাপিতঃ ॥ সা দ (৩৯১) 


-_তাহাৰ অন্ন বিন্য শুনি নাই । নিকটে মানীত হার প্রতাখ্যান 
কবিয়/ছি। তাহাব হইথা সথখাদেব অন্বে!ধও উপেক্ষা কবিধাছি, এমন কি 
চবণে পতিত হইব। চলিয। যাইতে উদ্যত হইপে আমি আম।ব হাত ছুহটি 
তাহাব কণে স্থাপন কবিয়। কেন তাহাকে শিবাবণ কবি নাই, হাষ (আমি বড 
নন্দভাগিনী )।? 

৬াবতীয সাহিতে) “কলহান্তাবতা? শ/যিব।ব এটুব পুগ্রান্ত দেখা যায়। 
'সছৃক্তিকর্ণামৃতেব শুঙ্গাব প্রবাহ-বীচিতে এ সম্বন্ধে পাচটি শ্লেক উদ্ধৃত 
হইয়াছে । দেখ! যাইতেছে ?বঞ্চব কবিদের বন পূব হইতেই ৬াবতাঁব প্রেম 
কবিতাষ “কলহান্তবিতাব' কথা ঘি্লতেছে । বৈঞব কবিগণ শ্রীরাধার 
কলহান্ববিত। অবস্থাব বর্ণন।য পূর্বকলীয় কাব্যবাঁতি অগ্রপরণ করিয়াছেন । 

বাধা-কফ্-প্রেমলণলাব কলহান্তবিতাব সৎজ্ঞ| দিতে 19য়। রূপ গোস্বামী 
পূর্বতন অলংকা বশান্ত্রেব সজ্ঞাই গ্রহণ কবিয়াছেন। 

ঘা সখীনাং পুব, পাদপতিতং বন্গভ" রুষা। 
নিবশ্ পশ্চান্তপ(ত কলহান্তরিত। হি সা । 
অন্ত প্রল[প-সন্তাপ গ্রনি-নিঃখসিতাদয়ঃ ॥ 
উজ্জ্বলন।লমণি নায়িকাভেদপ্রঃ (৫1৮৭) 


-যে নায়িক। সবীদেব সামনে পাদপতিত প্রিয়তমকে ত্যাগ করিয়া 
পশ্চাৎ অনুতাপ করে, তাহাকে কলহান্তরিতা বলে। ইহার -[চষ্টা প্রলাপ, 
সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগাদি ।? 

বৈষ্ণব কবিগণ রূপগোস্বামীর প্রাদশিত পথেই শ্রীরাধর কলহান্থরিতা অবস্থা 
বর্ণনা করিয়াছেন। 


৪৪২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


নায়িকার “কলহান্তরিতাঁ অবস্থায় নায়কের সহিত মিলন সম্ভব নয় বলিয়! 
এই ভাবটি বিপ্রলম্ত শৃঙ্জারের মধ্যে পড়ে এবং বিরহের নানাবিধ চেষ্টাই 
ইহাতে দেখা যায়। 
গাহাসত্তসঈগর নায়িকা অতিছুঃখের সহিত বলিতেছে “আমার নিজের! 
দোঁষেই এই কষ্ট ভেগ করিতেছি । 
“অবেবা অণুণঅ-স্থহ-কডিখরীঅ অকঅং কঅং কুণস্তীএ। 
সরলসহাবে। বি পিও অবিণঅমগগং বলমীও ॥” গাহাসত্তসঈ ৪1৬ 
হায়! কি কঞ্ছ, দযিতের নিকট হইতে অন্তরনর সখ আশা করিয়া আমি 
তাহার দ্বারা (প্রিয়ের দ্বারা) অকৃত অপরাবও কৃত বলিয়া ধার্য করির! 
সরলম্বভাব প্রিয়কেও জোর করিয়া অধিনয়মার্গে লইয়। গিয়াছি। 
ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদের তুলানা করিতে পারি । 
আন্ধল প্রেম পহিল নহি জানলু 
সে বহু বল্পভ কান। 
আদর সাধে বাদ করি তা সঞ্ে 
অহনিশি জলত পর।ণ ॥ 
_-(গোবিদন্দদাস ) পদকল্পতরু। ৪৩৩ 
আবার, গোবিন্দদাস-_ 
রোষে দোখলু পিয়া! বিনি অপরাধে । 
ন। জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে ॥ পদকল্পতরু ৪৬৭৯ 
গাহাসত্ুসঈঈর আর একটি পদে দেখি নায়ক কলহান্তরিতা৷ ম্বপ্রিযার কথা 
সখার নিকট বলিয়া চিন্তবিনোদন করিতেছে । 
আতন্বন্ত-কবোলং খলিঅক্খর-জম্পিরিং ফুরস্তটঠিং 
মা ছিবন্ব ত্তিসরোসং সমোসরন্তিং পিঅং ভরিমো ॥? 
গাহা ২৯২ 
-নিষত্রক্তবর্ণকপে।লবিশিষ্টা, শ্লিতাক্ষরে জল্পনকারিণী স্ফুরিতাধরা' 
এবং “আমাকে স্পর্শ করিও না" বলিয়া রোষসহকারে অপসরণকারিণী 
( আমার) প্রিয়াকে (আমি ম্মরণ করিতেছি ।' 
এই ভাবের পদ বৈষ্ণব পদাবলীতে বনুলভাবে লক্ষ্য করি। শ্রীকৃষ্ণের 
সহিত কলহ করিয়া প্রণয়কুপিতা শ্রীরাধা শ্রীরুষ্কে এই ভাবেই প্রত্যাখ্যান 
করিতেছেন দেখা যায়। 


পদাবলী সাহিত্যে কলহাস্তরিতা ৪৪৩- 


আরে মোর আবে মোর সোনার বন্ধুর । 
অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুব ॥ 
বদনকমলে কিবা তাশুল শোভিত। 
পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত ॥ 
না এস না এম বধু আর্গিনার কাছে। 
তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে ॥ 
-চত্তীদাস ( পদ্রকল্পতর ৩৯১, বৈ প.পু ৫২ 
গাহাসত্তপঈর একটি পদে দেখি সণীরা কলহকাবিণী নায়িকাকে বলিতেছে । 
( নায়িক! ছুর্জয়মানহেতু নায়ককে পরিত্যাগ করিয। পশ্চান্তাপ ভোগ 
করিতেছে ।) 
'পাওপডিও ণ গণি৪ পিঅং ভণন্তো বি অপিঅং ভণি৪। 
বচ্চন্তো বিণ কদ্ধো ভণ কস্স কএ কও মাণে!॥, গাহাসভসঙ্গ ৫1৩২ 
_-প্রিয়তম পাদপতিত হইলে তুমি তাহাকে গ্রান্থ কব নাই, সে 
( প্রিয়তম ) প্রিয় কথ। বলিল ও তুমি অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছ, সে চলিয়া যাইছে 
আরম্ভ করিলে তাহাকে রোধ কর নাই, খল তকাহার জন্য $মি মান 
করিয়াছিলে ॥ 
অমরুশতকে 9 ঠিক এই ভাবের একটি পদ পাগযা যাঁয়। পদটি “কবীন্দ্রবচন- 
সমুচ্চয' ও “সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত কর। হইবাছে। সীর! কলহান্তরিতি। 
নায়িকাকে বলিতেছে। 
পকর্ণে যন্ত্র কৃতং সথীজনবচো যন্নাদৃতা বন্ধবাক্‌ 
যৎ্পাদে নিপতন্নপি প্রিয়তমঃ কর্ণে।(খপলেনাহতঃ | 
তেনেন্ুরদহনয়তে মলজালেপ* স্কুলিঙ্জগ(ষতে 
রাত্রি; কল্পশতায়তে বিসলতাহারোইপি ভারায়তে ॥% 
_-সছুক্তিকঃ ২1৪০।১ 
_দুর্জয় ম'নহেতু সখীদ্ের কথা কানে তুলিলে না, বন্ধুজনের কথ। অগ্রাহ 
করিলে, প্রিয়তম পদে পতিত হইলেও কর্ণো্পলের দ্বার শ্ু/ছাকে আহত 
করিলে; সেই জন্যই এখন চন্দ্র দগ্ধ করিতেছে, চন্দনের প্রলেপ স্ফুলিঙ্গের মত 
মনে হইতেছে, রাত্রি শতযুগের মত মনে হইতেছে এবং ম্ণালহারও 
ভারী বোধ হইতেছে ।” 


8৪8 বৈষ্ঞব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ইহার সহিত বৈষ্ণব পদগুলির তুলনা কবিলে সহজেই উভয়ের সাদৃশ্ঠ 
ধরা যায়। চন্দ্রশেখরের পদে আছে শ্রীরাধার মান-ভগ্রনের জন্য শ্রীকৃষ্ণ পদতলে 
পড়িয়াছেন কিন্তু মানে অন্ধ রাধা! তাহাকে প্রত্যাখান করিয়! পশ্চান্তাপ ভোগ 
করিতেছেন, সেইজন্য সথীরা অন্থযোগ করিতেছে 
“কাহে তুহু কলহ করি কান্ত স্বথ তেজলি 
অবশি বসি রোয়সি কি বাধে । 
ঘেরু-সম মান করি উলটি কিরি বৈঠলি 
নাহ যব চরণ ধরি সাধে ॥ 
তবহু উহে নাগরি ভর্তসন করি তেজলি 
মান বহু রতন করি গণলা । 
অবহু তুঁহু ধরম পথ কাহিনি উগারসি 
রোখে হরি বিমুখ ভই চললা ॥ 
কাতরে তুয় চরণ-যুগ বেড়ি ুজ-পল্লবে 
ন[হ নিজ শপতি বহু দেল। 
নিপট কুটি-ন|টি কটু কঠিনি বজরা-বুকি 
কৈছ্ধে জিউ ধরলি কর ঠেল॥ 
অবহি সব সহিনি তব নিকট নহি বৈঠব 
করলি যদি এ হেন অবিচার । 
চন্দ্রশেখরে কহে এ ধনি তুহছ অবোধিনি 
করব অব কোন পরকার ॥” 
(বৈ.প পূ. ১০১১) 
শশি-শেখরের পদেও অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পদটির প্রশ্নের 
ভাষা ( অর্থাৎ কৃষ্ণের অনুনয়-সুচক বাক্য ) সংস্কত আর উত্তরের ভাষা (রাধ।র 
ভাষা) ব্রজবুলি-বাঙ্গালা, অর্থাৎ প্রাকৃত। এটিকে ভাষামিশ্র বল। যাষ। 
রাধে জয় রাজপুজ্ি 
মম জীবন-দয়িতে । 
যাও যাও বধু যত বড় তুমি 
জানা গেল তুয়া চরিতে। 
কিঞ্চিদূপি কম্মিক্পপ- 
রাধং নাহ করোমি। 


পদাবলী সাহিত্যে কলহান্তরিতা ৪৪৫ 


সক্কেত করি আন ঘরে যাহ 
নিশি জাগিযষে আমি ॥ 
মানং ময়ি মুঞ্চ প্রিয় 
বচনং শৃু ধীবে । 
শুনিবার কিব। কাজ চিচ্ক 
দেখা যা সব শরীবে ॥ 
গতরাত্ যদভূন্মম 
হুঃখং শুথু সবলে । 
বধিবা হাম কিয়ে শুনায়সি 
তাহে শুনাববি বিরলে ॥ 
উচিতো নহি কোপে। মযি 
নিজ-কিংকবে মণ্ডে। 
যাও যাও যত গুণনিপি বট 
জান। গেল তব তত্বে॥ 
শান্তিং কুরু দস্তৈ্দশ 
কোপ” ত্যজ রুচিবে। 
তথা কিৰি যাহ পুন দ শিবে 
সুখ পবে বহু অচিবে ॥ 
কোপং ত্যজ পদমর্পয 
মুত কিশলনশযনে । 
তোমা দরশনে শবীব জ্বলিছে 
কিরি যাহ তাব সদনে ॥ 
কখিতং ঘদি নহি দ]শ্যসি 
কিং তে কথগামি | 
শশিশেখব কহে শুভঙ্কর 
কিয়ে দেখহ স্বামি ॥৮ (বৈ. প. পূ ১০২৬) 
গাহাসতসঈর একটি গীতিকায় দেখা যায়, সখী নায়ককে অনুরোধ করিবার 
জন্য কলহান্তরিতা নায়িকাকে উপদেশ দিতেছে । ও 
জেণ বিণ ণ জিবিজজই অণুণিজজই সো কআবরাহে! বি। 
পত্তেবি ণঅর-দাহে ভণ কস্স ণ বল্পহো! অগগী ॥ গাহাসত্তসঈী ২৬৩ 


3৪৬ বৈষ্ব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চা্পট ও উৎস 


_-যাহাকে ছাড়া প্রাণ ধারণ কর! যায় না, অপরাধ করিলেও তাহাকে 
অন্থুনয় করা উচিত। বলত, (অগ্নির দ্বারা ) নগরদাহ সংঘটিত হইলেও 
অগ্নিকাহার না! প্রিয় 1” 

গাহাসত্রঈর আর একটি পদে দেখি সখীরা কোপ-কলুষিতা নায়িকাকে 
গেদ করিতে নিষেধ করিতেছে । 

কিংরুরসি কিং অ সোঅসি কিং কুপ্পসি স্থবঅণু একৃকমেক্কস্স। 
পেম্মং বিসং ব বিসমং সাহম্থ কো রুত্ধিউং তরই ॥ গাহাসত্তসঙ্গ ৬।১৬ 

_হে স্তন কেন তুমি রোদন কর, কেনই বা শোক কর, আর কেনই 
বাপ্রত্যেক লোকের প্রতি কোপ প্রকাশ কর, বলত, বিষের মত বিষম 
প্রেমকে কেই বা রোধ করিতে পারে ।” 


তুঃ+_( মান) কয়লি তে। কয়লি কলছে কাহে রোয়সি 
বৈঠি বিরম তুম ভবনে । 


সো কাহা যায়ব আপহি মায় 
পুনহি লোটায়ৰ চরণে ॥ ( চন্দ্রশেখর ) বৈ. প. ১০১৭ 
অমরুর একটি পদে আছে, সথীরা কৃতমানা অথচ অনুতপ্ত নায়িকাকে 
ভখসনা করিতেছে । পদটি সহুক্তিকর্ণামৃত ও কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি 
সংগ্রহ-গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে । এই পাখিব প্রেমের কবিতাটিকে রূপ গোস্বামী 
বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা বলিয়। ব্যাখ্যা করিরাছেন এবং পগ্ঠাবলীতে কলহান্তরিত। 
রাধার প্রতি দক্ষিণ সখীর বাকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
এখানে দেখি পাখিৰ প্রেমগীতি ও ষ্ণব প্রেমগীতির মিশ্রণ হইয়াছে। 
“অনালোচ্য প্রেক্ঃ পরিণতিমনাদৃত্য স্থহাদ- 
স্তয়াকাণ্ডে ম।নঃ কিমিতি স্রলে প্রেয়সি কৃত; । 
সমাকুষ্টা হতে বিরহদহনোস্তাস্থরশিখাঃ 
স্বহেস্তেনাঙ্গরান্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ | 
সহৃক্তিক ২1৪২১ পগ্াবলী--২৩০ 
-হে মুঞ্চে প্রেমের পরিণতি আলোচনা না করিয়! বন্ধুগণের কথ! অনাদর 
করিয়া প্রিয়কান্তের উপরে মান করিয়াছিলে, ভূমি নিজের হাতে বিরহাগ্রিতে 
উদ্দীপ্র-শিখা! অন্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছ এখন অরণ্য-রোদন করিয়া কি 
ফল হইবে ।” 


পদাবলী সাহিত্যে কলহান্তরিতা ৪৪৭ 


গোবিন্দদাস উল্ত কবিতাটির ভাব-বিস্তার করিয়া একটি পদ লিখিয়াছেন । 
পদটি একবার অন্তর উদ্ধৃত করিয়াছি । 


স্তনইতে কান মুরলি রব মাধুরী 
শ্রবণে নিবারুলু তোর । 
হেরইতে রূপ নয়ন যুগ ঝাপলু 


তব মোহে রোখলি ভোর ॥ ইত্যাদি 
( বৈ. প. পৃ. ১২৫, পদকল্পতরু--৪৩৫ ) 
বহু বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে দেখিতে পাই, মানে অন্ধ হঈয় শ্রীরাধা! পদানত 
শ্রীকষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং পরে সথীদের নিকট অন্শোচনা প্রকাশ 
কবিতেছে। এই ভাবটি আমরা পূর্-কালাষ প্রেম-কবিতার ভিতরেও 
লক্ষ্য করি। 
অমরুশতকের একটি পদে দেখি, 'অভিম|নিনা নাম়িক। সখীদের নিকট 
ছুঃখ প্রকাশ করিতেছে । পদটি সহক্তিতে উদ্ধত । 
সখি স স্ৃভগো মন্দন্সেতো মযীতি ন মে ব্যথ। 
বিধিবিরচি তং বস্মাৎ সর্বে। জন; ভগমশ্্,ঃতে 
য্বম তু মনসঃ সন্তাপোইয়ং জনে বিমুখেইপি যত 
কথমপি হতব্রীড়ং চেতো ন ফাতি বিরাগিতাম্‌॥ সছুক্তিক ২1০১১ 
_-সগি, সেই স্্রভগ মামার প্রতি মন্দস্সেহ হইঘাছে বলিষ। আমার কে।ন 
বেদন। নাই, সকল লোকেই অ।গানিদিষ্ট স্থখভোণ করিধা গাকে । আমার 
মনে কেবল এইটাই ছুঃখ যে সেইজন (আমার প্রিয়) বিধুগ হইলে আমার 
এই নিলর্জ হৃদয় তাহার প্রতি বিরাগ প্রাপ্ত হয় নাই । 
সদৃক্কিকর্ণামৃতে উদ্ধত অমরু কবির একটি পদে দেখি নায়িকা কলহ 
করিয়া (মান করিয়া ) দারুণ মন:কষ্ট ভোগ করিতেছে । 
পনিশ্বাসা বদনং দহন্তি হৃদয়ং নিমূলমুন্নুল্যতে 
নিন্ত্া নৈতি ন দৃশ্ঠতে প্রিয়মুখং নক্তংদিবং রুদ্যতে | 
অঙ্গং শোষমুপেতি পাদপতিতঃ প্রয়ান্ন সংভব্যতে 
সথ্যঃ কং গুণমাকলয্য দয়িতে মানং বরং কারিতাঃ ॥ 
সটৃক্তিক ২1৪১।২ 
_-নিঃশ্বাস আমার বদন দঞ্ধ করিতেছে, আমার হৃদয় মূলের সহিত 
উৎপাটিত হইতেছে, নিদ্রা আসে না, প্রিয়ের মুখ দেখিতে পাই না, দিনরাত্রি 


৪৪৮ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উত্স 


শুধু কাদিতেছি, আমার অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, পদপতিত প্রিয়কে উপেক্ষা 
করিয়াছি, সখীরা আমাতে কি গুণ দেখিয়া প্রিয়তমের প্রতি মান 
করাইয়াছিল । 

এই কবিতাটিকে রূপ গোন্বামী রাধাপ্রেমের কবিতা বলিয়৷ পদ্ভাবলীতে 
গ্রহণ করিয়াছেন। 'ম্ষভিত-রাধিকোক্তি” বা “কলহাস্তরিতা” রাধার উক্তি 
বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা! করিরাছেন। এই ভাবের বহু সাধারণ প্রেম-কবিতাকে 
রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার গীতিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । অমূ্রুর প্রেম- 
কবিতার প্রসিদ্ধি অনেকেই স্বীকার করেন। আঁনন্দবর্ধনের থন্ত।লোকে' 
অমরুর কয়েকটি প্রেম-কবিতা! উদ্ধীত হইয়াছে । ডাঃ শশিভূণণ দাশগুপ্ত মহাশিয় 
বলেন-_“অমরু হইতে উদ্ধত এই কবিতাগুলি দেখিলে বোঝ। যায়, প্রেমের 
তীব্রতা এবং স্ুক্ম সৌকুমাধ্য প্রকাশে এই জাতীয় প্রেমের কবিতাই 
পরবতীকালের রাধ|প্রেমকবিতার শুধু প্রাগপ নয়, অনেক স্থলে 
আদর্শরূপ |” 

সহুক্তিতে অমরুর একটি পর্দ আছে, এখানে কৰি প্রেমের সুস্ম সৌন্দধ্য 
গ্রকাশ করিয়াছেন । কুপিতা নাঁয়িক। বলিতেছে-_ 


পি 


দহতি বিরহেপ্ষজ্ানার্ধ্য1ং করে[তি সমাগমে 
হরতি জদরং দুষ্ট; পৃষ্টঃ করোত্যবশাং তন্ুম্‌ ॥ 
ক্ষণমপি সং যন্মিন্‌ প্রাপ্তে গতে চন লভ্যতে 
কিমপরমতশ্চিত্রৎ যন্মে তথাপি স বল্পভঃ॥ ( সহ্‌ক্তিক ২৪০1৫ ) 
_-আমার প্রিয় বিরহে অঙ্গ দ্ধ করে, মিলনেও ঈধ্য| উৎপাদন করে, 
দর্শনের দ্বারা হৃদয় হরণ করে, (শরীর ) স্পর্শ কয়া তনুকে অবশ করিয়। 
দেয়, এবং সে আসিলে বা চলিয়। গেলে ক্ষণ মাত্রও স্থখভোগ করিতে পারি ন।, 
ইহার অখিক কি আর আশ্চর্য্য হইতে পারে? তথাপি সে আমার প্রাণথ-বল্লভ ।” 
তুঃ--শ্রীচৈ তত্যদেবস্ত-_ 
“য্থাতথা বা বিদধাতু লম্পটো 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ1৮ (শিক্ষার্ুক ১০) 
গাহাসত্তসঈর একটি কবিন্লায় আছে কোপকলুষ নায়ককে অনুনয় করিবার 
জন্য কলহান্তরিত! তাহার দূতীকে বলিতেছে। এখানে নায়িকা কর্তৃক দূতী- 
মুখে নায়ককে অঙ্গুনয় করার ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে । 


পদাবলী সাহিত্যে কলহান্তরিতা ৪৪৯ 


দুই তুমং বিঅ কুসল1 ককৃথড-ঘউআই জানসে বোলুং। 
কণ্ড,ইঅ-পত্ড র জহ ণ হোই তহ তং করেজ্জান্ব ॥ গাহা ২৮১ 
_-দৃতী, তুমি বড়ই কুশলা, কি প্রকারে ককৃশ ও মধুর বাক্য বলিতে 
হয় তাহা তুমি জান । কিন্তু দেখিও যেন তাহাকে (আমার দয়িতকে) কও,রিত 
অথচ পাওুরবর্ণ (কণু,র মত ) করিয়া না তোল ।” 
তুঃ বাঙ্গালী বিদ্যাপতি__ 
“হবি বর গরবী গোপমাঝে বসই। 
এসে করবি জৈসে বৈরি ন হসই ॥ 
পরিচয় করবি সময় ভাল চাই । 
আজ বুঝব সখি তূআ চতুরাই ॥” বৈ. প. পৃ. ১০৯ 


বৈষ্ণব পরেও দেখা যায় রাধার ছূর্জয় মানে খিন্ন হইয়! কৃষ্ণ আর রাধার 
নিকট আমিতেছেন ন। | তখন রাধা সথী-দূতীকে পাঠাইতেছেন কৃষ্ণকে অগ্মধুর 
বাক্যে আনয়ন করিবার জন্য | 
সিংহ (ভূপতির ) একটি পদে দেখি, শ্রীরাধ। দুর্জয়মানে অন্ধ হইয়া শ্ররুষ্ণনে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । কৃষ্ণ নিজের বিরহান্তি প্রকাশ করিয়া বৃন্দা সবীকে 
অনুরোধ করিতেছেন, বাধর সহিত মিটমাট করাইয়। দিবার জন্য । 
সিংহ (ভূপতি )-- 
মদন কুগুপর বৈঠল মোহন 
বৃন্দাসখি মুখ চাই। 
যোড়ি যুগলকর মিনতি করত কত 
তুরিতে মিলায়বি রাই । 
হাম পর রোখি বিমুখ ভে স্ন্দরী 
যবহু চললি নিজ গেহা। । 
মদন হুতাশনে মঝু মন জারল 
জিবনে না বান্ধই থেহ ॥ 
তু অতি চতুরি- শিরোমণি নাগরি 
তোহে কি শিখায়ব বাণী । 
তুঁছ বিনে হমারি মরম নাহি জান 
কৈছে মিলায়বি জানি ॥ 


চট 


9৫০ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


চন্দন চান্দ পবন ভেল রিপুসম 
বুন্দাবন বন ভেল। 
মউর কোকিল কত ঝঙ্কার দেয়ত 
মুঝ মনে মনমথ শেল ॥ 
ছল ছল নয়ন বয়ন ভরি বোয়ত 
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। 
হা হা সো ধনি হামে না হেরব 
সিংহ ভূপতি রস গায় ॥ পদকল্পতরু ৪৭৯, 
বৈ. প. পু. ৭৮৩ 
নায়ক-খিরোমণি শ্রীরুষ্ণও দৃতীর পদধারণ করিতেছে শ্রীরাধার রূপালাভ 
করিবার জন্য ৷ 


॥ পদাবলী সাহিত্যে উৎকষ্ঠিত? ॥ 


বিশ্বনাথ কবিরাজ তাহার “দাহিত্যদর্পণে বলিয়াছেন-_ 
আগন্তং কতচিতোহপি দৈবান্নায়াতি চেত প্রিয়ঃ | 
তদানাগমছ্ঃখার্ত৷ বিরহোৎকন্টিতা তু সা। 
সা. দ. ৩য় পরিচ্ছেদ ৩৯৫ 
_-আসিবার সংকল্প করিয়াও যাহার দয়িত দৈবহেতু আমিতে পারে 
নাই, দরয়িতের অনাগমনে ছুঃখার্ত। সেই স্ত্রীকে “বিরহোৎকন্ঠিতা" ব। উৎকন্ঠিতা 
বলে । 
প্রিয়তমের না আসার কারণ সন্বন্ধে যে নায়িকা! চিন্তা করিতে থাকে এবং 
নিজেও বিরহছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, সেই নায়িকাকে উৎকণ্ঠিত।' বলে। 
নায়িকার এই “উৎকন্টিতা' অবস্থা তাহার প্রেমের বিভিন্ন অবস্থাতেও সম্ভব । 
মানের বিরতির পর নায়ক আসিবে বলিয়া! যদি না আসে তখন নায়িকার 
মনে উৎকণ্ঠা জাগিতে পাবে, আবার নায়ক প্রবাদে গেলে নায়িক'ত মনে নানা 
রকম উৎকঞ্ঠা দেখা যায় এবং সে খেদ প্রকাশ করিতে থাকে। কিংবা 
পরাধীনতার জন্ত নায়ক-নায়িকার মিলনে বাধা হইলে নায়িকা অস্তরের খেদ ও 
আক্ষেপ প্রকাশ করিতে থাকে । 'বাসকসজ্জা' দশায় নিরপরাধ নায়ক সংকেত 
করিয়াও আসিতে পারে না তখন নায়িকার মনে উৎক্ার ভাব জাগিতে 
পারে। তাহা হইলে দেখ! যাইতেছে, নায়কের প্রতি নায়িকার প্রেমের 


পদাবলী সাহিত্যে উৎকণ্ঠিত। ৪৫১ 


বিভিন্ন অবস্থাতেই নায়িকার উৎকন্তিতা দশ! আসিতে পারে। নায়িকার 
উৎকষ্ঠার মধ্যে থাকে বিরহের স্থর, তাই নায়িকার এই মনোভাবকে বিপ্রলন্ত 
শৃঙ্গারের মধ্যে ধরিতে হইবে। প্রা্টীন সংস্কত-প্রাকৃত সাহিত্যে উৎকতিত। 
সম্বদ্ধে বহু শ্লোকাদি রচিত হইয়াছে । আমরা পূর্বেই নায়িকার বিভিন্ন 
প্রেমদশা আলোচনা! করিবার সময় উৎকন্টিতার পরিচয় পাইয়াছি। 


বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার উৎকন্ঠিত। দশ। সম্বন্ধে বু পদ রচিত হইয়াছে 
দেখা যায়। নিরপরাধ কৃষ্ণ আসিবেন বলিয়া সংবাদ দিয়াও কোন কারণে রাধান 
কুঞ্জে আসিতে পারিলেন না, শ্রীরাধা প্রাণবল্পভ শ্রীকষ্ণের অনাগমের কারণ 
সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কুলবধূ রাধার পক্ষে কৃষ্ণের সহিত মিলনের 
বহু বাধ। ছিল, অথব। কৃষ্ণ কোন গুরুতর কারণে রাধার নিকট আসিতে 
পারিলেন না, সেই সমযে রাধাব হৃদঘে দারুণ উৎক্ঠ! জাগিল। প্রেমের 
এই অবস্থায় স্থাপিত রাধাকে উৎকন্টিত। বলা হইয়াছে । বৈষ্ণব কবিগণ 
সাধারণ রমণীর মতই শ্রীরাধার হৃদমের আতি প্রকাশ করিয়াছেন । পূর্বকালীব 
প্রেমকবিতার আদর্শেই বৈষ্ণব কবিগণ রাধাপ্রেম-গীতিক। রচন। করিযাছেন। 
তবে বৈষবতব্ব-দৃষ্টির প্রভাবে পদাবলীতে বণিত উৎকন্ঠিতা রাধার চিত্র আরও 
মনোরম 9 হগ্য হইয়া! উঠিয়াছে। টষ্ণব-রসশান্্কাব বপগোস্বামী তাহার 
“উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রস্থে বলিযাছেন। 


অনাগসি প্রিয়তমে চিরযত্যুৎস্থুক। তু যা! 
বিরহোতৎকন্ঠিত। ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥ 
অস্ত্ান্ত চেষ্টা স্বত্তাপে। বেপথুহেতুতকণম্‌। 
অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদরঃ ॥ 
-উ ম. নাধিক[তদ-প্রঃ ( ৫।৭৯1৮০ ) 


--পয়িত বহু সমব ধরিঘ। না আসিলে যে ণাধিকা উৎস্ুকা হইযা 
থাকেন, ভাববেত। কবিগণ তাহাকেই বিরহোত্কন্তিতা বলেন। ইহার চেষ্ট। 
জন্তাপ, বেপথু, অনাগমনের হেতুচিস্ত» ছুঃখ, অশ্রপাত এবং নিজের অবস্থা 
নিবেদন |, 

বৈষ্ণব কবিগণ রূপ গোস্বামী প্রদশিত এই রীতি অবলম্বন করিয়া শ্রীরাধার 
“উৎক্িতা? দশ! বর্ণন। করিয়াছেন । 


৪৫২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সাহিত্যদর্পণ' গ্রন্থে একটি প্রাচীন সংস্কৃত পদ আছে। নায়কের অনাগমন 
সম্বন্ধে নানারপ চিন্তা করিয়া নায়িকা উৎকঠ! প্রকাশ করিতেছে ও শেষে 
খেদ প্রকাশ করিতেছে। 
কিং রুদ্ধং প্রিয়য়া৷ কযা চিদ্থব। সখ্য। মমোদ্বেজিত: 
কিংবা কারণ-গৌরবং কিমপি যন্নাগ্যাগতো বল্লভঃ | 
ইত্যালোচ্য মৃগীদৃশা করতলে বিন্ত্ত বক্তাম্বজং 
দীর্ঘং নিঃশ্বসিতং চিরঞ্চ রুদিতং ক্ষিপ্তা্চ পুষ্পুত্জঃ ॥ 
পা. দ. ওয় (৩1৯৫) 


__ঘঅন্ প্রেয়পী কর্তৃক সে (আমার প্রিয়) কি রুদ্ধ হইয়াছে? অথবা আমার 
সখী কি তাহাকে অপ্রসন্ন করিয়াছে, অথবা কোন বিশেষ কার্ধ্যে কি খুবই ব্যস্ত 
যে প্রিয়তম আমিলেন না_-এইরূপ নান! চিন্তা করিযা সেই হরিণনয়ন! করতলের 
উপর মুখ রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কাদিতে লাগিল এবং সমস্ত ফুলমালা ছু'ড়িয়। 
ফেলিয়া দিল ।' 

ইহার সহিত রূপ গোস্বামীর একটি গীতের তুলনা করা যায়। 

কিমু চন্দ্রাবলিরনয়গভীরা | 

অরুণদমুৎ রতি-বীরম্ধীর। ॥ 

অতিচিরমজনিরজনিরতিকালী । 

সঙ্গমবিন্দত নহি বলমালী। 

কিমিহ জনে ধৃত-পন্ক-বিপাকে। 

বিশ্বৃতিরশ্ত বব বরাকে ॥ 

কিমুত সনাতন-তহ্গরলঘিষ্টমূ। 

রণমারভত স্থরারিভিঝিষ্টম॥ গীতাবলি (২৭), 
পদকল্পতরু, ৩৬৪ 


__দছুর্নয়-গভীবর। কুটিল চক্রান্তকারিণী চঞ্চল! চন্দ্রাবলী কি রতি-রণবীর 
শ্রীরুষ্ণকে অবরুদ্ধ করিয়াছে । বহুক্ষণ গত হইল, রজনী ঘোর অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইয়াছে, বনমালী আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন না । শেষে কি এই 
কলঙ্িনী হতভাগিনীকে বিস্বত হইলেন? অথবা সেই অনাতনতনু শ্রীকৃষঃ 
দেবগণের অভীষ্ট পূরণের জন্য দৈত্যগণের সঙ্গে ুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ আরম্ত 
করিলেন ।' 


পদাবলী সাহিত্যে উৎকণ্ঠিতা ৪৫৩ 


সছুক্কিকর্ণামৃতে কালিদাসনন্দীর একটি পদ আছে, পদটিতে কবি বিরহোৎ্ 
কণ্টিতার একটি স্পষ্ট চিত্র আ্কিতে সমর্থ হইরাছেন। 
পচ্ছামি কুত্র বিদধামি কিমত্্র কম্মি” 
্তিষ্ঠামি কঃ খলু মমাত্র ভবেছুপাধঃ | 
কর্তব্যবস্তনি ন মে সখি নিশ্চয়োঠস্তি, 
ত্বাং চেতসা পবমনন্তগতিঃ ম্মবামি ॥ সতৃক্তিকঃ ২২৭1৩ 


__কোখাব যাইব, কি করিব, কোথা অবস্থান কবি, আমাব কি উপাণ 
হইবে। সখি, কন্তব্যকর্মে"ৎ আমাব মন শাই, কেবল অনন্যগতি হইয়া 
তোমাকে ম্মবণ কবিতেছি ।” 

কবি বিগ্ভাপতিব একটি পদে বিবহিণীব উংকগ! প্রকাশ পাইনাছে। 

কি কবিব কোথ। যাব সোযাথ ন। হব। 
না যা কঠিন প্রাণ কিবা ল|গি বয॥ পদ্কল্পতক্ষ, ১৬০৩ 


প্রার্কৃত-পৈঙ্গলেব অবহটঠে লিখিত একটি পদে বর্যাব আগমনে নাকের 

জন্য নাধিকাব উৎকঠ্! দেখা যাথ। শায়িক। সখীকে বলিতেছে । 
যূল্ল। নীবা ৬ম ভমব। দিট্ঠা মেহা জলপমল|। 
ণচ্চে বিজ্ঞ পিঅসহিঅ। আবে কন্ঠ। কু কহিঅ। ॥ ৭১ ॥ 

_-হে প্রিযসখি, কদন্ধ ফুটিয়। গিযাছে, এমবগুলি ঘুবিয়! বেডাইতেছে, 
জলশ্টামল মেঘ দেখা দিবাছে, |বছ্যৎ নাচিন1] বেডাইতেছে, খল, আমাৰ 
প্রিয় কখন আসিবে %” 

ইহাব সহিত বড়ুচণ্ডীদাসের একটি পন ম্মবণ কবা যাইতে পাবে। শ্রীরুষ্ণের 
জন্য শ্রীবাধিকাব বিরহোতৎকগ্া প্রকাশ পাইবাছে নিয়লিখিত পদটিতে-_ 

মেঘ আন্ধাবী অতি ভবঙ্কব নিশী। 
একসবী ঝুরে | মে। কদমতলে বসী। 
চতুর্দিশ চাহে কৃষ্ণ দেখিতে ন। পান্ত। 
মেদিনী বিদাব দেউ পসিঅ। লুকাও ॥ 
নারিব নারিব বডাধি যৌবন বাখিতে। 
সব খন মন ঝুরে কাহ্নাঞ্চি দেখির্ে ॥ 
ভ্রমরা ভ্রমরী সবে কবে কোলাহলে। 
কোকিল কুহুলে বসী সহকারডালে ॥ 


৪৫ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


মোঞ তাক মানো বড়ারি যেহ যমদূত। 
এ দুখ খগ্ডিব করবে যশোদার পুত ॥ শ্রীকুষ্ণকীর্তন, বিরহখণ্ড 


প্রাকৃত-পৈর্গলের” আর একটি কবিতায় অনুরূপ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
বর্য।গমে নায়িকা সথীর নিকট নাকের জন্য উৎকণ। প্রকাশ করিতেছে, পদটি 
অর্ধাচীন অপভংশে বা অবহট্ঠে লেখ! । 


গজ্জে মেহ। নীলকারউ সদ্দে মোরউ উচ্চ! বাবা। 
ঠামা ঠাম। বিজ্ঞ রেহই পিঙ্গ| দেহউ কিজেজ হার।। 
ফুল্ল! নীব। গীবে ভদ্মরু দকৃখ। যারুঅ বীঅংতাএ 
ংহো হঞ্জে কাহ! কিজজউ আও পাউস কীলন্তাএ ॥ ১৮১ ॥ 


_-নীল মেঘ গর্জন করিতেছে, মযূর উচ্চ রব করিতেছে, স্থানে স্থানে 
পিঙ্গলবর্ণ। বিছ্বাৎ শোভ। পাইতেছে এবং মেঘের গায়ে মাল্য রচন। করিতেছে, 
কদস্ব ফুল ফুটিয়াছে, ভ্রমব গুঞ্জন করিতেছে, চতুর বাধু বহিতেছে, হে সখী, 
বল দেখি কি করা যাষ? বর্ষা খতু ক্রীড়। করিতেছে । 


ইহার সহিত বড়ু চণ্তীদাসের পদটি তুলন। কর। যাষ। 
আষাঢ মাসে নব মেঘ গরজএ। 
মদন কদনে নয়ন ঝুরএ ॥ 
পাখী জাতি নহে! বডায়ি উড়ী জা তথা 
মোর প্রাণনাথ কাহ্থাঞ্জি বসে ধথা ॥ 
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহ, বৈ. প পৃ. ৪২ 


গাহাসত্তল্ঈর নাবিক মামীকে (সধী) বলিতেছে, বসন্ত আসিয়াছে, 
কিন্তু প্রিয় কাধ্যব্পদেশে দূরে রহিয়ছে। নাষকের জন্য নায্িকার উৎকণ্ঠা 
প্রকাশ পাইয়াছে এই কবিতাটিতে । 
দিটুঠা চুআ অগঘাইআ সরা দকৃখিণ|ণিলে! সহিও । 
কজ্জাইং ব্বিঅ গরুআই মামি কে। বল্লহে। কস্স ॥ গাহা ১৯৭ 


_-আমমুকুল দেখা দিষাছে, স্থরার গন্ধ পাও! গিযাছে, বসন্তের 
বাতাসও স্পর্শ করিলাম, কিন্তু মামি, তাহার কর্তব্যই বড় হইল, কেই বা 
কাহার প্রিয় ।, 


পদ্দাবলী সাহিত্যে উৎকষ্ঠিতা ৪৫৫ 


প্রাকৃত-পৈজলের একটি অবহট্ঠে লেখ! পদ্দে দেখি বসন্তের সমাগমে 
নায়িকা নায়কের জন্ত উকঞ্ঠ। প্রকাশ করিতেছে । নায়িকা সখীকে বলিতেছে- 
বহই মলঅবাআ হস্ত কম্পস্ত কাআ! 
হণই সবণবন্ধা কোইলালাবন্ধা ! 
স্থণিঅ দহং দিহাস্থং ভিঙ্গঝংকারভার। 
হণই হণই হজে চংড চংগাল মারা ॥ ১৬৫ ॥ 

--ময়লবাযু বহিতেছে, হায়, শরীর কাপিতেছে, কোকিলের আলাপ 
কর্ণরদ্ধে আঘাত হানিতেছে, দশদ্িকে ত্রমরের গুন শোনা যাইতেছে, হে 
সখী, অত্যন্ত ক্রোধী, চগ্ডালের ন্যায় নিষ্ঠুর মদন আঘাত হানিতেছে, আঘাত 
হানিতেছে।, 

ইহার সহিত বডু চণ্ডাদাসের একটি পদের তুলনা করিত পারি। পদটিতে 
বসন্তের সমাগমে কৃষ্ণের জন্য রাধার উংকগার ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 


চারি দিগে তরু পুষ্প মুকুলিল 
বহে বসন্তের বাএ। 

আশ্বডালে বসী কুয়িলী কুহলে 
লাগে বিষবাণঘাএ ॥ 

চান্দ সুরুজের ভেদ না জানো 
চন্দন শরীর তাএ। 

কাহ্ু বিণি মোর এবে এক খণ 
এক কুল যুগ ভাএ॥ 

মাধবি মাস সাধ বিধি বাধল 
পিককুল পঞ্চম গান। 

দারুণ দখিণ পবন নহি ভাযত 


ঝুরি ঝুরি ন। রহ পরাণ ॥ 
শ্রীকষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহথগ 
জয়দেবের “গীতগোবিন্দের' একটি পদে শ্রীকৃষ্ণের অনাগমনে শ্রীরাধার 
উৎকঠার ভাবটি চমৎকারভাবে ফুটিয়। উঠিয়াছে। 
কথিতসময়ে ইপি হরিরহহু ন যযৌ বনম্‌। 
মম বিফলমিদমমলমপি রূপযৌবনমু ॥ 
যামি হে কমিহ শরণং সথীজনবচনব ঞ্চিত| ॥ 
গীতগোবিন্দে ৭১৩ 
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--কিথিত সময় বহিয়া গেল, হরি ত আমিলেন না, আমা এই অমল 
রূপযৌবন বিফল হইল। সথীগণ আমায় বঞ্চনা করিয়াছে, হায়! আমি 
কাহার শরণ গ্রহণ কৰিব? 

রূপ গোস্বামীর পদ্ভাবলীর একটি পদে দেখি 'পুর্বরাগবিধুরা'রাধা সথীর 
নিকট নিজের উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছে । 

তন্ত কান্তমপি তং দিদৃক্ষতে 

মানসং মম ন সাধু যত্কৃতে । 
ইন্দুবিন্দুমুখি, মন্দ মারুত- 

শন্দনং চ বিতনোতি বেদনাম্‌ ॥ কম্তাচিৎ 


পছ্যাবলী--১৭১ ॥ 


হায়, আমার মন সেই কান্তকে ( কুষ্ণকে ) দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, 
যে জন্য আমার ভাল ল/গিতেছে ন।, হে ইন্দুমুখী, চক্র, মুছমন্দ পবন এবং চন্দন 
আমার বেদন1 উপশম করিতে পারিতেছে না, 


পগ্যাবলীতে উদ্ধৃত উক্ত পদটি লৌকিক প্রেমকবিতার সহিত একই স্থরে 
একই কথায় রচিত হইয়াছে । অথব। বলিতে পারি, সাধারণ প্রেম-গীতিকাই 
বৈষ্ণব কবিতা বূলিয়। ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পদটিতে ওক্তির স্বর ধ্বনিত হয় 
নাই। উহার সহিত এই সাধারণ প্রেমের কবিতাটির তুলন। করিতে পারি । 
কালো মধুঃ কুপিত এষ চ পুষ্পধন্থা 
বীর বহস্তি রতিখেদহরাঃ সমীরাঃ । 
কেলীবনীয়মপি বঞ্জুল-কুগ্জমঞ্জু 
দুরে পতি: কথয় কিং করণীষমন্ধ ॥ 
বিশ্বনাথ কবিরাজের স্বকৃতশ্নোক, সা. (২1১৬) 


-_-িসস্তকাল প্রবৃত্ত হইয়ছে এবং কামদেব কুপিত হইয়াছেন, রতিশ্রম 
দুর করিতে মৃহু মুছু বাতাস বহিতেছে। অশোকবন রমণীয় হইফ্াছে এবং 
ক্রীড়া কবিবার জন্য ক্ষুদ্র বন রহিয়াছে । কিন্তু পতি প্রবাসে রহিয়াছে, সখি, 
কি করিব, বল । 

এখানে প্রাকৃত নায়িকার বসন্তকালোচিত উৎকণ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। 
অথবা পতি প্রবাসে থাকায় অন্য নায়কের জন্য নায়িকার উংকঠাও হইতে পারে । 

পগ্ভাবলীতে উদ্ধৃত বৈষ্ণব পদটির (১৭১) সহিত এই পদটি বিশেষ 
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"কান পার্থক্য আছে বলিরা মনে হয় না। পদ ছুইটি যেন সমন্থরেই গ্রথিত ৷ 
দেখ! যাইতেছে প্রাকৃত নাধিকাই ধীরে ধীরে “রাধাভাবে? পরিণত হইয়াছে । 
'সদুক্তিকর্ণামৃতে' উদ্ধৃত রুদ্রট কবিব নিয্নোল্লিথিত এই পদটিতে নায়িকার 
উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে । নায়িক। সখীকে বলিতেছে, নিশ্চয়ই সে (নায়ক ) 
অন্য রমণী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইযাছে, সেই জন্তই আসিতেছে না। পগ্যাবলীতে 
( ২১৩) “অথ উতৎকন্টিত।' বলিয়া রাধা-প্রেমের কবিতা হিসাবে এই পদটি 
ব্যাখ্াাত হইয়াছে । সখীকে বাধ! বলিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই অন্য রমণী 
নর্তক জিত হইয়ছে, তাই আসিতেছে না, এবং বাধাবও উৎকণ্ঠা বাড়িয়া 
চলিয়াছে । পদটি কিন্তু সদৃক্িকণাম্বতে “বিপ্রলবধাব' উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত 
হইযাঞে। অতি সাধারণ মানবীয় প্রেমকবিতাই ধৈষ্ঞৰ প্রেমকবিতাথ 
পবিণত হইছে । দ্বাদশ এতাব্দীৰ পূর্বে রচিত এই প্রেমগীতিকায় প্রাকৃত 
(প্রম ও অপ্রা্ত প্রেম শ্বৰপ বিলক্ষণ ছিল না। 
সাঁখ স বিনিতো বাণাবাছ্যে কয়াপ্যপরন্ত্রিবা 
পণিতমভবন্তাভ্যা" তত্র ক্গপাললিতং ক্ষবমূ। 
কথমিতরখ! শেকালীধু খলংকৃস্থমাস্বপি 
প্রসরতি নভোমধ্যেইগীন্দে প্রিরেণ 1বলগ্বাতে ॥ সহৃক্তি ২৩৯৩ 
পদ্যাবলী--₹১৩ 
-_-দিখি, নে (কৃষ্ণ বা দয়িত) বীণাবাগ্ে অপব কোন রমণী কর্তৃক পণে 
পরাজিত হইয়াছে, তাহা না ভইলে খেক্ষালিক। শ্থলিত হইলেও এবং চন্দ্র 
অব্য-গগনে উদ্দিত হইলেও কেন প্রিষতম বিলঘ্ব করিতেছেন ।” ইহার সহিত 
বি্াপতির পদটির তুলনা করিতে পারি। বিদ্যাপতির বাধাও সথীকে 
বলিতেছেন__ 
হবি বিসরল বাহর গেহ। 
বস্থৃহ মিলল স্বন্দর দেহ | 
সানে কোনে আবে বুঝএ বোল । 
মদনে পাওল আপন তোল ॥ 
কি সখি কহব কাহতে ধাখ। রো 
খখন্দে জ৪ বা! কতএ রাখ ॥' বৈ. প. পৃ. ১০৪ 
_“হরি বাসর গৃহ (সঙ্কেত কুঞ্জের কথা ) ভূলিয়াছে। পৃথিবীতে কোথাও 
তাহার সুন্দর দেহ (সুন্দরী নারী ) মিলিয়াছে। লঙ্কেতের কথা এখন কি 


৪৫৮ 
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প্রকারে বুঝবিবে? মদন আপনার তুল্য একজনকে অর্থাৎ কানাইকে পাইয়াছে 
অর্থাৎ মদন যেমন যাতন দেয়, কানাইও তেমনি যাতনা দিল। কি কহিব 
সখি, কহিতে ছুঃখ হয় । হেয়ালী যতই কর কত রক্ষা হইবে ? 

এইগুলির সহিত নরোত্তমদাসের একটি পদ স্মরণ করা যাইতে পারে । 


বধুরে লইয়া কোরে রজনী গোডাব লই 
সাধে নিরমিলু আশাঘর রে। 

কোন কুমতিনী মোর এ ঘর ভাঙ্গিয়া নিল 
আমারে ফেলিয়! দিগন্তর রে। 

বধুর সন্কেতে আমি এ বেশ বনাইলু 
সকলি বিফল ভেল মোয় রে। 

ন। জানি বধুরে মোর কেবা লৈয়া গেল গে। 
এ বাদ সাধিল জানি কোয় রে ॥ 

এ গগন উপরে চাদ- কিরণ উদয় গে! 
কোকিল কোকিল ডাকে মাতি। 

এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গে। 
পরাণ না হয় তার সাথি ॥ 

কপূর তানুল গুয়া খপুর পুরিল সই 
পিয়া বিনে কার মুখে দিব গো। 

এমন মালতী মালা বৃথাই গাখিলু গো 
কেমনে রজনী গোঙাইব গে ॥ 

এ পাপ পরাণ মোর বাহির না হয় গো 
এখনো আছয়ে কার আশে । 

ধৈরজ ধরহ ধনি ধাইয়া চলিলু গে। 


টু 


কহি ধায় নরোত্তম দাসে। টব. প. পৃ. ৫৫১ 


শ্রীকফের উৎক। 
দরশন দেহ হ্থন্দরী রাই। 
তুয়া বিচ্ছেদে দারুণ দুখ পাই ॥ 
আকুল বিফল প্রাণ কি হইল শরীরে । 
কি করি বসিয়! বুথ কালিন্দীর তীরে ॥ 
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কি করিব কোথা যাব নাহিক উপায়। 
রাধার বিহনে মনে আন নাহি ভায় 
ললিতাদাস। বৈ. প. পৃ. ১০৮3 


তু পথ চেয়ে মোর কাটল নিশি 
লাগছে মনে ভয় 
সকাল বেল! ঘুমিয়ে পড়ি 
এমন যদি হয়। 
যদি ব৷ তার পায়ের শব্দে 
ঘুম না ভাঙে মোর 
শপথ আমার তোবা কেহ 
ভাঙাস নে ঘোর। 
__রুবীন্দ্রনাথ-গীতাগ্রলী । 


সাহিত্য-দর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে একটি প্রেম-কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। 
পদটিতে বিরহিণী পরকীয়া নায়িকার উৎকণ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে । 
জলতু গগনে বাত্রো রাত্রাবথগুকল: শশী, 
দহতু মদন; কিংবা মৃত্যোঃ পরেণ বিধাস্তাত। 
মম তু দয়িতঃ গ্লাঘ্যন্তাতে। জনন্যমলান্বয়া 
কুলমমলিনং ন ত্বেবায়ং জনো ন চ জীবিতম্‌॥” 
সা. দ. ওয় পরিচ্ছেদ (৩১০৯) 


--রাত্রিতে রাত্রিতে পূর্ণচন্দ্র আকাশে উদিত হইয়া তাপ দিতে থাকে, 
কামদেব-ও জালাইতে থাকে, মৃত্যু হইতে অধিক আর কি করিবে? আমার 
প্রিয়তম ও মাতাপিতা সকলেই জগতে প্রশংসিত এবং নিষলঙ্ক কুল। এই 
কুলে কলঙ্ক লাগিবে ন|। কিন্ত আমারও জীবন রহিবে না।' 


পরকীয়া নায়িকার এই কথাগুলি শ্রারাধার মুখে বাইয়া দিলে বেশ 
মানায়। ইহাব সহিত চণ্ডীদাসের পদটির তুলনা করা যায়। 
হেদে হে বিনোদ বায়। 
ভাল হৈল ঘুচাইল। পিরীতের দায় ॥ 
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ভাবিতে গণিতে মোর তম্থ হইল ক্ষীণ । 
জগভরি কল রহিল চিরদিন ॥ 
তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিলু । 
মেলু লাজে মিছা কাজে দগদগি হইলু ॥ 
না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা । 
একে মরি মনো ছুঃখে আর নানা কথ] ॥ 
শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়। 
কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয় ॥ 
ঘায়ে ন ম্রিয়ে বন্ধু মরি মিছ] দ|য়। 
চণ্ডীদ[স কহে কার কথার কিব! যায় ॥ 

বে. প. পৃ. ৫৬ 


বৈষ্ঞব পদাবলী সাহিত্যে বাসকসজ্জা 


ভারতীয় স।হিত্যে 'বাসকসঙ্জা' সঙ্বন্ধে বু শ্লোকদি রচনার বাতি 
প্রচলিত ছিল। সংস্কত-প্রাকত সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে তাহার প্রচুর দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়। সছুক্তিকর্ণামৃতে “বাসকসঙ্জ। স্ধন্ধে বিভিন্ন কবির রচিত 
কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে । তাহ। হইলে দেখ। যাইতেছে দ্বাদণ 
শতাব্দের পৃবেই এই রীতি প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীরাধ।র “বাসক- 
সঙ্জ।' অবস্থা সম্বদ্ধে পদরচন! করিবার সময় এইসব পূর্বকালীয় কবিদের রচিত 
পাথিব গ্রেমকবিতাকে অনেক ক্ষেত্রে আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন । 
প্রিয়তম তাহার অবসর মত আসিবেন এই আশায় নায়িকা বাসগৃহ বা 
কুপ্জাদি সাজ-সঙ্জায় সজ্জিত করে, বসনভূষণে নিজেকে মণ্ডিত করে এবং 
উৎকগ্ঠায় ঘর-বাহির করে কিন্তু দয্িত আসে না, এদিকে রাত্রিও 
প্রভাত হইয়া যায়। নায়িকা হতাশায় সাজসজ্জ। ক্ষোভের সহিত ছুড়িয়া 
ফেলিয়া দেয়। প্রিয-মিলনের আশা বিফল হয়। নায়কের প্রর্ত প্রেমের 
এই অবস্থা ব! দশাতে স্থাপিত নায়িকাকে “বাসকসজ্জী” বলে। 
সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথ “বাসকসজ্জার' সংজ্ঞা দিতে গিয়া! লিখিয়াছেন। 
কুরুতে মণ্ডনং যস্তাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি | 
স। তু বাসকসজ্জা স্যাদ্িদিতপ্রিয়সঙ্গমা ॥ 
সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ (৩1৯৪ ) 


পদাবলী সাহিত্যে বাসকসঙ্জা ৪৬১ 


--কুস্থম-চন্দনাদির দ্বারা পরিবেশিত বাসর গৃহে সখিগণ ধাহার 
প্রসাধনাদ্দি কার্য করিয়! থাকে, প্রিয়সংগমে উদ্বেলিতা সেই স্ত্রীই 'বামকসজ্জা' | 
বাসকের বা বাসগৃহাদির সঙ্জী করে যে নাধিক। সেই বাসকসজ্জ! ব। বাসসঙ্জা 
কিংবা বাসকের জন্য সজ্জা অর্থাৎ নাষকের ইচ্ছামত আগমনের জন্য সঙ্জিতা 
নাধিকা। 
বিশ্বনাথ উদাহরণ হিসাবে রাঘবানন্দের নাটকেব একটি কবিতা এখানে 
উদ্ধত করিয়াছেন । 
বিদূরে কেঘুরে কুরু, করযুগে রত্ববলধৈ- 
রলং 'গুববী গ্রীবাভিরণলতিকেয়ং, কিমনয়! । 
নবামেকামেকাবলিমপি মধি ত্বং বিরচয়ে 
ন নেপথ্যং পথ্যং বহুতর-মনঙ্গোৎসববিধো | 
( সা. দর. ( ৩৯৪ )) 
_-হ সথী, বাজুবন্ধ দূর কর। ছুই হাতে কক্কণের কোনো প্রয়োজন 
নাই, গলায় এই হাস্থলী অত্যন্ত ভারী, ইহার কি প্রয়োজন আছে? কেবল 
একাবলী হ।র গলায় পরাইয়া দাও, অনঙ্গের উৎসবে অলংকারের আধিক্য 
ঠিক নহে।' নায়কের আগমনে নায়িক। সজ্জা খুলিষা লইতে বলিতেছে । 
বৈষ্ব-রসশান্ত্রকার রুপগোস্বামী ঠিক এই ভাবেই শ্রারাধার 'বাসকসঙ্জার' 
সংজ্ঞ। দিয়াছেন । 
স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেম্যতি নিজং বণুঃ । 
সঙ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা স। বাসকসজ্ভিক1 ॥ 
চেষ্ট। চাস্তাঃ স্মবক্রীড়া সংকল্পো-বর্ম-বীক্ষণম্‌। 
সথীবিনোদবার্তা চ মৃক্থ দূতীক্ষণ[দয়ঃ ! 
উঃ মঃ ন।য়িকাভেদ প্রঃ (৫1৭৬৭৭) 
__-নিজ অবসরক্রমে প্রিষতম আসিবেন, এই ভাবিয়া যিনি নিজদেহ ও 
বাসগৃহ সুসজ্জিত করেন, তিনিই “বাসকসঙ্জ| |” ইহার চেষ্টা কেলিবিনোদের 
সংকল্প, কান্তপথ-নিরীক্ষণ, সবীসহ বিনোদালাপ, এবং মুহুমু্ু দূতীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত ইত্যাদি । 


গীতান্বরদাসের “বসকলিকায়' ঠিক এই কথাই বলা হইয়াছে" 
কান্তের সংকেতস্থানে উপস্থিত হইয়।। 
তান্থুল কপূর মাল। সব নিয়োজিয়া ॥ 





৪৬২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কৃষ্ণের বিলাস লাগি শয্যাদি করয়। 
নানা গন্ধ পুষ্প তার চৌদ্িকে সাজায় ॥ 
কুঞ্রমধ্যে কুহুমিত শয্যাদি করিয়া । 
নানা ভূষা করি রহে কান্তপথ চাইয়া ॥ 
রসকলিকা পৃঃ ৩৪ 


ভরত মূনিও অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন__ 

যা বাসবেশ্মনি স্ৃকল্পিত-তল্পমধ্যে তান্ুলপুষ্প-বসন গ্রহণে সজ্জা ৷ 

কান্তস্ত সঙ্গমন্থখং সমবেক্ষ্যমানা, স। নারিক। প্রকখিত। খলু বাসকসঙ্জা ॥ 

--“যে নায়িকা স্বসজ্জিত ব। স্বগৃহে স্থকল্লিত সজ্জা! মধ্যে তান্থুল পুষ্প ও 
বস্ত্র লইয়! কানের সহিত মিলনের আশায় অপেক্ষমানা সেই নায়িকাকে 
বাসকসঙ্জিক। বলে । 

নায়িকার 'বাসকসজ্জিক।' দশায় প্রিষফতমের সহিত মিলন হয় না বলিয়া 
এই ভাবটি বিপ্রলম্ত শংগারের মধ্যে ধরিতে হইবে । বিরহের চেষ্টাদিও 
ইহাতে দেখা যায়। 

গাহাসত্রসঈগর একটি গীতিকায় দেখি দূতী নাকের নিকট নায়িকার 
াসকসঙ্জিকা” দশা বর্ণনা করিতেছে। 

উজ্জাগরঅ-কসাইঅ-গুরুঅচ্জী মোহ-মণ্ডণবিলক্খা । 
লঙ্জই লঙ্জালুইণী স। স্হঅ সহীহি বিবরাঈ ॥ গাহা ৫1৮২ 

_-হে স্থুভগ, আমাদের এই হতভাগিনী লজ্জাশীলা সখীর নয়নছয় 
অতিজাগরণে আরক্ত ও ভারাক্রান্ত হইয়াছে, ( সে) নিরর্থক মণ্ডণে বিধুরা 
হইয়।৷ সখীদের নিকট লঙ্জ| অনুভব করিতেছে । | 

এখানে দেখি নায়ক আগমন না করায় নায়িক! রাত্রি জাগিয়া ক্লান্ত হুইয়া 
পড়িয়াছে এবং নয়নদয়ও আরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। 

শ্রীধরদাদের সছুক্তিকর্ণামৃতে আচাধ গোপীকের একটি পর্দ আছে। 
তাহাতে দেখ। যায় নায়িকা বেশতৃষায় মগ্ডিত হইয়া! এবং শধ্যাদি রচনা 
করিয়া প্রিয়মিলনের আশায় অপেক্ষা করিতেছে । কিন্তু রাব্রি অতিক্রান্ত 
হইলেও প্রিয়তম আসিল ন।। 


তল্পং কল্লিতমেব কল্পয়তি সা! তৃয়ন্তন্তৎ মণ্ডিতাং 
ভুয়ো মণ্ডয়তি স্বয়ং রতিপতে-রঙ্গীকরোত্যর্চনাম্‌। 


পদাবলী সাহিত্যে বাসকসজ্জা ৪৬৩ 


গচ্ছস্ত্যাৎ নিশি মন্যতে ক্ষতিমিব দ্বারং চিরং সেবতে 
লীলা-বেশ্মনি সা করোতি মদনক্লান্তা বরাকী ন কিম্‌॥ 
( গোপীকশ্ত )__সছুক্তিক ২1৩৭১ 
--সে (নায়িকা) তৈয়ারী করা বিছানা আবার পাতিতেছে, ভূষিত 
দেহকে পুনরায় মণ্ডিত করিতেছে, মদনের আরাধনা! করিতেছে, বাত্রি 
অতিক্রান্ত হইয়া যাওয়ায় নিজের ক্ষতি বিবেচনা করিতেছে, বহুক্ষণ ধরিয়। 
দ্বারে দাড়াইয়া থাকিতেছে , সেই মদনক্লান্তা, বেচারী নায়িকা লীলাগুহে 
কিনা করিতেছে ।॥ 
সছুক্তিকর্ণীমৃতে উদ্ধত জরদেব কবির একটি প্রকীর্ণ সংস্কৃত কবিতাতে 
বামকসজ্জা নায়িকার ভাবটি চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পদটিতে 
নায়িকার বাহক বর্ণনার চেয়ে অন্তরের আবেগ-উৎকষ্ঠাই বেশী প্রকাশিত 
হইয়াছে দেখা যায়। সখী নায়ককে বলিতেছে-_- 
অঙ্গেধাভরণং তনোতি বহুশঃ পত্রেইপি সংচারিণি 
প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে বিতন্থুতে শয্যাং চিরং ধ্যায়তি ॥ 
ইত্যাকল্পবিকল্পতল্পরচনা-সংকল্পলীলাশত- 


ব্যাসক্তাপি বিন। ত্বয়া বরতঙ্গনৈষ। নিশাং নেষ্যতি ॥ 
সছুক্তিক ২৩৭1৪ 


_-“বরতন্ধ সেই নায়িক। অঙ্গের আভরণ বিস্তার করিতেছে, পাতার 
সঞ্ালনে তোমার আগমনের আশঙ্কা কবিতেছে, শয্য। রচন! করিতেছে, 
বহছসম্য চিন্তা করিতেছে, এইভাবে শয্য। তোলা-পারা ও নানারূপ আশা 
আকাঙ্খা ব্যগ্র থাকিয তুমি ছাড়। রাত্রি অতিবাহিত করিবে না ।' 

কৰি প্রবরসেনের নায়িকা! বলিতেছে-- 

অরতিরিয়মুপেতি মাং ন নিদ্রা 

গণয়তি তন্ত গুণান্‌ ন দোষান্‌। 

বিরমতি রজনী ন সংগমাশ' 

ব্রজতি তন্ুত্তন্থতাং ন চানুরাগ ॥ সেছুক্তিক )--২1৩৭।৫ 

--অরতি আমিতেছে কিন্ত আমার নিদ্রা আসিতেছে ন।, আমার মন 
তার গুণ-সমূহের গণনা করিতেছে দোষের নয়, রাত্রি বিরত্হইতেছে, 
মিলনের আশা নহে, (আমার ) শরীর কশতাপ্রাপ্ত হইতেছে, কিন্তু অস্থরাগ 
নহে। এখানে নায়িকার অন্তর্বেদনা ও উৎকণ প্রকাশ পাইয়াছে। পদটি 


৪৬৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


রূপ গোস্বামীর পদাবলীতে ( ২১৩) উৎ্কন্টিতার (শ্রীরাধার ) উদাহরণ হিসাবে 
উদ্ধত হইয়াছে । এখানে লৌকিক প্রেমগীতিকা ও বৈষ্ণব প্রেমগীতিকার মিশ্রণ 
হইয়াছে। ইহার সহিত কানুরামদাসের পদটি স্মরণ করা যাইতে পারে । 
এই পদটিতে শ্রীরাধার উৎকণ। প্রকাশ পাইযাছে। 
মন্দির তেজি কানন মাহা পঠলু 
কান্থ মিলন প্রতিআশে। 
আভরণ বসনে রঙ্গে সব সাজল 
তান্ল কপূর বাসে ॥ 
সজনি, সো মুঝে বিপরিত ভেল। 


কান রহল দূরে মনমথ আসি ফুরে 
সে নাহি দরশন দেল ॥ 


ফুলশর জরজর সকল কলেবর 
কাঁতিরে মহি গড়ি যাই। 

কোকিল বেলে ডোলে ঘন জীবন 
উঠি বসি রজনি গোঙাই ॥ 

শীতল ভবন গরল সমান ডেল 
হিমাচল বাধু হুতাশ। 

লোচন নীর থীর নাহি বান্দষে 

কান্দবে কাহুরাম দস॥ 


ঠবঃ পঃ পৃঃ ৪৫৬; পদকল্পতরু ৩৩৪ 
শাঙ্গধর-পদ্ধতিতে' উদ্ধত দামোদর গুপ্তের একটি সংস্কৃত শ্লোকে 'বাসক- 
সঙ্িকার' বর্ণনা দেখা যাষ। শ্লোকটি মনম্মট ভট্ের “কাব্য-প্রকাশেও উদ্ধৃত 
হইয়াছে। 
অপসারয় ঘনসারং কুরু হারং দুর এব কিং কমলৈঃ। 
অলমলমালি মৃণালৈরিতি বদতি দ্িবানিশং বাল। ॥ 
--শাঙ্গ ধর-পদ্ধতি 
__হে সখি, কপূর দূর করিয়া দাও, হার দূর কর, কমলে কি প্রয়োজন ? 
মুণালেই বা কি প্রয়োজন-_এইরূপে সেই বালা দিনরাত্রি বলিতে থাকে ।' 
ইহার সহিত রূপগোস্বামীর 'গীতাবলীর' একটি পদের তুলন! করা যায়। 
কোমল-কস্থুমাঁবলিকতচয়নং | 
অপসারয় লীলা-রতি-শয়নং | 


পদাবলী সাহিতে/ বাসকসজ্জা ৪৬৫ 


শ্রীহরিণাগ্য ন লেভে শমমে । 

হস্ত! জনং সথি! শবণং কময়ে ॥ 
বিধৃত-মনোহব-গন্ধ বিলাসং। 

ক্ষিপ যামুন-তট-ভূবি পটবাসং ॥ 

লধ্বমবেহি নিশান্তিমযামং | 

মুঞ্চ সনাতন-সক্ঘতিকামম্‌ ॥ গীতাবলী (২৮) 

_-সথি! কোমল কুস্থমসমূহ তুলিয়া যে বতিবিলাস-শয্য। পাতিয়া- 
ছিলাম, তাহা দূর কব, শ্রহরি আজ সকেত-সময়ে কুঞ্রে আসিবেন না। 
(হায় সখি!) এখন আমি কাহার শরণ লইব? মনোহর সুগন্ধি পটবাস.অর্থাৎ 
চুয়া-ুর্ণ প্রভৃতি যমুনাপুলিন-তূমিতে নিক্ষেপ কর। রাত্রির শেষ যাঁম 
উপস্থিত হইয়াছে দেখ । সনাতন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গন্খ-আশ। ত্যাগ কব। 
ইহাব ভাব লইয। দ্বিতীয় বলবাম দাস একটি পদ লিখিযাছেন। 


তেজ সখি কান আগমন আশ। 

যামিনী শেষ ভেল সব নৈরাশ ॥ 

তান্থুল চন্দন গন্ধ উপহার । 

দুরহি ডাবহ যামুন পাব॥ 

বৈ. প পৃ. ৭৪১ 

কবি বিগ্ভাপতিব নামে প্রচলিত একটি পদেও অনুরূপ ভাব বান্ত হইয়াছে । 

শংখ কর চুব বসন কব দূৰ 

তোডহ গজমতি হাব বে। 

পিষা যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে 

যমুনা পুলিনে সব ডার বে॥ 


বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধাব 'বাসকসঙ্জার” অবস্থ। ঠিক এইভাবেই বর্ণন। 
করা হইয়াছে । শ্রীবাধা সখীদেব সহায়তায় কুপ্ধগৃহ সাজাইয়। ও নিজেকে মণ্তিত 
করিয়৷ এবং তান্বুলণ্দ সজ্জিত করিয়। শ্রারুষ্ণের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন । কিন্তু 
কুষ্ণ আসিলেন নী, রাধার অন্তর ব্যথিত হইল, রুষ্ণের প্রতি প্রেমে. ব্রাধার এই 
অবস্থাকে আমরা “বাসকসঙ্জা' দশা বলিতে পারি। পাথিব প্রেমের কবিতায় 
বণিত নায়িকার অনুরূপ দশাই রাঁধা-প্রেমের কবিতার ভিতরেও দেখিতে পাই। 
বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বতন প্রেমকবিতার বাঁতি রাধ।-প্রেমের বর্ণনায় গ্রহণ 


৪৬৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উত্স 


করিয়াছেন। প্রাকৃত নারীর মতই শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের জন্ত সাজ-সজ্জা করিয়। 
অপেক্ষা করিতেছেন, এবং কৃষ্ণের অনাগমনে সাধারণ নারীর মতই তাহার 
অন্তর দগ্ধ হইতেছে। 
রূপ গোস্বামী অনুরূপভাবে শ্রীরাধার “বাসক-সঙ্জা” অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন । 
কুহ্ছমাবলিভিরুপস্থুরু তল্পম্‌। 
মাল্যঞ্চামলমণিসরকল্পম্‌ ॥ 
প্রিয়সখি কেলি-পরিচ্ছদ-পুঞ্জম্‌ ৷ 
উপকল্পয় সত্বর মধিকুপ্তীম্‌। 
মণিসম্পুটমুপনয় তাম্ুলম্‌॥ 
শয়নাঞ্চলমপি পীত-দুকৃলমূ। 
বিদ্ধি সমাগতমপ্রতিবন্ধম্‌ । 
মাধবমাশ্ সনাতন-সন্ধম ॥ গীতাবলী (২৬) 
_-ককুন্থমাবলীর দ্বারা শয্য। রচনা কর। অমল অর্থাৎ উজ্জল মণিহার 
তুল্য মালা সজ্জিত কর। হে প্রিয়পখি, লীল।-বিলাসের উপযুক্ত উপকরণ-সম্ভার 
কুপ্জে সত্বর স্থাপিত কর। মণিখচিত তান্বলাধার এবং পীতবসন শয্যার প্রান্তে 
রক্ষা কর। স্থিরমতি মাধব প্রতিবন্ধ রহিত হইয়া স্বচ্ছন্দে শী কুঞ্জে 
আমিতেছেন । 
কবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার 'বাসকসজ্জার' দশা বর্ণনা! করিতেছেন । 


কুস্থমে রচিত সেজা দীপ রহল তেজা 
পরিমল অগর চন্দনে। 

জবে জবে তুঅ মেরা! নিফল বহলি বেরা 
তবে তবে পীড়লি মদনে ॥ 
মাধব তোরি রাহী বাসক-সজ!। 

চরণ সবদ চৌদিস আপএ কানে 
পিয়া লোভে পরিণতি লজা ॥ 

স্থনিঅ স্থজন নামে অবধি ন চুকএ ঠামে 
জনি বন পসেরল হুরী। 

সে তুঅ গমন আসে নিন্দ আবে পাসে 


লোচন লাগল দেহরী ॥ বৈ. প. পৃ. ১০৪ 


পদাবলী সাহিত্যে বাসকসজ্জা ৪৬৭ 


কবি বিষ্ভাপতি প্রাচীন কবিদের রীতি অঙ্ুসারেই শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণন। 
করিয়াছেন । 
জ্ঞানদাসের পদেও “বাসকসজ্জা” রাধার সুন্দর চিত্র দেওয়। হইয়াছে । 
অপরূপ রাইক চরীত। 
নিভৃত নিকুগ মাঝে ধনি সাজধে 
পুন পুন উঠয়ে চকীত ॥ 
কিশলযশেজ বিছায়ই পুন পুন 
জারত রতনপ্রদীপ | 
তান্থুল কপুর খপগুর পুন রাখযে 
বাসিও বারি সমীপ ॥ 
মলযজ চন্দন মৃগমদ কুঙ্ষুম 
পুন তেজত পুন লাই। 
সচকিত নযনে নেহারই দশদিশ 
কাতরে সখিমুখ চাই | 
কিস্কিণি কঞ্চণ মনিমঘ আভরণ 
পহিরত তেজত তাই । 
সখিগণ হেরি কত পরবোধয়ে 
জ্ঞানদাস কহ ধা ॥ বৈ, প. পৃ. ৪২৯ 


চণ্ডীদাসেব পদেও শ্রারাধার “বাসকসজ্জাব শাবটি চমত্কার ফুটিয়। 
উঠিযাছে__ 


বন্ধুর লাগিব। সেজ বিছ্াইলু 
গাথিলু ফুলের মাল । 

তাম্বল সাজালু দীপ উজারলু 
মন্দির হইল আল। ॥ 
সই পাছে এসব হইবে আন। 

সে হেন নাগর গুণের সাগর 
কাহে ন! মিলল কান ॥ 

শাশুড়ী ননদে বঞ্চনা করিয়া 
আইলু গহন বনে। 

বড় সাধ মনে এ রূপ যৌবনে 


মিলব বধুর সনে । 


৪৬৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উৎস 


পথ পানে চাহি কত না বহিব 
কত প্রবোধিব মনে । 
রসশিরোমণি আসিব এখনি 
বড়ু চণ্তীদাস ভণে ॥ বৈ প পৃ. ৫০ 


ইহার সহিত ববীন্দ্রনাথেব একটি কবিতার তুলনা করিতে পাবি। তাহাৰ 
কবিতাটি নিজন্ব বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল । 


আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন 
আকুল নয়ন বে। 

কত নিতি নিতি বনে কবিব যতনে 
কুস্থম চয়ন বে ॥ 

কত শাবদ যামিনী হইবে বিফল 
বসন্ত যাবে চলিবা । 

কত উদ্দিবে তপন আশাব স্বপন 


প্রভাতে যাইবে ছলিয়া ॥ 
ষেন আমিবে বলির কে গেছে চলিয়। 
তাই আমি বসে আছি বে। 
তাই মালাটি গাথিবা পবেছি মাথায 
নীলবাসে তনু ঢাকিয়া 


তাই বিজন আলবে প্রদীপ জালায়ে 
একেল। রয়েছি জাগিয়৷ ॥ 
-বিরহ, কডি ও কোমল । 


বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে বিপ্রলব ধা! 


বৈষ্ণব পদাবলী বচিত হইবাব বহু পূর্ব হইতেই “বিপ্রলব ধাঁ” সম্বন্ধে কবিতা 
রচনার রীতি ভাবতীয় সাহিত্যে দেখ! দিয়াছিল। বিপ্রলবধ! শব্দেব অর্থ 
প্রতাবিতা বা বঞ্চিতা, স'কেত কবিয়াও যখন নাযক আগমন না কবে, তখন 
নায়িকা শুন্য সংকেতস্থান দেখিব! হতাশ। বোধ কবে এবং নিজেকে অবমানিতা! 


বৈষ্ণব-পদাধলী সাহিত্যে বিপ্রলবধা! ৪৬৯ 


মনে করে। এইরূপ নায়িকাকে “বিপ্রলব্ধ।' বলা হয। প্রাচীন অলংকার- 
শান্ত্রকাব বিশ্বনাথ বলেন-_- 
প্রিয়ঃ কত্বাপি স"কেতং যন্তা নায়াতি সন্গিধিমূ। 
বিপ্রলবধা! তু স। জ্ঞেঘ! নিতান্তমবমানিতা ॥ 
সাহিতা-দর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ( ৩1৯২ ) 
সংকেত কবিয়াও প্রিষ যাহাঁব নিকটে গমন কবে না, অত্যন্ত অবমানিতা 
সেই নায়িকাই “বিপ্রলবখা” | 
নাধিকাব “বিপ্রলবধ।' দ্রশাকে তাহাব প্রেমেব একটি অবস্থ। বল। যায। 
এই অবস্থ। কিন্ত একান্তভাবে নাধিকাগত | 
বৈষ্ণব কবিগণও শ্রীবাধার “বিপ্রলব্ধা' অবস্থ। বণনা কবিয়/ছেন। শ্রীকৃষ্ণ 
সকেত কবিয়া আগমন ন। কবিলে, শ্রীবাধা নিজেকে অবনানিত। মনে 
কবিতেন। বাখব বিগ্রপবধা অবস্থ। কষে প্রতি প্রেমে বাধ|ব একটি অবস্থা 
বল। চলে । 
বপগোম্বমী তাহার “উজ্জ্লনীলমণিতে' বলিবাছেন_ 
কৃত্বা সন্েতম প্রাপে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে | 
ব্যথমানাক্ষব। প্রোক্তা নিপ্রলব খা মণীষিতি £ ॥ 
নির্বেদচিন্তাখেদাশ্রু মুচ্জানিঃশ্বসিতাধিঙাক্‌ ॥ 
উঃ এঃ ন।বিকাভেদ প্রঃ (৫1৮৩) 
_-স"কেত করিয়। যদি দৈবাৎ 'প্র।ণবল্লভ না অ|সেন, পণ্ডিতগণ ব্যথিতান্তর! 
সেই নায়িককে বিপ্রলব্ধ। বলেন। উহার চেষ্টা ।নবেদ, চিগ্ত।, খেদ, অশ্রুপাত, 
মুচ্ছা ও নিঃশ্বাপাদি । 
দেখ! যাইতেছে রূপ গোস্বামী লোকিক অলংকার-শান্্রকে অনুসরণ 
ক।বয়। শ্রীরাধার ণবিপ্রলবধা” অবস্থা নির্ধারণ করিষ[ছেন। কৃষ্েব শিত্যপ্রেয়সী 
হইয়[৪ কৃষ্ণ সংকেতকুঞ্জে না আসিলে র|ধ। নিজেকে অবমানিতা মনে 
করিতেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমের এই ভাব লইয়! 
বন্ধ পদ বচিত হইয়াছে । বৈষ্ণব কনিগণ পৃববর্তী কবিদের বীতি অন্সরণ 
করিধাই শ্রীরাধার বিগ্রলব্ধা অবস্থা বর্ণনা করিয়।ছেন। 


“সাহিত্য দর্পণে' একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছেঁ। নায়িকা 
দূতীকে হতাশাব সহিত বলিতেছে, সে (নায়ক ) আর আসিবে না, চল 
আমবা যাই। এরপ প্রিষ যেন কাহারও না হয়। 


৪৭০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


উল্লিখিত কস্ককবির এই পদটি রূপ গোস্বামী “বিপ্রলবধা' রাধার উদাহরণ 
হিসাবে পদ্যাবলীতে (২১৫ ) উদ্ধৃত করিয়াছেন। 


কবি কঙ্ক কিন্ত সাধারণ নায়িকার “বিপ্রলবধা” অবস্থা বর্ণনা করিবার জন্তই 
কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। কাব্যরসের অতিরিক্ত কোন ভক্তিরস ছিল না। 
শ্রীরাধা বা শ্রীকুষ্ণের কোন উল্লেখ দেখা যার না। এখানে দেখা যাইতেছে 
সাধারণ নায়িকাই আস্তে আস্তে শ্রারাধায় রূপান্তরিত হইয়াছেন। পদটি 
এই-_ 


উতিষ্ঠ দূতি, যামে। যামো! যাতস্তথাপি নায়াতঃ | 
যাইতঃংপরমপি জীবেজ্জীবিতনাথো ভবেতন্যাঃ ॥ কন্ধন্থ 
(সাহিত্য দর্পণ, ৩য় পবিচ্ছেদ ( ৩1৯২ ) পঞ্/বলী-_-২১৫ ) 


_হে দৃতি, চল আমর! যাই, সংকেতকাল গত, তথাপি আমার (প্রিয় 
অ।সিল না, ইহার পর যে জীবিত থাকে তাহ।র যেন এইরপই প্রাণনাথ হয় । 
বিষ্ভাপতির একটি পদে এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াঁছে । 


রিপু পচসর জনি অবসর 
ইথে সরাসন সাজে । 

হেরি স্থুন পথ ঘটা মনোবথ 

কেজান কি হোইতি আজে ॥ 

নিফল ভেলি জুবতা । 

হরি হরি হরি রাতি তেজ হবি 
পলটলি নহি দূতী ॥ 

সাজি অভিসাব! পড়ি অ/ধিয়ারা 
উগি জঙ্গ জা বোরা। 

অ|রতি বেরা জঞ্ঞো হো মের। 
লাখ গুন স্থঅ থোর]। বৈ. প' পৃ. ১০৪ 


শ্ীধরদাদের সহুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহে “বিপ্রলবধা” সম্বন্ধে পাঁচটি 
কবিত৷ উদ্ধৃত হইযাছে। এইগুলিতে নায়ক সংকেত স্থানে না আসাতে 
নায়িকার খেদ, চিন্তা, অশ্রু প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে দেখ! যায়। কৰি রুদ্টের 
একটি পদে আছে-- 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী সাহিত্যে বিপ্রলব ধ! ৪৭3 


যৎ সংকেতগৃহং প্রিয়েণ গঞিতং সংপ্রেন্ত দৃতীং স্বয়ং 
তক্ছুন্তং স্থচিরং নিষেব্য সদৃশ পশ্চাচ্চ ভগ্লাশয়া। 
স্থানোপাসনসচনায় বিগলৎসান্দ্রাজনৈরশ্রভি- 
ভূমাবক্ষর-মালিকেব লিখিতা দীর্ঘ রুদত্যা শনৈঃ ॥ 
সছুক্তিক £ ২। ৩৯। ৫ 


_-৭নিজেই দূতী পাঠাইয়া যে সংকেতস্থান প্রিফতম বলিয়া দিয়াছিল, সেই 
স্বানে সুনয়না (নায়িকা) বহুক্ষণ অবস্থান করিল এবং পশ্চাৎ হতাশমনে আস্তে 
আস্তে বহু সময় রোদন হেতু বিগলিত কজ্জলমিশ্রিত অস্রদ্বারা তাহার বসিবার 
স্থান সুচনা! করিঝ|র জন্তই যেন অক্ষরপংক্তি-রচনা ঘিরিয়া ফেলিল।” নায়ক 
না আসায় নায়িকা অশ্রুপাতের দ্বাব। তাহাব মনোব্যখ। প্রকাশ করিতেছে । 

সছৃক্তিতে কবি রুদ্র্টের আর একটি পদ আছে । পদটি এই-_ 

সোৎকণ্ং রুদিতং সকম্পমসকৎ ধ্যাতং সবাষ্পং চিরং 
চক্ষুদিক্ষু নিবেশিতং সকরুণং সখা সমং জল্লিতমূ । 
নাগচ্ছত্যুপচিতেপি বাসকবিধো কান্তে সমৃদ্িনয়া 
তত্তৎকিঞ্চিদুষ্ঠিতং মুগদৃশ! নো যত্র বাচাং গতি 20 


সহৃক্তিক--২।৩৯1৪ 


--অভিসারের সাজ-সঙ্জা কর! হইলে কান্ত আগমন না করায় সমুদিপ্ন সেই 
মুগনযন। (নায়িকা) উৎকঠাৰ রোদন করিল, বার ধার কাপিতেছিল, বহুক্ষণ 
বাম্পাকুল হইযা চিন্তা কবিল, করুণভাবে চাঁবদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, 
সখীদের সহিত আলাপ করিল এইভাবে (সে) আর কিকি কবিল যাহ 
আমরা প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। 


নায়ক অভিসারে না আসায় নায়িকার অবস্থা এই পদে বর্ণনা কর! হইয়াছে । 

কুদ্রটের আব একটি পদ আছে। মানবীয় প্রেমের এই কবিতাটিকে 
রূপগোম্বামী সামান্য পরিবর্তন করিয়া রাধা-প্রেমের কবিতা বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। পদটি পদ্যাবলীতে (২১৩) উদ্ধৃত হইয়াছে । পদটিতে শ্রীকষ্ণের 
জন্ত শ্রারাধার উৎকণ্ঠা প্রকাশ প|ইয়াছে। 


সখি স বিজিতো! লীলাদ্যুতে কয়াপি পরস্তিয়া 
পণিতমভবত্তাভ্যাং তন্রিক্লিশ।ললিতং প্রবন্‌। 


৪৭২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কথমিতরথা শেফালীষু খলৎকুস্তমাস্বপি 
স্থিতবতি নভে মধ্যে ইপীন্দো প্রিষ্বেন বিলঙ্বতে ॥ সছুক্তিক ২1৩৯৩, 
পছ্যাবলী--২১৩ 
_-িথি সে (নায়ক) নিশ্চযই কোন অপর নারী কর্তক পাশাখেলায় বিজিত 
হইয়াছে এবং বাত্রি-বিলাস নিশ্চয়ই পণ কর] হইয়াছিল, তাহা ন। হইলে কেমন 
করিয়া শেফালিকা ঝরিয়া পড়িলেও এবং চন্দ্র মধ্য/ক1শে উঠিলেও প্রিয়তম 
এখনও বিলম্ব করিতেছে । 


এই পদটিতে নায়কের জন্য নায়িকার উতকগাও প্রক!শ পাইয়াছে । ইহার 
সহিত বৈষ্ণবকবি চম্পতির এ পদটির তুলনা করা ঘায়। 
শুন শুন মাণব নিরদয় দেহ। 
পিক রহু এছন তোহারি স্থনেহ ॥ 
কাহে কহলি তৃহু সঙ্কেত বাত। 
যামিনা বঞ্চল আনহি সাথ ॥ 
কপট নেহ করি বাইক পার্শ। 
আন রমণী সঞ্জে করহ বিলান ॥ 
কে! কহে রসিক “শখবর বরকান। 
তুন্থ সম মুর্খ জগতে নাহি আন॥ 
মানিক তাজি ক|চে অতিলাষ। 
স্তধাসিন্ধু ত্যজি খারে পিষস ॥ 
ক্ষীরসিন্ধু ত্যজি কূপে বিল।স 
ছিয়ে ছিয়ে ছিযে তোহারি রঙসমর ভাস ॥ 
বিদ্যাপতি কবি চম্পতি ভান । 
রাই না হেরব তোহারি বযান॥ পদকল্পতকু, ৩৬৮ 


সদুক্তিতে আর একটি কবিতা আছে। কবিতাটি কোন অজ্ঞাত কবির 
রচনা । প্রিয় সংকেতস্থানে না আসাতে নায়িকা খেদ প্রকাশ করিতেছে। 
জ্ঞাতং জ্ঞাতিজনৈ: প্রধুষ্টমযশো দূরংগতা৷ ধীরতা 
ত্যক্তা হীঃ প্রতিপাদিতোহপ্যবিনয়ঃ সাধ্বীপদং প্রোজিঝতম্‌। 
লুপ্তা চোভয়লোকসাধুপদবী দত্তঃ কলঙ্ক: কুলে 
ভয়ে দূতি কিমন্দন্তি যদসাবগ্াপি নাগচ্ছতি ॥ সহুক্ষিক ২৩৯২ 


বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে বিপ্রলবধ। ৪৭৩ 


-_জ্ঞাতিকুল (আমার ) অভিসার জানিয়াছে, অযশ প্রচারিত হইয়াছে, 
নীরতা। চলিয়া গিয়াছে, লঙ্। ত্যক্ত হইয়ছে, অবিনয় প্রকাশিত হইয়াছে, 
কুলে কলঙ্ক প্রদত্ত হইয়াছে, হে দৃতি, আমার আবার অন্য কি আর বেশী 
হইবে যদি সে ( মত্প্রিয় ) আজ না আসে। 

এইগ্তলির পূর্ববূপ দেখি গাহাসন্ত্রস্ঈর পদগুলিতে। গাহাস্সঈর নায়িকা 
নায়ককে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। নায়ক সংকেত করিয়া না আসায় নাঘ্িকা 
নিজেকে প্রতারিতা মনে করিতেছে। 

উঅ নিচ্চল-নি$ন্দা ভিসিণী-পশ্মি রেহই বলাআ। 
নিম্মল-মরগঅ-ভা অণ-পরিট ঠআ সংখস্থত্তি বব ॥ গাহ। ১1৪ 

_ দেখ, পদ্মুপত্রের উপর বলাঁক। নিশ্চল ৭ নিস্পন্দ ভাবে অবস্থিত হইয়া শোভা 
পাইতেছে, যেন নির্মল মরকত-ভ|জনের উপর শংখশুক্তি অবস্থিত বৃহিয়াছে। 

গাহাসত্তঈব অপর একটি গীতিকার বিপ্রলবপা নাগ়িকার ন্রিহবেদন। ও 
উৎকণ্ঠা গ্রন্াশ প'ইঘাছে। নাধিকার দ্রতী নাঘককে বলিতেছে-- 

এহিপি তৃমং ভি ণিমিসং ব জগিঞাঅং জামিনীঅ পাঃমদ্ধঃ 
সেসং সংতাব-পরব্বসাই নবিসং ব বোলণএং ॥ গ[হা ৪1৮৫ 

_তৃষি আসিবে এই মনে করিয়া সে (রমণী) রাত্রির প্রথমভাগ এক 
নিমেষের মত জাগিয়া কাটাইয়ছে, আবার তুমি না আসাতে (বিরহপরবশ 
হইয়া) সে য|মিনীর শেষার্ধ বখসরের মত (দাঘ) মনে করিবা অতিক্রম 
করিয়াছে ।” 

জয়দেবের "গীতগে।ধিন্দে” শ্রীর|বার বিপ্রলধ্ব| মবস্থ। বর্ণনা করা হইয়াছে । 

্মবসমরোচিত-বিরচিত-বেশ।। 
গলিত-কুস্বমদর-বিলুলিত-কেশা ॥ 

কপি মধুরিপুনা 

বিলসতি যুবতিরধিকগুণ।।  গীতগোবিন্দে গীত (১৪) 

_রূতিরণোচিত বেশে সজ্জিত (আম। হইতে) অধিক গুণশালিনী কোন 
যুবতী মধুরিপুর সহিত খিল|সে মাতিয়াছে, তাহার কেশপাশ ঈষৎ শিথিল 
হইয়াছে, তাহা। হইতে ফুলদল খলিয়। পড়িমাছে । 

রূপ গোস্বামীর 'গীতাবলীতে' শ্রারাঁধার বিপ্রলন্ধা৷ অবস্থ।র বর্ণনা, দেখ] যায়। 
প্রীরাধার হৃদয়ের উৎকগ্ঠাও ধ্বনিত হইয়াছে । পদটি অন্য প্রসঙ্গে উদ্ধ'ত 
হইয়াছে । 


৪৭৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কোমল-কুস্থমাবলী-কৃত-চয়নমূ। 

অপসারয় রতি-লীলা-শয়নম্‌ € 

শ্রীহরিণাগ্য ন লেভে শময়ে। 

হস্ত! জনং সখি! শরণং কমধে ॥ 
বিধৃত-মনোহর-গন্ধবিলাসম্‌। 

ক্ষিপ যামুনতটভূবি পটব;সম্‌ ॥ 

লব্ষমবেহি নিশান্তিম-যামমূ। 

মুঞ্চ সনাতন-সঙ্গতি-কামম্‌॥ (গীতাবলী ২৮) 

_-সখি, কোমল ফুল তুলিযা রতিলীলা শয্যা পাতিযাছিলাম, তাহ। দৃব 
কর। শ্রীহরি আজ সংকেতসময়ে কুঞ্তে আমিলেন না । হাঁ সখি, আমি 
এখন কাহার শরণ লইব। মনোহর স্বগন্থি দ্রব্যসমূহ যমুনাপুলিনে নিক্ষেপ 
কর। দেখ, বাত্রির শেষ যাম উপস্থিত হইয়াছে । শ্রীরুষ্ণের সঙ্গহথের আশা 
ত্যাগ কর। 

প্রাদেশিক ভাষায বৈষ্ণব কবিগণ ঠিক এই বাতি অন্ুসবণ করিয়া শ্রীরাধার 
“বিগ্রলন্ধা” অবস্থা বর্ণনা করিঘাছেন। 

বড়ুচণ্তীদাসের একটি পদে দেখি রাধা অতি খেদের সহিত বড়াধিকে 
বলিতেছেন, রুষ্ণ নিশ্চযই তাহাকে ত্যাগ করিষা অন্যকে (অন্ত গোপীকে ) 
লয়! বুন্দাবনে বিহার করিতেছে, সেই জন্তই কৃষ্ণ আসিতে পাবেন নাই । 

যে কাহ্ু লাগিয়া মে! আন ন! চাহিলে । 
বড়ায়ি 
না! মানিলে। লঘু গুরুজনে 
হেন মনে পড়িহাসে আন্ধা উপেখিআ রোষে 
আন লআ বঞ্চে বুন্দীবনে |  (শ্রীকুষ্ণকীর্তন, রাধাবিরহথণ্ড ) 


পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিত 


বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধার থগ্তিতা দশা লইয়া পদ লিখিবার বপূর্বে প্রাকৃত 
নায়িকার খণ্ডিতা অবস্থা সম্বন্ধে যে শ্লোকাদি বুচিত হইত তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় প্রারুত সংস্কৃত-সংগ্রহগুলিতে উদ্ধাত কবিতাগ্রলির মধ্যে । প্রাচীন 
সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রগুলিতে “খগ্ডিতা নায়িকার উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত 


পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিত! ৪৭৫ 


শ্লোকগুলিও প্রমাণ করে যে বৈষ্বদের আগেই গ্ডিতা'র সম্বদ্ধে পদ রচনা 
করিবার রীতি প্রচলিত ছিদ। কালিদাসাদির কাব্যে খণ্ডিতার উদাহরণ 
মেলে । খণ্ডিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিশ্বনাথ বলেন-__ 


পার্খশমেতি প্রিয়ো যন্তা অন্যসংভোগচিহ্কিতঃ | 
স। খণ্ডিতেতি কথিত। ধীরৈবীর্ষর্যাকষায়িতা ॥ 
সাহিত্য-দর্পণে, ৩য় পরিচ্ছোদ ( ৩৮৭ ) 


যাহার প্রিয় অন্ত নায়িকার সংভোগ-চিহণ ধারণ করিয়। নিকটে 
আসে, ঈর্ধযান্বিতা সেই নায়িকাকে পণ্ততগণ থগ্ডিতা" বলিয়া অভিহিত 
করেন। 


নায়িক। নায়কের জন্য রাত্রি জাগিয়া কাটাইল, পাক আসিল না নায়িকার 
নিকটে, আদিল পরদিন সকালে অন্য নায়িকার সম্ভোগ-চিহ্ন ধারণ করিয়|। 
তখন সেই নায়িকাকে থিগ্ডিতা” বলা হয়। দেখা যাইতেছে নায়িকার খগ্ডিত। 
অবস্থা তাহার নায়কের প্রতি প্রেমের একটি দশ! বা প্রেমের একটি সুর মাত্র। 


বৈষ্ণব পদাবলীতেও অগ্ররূপভাবেই শ্রীরাধার ণ্থিতা" দশ! বর্ণনা কর! 
হইয়াছে । শ্রীরাধ। শ্রীরুষ্ের জন্ত মিলন কু স!জ।ইয়৷ অপেক্ষা করিতেছিলেন, 
শ্রী আসিলেন না, শ্রীরাধ। রাত্রি জাগিঘা কাটাইলেন, কৃষ্ণ পরদিন সকালে 
চক্দ্রাবলীর (প্রতিনায়িকার ) কুঞ্ধ হইতে সনম্তোগ-চিহ ধারণ করিয়া রাধার 
কুঞ্জে আসিয়া দেখ! দিলেন। তিনি শ্রারাধাকে নানাভাবে বুঝাইতে চেষ্টা 
করিলেন যে তিনি অন্ত প্রেয়সীর সহিত রাত্রি যাপন করেন নাই। বাধা 
শ্লেষের সহিত বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি (কৃষ্ণ) সত্য গোপন করিতেছেন। 
রাধা তখন নিজেকে থিপ্তিতা" বলিয়া ভাবিতেছেন। আসলে শ্রীরধাৰ 
থেপগ্ডিতা” দশ! শ্রীকৃষ্ণের গ্রতি তাহার প্রেমের একটি ভাব (অবস্থ।) মাত্র। 
বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ভাবের বহু পদ রচিত হইয়াছে । বৈষ্ণববসশান্ত্কার 
বূপগোস্বামী তাহার “উজ্জবলনীলমণিতে' বলিয়াছেন, 


উল্তজ্য্য সময়ং যসা; প্রেয়ানন্যোপভোগবান্‌। 
ভোগলক্্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ স। হি খগ্ডিত। 
এষা তু রোষ-নিঃশ্বাস-তৃষ্টীন্তা বাদিভাগ, ভবেৎ ॥ 
উঃম:ঃ নায়িকাভেদপ্রকরণ (৫1৮৫:) 


৪৭৬ বৈষ্ণব-পদাধলী সাহিতোোর পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


-_পুর্বসংকেতিত করিয়। যে নাগ্িকার প্রিয়বল্পভ অন্য নায়িকার সহিত 
সম্তোগের চিহ্ন ধারণ করিয়া প্রাতঃকালে আগমন করেন, তাহাকে খগ্ডিতা' 
বলে। ইহার চেষ্ট।-ক্রোধ, দীঘ-নিঃশ্বাস, মৌনাদি ॥” 

অন্তের সম্ভোগ চিহ্ন করিয়া ধারণ। 
আসে প্রাতে প্রিয় যার,_খণগ্ডিতা সে জন॥ . 
( রস্মঞ্জরী ) 
থণ্ডিতা" অবস্থায় নাধিকার সহিত নাকের মিলন সম্ভব নহে বলিয়া 
এই ভাবটি বিপ্রল্ত শুঙ্গাবের মধো পড়িবে, কারণ ইহাতে বিরহের স্থুর ধ্বনিত 
হয়। আসলে নায়িকার “খণ্ডিতা” দশ। তাহার প্রেমের একটি পধ্যায়মাত্র। 
'খণ্ডিতা” অবস্থাতেও নাধিকার বিরহের মত মৃচ্ছাদ্ি সংঘটিত হইতে পারে। 
“সাহিত্য-দর্পণে খণ্ডিতার উদাহরণ হিসাবে একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 
খগ্ডিত। নায়িকা সরসভঙ্গাতে নায়ককে বলিতেছে-__ 
তদবিতথম্বাদীষন্মম ত্বং গ্রিষেতি 
প্রিষজন-পরিতৃক্তং যদ্দকুলং দধ [নঃ । 
মদধিবসতি মাগাঃ কামিনাং মগ্ডনশ্রী- 
ব্রজতি হি সফলত্বং বল্পভালোকনেন ॥ 





( সা. দ. ৩1৮৭) 
_-তুমি আমার প্রিয়া ইহা সত্যই বলিয়াছ, সেইজন্ত প্রিষজনের বর 
পরিধান করিয়া আমাকে দেখাইতে আসিয়াছ। প্রেমিকার বেশভূষা প্রিয়াকে 
দেখাইলে সার্থক মনে হয়। 
বৈষ্বকবি গোবিন্দদাসের একটি পদে দেখি নায়ক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ 
চক্্রাবলীর নীলাম্বর পরিধান করিরা আসিয়া পরদিন সকালে শ্রীরাধার নিকট 
উপস্থিত হইয়াছেন । পদটি নীলাঞ্থরের নামেও প্রচলিত । 


রূজনি উজাগর লোচনে কাজর 
অধর ভেল তব শমর]1। 

নীল সরোরূহ সিন্দুরে মিলায়ল 
মাণিকে বৈঠল যৈছে ভ্রমর ॥ 
মাধব চলহ কপট অন্ুগরাগি | 

সো! পুণবতি তুহে যতনে আরাধল 
যো! রহু তুরা মনে লাগি॥ 
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যে! মুখ হেরইতে খিন ভেল শশধর 
সো! মুখ কাজরে মলিন। 
অরুণ নয়ান কপট অব রাখহ 
প্রতি অঙ্গে রতিরণ চিন ॥ 
যত যত ভূবনে আছযে বরনাগরি 
তা নম পুনবতি কোই 
পীতান্বর তুয়া নাম মিটায়ল 
নীলাশ্বর কর তোই ॥ 
বৈ.প পৃ. ৭১৭ 
'সাহিত্য-দর্পণের? তৃতীয় পরিচ্ছেদে আর একটি চমৎকার সংস্কৃত শ্োক 
দেখা যায। নায়িকা সোল্ুগ্ঠনভাষণের দ্বারা নাঘককে বনিতেছে। 
অনলংকতোহপি স্বন্দর হরদি মনে। মে যৎ প্রসভম্‌। 
কিং পুনরলংকৃতস্ং সম্প্রতি নখরক্ষতৈস্তম্তাঃ | 
সাঃ দঃ ৩য় পরিচ্ছেদ (৩1৭৮ ) 
__হে সুন্দর, তুমি ত বিনা আভরণেই আমার মন হরণ কর। আবার 
সেই নারীর নখক্ষতে ভূষিত হইবার কারণ কি? 
উক্ত পদটির সামান্য পরিবর্তন করিয়! রূপ গোস্বামী বৈষ্ণব কবিতা বলিয়া 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন । এই পদের 'ক্রন্দর শব্দের স্থলে “মাধব, প্রয়োগ করা 
হইয়াছে ।১ এখানে দেঁখিতেছি পাথিব প্রেমগীতিক ও ধৈষ্ণব প্রেমগীতিকা 
মিশ্রিত হুইয়! গিয়াছে । 
'গাহাসত্ুসঈ' হইতেছে প্রেমের কবিতার সংগ্রহ। ইহাতে 'থপ্ডিতা' 
নয়িকার প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । 
গাহাসতসঈর একটি পদে আছে, নায়ক অপর নায়িকর স্গন্ধ মাথিয়া 
নায়িকার কুশল প্রশ্ন করিতে আসিয়াছে । খ্ডিতা নায়িক। ঈর্ষান্বিত হইয়। 
নায়ককে বলিতেছে | 
আমজরে! মে মন্দো! অহব ন মন্দো জণস্স ক] তন্তী। 
স্থহ-উচ্ভঅ ম্ুহঅ সুঅন্ধঅন্ধ মা অদ্ধিঅং ছিবন্থ ॥ গাহা! ১1৫১ 


১ অনলন্কতোহপি মাধব 1 হরসি মনে সদা প্রসভম্‌ 
কিং পুনরলঙ্বৃতন্তবং সম্প্রতি নখরক্ষতৈত্তল্যাঃ | পদ্গাবলী--৯ ১৯ 
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হে সুখপৃচ্ছক, হে স্থভগ, হে স্থগন্ধে (অপর নায়িকার ) গম্ধযুক্ত 
আমার আমজ্র ভালই হইয়া যউক বা না যাউক, সে বিষয়ে লোকের চিন্তা 
কেন? তুমি জরের গন্বযুক্তাকে স্পর্শ করিও না। 
সহৃক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত একটি কবিতায় দেখি, খপগ্ডিতা নায়িকা কৃতাপরাধ 
নায়ককে ঠিক এই ভাবেই তিরস্কার করিতেছে । 
সার্ধং মনোরথশতৈ্তব ধূর্ত কাস্তা 
সৈব স্থিতা মনসি কৃত্রিমভাবরম্য। | 
অম্মাকমন্তি ন চ কশ্চিদিহাবকাশ- 
স্তম্মৎ কৃতং চরণপাতবিড়ম্বনাভিঃ ॥ সদুক্তিক ৩।৩২।২ 
পগ্যাবলী--২১৮ 
_-হে ধূর্ত, কৃত্রিমহাবভাবধুক্তা সেই কান্তা তোমার মনে।রথের সহিত 
তোমার মনে অবস্থান করিতেছে, আমাদের সেখানে কোন স্থান নাই, এখন 
পাদপতনরূপ বিড়ম্বনার প্রযোজন নাই । 


-পগ্ভাবলীতে (২১৮) এই পদটিকে কপ গোস্বামী ঠবষ্ণৰ কবিতা বলিবা 
গ্রহণ কবিযাছেন। এখানেও দেখি, প্রেষ-গীতিকা হিসাবে উক্ত পাধিব নাবীব 
ও শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলীব উক্তি যেন একই স্থবে বাধা । 


সত্তসঈর আর একটি পদে দেখি, নায়ক অপরাধ করিয। নাধিকার নিকট 
ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে । তখন থণ্ডিতা' নায়িক। কৌশলে তিরস্কার 
করিতেছে । 
কিং দাব কআ অহবা করেসি কাবিস্সি স্থহঅ এত্রাহে। 
অবরাহাণ অলঙ্জির সাহস্থ কঅএ খমিজ্জন্ত ॥ 
গাহাসত্ুসঙ্ঈ ১।১০ 
--হে স্থভগ, যে সব অপরাধ তুমি করিয়াছ, এখনও কবিতেছ, এবং পবে 
করিবে, হে নিলজ্জ, তাহাদের মধ্যে তোমার কোন্‌ অপরাধগুলি আমি ক্ষম। 
করিতে পাবি তাহা তুমি বল? 


শশিশেখবের একটি পদে দেখি, শ্রীরুষ্চ অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য 
শ্রীরাধাকে অনুনয় করিতেছেন । কৃষ্ণ সংস্কৃত ভাষায় বলিতেছেন আর রাধা 
বাঙ্গাল! ও ব্রজবুলিতে (প্রাককতে ) উত্তর দিতেছেন। পদটি অন্য প্রসঙ্গে একবার 
উদ্ধত হইয়াছে । 
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বাধে জয় বাজপুক্ি উচিতো। নহি কোপো ময়ি 
মম জীবনদয়িতে । নিজ-কিংকরো মত্তে। 

যাও যাও বধু যত বড় তুমি যাও যাও যত গুণনিধি বট 
জানা গেল তুয়া চরিতে ॥ জানা গেল তব তত্বে॥ 


কিঞ্চিদপি কম্মি্পপ- শান্তিং কুরু দস্তৈ্দশ 
রাধং নহি করোমি | কোপং ত্যজ রুচিরে । 

ংকেত করি আন ঘরে যাহ তথ ফিরি যাহ পুন দংশিবে 
নিশি জাগিযে আমি ॥ সথথ পাবে বহু অচিরে ॥ 
মানং ময়ি মুধ্চ প্রিয়ে কোপং ত্যজ পদমর্পয 
ৰচনং শৃণুধীরে । মুদুকিশয়ল-শয়নে । 
শুনিবার কিবা কাজ চিহ্ন. তোম। দরশনে শরীর জলিছে 
দেখা যায় সব শরীরে ॥ ফিরি যাহ তার সদনে ॥ 
শতরাত্রৌ যদভূন্মম কথিতং যদ্দি নহি দান্যলি 
দুঃখং শৃণু সরলে । কিং তে কথয়ামি। 
বধিরা হাম কিয়ে শুনায়সি শশিশেখব কহে শুভঙ্কর 
তাহে শুনায়বি বিরলে ॥ কিয়ে দেখহ শ্বামি ৪৮ 

বৈ. প. পৃ. ১০২৬ 


সছুক্তিকর্ণীমৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহে িপ্ডিক্া' সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা আছে। 
দেখা যাইতেছে, বহু পুৰ হইতেই এই কবিতাগুলি প্রচলিত আছে। এই 
কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিকে রূপ গোম্বানী 'পগ্যাবলীতে স্থান দিয়া বৈষ্ণব 
কবিত। বলিয়! ব্যাখ্য। করিখাছেন। ধর্মযোগেশ্ববের খণ্ডিতা নায়িক! 
কতাপরাধ নায়ককে তিরস্কারচ্ছলে বলিতেছে। এ 


তৰ কিতব'কিমাভির্বাগভিরভ্যর্ণচুত- 

ক্ষিতিরুহি কলকণ্ঠালাপম।কর্ণয়ন্তী । 

বূজনিমহমলজ্জাইজাগবং পাংশুলানা- 

মুযসি বিধস ন ত্বাং পাণিনাপি স্পূশামি॥ সদুক্তিক ২1২৩১ 


__হে শঠ, তোমার এই কথার প্রয়োজন কি? নিকটবর্তী আম গাছের 
তলায় বসিয়। কোকিলের মধুরালাপ শুনিতে শুনিতে নির্লজ্জ। আমি রাত্রি 
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কাটাইয়াি । হে পাংশুলাদের উচ্ছিষ্ট, সকাল বেলার আর তোমাকে হাত 
দিয়া ছু ইব না।৯ 
তুলনীয় ছুঁয়োনা ছুযোন! ওরে দাড়াও সরিষা 
মান করিও না আর মলিন পরশে ॥  -_ রবীন্দ্রনাথ 


বাস্থদেব কবির নায়ক ঈর্যাকষায়িতা খণ্ডিতা নায়িকাকে বলিতেছে। 
কিংতে বাম্পুন্তিরয়তি দূশো কিং সকম্পোধরস্তে 
গণ্ডাভোগঃ কথয় কিমু তে কোপকেলীকষায়ঃ | 
নির্ময্যাদে মম হি রজনী-জাগর-ক্রেশরাশে- 
রেকঃ সাক্ষী স খলু মুরলাতীরবাণীরকুপ্তঃ ॥ সহুক্তিক ২২৩1৪ 


অশ্রু তোমাব চক্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছে কেন? তোমার অধরই বা 
কাপিতেছে কেন? তোমার কপোল ছুটি ব। ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়াছে কেন? 
অয়ি কঠিনে, আমার রাত্রিজাগরণের দুঃখের একমাত্র সাক্ষী সেই মুরলানদীর 
তীরবর্তী বেতসকুপ্ত।” কোন সখী কৃতাপরাধ নায়কের হইয়! নায়িকার নিকট 
অন্থরোধ করিতে আসিলে নায়িকা প্রত্যুন্তরে সখীকে ছুই-চারি কথা শুনাইয়া 
দ্রিল। আচার্্যগোপীক এই ভাবটি একটি পদে প্রকাশ করিয়াছেন । পদটি 
সছুক্তিকর্ণামূতে উদ্ধাত। 
পাদাস্তে পতিতঃ প্রিয় পততু ন প্রব্যক্তবাস্পোদ্গম: 
সংজাত: সন জায়তাং ত্বমধুনী তত্বক্ত মত্রাগতা | 
এক|[হং তটিনীতটান্তবিটপাগারে যদ। জাগরং 
নাসীৎ কাপি সখী তদা ঘনতমঃন্ডেমাবৃতায়াং নিশি ॥ 
আচাধগোপকস্ত-_সছুক্তিক ২। ২৩। » 
_দ্য়িত পায়েব তলাষ পড়িয়াছে? পড়ুক না, তাহার চোখে অশ্রু দেখ। 
দিয়াছে, দিক না তুমি এখন তাহার (নায়কের ) কথ! বলিতে আমিয়াছ 
কিন্ত আমি যখন একাকিনী নদীতীরে কুঞ্জে জাগিয়াছিলাম তথন ঘনান্ধকা পূর্ণ 


সা শা শিশিটিশীশীশীসীশীসসপ 





ভবানন্দ--( শ্রীরাধার উক্ভি) 
আরে মোর কালাবে 
না ছু"ইও ন] ছু'ইও রাধার অঙ্গ। 
একে অবল। আমি, গোয়ার 
রাখাল তুমি 
পরশিয়। না কর কলঙ্ক । বৈ. প. পৃ. ১০৮৪ 


পদাবলী সাহিত্যে খপ্ডিতা ৪৮১ 
রাত্রিতে তো কোন সখী আমার নিকট আসে নাই।, এইগুলির সহিত 


অনস্তদাসের একটি পদের তুলনা কর! যায়। 
চল চল মাধব করহ পয়ান। 
জাগিয়৷ সকল নিশি আইলা বিহান ॥ 


হাম বনচারি রহিয়ে একসরিয়া। 
না করহ চাতুরালি তুছ শতঘরিয়া। 
মিছই শপথি না করিহ মোর আগে। 
কেমনে মিটাইবে ইহ বতিদাগে ॥ 
যাহ চলি চঞ্চল না কর জগ্জাল। 
দগধ পরাণ দগধ কত বার ॥ 
বিমুখ ভেল ধনি না কহই আর । 
দাস অনন্ত অব কি কহিতে পার ॥ 
বৈ. প. পৃঃ ২৪০, পদকল্পতক্ষ--৪১১ 
খণ্ডিতা রাধাকে প্রলাদিত করিবার জন্য কৃষ্ণ অন্ুনয়-বিনয় করিতেছে। 
এবং পদতলে পতিত হইতেছে । গ্োবিন্দদাসের পদে এই ভাবটি সুন্বরভাবে 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


রাইক হৃদয় ভাব বুঝি মাধব 
পদতলে ধরনি লোটাই। 

দুই করে ছুই পদ ধরি রহু মাধব 
তবু বিমুখি ভেল রাই ॥ 
পুনহি মিনতি করু কান। 

হাম তুষা অনুগত তু ভালে জানত 
কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ 

তুহু যদি সুন্দরি মঝু মুখ না হেরবি 
হাম যাব কোন ঠাম। 

তুয়া বিন জীবন কোন কাজে রাখব 
তেজব আপন পরাণ ॥ 

এতহু মিনতি কানু যব করলহি 
তব নাহি হেরল বয়ান। 

পামবি গোবিন্দ মিছই অ।শোয়াসল 
রোই রোই চলু কান ॥ 


বৈ. প. পৃ. ৬৭১, পদকল্পতরু ৪৩০ 
৩১ 


৪৮২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সছুক্তিকর্ণামৃতে অজ্ঞাতনামা কোন কবির রচিত একটি পদ আছে। 
থগ্ডিত। নায়িকা নাযকেব শরীরে অন্যরতিচিহ্ন দেখিযা সখেদে বলিতেছে । 
হংহো৷ কান্ত রহোগতেন ভবতা ষৎপূর্বমাবেদিতং 
নিভিন্না তন্গবাবোরিতি ময়া তজজ্ঞাতমদ্য স্ফুটম্‌। 
কামিন্ত। ম্মরবেদনাকুলহাদা! যঃ কেলিকালে কৃতঃ 
সোত্যর্থং কথমন্তথা তুদতি মামেষ ত্বদোষ্টব্রণঃ ॥ সহুক্তিক ২২৪1১ 
--ওহে কান্ত, পূর্বে গোপনে তুমি আমাকে যে বলিয়াছিলে, আমাদের 
শরীর একই, তাহা ভালভাবে জানা গেল। মদনগীড়িত কামিনীদেব 
দ্বারা কেলিকালে যাহ। করা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, তাহা না হইলে তোমাৰ 
ওষ্ব্রণ দেখিয! অ।ম|ব হৃদঘ পীড়িত হইবে কেন? 
ইহারই পূর্বরূপ দেখি গাহাসতুসঈব একটি পদে। ব্যাধপত্বী ব্যাধের অধ 
মক্ষিকাদষ্ট দেখিয়া অন্যনায়িকার রতিচিহ্ন ভাবিয়া ঈর্য্যান্বিত হইয়া পড়িল । 
মহুমচ্ছিআই দট্ঠং দটুঠণ মুহং পিঅস্স সুণোট্ঠং । 
ঈসালুঈ পুলিন্দী রুক্থচ্ছাঅং গআ অগ্নং॥" গাহা! স ৭1৩৪ 
_মধুমক্ষিকাদষ্ট দ্িতের স্ফীত ও্যুক্ত মুখ দেখিয়া ঈর্ষান্বিত ব্যাধপত্তী 
অন্য বুক্ষচ্ছায়ায় চলিয়া গেল। 
সছুক্তিকর্ণামৃতে অমরুকবির একটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে । পদটিতে দেখি 
নায়কের শরীরে অন্য যুবতীর রতিচিহ্ন দেখিয়া নাধিকা অতিছুঃখে মৃচ্ছা 
যাইতেছে । এই পর্দটি “অম্রুশতকে সাধারণ নর-নারীর প্রেমের কবিতা 
হিসাবে পাইয়া থাকি। বূপগোম্বামী এইটিকে “বৈষ্ণব কবিতা? বলিয়! ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। পাধিব প্রেমকবিতা ও বৈষ্ণব প্রেমকবিতা এখানে একাকাব 
হইয় গিয়াছে । বলিতে পারি, লৌকিক প্রেমগীতিকাই বৈষ্ণব তত্বদৃষ্টির প্রভাবে 
“বৈষ্ণব প্রেম-কবিতায়' (রাধা-কৃঞ্চলীলায় ) পরিণত হইয়ছে। আবার, বৈষ্ণব 
কবিতার আম্বাদ্কালে পাখিব প্রেমকবিতা স্বৃতিপথে উদ্দিত হয। 
লাক্ষালক্্মললাটপষ্টমভিতঃ কেয়ুরমুদ্রা গলে 
বক্ধে, কজ.জল-কালিম! নয়নযোস্তাম্থুলরাগোদয়ঃ | 
দৃষ্টা কোপবিধায়িমগ্ুণমিদং প্রাতঃ প্রেয়সঃ 
ক্রীড়াতামরসোদরে হন্বজনৃশঃ শ্বাসাঃ সমাপ্তিং গতাঃ ॥ 
সহৃক্তিক ২1২৪।৪, পদ্ঠাবলী ২১৭ 


পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিতা ৪৮৩ 


-_-%€ নায়কের ) কপালের ছুইধারে অপর যুবতী প্রদত্ত লাক্ষার চিহ্‌, গলায় 
বপয়ের চিহ্ন, মুখে কাজলের কাল দাগ, নয়নঘ্বয়ে তান্বুলের রাগ, সকালবেলায় 
হরিণনয়না (নায়িক1) বহুক্ষণ ধরিয়! প্রিন্তমের এই কোপবিধায়ক ( অন্ত 
নায়িকা কর্তৃক প্রদত্ত) ভূষণের দিকে তাকাইয়া থাকিলে হস্তস্থিত ক্রীড়াপদ্মেই 
তাহার শ্বাস যেন সমাপ্ত হইল ।, 

বৈষণবকবি নরহরি এইভাবেই বাধাকুষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন । কোন 
কোন গ্রন্থে নিয়োদ্ধত এই পদটি চণ্তীদাসের নামেও প্রচলিত । শ্রীকৃষ্ণ অন্ত 
যুবতীর চিহ্ন ধারণ করিয়। আসিলে শ্রীরাধা ঠিক পাধিব নায়িকার মতই 
শীরুষ্ণকে বিদ্রপবাণ বযণ করিতেছেন । 

ছয়োনা ছুয়োনা বধূ এখানে থাক। সিন্দুরের দাগ আছে সর্বগায় 


মুকুর লইয়! চাদ মুখখানি দেখ ॥ মোরা হলে মরি লাজে ॥ 
নয়ানের কাজর বয়ানে লেগেছে নীলকমল ঝামরু হয়েছে 
কালোর উপরে কালো। মলিন হয়েছে দেহ । 

প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিন্থ কোন রসবতী পেয়ে স্থধাঁনিধি 
দিন যাবে আজ ভালো! ॥ নিঙারি লয়েছে লেহ। 
অধরের তাম্থুল বয়ানে লেগেছে কুটিল নয়নে কহিছে ্ন্ধরী 
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আখি। অধিক করিয়া ত্বর!। 

আমা পানে চাও ফিরিয়া দাড়াও কহে চণ্ডীদাস আপন হ্বভাব 
নয়ন ভরিয়া দেখি ॥ ছাড়িতে না পারে চোরা । 
চাচর কেশের চিকণ চূড়। 


সে কেন বুকের মাঝে । 

গাহাসতসঙঈর একটি পদে দেখি খণ্ডিত। নায়িক1 সৃ্র্য্যনমস্কারচ্ছলে 
প্রভা বাগ নায়ককে অগ্লমধুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছে । 

পচ্চ,সাগঅ রঞ্জিতদেহ পিআলোঅ লোঅণান্দ 
অগরত্তথবিঅ-সব্বরি ণহভূসণ দিণবই ণমে! দে ॥ গাহা স ৭1৫৩ 

--হে দিনপতি .(স্ু্ধ্য) তোমাকে নমস্কার, তুমি প্রত্যুষে আগত হও, 
তোমার দেহ আরক্ত, তোমার প্রকাশ সকলের প্রিয়, তুমি লোচনানন্দদায়ক, 
তুমি অন্তত্র রজনী কাটাইয়াছ, এবং তুমি আকাশের ভূষণম্বরূপ ।/ _. 

এখানে একপক্ষে ক্ন্ধ্য অন্তপক্ষে ধৃষ্ট নায়ককে" লক্ষ্য করা হইয়াছে । 
চণ্তীদাসের পদে রাধার “্ডিতা'দশাটি চমৎকার ভাবে প্রকাশিত হুইয়াছে। 


৪৮৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ভাল হৈল আরে বধূ আসিল সকালে । 

প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে ॥ 

বধু তোমার বলিহারি যাই। 

ফিরিয় দাড়াও তোমার চাদ্মুখ চাই ॥ 

আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা । 

ভালে সে সিক্দুর বিন্দু মুনিমনোলোভা ॥ 

থরনখদশনে অঙ্গ জরজর । 

ভালে সে কঙ্কনদাগ হিয়ার উপর ॥ 

নীল পাটের শাড়ী কোচার বলনী 

রমণী রমণ হেয়। বঞ্চিলা রজনী ॥ 

সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে । 

এখন কহ মনের কথা আইল! কোন কাজে ॥ 

চারিদিকে চায় নাগর আচলে মুখ মুছে। 

চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে ॥ পদকল্পতরু ৪০৩ 

উমাপতিধরের একটি পদ আছে সছুক্তিকণামৃতে । পদটিতে খণ্ডিত 

নায়িক। নায়কের আচরণে নিজের খেদের কথা বলিতেছে। নায়িকা নায়ককে 
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে। 


নিত্রাচ্ছেদকষায়িতে তব দশ দৃষ্টি নমালোহিনী 
বক্ষে মুষ্টিভিরাহতং তব হ্ৃদি ক্ফুর্জন্তি মে বেদনাঃ | 
আশ্চধ্যং নবকুন্দকুডমলশিখা তীক্ষেরমীভির্নখৈঃ 
প্রত্যঙ্গং তব জঞ্জরা তন্গরহং জাতা পুনঃ খণ্ডিত ॥ সহৃক্কিক ২।২৪।৫ 
(উমাপতিধরস্থ) 
_-তোমার (নায়কের ) নয়ন ছুইটি অনিত্রাহেতু কষায়িত, আমার দৃষ্টি 
ক্রোধে রক্তবর্ণ, তোমার বক্ষ মুষ্টির দ্বার। আহত আর আমার হৃদয়ে বেদনা, 
আশ্চর্য্য যে তোমার শরীরের প্রতি অঙ্গ তীক্ষনধের দ্বারা নৃঙন কুন্দফুলের 
কুড়ির মত ক্ষত-বিক্ষত আর আমি এধারে “থপ্ডিতা” হইলাম |, 
ইহারই অন্রূপ একটি পদ দীনবন্ধুদাসের “সংকীর্তনামতে' উদ্ধত হইয়াছে । 
এই পদটি ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার সম্পাদিত “ষোড়শ শতাব্দীর পদাবলী 
সাহিত্য" নামক গ্রন্থে উদ্ধত হইয়াছে । ( যো. শ. প., পৃ. ৪২৯-৪৩০ ) 


পদ্দাবলী সাহিত্যে খণ্ডিতা ৪৮৫ 


ত্বৎগীনোরসি পাণিজক্ষতমিতো৷ জাজল্যতে মে মনঃ 
ত্বদ্বিশ্বাধরচুদ্বিকজ্লমিতঃ শ্যামায়িতং মে মুখম্‌। 
যামিন্তাং মম জাগরাত্তব দৃশৌ শোণায়মানে ততো 
দেহার্ধং কিমু যাচসে হি ভগবন্ধেকৈব যন্্ তনুঃ ॥ 

--€তোমার পীনবক্ষে নখের দাগ আর আমার হৃদয়ে জালা ধরিতেছে, 
তোমার ঠোটে কাজলের দ'গ, আর তাহাতেই আমার মুখ মলিন হইয়াছে, 
আমি তোমার আগমনের আশায় জাগিয়া রাত্রি কাটাইলাম আর তাহাতেই 
তোমার চোখ ছুইটি লাল দেখাইতেছে। তুমি অর্ধাঙ্গ কেন প্রার্থনা করিতেছ, 
হে ভগবন্‌, তুমি আর আমি ত একই শরীর 1”১ 

উপরি-উক্ত প্রাচীন পদ ছুইটিব ভাব লইয়া! গোবিন্দদাঁস একটি পদ 
লিখিয়াছেন | ট্ৰঞ্ণব কবি প্রাচীন লৌকিক কবিতার ভাববিস্তার কবিয়াছেন। 
শ্রীরাঁধা এখানে শ্রীৃষ্ণকে বলিতেছেন। 


নথপদ হৃদয়ে তোহারি । হামারি বোদন অভিলাষ । 
অন্তব জলত হামাবি ॥ তুহুক গদ গদ ভাষ ॥ 
'অধবহি কাঁজব তোর । সবে নহে তনু তনু সঙ্গ । 


বদন মলিন ভেল মোব | হাম গৌরী তুহু শ্যাম অঙ্গ | 
হাম উজাগবি সারা রাতি। অতএব চলহ নিজবাস। 
তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি ॥ কহতহি গোবিন্দদাল ॥ পদামুতসমুত্র ১৮৪পৃঃ, 


কাহে মিনতি করু কান। পারি: 
তুহু হাম একহি পন্নাণ ॥ 
(১) তু 

একাজ্মনীহ রসপূর্ণতমেই ত্যগাধে 

একাহ্ব-সংগ্রহিতমেব তনুঘ্য়ং নৌ। 

কন্মিংশ্চিদেক-সরসীব চকাসদেক- 

নালোখমব.জযুগলং খলু নীলপীতম্‌। _ প্রেমসম্পূটঃ 

(শ্রবিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত ) 


১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু দাস তাহার সংকীর্তনামূতে একটি প্রাদ্ীন সংস্কৃত 
কবিতা উদ্ধাত করিয়! দেখিয়াছেন যে কবি গোবিন্দদাস তাহার একটি বিখ্যাত 
পদ উক্ত সংস্কৃত কবিতাকে মূলম্বরূপ গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন। সংস্কৃত পদ 


৪৮৬ বৈষ্ঞব-পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


এবং গোবিন্দদাসের পর্দ উভয়ই এখানে প্রদত্ত হইল। “ষোড়শ শতাব্দীর 
পদাবলী সাহিত্য' হইতে পদ ছুইটি পাইয়াছি। 
চূড়াচন্ত্রমণ্তিতালকতটে সিন্দুরমুদ্রা শিখা 
তথ্ধচ্চন্দন-মধ্য বিলসৎ কন্তুরিকালাচনম্‌। 
তেন ত্র্য্বকতৈব লোকদহনে! দগ্ধ: স মে মন্মথ- 
দদূরাৎ প্রণমাম্যমাধবমহো ত্বামপি দিগবাসসম্‌ ॥ 
যো. শ. প. (খণ্ডিত। ) পৃ. ৪২৭-৪২৮ 


--( নায়ক অন্য যুবতীর রতিচিহ্ন ধারণ করিয়া আসিলে নায়িকা তাহাকে 
বিদ্রপ করিয়। বলিতেছে ) শিরের মত তোমার চুড়াষ চক্র রহিয়াছে, কপ|লে 
সিন্দুর চিহ্কের শিখা, চন্দনের মধ্যে মুগমদের চিহ্ন লাগায় লোচনের মত 
দেখাইতেছে, সেই হেতু তোমার অবস্থা লোকদগ্ধকারী শংকরের মত, সে 
আমার মনেৰ মনসিজ (বাসন) দগ্ধ করিয়াছে, সেই জন্ত তোমাকে দুর হইতে 
প্রণাম, (শংকরের মত ) তোমার দ্রিগবসন | 


কবি গোবিন্দদাস এই সংস্কত কবিতাকে মূল-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া নিয়স্থ 
পর্টট রচনা করিযাছেন। সকাল বেলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্য নারীর উপভোগচিন্ন 
ধারণ করিয়! শ্রীরাধার নিকট আসিলে শ্রীরাধ' বিদ্রপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে শংকবের 
সঙ্গে তুলনা করিতেছেন । 


আকুল চিকুর চুড়োপরি চন্দ্রক 
ভালহি সিন্দুরদহনা । 

চন্দন চান্দ মাহা! লাগল মৃগমদ 
তাহে বেকত তিন নয়না। 
মাধব, অব তু হু শংকর দেবা । 

জাগর পুণফলে প্রাতরে ভেটগ্র 
দুরহি দুরে রহ সেবা ॥ 

চন্দন রেণু ধুসর ভেল সব তন্থ 


সোই ভসম সম ভেল। 


তোহারি দরশনে মনু যনে মনসিজ 
মনোরথ সঞ্জে জরি গেল ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিত 


তবহু বসন ধর কাহে দিগন্বর 
শঙ্কর নিয়ম উপেখি। 
গোবিন্দদাস কহ ইহ পর অন্বর 
গণইতে লেখি না লেখি ॥ (পদকল্পতরু ৪০৫ ) 


শ্রীরাধা শ্রীকুষ্ণকে শংকর বলিয়! বিদ্রপ করিলে কৃষ্ণও প্রত্যুত্তরে শ্রীরাধাকে 
গৌরীর সঙ্গে তুলনা করিযাছেন এবং বলিতেছেন, এখন এস আমর। হরগৌরীর 
মত একদেহ হই । গোবিন্দদাস এই ভাবের একটি পদ লিখিয়াছেন। গোবিন্দদ/সের 
এই পদটির মূল যে একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্লোক তাহা ডঃ বিমান বিহারা 
মজুমদার মহাশয় দ্রেখাইযাছেন। সংস্কৃত কবিতা ও বৈষ্ণব কবিতা উভয়ই 
এখানে দেওয়। হইল। 
গৌরী কেশরিমধাম! ত্রিনয়না রোষাকুলালোকনৈ. 
কাঠিন্াদ্বদিতাদ্রির।জতনয! কালী ভ্রবোর্ভঙ্গতঃ ৷ 
ত্বং চণ্ডীতি বিলোক্য মানিনি কথং ন স্যামহং শঙ্করঃ 
তম্মাৎ কামিনি শঙ্করে পশুপতাবর্ধমঙ্গমঙ্গীকুরু ॥ | 
যো. শ. প. পৃ. ৪২৮ 


_তুঁমি গৌরী, সিহের মত ক্ষীণমধ্যা, রোমদৃষ্টি নিক্ষেপের জন্য ত্রিনয়না, 
কঠোরতা হেতু তোমার পর্বতবাজগৃহে জন্স স্থুবিদিত, জ্রভঙ্গের জগ্ তুমি কালী, 
হে মানিনি, তোমাকে চণ্ডী (কোপনা ) দেখিয়া আমি কেনন। শংকর হইব? 
তাহা হইলে হে কামিনি, সেই পশুপতি শংকরকে তোমার অর্ধাঙ্গ দান কর ।; 

কবি গোবিন্দদাসও শ্রীকৃষ্ণকে দিয়। এই কথাই বলাইয়াছেন। শ্রীরাধা 
শ্রীকঞ্চকে শংকর বলিলে, শ্রীরুষ্ণ শ্রীরাধাকে গৌদ্ৰী বলিয়া অর্ধাঙ্গ দাবি 
করিতেছেন । 

সহজই গোরি রোখে তিন লোচন 
কেশরি জিনি মাঝা খীন। 

স্বদয় পাষাণ বচনে অন্মানিয়ে 
শৈলস্থতা কর চীন ॥ 
সবন্দরি, অব তু হু চণ্ডিবিভঙ্গ। . 

যব হাম শংকর তুয়! নিজ কি্কর 
দেওবি মোহে আধ অঙ্গ ॥ 


৪৮৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কালিয় কুটিল ভাঙযুগ ভঙ্গিম 
সম্বর তাকর দত্ত । 
পশ্তুপতি দোখে রোখ এত না বুঝিয়ে 
ইহা নাহি শুস্ত নিশুস্ত। 
দহন মনোভবে তুহু সে জিয়াওৰি 
ইষত হাস বরদানে । 
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডব 
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥ পদকল্পতরু ৪০৬ 


বৈষ্ণব সাহিত্যের রসবেত্ত। ডঃ বিমান বিহারী মহ্ুমদার তাহার “ষোড়শ 

শতাব্দীর পদাবলী সাহিত্যে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন । 
পদটিতে দেখা যায় ধুষ্ট নায়ক নায়িকার নিকট অন্য যুবতীর ভেগচিহ্ন গোপন 
করিতেছে । দীনবন্ধু দাসের সংকীর্তনামৃতে সংস্কৃত পদটি দেওয়া আছে। 

নখাঙ্কা! ন হ্যামে ঘনঘুস্থণরেখাততিরিয়ং 

ন লাঙ্ষান্তঃ ত্রুরে পরিচিন্্ গিরেগরিক মিদং | 

ধিয়ং ধংসে চিত্রং বত মুগমদেপ্যঞ্নতয়। 

তরুণ্যান্তে দৃষ্টিঃ কিমিব বিপরীতস্থিতিরভূৎ ॥ই 


_-ছে শ্যামা, ইহা ঘন কুস্কমে আক। রেখ।, নখের চিহ্ন নহে, হে 
কঠিনে, ইহা! পর্বতের গৈরিক চিহ্ন, পায়ের আলতার দাগ নহে; খুব আশ্চর্ষেযর 
কথা, মগমদের রেখাকে কজ্জল-রেখা বলিয়া ভাবিলে, তরুণী তোমার দৃষ্টি 
বিপরীত হইয়া উঠিয়াছে। 

এই পদটিকে যৃলস্বরূপে ধরিয়া গোবিন্দদাসও একটি পদ্দ লিখিয়াছেন। 
কতাপরাধ শ্রকুষ্ণকে শ্রীরাধা ভংসনা করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ দোষ গোপন করিতে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

কাহা নখচিহ্ন চিহ্ছলি তুহু স্থন্দরি 
এহ নব কুস্কুম রেহ। 
কাজর ভরমে ম্রমে কিয়ে গঞ্জসি 
ঘন মুগমদরস এহ ॥ 
৯. যো, শ. প. পৃ. ৪০৯ 





পদাবলী সাহিত্যে খগ্ডিতা ৪৮৯ 


ভামিনি, মঝু মনে লাগল ধন্দ। 
অপরূপ বোখে দোখ করি মানসি 
দিনহি তরুণী দিঠি মন্দ ॥ 
গৈরিক হেরি বৈরি সম মানসি 
উর পর যাবক ভানে। 
ফাগুক বিন্দু ইন্দুমুখি নিন্দসি 
সিম্দুর করি অন্ুমানে ॥ 
তোহারি সম্বাদে জাগি সব যামিনী 
অরুণিম ভেল নয়ান। 
তুহু পুন পালটি মোহে পবিবাদসি 
গোবিন্দ দাস পরমাণ | 
( পদকল্পতরু ৪২৩ ), ( পদামৃতসমুদ্র ১৭৪ পৃঃ) 
গোবর্ধন।চার্ষের “আর্ধাসপ্তশতী'তেও অনুরূপ ভাবেব একটি পদ আছে। 
নায়ক অপরাধ কবিয়া আসিয়! নায়িকার নিকট উপস্থিত হইয়াছে । পায়িকা 
ভৎ্সন। করিলে নায়ক নানাভাবে কপট বচন দ্বারা দোষ ঢাকিতে চেষ্ট। 
করিতেছে । 


অপরাধাদধিকং মাং ব্যথযতি তব কপটবচনরচনেয়মূ। 
শন্ত্রাঘাতো ন তথা স্থচীব্যধ-বেদনা মাদৃক্‌ ॥ 
আর্ধ।সপ্ডশতী ১১ 
--“( অন্য স্তীংভোগরূপ ) অপরাধ হইতেও তোমার কপট বচন-রচনা 
আমাকে বেশী পীড়া দেয়। শস্ের আঘাত হইতেও স্চীবেধের বেদনা 
অধিক যন্ত্রণাদায়ক |” 
আর্ধ্যাসপ্তশতীর অপর একটি শ্লোকে অনুরূপ ভাব দেখি। নায়ক অন্য 
নায়িকার সংভোগ-চিহ্ু ধারণ করিয়। উপস্থিত হইলে নায়িকা সখীদের সামনেই 
তাহাকে তিরস্কার করিতেছে । নায়ক নিজের দো গোপন করিতে চেষ্টা 
করিতেছে । 
প্রাতরুপাগত্য মৃষা বদত: সখি নাস্ত বিছ্যাতে ক্রীড়া ৷ “" 
মুখলক্নয়াপি যোইয়ং ন লঙ্জতে দগ্ধকালিকয়া | 
আর্ধাসপ্তশতী ॥ ৩৫৭ | 


৪৯০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


-__সখি, প্রাতঃকালে আসিয়। উপস্থিত হইয়া মিথ্যা কথ! বলিতে ইহার 
(নায়কের ) লজ্জা হয় না। মুখে লাগিয়া! থাকা পোড়া কজ্জলের দাগেও 
(অন্ত নায়িকার সংভোগচিহু) এই ব্যক্তি (নায়ক) একটুও লজ্জিত 
হইতেছে না। 


চণ্ডীদাসের পদেও ঠিক এই ভাবটি দেখি। শ্রীরাধ। শ্রীরুষ্ণকে বলিতেছেন__ 
হেদে হে নিলাজ বধু লাজ নাহি বাস। 
বিহানে পরের বাড়ী কোন্‌ লাজে আস ॥ 
বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কনের দাগ । 
কোন্‌ কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ ॥ 
নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পৃরিত। 
আহা মরি কিবা শোভায় হয়েছ ভূষিত ॥ 
কপালে সিন্দুর রেখা অধরে কাজল । 
সে ধনি বিহনে তোমার আখি ছলছল ॥ 
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি | 
না ছুইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥ 
( পদকল্পতরু, ৩৯৩ ) 


সদৃক্তিকণামৃতে অমরু কবির একটি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে । নায়কের 
ৃষ্টত। জ্ঞাত হইয়া! রোষকলুধিতা৷ নায়িক তাহার বামচরণ নায়কের মস্তকে 
প্রদান করিল। 
ততশ্চাভিজ্ঞায় স্ফুরদরুণগণস্থলরুচ। 
মনন্ষিন্! রূঢ়প্রণয়কলহাবিষ্টমনসা । 
অহো চিত্রং চিত্রং ক্ফুটমিতি লপন্ত্যাশ্রকলুষং 
রুষ। ব্রদ্ধান্ত্রং মে শিরমি নিহিতো। বামচরণঃ ॥ সদুক্তি ২২৩।৫ 


_-“তাহার পর সেই মনশ্বিনী (আমার ) অপরাধ জ্ঞাত হইয়া! দর্জয় কোপে 
আবিষ্ট হইল এবং ক্রোধহেতু রক্তবর্ণ গণস্থল ধারণ করিয়া আশ্চধ্য, “তাহার 
অপরাধ স্পষ্ট' এই বলিয়া অশ্রুকলুষিত হইয়া ক্রোধে ব্রহ্ধান্তস্বরূপ তাহার বামচরণ 
আমার মস্তকে স্থাপন করিল।” বৈষ্ণবেরাও শ্রীকুষ্ণকে দিয়া শ্রীরাধার পদ 
ধারণ করাইয়াছেন। কোন বৈষ্ণব পদে দেখি রাধ! কৃষ্ণেব অঙ্গে পা রাখিয়া 
ঘুমাইতেছেন। 


পদাবলী সাহিত্যে খণ্ডিতা ৪৯১ 


"নিন্দ যায় ধনী টাদবদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা1৮ (জগন্নাথ দাস)। 


প্রেমকবিতার এই রীতি বহু পূর্ব হইতেই প্রচলিত আছে দেখা যাষ, কেবল 
বৈষ্ণবদের নিজন্ব স্য্টি নয়। 


বৈষ্ঞবরেরাও ঠিক এই ভাবেই বাধার থগ্ডিতা দশী” বর্ণনা করিয়াছেন 
দেখিতে পাই। জযদেবের 'গীতগোবিন্দে দেখি শ্রীকৃষ্ণ অন্য যুবতীর চিহ্ন 
ধারণ করিয! শ্রীবাধার কাছে আসিলে রাধা কৃষ্ণকে ভতসনা-বাক্য বলিতেছেন । 
হরি হরি ষাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্‌। 
তামস্থসর সবসীরুহলোচন যা তব হরতি বিষাদম্‌॥ 
কজ্জল-মলিনবিলোচন্চুম্বনবিরচিতনীলিমরূপমূ। 
দশনবসনমরুণং তব কৃষ্ণ তনোতি তনোরস্থরূপম্‌॥ গীতগো ১৭ 
_-“হরি ! হরি ! মাধব, তুমি যাও, কেশব, তুমি যাও। কপট বাক্য 
আর বলিও না। পুণুরীকাক্ষ, যে তোমার বিষাদ দূর করিবে, তাহারই 
অঙ্থঘরণ কর। সেই বমণীর কজ্ঞলমলিন নয়নচুম্ধনে নীলিমরূপ ধারণ 
করিয়া তোমার অরুণাধর অঙ্গের অন্ুরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ কষ বর্ণ 
ধারণ করিয়াছে ।” 


রূপগোম্বামীর গীত।বলীতে এই ভাবটিই লক্ষ) করি। 


হাদয়া স্থরধিশয়িতম্‌। অনুলেপং রচযালম্‌। 

প্রময় জনং নিজ-দধিতম্‌ ॥ নশ্যতু নখ-পদ-জালম্‌॥ 

কিং ফলমপরাধিকয়া। ত্বামিহ বিহসতি বাল।। 

সম্প্রতি তব বাধিকয়া ॥ মুখর-সখীনা' মাল। ॥ 

মাধব পরিহর পটিম-তরঙ্গম। দেব সনাতন বন্দে। 

বেত্তি ন কা তব রঙ্গম্‌॥ ন কুরু বিলম্বমলিন্দে ॥ 
আঘূর্ণতি তব নয়নমূ। (গীতাবলৌ ২৯) 
যাহি ঘটাং ভজ শয়নম্‌। 


_“তোমার হৃদযাধিষ্টিতা নিজ দয়িতার মনোরঞন কর, এখন আর 
অপরাধিনী রাধা নিকট তোমাব কোন্‌ প্রয়োজন? মাধব, প্রবঞ্চনা-চাতুষ্য 
পরিত্যাগ কর, তোমার রঙ্গ কে না জানে? (রাত্রি জাগরণে ) দমে ছুটি আখি 
ঢুলু ঢুলুঃ যাও কিছুক্ষণ শয্যায় গিয়া! ঘুমাও । অঙ্গে অনুলেপন মাখিয়৷ ( তোমার 
প্রিয়তমার কৃত ) নখক্ষতগুলি ঢাকিয়া ফেল। মুখর যুবতী যত সহচরীদল 





৪৯২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপটি ও উৎস 


তোমাকে উপহাস করিতেছে । দেব সনাতন, তোমাকে প্রণাম । অলিন্দে 
আর বিলম্ব করিও না। (হে দেব, ভক্ত সনাতন তোমাকে প্রণাম করিতেছে)। 
তুমি আর শ্রীমতীকে মিথ্যাবাক্যে উত্যক্ত করিও না।” রূপ গোম্বামীর 
“পদ্ঠাবলীতে অনুরূপভাবের একটি পদ আছে । পদটি এই-_ 

শঠান্তস্যাঃ কাঞধীমণিরণিতমাকর্ণ্য সহসা 

যদাঙ্লিষান্ধেব প্রশিখিলভূজগ্রসন্থিরভব £। 

তদেতৎ কাচক্ষে ঘ্বতমধুময়ত্বাদ্‌ বহুবচো 

বিষেণাঘূর্ণস্তী কিমপি ন সখী মে গণয়তি ॥” 

পদ্চাবলী ২৬৩ । ( অমরুক ৭৩) 


_-“হে শঠ! অপর কোনও বনিতার মেখলাশ্থিত মণিশব্দ শুনিয়া যে 
'মালিঙ্গন সময়ে তোমার বাহুবন্ধন শিথিল হইয়াছিল, তাহা আর কাহাকে 
বলিব। মিশ্রিত ঘি ও মধুব মত তোমার বচনের বিষে আমার প্রিয়সধীব 
মাথা ঘুরিয়! গিযাছে। তোমার যে কি অভিপ্রায় তাহা তিনি এখনও 
বুঝিতে পারেন নাই ।” 


অমরুর উক্ত পদটি “সাহিত্য-দর্পণে'১ শঠ নায়কের উদ্ধাহবণ হিসাবে দেওয়। 
হইয়াছে, কিন্তু রূপ গোস্বামীর পদ্ঠাবলীতে “অথ কষ্ণং প্রতি চন্দ্রবলী-বাক্যম্‌” 
বলিয়। গ্রহণ করা হইয়াছে । পান্সিব নরনাবীর প্রেমের কবিতাকে “বৈষ্ণৰ 
কবিতা” বলিয়। গ্রহণ কর। হইয়াছে। পূর্বকালীষ প্রেম কবিতার ধার! 
অবলম্বন করিয়াই বৈষ্ণব কবিরা বৈষ্ণব-প্রেমগীতিকা স্থষ্টি করিয়াছেন । 


॥ পদাবলী-সাহিত্যে স্বাথীন-ভর্ভৃক! ॥ 


প|ধিব প্রেমকবিতায় “ন্বাধীন-ভর্তৃকা সম্বন্ধে বহু ক্পোকার্দি রচিত 
হইয়াছে । কান্তা যে নায়িকার প্রেমে বশীভূত হইয়া তাহাবু বশ্তা স্বীকার 
করে, সেই নায়িকাকে "ম্বাধীন-ভর্তৃকা” বলে। নায়ক সেই অবস্থায় নায়িকার 
নির্দেশমত ব। নায়িকার রুচিকর কাঁজ করিয়া! থাকে । নায়িকার বাহ্িক 
শরীর-সৌন্দর্য বা বাহক অলংকারাদিব বিশেষ গ্রয়োজন থাকে না! স্বাধীন- 
ভর্ভৃকীব অপর অর্থ “আক্রান্তনায়ক-_অর্থাৎ নায়ককে যে বশে বাখে। 


৬ 


"৬৬ ক, ১৬৬ 


পদাবলী সাহিতে/ শ্বাধীন-ভর্তৃকা ৪৯৩ 


ভারতীয় কবিগণ এইভাবেই ্বাধীন-ভর্তৃকার বর্ণন। দিয়াছেন। প্রাচীন 
সাহিত্যে ইহার বছ উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশ্বনাথ কবিরাজ লিখিয়াছেন-__ 
কান্তে। রতিগুণাকৃষ্টো! ন জহাতি যদস্তিকমূ। 
বিচিত্রবিভ্রধাসক্তা স৷ স্তাৎ স্বাধীন-ভর্তৃকা ॥ 
সাহিত্য-দর্পণে, ৩য় পরিচ্ছেদ, (৩৮৩৬) 
--“রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়। কান্ত যাহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না, যে 
নানাবিধ বিলাসে আসক্ত, সেই নায়িকা ব্বাধ'ন-ভর্তৃক11” 


বৈষ্বের। “ম্বাধীন-ভর্তৃকা” সম্বন্ধে পদ লিখিবার বহু পূর্বেই প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্তৃক1 সম্বন্ধে পদ রচিত হইয়াছে দেখা যায়। সছুক্তি- 
কর্ণামুতের শঙ্গার প্রবাহবীচিতে এই সন্বন্ধে কয়েকটি শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে 
দেখ! যায়। নায়ক-নায়িকার প্রেমের এই অবস্থাকে সম্ভোগ শৃংগারের মধ্যে 
ধরিতে হয়। বৈষ্ণব কবিতাতেও রাধা-কৃঞ্জ-প্রেমলীলায় শ্রীরাধাব "্বাধীন-ভর্তৃকা। 
দশ! চিত্রিত হইযাছে। প্রেমের যে অবস্থায় শ্রীরা ধিক! শ্রীকুষ্ণকে নিজের বশে 
রাখেন রাধার সেই দশাকে আমরা স্বাধীন-ভর্তৃক! দশা বলিতে পারি। 
বৈষ্ণব অলংকারশান্ত্রে একইভাবে “ম্বাধীন-ভর্তৃকার' সংজ্ঞ। দেওয়। হইয়াছে । 
রূপ গোস্বামী বলিয়াছেন__ 
স্বায়ত্তাসন্নদয়িত। ভবে স্বাধীন-ভর্তৃকা। 
সলিল [রণ্য-বিক্রীড়া-কুহুম[বচয়াদিকৃৎ ॥ 
উজ্জলনীলমণি, নায়িকাভেদ প্রঃ (৫1৯১) 


_-প্ৰয়িত যে নায়িকার অধীন হইয়া সতত সমীপে অবস্থান করেন, সেই 
নায়িকাকেই ম্বাধীন-ভর্তৃকাঁ বলে। ইহার চেঞ্--জলকেলি, বনবিহার, 
কুন্থুমচয়নাদি |” 


“সাহিত্য-দর্পণে” একটি প্রাচীন শ্লোক শ্বাধীন-ভর্তকার উদাহরণ হিসাবে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । নায়িকা তাহার সখীকে বলিতেছে যে তাহার অলংকার 
ও হাব্ভাব কিছুই নাই তবু নায়ক অপর কোন রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত 
করে ন|। নায়িকা নিজের সৌভাগ্য প্রকটিত করিতেছে । 

অস্মীকং সখি বালী ন কচিবে গ্রেবেরকং নৌজ্জলং” 
নো! বক্র! গতিরুদ্ধতং ন হসিতং ৫নবাস্তি কশ্চিন্নদ | 


৪৯৪ বৈষ্ব-পদাবলী ' পশ্চাৎপট ও উৎস 


কিন্তগ্তেইপি জন! বদপ্তি স্থভগোইপাশ্যাঃ প্রিয়ো নান্ততো 
ৃষ্টিং নিক্ষিপতীতি বিশ্বমিয়তা মন্যামহে দুঃস্থিতম্‌ । 
-সাহিত্য-দর্পণ (৩য় পরিচ্ছেদ! ৩1৮৬) 


-__হে সখি, আমার বেশ মনোরম নয, কঠহারও উজ্জল নয়, হাবভাব- 
বাঞ্ক বংকিমগতিও আমার নাই, আমার হাসিও চিত্তাকর্ষক নহে এবং 
যৌবনাদিজনিত চিত্তবিকারও আমার নাই, কিন্তু অন্যান্ত যুবতীগণ বলিষা 
থাকে আমার প্রিয়তম হ্থন্দর অথচ আমি ভিন্ন অন্য কোন স্ত্রীলোকের প্রতি 
দষ্টিপাত করে না। 


নায়িক। নিজগুণে নায়ককে নিজের বশে বাখিয়াছে, দেখা যায়? “সাহিত্য- 
দর্পণেব" আর একটি প্লোকে দেখা যায নায়িকা একপভাবে নায়ককে বশীতৃত 
করিযাছে যে তাহাকে দিয়! নিজেব বেশভৃষা সম্পাদন করাইয়। লইতেছে। 
উল্লিখিত পদটি সুক্তিকর্ণামুতেও উদ্ধত হইযাছে । 
পদটি এই-_ 
স্বামিন্‌ ভঙ্গুরয়ালকং, সতিলকং ভালং বিলাসিন্‌ কুরু 
প্রাণেশ ক্রটিতং পয়োধরতটে হাবং পুনর্ষেজয। 
ইত্যুন্া স্থরতাবসানসময়ে সম্পূর্চন্্রানন। 
স্পৃষ্টা তেন তখৈব জাতপুলকা৷ প্রাঞ্চা পুনর্মোহনম্‌॥ 
( সাহিত্য-দর্পণ, ৩য় পবিচ্ছেদ ( ৩1৭৪), 
সছৃক্তিক ২1৩৮২ ( কুদ্রটস্তয ) 


_-হে বিলাসী, শ্বামী, অলক বন্ধন করিয়া দাও, কপোলে তিলক অন্কন 
করিষা দাও। প্রাণনাথ, স্তনতটের উপর ছিন্নহার লাগাইঘ। দ্াও। স্থ্রতের 
পর চন্্রমুখী এই কথা বলিলে পর ন|যকের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হইয়৷ অ্বার 
মোহগ্রস্তা হইল! এখানে দেখা যাইতেছে নায়িকা নাষককে সম্পূর্ণভাবে 
আক্রান্ত করিয়াছে অর্থাৎ নায়িক।কে 'আক্রান্ত-নায়ক।” বলা চলে । 

গাহাসত্তসঈর একটি পর্দে দেখি শিব পার্বতীকে সন্তষ্ট করিবার জন্য 
তাহার প্রিয়ভূষণ সর্পালংকার ত্যাগ করিয়াছেন । কোন নায়িকার সখী এই 


ৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া নায়ককে উপদেশ দিতেছেন নায়িকার মনোমত কাজ 
করিবার জন্য | 


পদাবলী সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্তৃকা £৯৫ 


পাণিগগহণে ব্বিঅ পব্বঈ এ পাঅং সহীহি সোহগগং। 
পন্থুবইণ। বাহৃই-ক্কণশ্মি ওসারিএ দূরং ॥ গাহ! স ১৬৯ 
_পাণিগ্রহণে (বিবাষ্কের সময়) শিবকে (নিজহস্তের ) বাস্ৃকিবূপ 
বলমকে খুলিয়া ফেলিতে দেখিযা৷ সখীরা পার্বতীব সৌভাগ্য জানিয়! লইয়াছে। 


গাহাসভ্তসঈর একটি গাথায় আছে, কৃষ্ণ মুখের বাতাস দিয়া রাধার চক্ষুতে 
পতিত গরুর পায়ের ধুলি দূর করিয়া দিতেছেন। অন্যান্য গোপীদের চেযে 
বাধাযে কৃষ্ণের নিকট অধিকতর প্রিয়া ছিলেন তাহাও বোঝা যাইতেছে । 
বাখা-কষ্জের প্রেম অবলনে লিখিত এই কবিতাটি গাহাসত্তসঈর অন্যান্য প্রেম- 
কবিতার সহিত একই সুরে রচিত। 
মুহ-মারুএণ তং কণহ গোর মং বািআএ অবণেস্তে। 
এআণ বল্পবীণং অগ্লাণ বি গোরঅং হরসি ॥ 
( গাহাসত্তসঈ ১1৮৯) 
_হে কৃষ্ণ, তুমি তোমার মুখেব বাতাম দিয়। রাধিকার চক্ষু হইতে 
গোধূলি (গোরজ) অপনীত কিয়া অপরাপর এই গোগীদের গৌরব 
। গৌরতা।) হরণ করিতেছ। এখনে দেখ একান্ত বশংবদ ও অন্ুরক্ত কৃষ্ণ 
র।ধিকার সেবা করিতেছেন । 


এইগুলির সহিত গোবিন্বদাসেব একটি পদের তুলনা কবিতে পারি। 
ধনি ধনি রমণি শিরে।মণি রাই । লোচন খঞ্জনে অপ্রনে রঞ্জই 


নয়নক ওত করত নাহি যাধব নব কুবলয় শ্রুতিমূল। 
নিশি দিশি বন অবগাই ॥ অতসি কুম্থমসারি ললিত হাদয়ে ধরি 
করতলে কুদ্কুমে ও মুখ মাজই কৃপণ হেম সমতৃল ॥ 
অলক তিলক লিখি ভোর । যাবক চীত চরণ পর লীখই 
সজল বিলোকনে পুন পুন হেরই মদন পরাজয় পাত। 
আকুল গদ গদ বোল ॥ গেবিন্দদাস কহই ভালে হোয়ল 
কান্তক আরকত হাত ॥ 
বৈ. প. পৃ. ৬৫৪ 


নরোতম দাসের পদেও শ্রারাধার “ম্বাধীন-ভর্তৃক।” দশার বর্ণন। দেখ। যায়। 
আনন্দে সবদনী কছু নাহি জান। তাম্থল সাজি বদন মাহাঁ দেল। 
বেশ বনায়ত নাগর কান ॥ পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল ॥ 


৪৯৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সিন্দুর দেয়ল সীথি সঙারি। কোরে আগোরি রাখল হিয়৷ মাঝ ॥ 
ভালহি মুগমদ-পত্রক সারি ॥ কে! কহ তাকর মরমক কাজ ॥ 
চিকুরে বনাওল বেণি ললীত। চির পরিপুরিত ছু অভিলাষ । 
কুষ্কুম কুচযুগে করল রচীত ॥ হেরই নিয়ড়ে নরোতম দাস ॥ 

যাবক লেখল রাতুল চরণে। বৈ. প. পৃ. ৫৫৮ 
জীবন নিছাই লেওল তছু শরণে ॥ 


রূপ গোত্বামীর একটি পদেও দেখি শ্রীক্ণ ্রারাধার বেশ রচনা করিয়া 
দিতেছেন-__ 
সিচয়মুদ্চ় হৃদয়াদল্পমূ। 


বিলিখাম্যস্ুত-মকরাকল্লম্‌ ॥ 

ইহ নহি স্কৃচ পঙ্চজ-নয়নে । 

বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে ॥ 

র(ধে দোলয় ন কিল কপোলম্‌। 

চিত্রং রচয়াম্যহমবিলোলম্‌ ॥ 

তব বপুরগ্ভ সনাতন-শোভম্‌ । 

জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভম্‌॥ (গীতাবলী ১১) 

_-দতোমার বক্ষোবসন কথক্চিং অপসারিত কর। আমি এ বক্ষে (ঘন 

চন্দন রসে) অদ্ভুত মকরাকার চিত্র আঙ্কত করিব। পন্মপলাশাক্ষি, ইহাতে 
সঙ্কোচ করিও না। তোমার রতিশয়নোচিত বেশ রচন। করিয়া! দিতেছি। 
বাঁধে, চাঞ্চল্য প্রকাশ করিও না। আমি অত্যন্ত ধীরভাবে তোমার গগ্ুদেশে 
চিত্র রচন| করিতে চাই। তোমার এই চিরস্থন্দর দেহ আমার হৃদয়ে কেমন 


একরূপ লোভের সঞ্চার করিয়াছে । --( পক্ষান্তরে সধীর ভূমিকায় সনাতন 
গোস্বামী রচিত তোমার অঙ্গশোভা |) 
ইহার সহিত বলরামদাসের একটি পদের তুলনা করা যায়। 
রাই মুখ-পঙ্কজ কুষ্কমে মাজল 
বসনহি পুলক আগোর । 
নিরমিত সিন্দুর যতনে নিবারই 
নীঝর নয়নক লোর ॥ 
এ সখি চতুর শিরোমণি কান। 


নিরমজি উনমজি আরতিসায়রে 
করল বেশ নির্মাণ ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে স্বাধীন-ভর্তৃকা ৪৯৭ 


অঞ্জইতে লোচন ছুনয়ন ছল ছল 
করল ঘরম জল চোবি। 
কত পরকারহি কাপ নিবারল 
লিখইতে উচ কুচ জোরি ॥ 
বসন পরাইতে মুগধল নাগর 
থন্বি রহল যব নাহ। 
তব দিঠি কুঞ্চিত রঙ্গদেবি সখি 
তহি' বলরাম মুখ চাহ ॥ বৈ. প. পৃ. ৭৫১ 


সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত কুদ্রট কবির একটি কবিতায় আছে, নায়ক নায়িকার 
একান্ত বশংবদ হইয়া বেশতৃষ! রচনা করির! দিতেছে । 
লিখতি কুচয়োঃ পত্রং কণ্ঠে নিয়োজয়তি শ্রজং 
তিলকমলিকে কুর্বনারাছুদশ্যতি কুন্তলান্‌। 
ইতি চাটুশতৈ বারং বারং প্রিয়াং পরিতঃ স্পৃশন্‌ 
বিরহবিধুরো! নাস্তাঃ পার্খ্বং বিমুঞ্চতি বল্লভঃ ॥ সছুক্তিক ২৩৮1১ 


_-“্দয়িত (বল্পভ ) তাহার (নায়িকার ) পয়োধবে পত্রাবলী রচন| করিষা 
দিতেছে, কখদেশে মাল পরাইয়। দিতেছে, কপালে তিলক রচনা করিয়া দিয়। 
পাশের চুলগুলি সরাইয়া দিতেছে, এইভাবে বহুচাট্রকারের দ্বার! প্রিয়াকে 
বারবাব স্পর্শ করিতে করিতে বিরহবিধুব দয়িত তাহার (নায়িকার ) পার্থ 
ত্যাগ করে না। 


জয়দেবের গীতগোবিন্দেগ অন্ুরূপ ভাব দেখিতে পাই । 
রচয় কুচয়োঃ পত্রং চিত্র কুরুম্ব কপোলয়ে।- 
টয় জঘনে কাঞ্ধীমঞ্চ শ্রজা কবরীভারম্‌। 
কলয় বলয়শ্রেণীং পাণৌ পদে কুরু নৃপুরা- 
বিতি নিগদিতঃ গ্রীতঃ পীতান্বরোইপি তথাকরোৎ ॥ 
গীতগোবিন্দে ১২২৫ 
শ্রীরাধা শ্রীকুষ্ণকে বলিতেছেন__ ি 
_পয়োধরে পত্রাবলি রচন। কর, গগ্দেশে চিত্র অঙ্কন করিয়া দাও, জঘনে 
কাধী পরাইয়। দাও, কেশভার মাল্যশোভিত কর, হস্তে বলয় পরাইয়া দাও, 
৩খ্‌ 


৪৯৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যেপ্ পশ্চাৎপট ও উৎস 


পায়ে নৃপগুর দাও--এইভাবে কথিত হইলে প্রীত পীতান্বর (শ্রীরুষ্ণ ) সেইরূপই 
করিলেন । 
চন্রশেখর ঠিক এই ভাবেই শ্রীরাধার ম্বাধীন-ভর্তৃকা অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন। 
শ্রীরাধা শ্রীকুষ্ণকে বলিতেছেন-_ 
কি করিলে মনসিজ- মত্ত মহোদ্ধত 
দেখহ নয়ন পসারি। 
ক্ষত-বিক্ষত ভেল মঝু কুচ মণ্ডল 
নখর নিশানে তুহারি ॥ 
নিরলজ অরু হাম কি কহব তোষ। 
আপন মন্দিরে কৈছনে যাওব 
ননদিনি কি কহব মোয় ॥ 
মুগমদ-চন্দন কর অন্থলেপন 
যৈছন নখ-পদ ছাপে । 
আপন ভালাই চাহি বেণি বান্ধহ 
ঠাচর চিকুর-কল [পে ॥ 
বঙ্গিম যাবক আপন করে করি 
দেহ মঝু পদ-যুগ-ধারে | 
চন্্রশেখর কহে কান্তক করি বেশ 
কামিনী গরব বিথারে ॥ বৈ.প পৃ. ১০২০ 
সছুক্কিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত স্ধ্যধর কবির নায়কও বলিতেছে__ 
এতাৎস্তে ভ্রমরৌঘনীলকুটিলান্‌ বপ্নামি কিং কুস্তলান্‌। 
কিং নশ্তামি মধৃক-পাতু-মধুরে গণ্ডেহ্রপত্রাবলীম্‌ ॥ 
সদুক্তিকর্ণামৃত ২1৩৮৪ (সূর্যধরন্য) 
-_-“এই ভ্রমরশ্রেণীর তুল্য নীল ও কুটিল তোমার কেশগুলি ন্চি কাধিয়া 
দিব। মধৃকপুপ্পের স্তায় পাতুর অথচ মনোরম তোমার গণ্ডে কি পত্রাবলী 
করিয়া দিব ।' 
বৈষণবেরাও ঠিক এইভাব অবলঘন করিয়। শ্রীরাধার 'ম্বাধীন-তর্ভৃকা? 
অবস্থা বর্গন। করিয়াছেন। 


পদাবলী নাহিত্যে স্বাধীন-ভর্ভৃক! 5৯৯ 


গোপালদাসের একটি পদে দেখি শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার বেশ রচন। করিয়া 
দিতেছেন। 


সহচরি মেলি রাইতন্থু হেরই 
শ্রমজল সকলি মিটাই। 

শিথিলহি কবরি যতনে পুন বান্ধই 
সিন্দুর কাজর পৰাই ॥ 

সজনী বিদগধ নাগর কান। 

নিজ কৃত দেখি আপন স্থখ মানই 
রাই অধিন জন জান 

দশনক রেখ তু সবভ' মিটায়ই 
কুঙ্কমে নথরেখ পুর । 

উচ করি চুচুক কচুক বনায়ই 
আন চিহ্ন করু দূর ॥ 

বসন ভূষণ দেই অঙ্গ সাজায়ত 
পিম্ধ/য়ল নীলদুকৃল। 

গোপাল দান পু মন ভুঁলল 


নিজ গুণে ভেল অন্থবুল ॥ বৈ প. পৃ. ৭৭৫ 


অনন্তদাসের একটি পদেও দেখি কৃষ্ণ রাধিকার বেশ-বিন্থ/স করিতেছেন । 


বিবিধ কুহ্থম আনিয়। নাগর 
করল আমার বেশ। 
বেণী বানাইয়। কবরী বান্ধিল 


যতনে আচড়ি কেশ ॥ বৈ. প. পূ. ২৫৩ 


রূপ গোস্বামীর একটি ক্লোকে দেখ! যায় কুষ্চ রাধার অঙ্গশোভা করিয়া 
দিতেছেন। 
মকরী-বিরচনভঙ্গ্যা রাধা-কুচকলসমর্দনব্যসনী | 
ঝজুমপি রেখাং লুম্পন্‌ বল্পববেশো হবিউর়তি ॥ পদ্যাবলী ২৫ 


_ ণ্মকরী রচনার ছলে বাধার পয়োধর মর্দনে বিলাসী যেম্প্জববেশধারী 
হুরি সরল বেখাগুলিকে লুণধ করিয়। দরিতেছেন সেই হরি জয়লাভ করুন ।' 


৫০০ বৈফব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোষিতভর্তক! 


(মিলন এবং বিরহ লইয়াই প্রেম, কিন্তু মিললের চেয়ে বিরহেই প্রেমের 
দ্বকূপ বেশী প্রকাশিত হয়। মিলনে প্রেমের তীব্রতা থাকিলেও বিরহেই যেন 
প্রেমের দীপ্তি ও প্রগাঢ়তা বেশী ফুটিয়া উঠে। বিরহেই প্রেমের চরম প্রকাশ । 
প্রেমের আশ্বাদনে যেমন তীব্র স্খ আছে, তেমনি আছে তীব্র বেদনাও। 
বিরহের মধ্যে দিয়াই নায়ক-নায়িক| পরম্পরের ধ্যানে তম্ময়তা লাভ করে ১) 
শ্ীধরদালের সছৃক্তিকর্ণামুতে উদ্ধত কবি ধর্মকীত্তির একটি পদে এই ভাবটি 
চমৎকাররূপে প্রকাশিত হইয়াছে | 

সংগম-বিরহ-বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমন্তশ্ত্যাঃ | 
সঙ্গে সৈব তখৈক1 ত্রিতুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥ 
( সহৃক্িক ২1৯১।৪ ) 


“তাহার (সেই নায়িকার) মিলন ও বিরহের মধ্যে বিরহই শ্রেয়ঃ কিন্ত 
সঙ্গম নহে, মিলনে সে আমার নিকট একা৷ আর বিরহে সে বিশ্বব্যা্ড”। পদটি 
সাহিত্য-দর্পণের দশম পরিচ্ছেদেও (১০1৫২) উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাতে পার্থিব 
নায়কের বিরহ বর্ণনা কর! হইয়াছে । রূপ গোম্বামীর পগ্যাবলীতে এই পদটি 
কিঞিৎ পরিবর্তন করিয়া বেঞ্ব প্রেমগীতিকারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । 
পদ্যাবলীতে পদটি “তাং প্রতি সখীবাক্মূ” বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, ( অর্থাৎ 
বিরহিণী শ্রীরাধাকে সখী বলিতেছে )। দেখা যাইতেছে সছুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত 
কবি ধর্মকীতির এই মানবীয় প্রেমের কবিতাই ধীরে ধীরে বাধা-কৃষ্ণের 
প্রেমকবিতায় উন্নীত হইয়াছে ৷ রবীন্দ্রনাথ বলেন-- 

মিলনে আছিলে বাধা 

শুধু এক ঠাই বিরহে টুটিয়া বাধা 

আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে, 

তোমারে দেখিতে পাই সবত্র চাহিয়ে। (মানস হন্দরী ) 

সংস্কৃত মহাকবিগণ নায়ক-নায়িক|র বিরহ লইয়া বনু কাব্যাদি রচনা 

করিয়াছেন। কালিদাসের 'মেঘদৃত'তো! কেবল বিরহ লইয়া লেখা গোটা 
কাব্য। 'গাহাসভ্তসঈ'র প্রেমকবিতার মধ্যে যে-গুলিতে বিরহ বর্ণনা করা 
হইয়াছে সেই-গুলিই যেন অধিকতর রমণীয় হইয়াছে। 'সদুক্তি-কর্ণামুতে'ই 
নায়ক-নায়িকার বিরহ লইয়া লেখা বনু প্রকীর্ণ কবিত। সংগৃহীত হইয়াছে। 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোফিতভর্তৃকা ৫০১ 


বৈষবেরা রাধাকুষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিবার সময় পৃব- নি কবিদের 
এই বিরহ-বর্ণন|র রীতি গ্রহণ করিয়াছেন । 


সংস্কত অলংকার-শাস্ত্রের মতে বিরহ বা প্রবাস বিপ্রলম্ত শৃংগারের অস্তর্গত। 
প্রবাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন-_ 
প্রবাসো ভিনদেশিত্বং কাাচ্ছাপাচ্চ সংভ্রমাৎ্। 
তত্ত্রাঙ্গচেলমালিন্তমেকবেণীধরং শির; ॥ 
নিঃখসোচ্ছাসরুদিত-ভূমি-পাতাদি জায়তে ॥ 
( সাহিত্য দর্পণ, তৃতীয পরিচ্ছেদ ৩১৯৩ )। 


_যে বিপ্রলস্তে নায়ক ও নাধিক! উভযের বা যে কোন একজনের নিজ 
কাধ উপলক্ষে, অভিশাপে অথবা রাজার অত্যাচারে প্রবাসে ( বিদেশে ) বাস 
কবিতে হঘ তাহাকে বিপ্রলভ্ত প্রবাস বলে । এই প্রবাসে হস্তপাদাদি অঙ্গ ও 
পরিধেয় বসন মলিন, শিবে একবেণী ধারণ, দীর্ঘশ্বাস, হাহুতাশ, ক্রন্দন, ভূমিতে 
শয়ন প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। 

এই প্রবাসে আরও দশ প্রকাব মদনাবস্থা অনুভূত হয়-_অঙ্গের সৌষ্টব- 
হীনতা, সন্তাপ, পাওুতা, কৃশতা, অরুচি, অধুতি, অনালম্ব, তন্ময়তা, উন্মাদ, 
মূচ্ছা ও মৃতি। 

নায়ক বিদেশে (প্রবাসে ) গেলে যখন কেবল বিরহিণী নায়িকার অবস্থা 
বর্ণনা করা হয তখন সেই নাদ্দিকাকে “প্রোষিত-ভর্তৃক1” বলে। সাহিত্য- 
দর্পণকার বিশ্বনাথ বলেন__ 

নানাকাধ্যবশাদ্‌ যন্য। দূরদেশং গতঃ পতিঃ | 
সা মনোভবছুঃখার্তা ভবেৎ প্রোধিতভতৃকা | 
- সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদ ( ৩৯৩ ) 

_-নান! কার্ধ্য (ব| শাপ ও সন্ত্রম) উপলক্ষে যাহার পতি (প্রিয়) 
দুরদেশে অবস্থান করে কামগীড়িত৷ এইরূপ স্ত্রী “প্রোষিতভর্তৃকা? বলিয়া কথিত 
হয়।' 

এই প্রবাস প্রথমতঃ ছুই প্রকার, বুদ্ধিপূর্বক ও অবুদ্ধিপূর্বক। কাধ্যজ 
প্রবাস বুদ্ধিপূর্বক (ন্বেচ্ছাধীন ) বলিয়া আবার তিন প্রকারের হইতে পারে,_ 
ভাবী প্রবাস, ভবন্‌ প্রবাস ও ভূত প্রবাস। 

"ভাবী ভবন্‌ ভূত ইতি শ্াৎ কার্ধ্যজ:1” (সা. দ. ৩1১৯৫) 


৫৩২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


অন্য ছুইটি ( শাপজ ও সন্ত্রমজ প্রবাস) অবুদ্ধিপূর্বক (নিজের ইচ্ছায় 
সংঘটিত হয় না) বলিয়৷ তাহাদের তিন প্রকার অবস্থা দেখা যায় না। 

ভাবী বিরহ (ঝ৷ প্রবাস )-_যখন নায়ক বা নায়িকার বিদেশ গমনের বার্তা 
প্রচারিত হয় তখন হয় ভাবী বিরহু। 

ভবন্‌ বিরহ (বা প্রবাস )--যখন নায়ক বা নাধিক। বিদেশে চলিয়াছে বা 


বিচ্ছেদ নংঘটিত হইতেছে এবং মিলনের আশাও স্ুদ্বৰ-পরাহত হইয়াছে তখন 
হয় ভবন্‌ বিবহ। 


ভূত বিবহ( বা! প্রবাস )- নায়ক ব। নায়িকা যখন বহুদিন বিদেশে গিয়াছে 
কিন্ত আসিব বলিয়া9 আমিতেছে না তখন হয় ভূত বিবহ। 


শাপজ ও সম্ত্রমজ বির অবৃদ্ধিপূর্বক বলিয়! অর্থাৎ স্বাধীন না হওয়ায় কাল- 
বিভাগ দেখ] যায় ন! | 


বৈষ্ণব পদাবলীতে প্রবাস বা বিরহ “মাথুর লীলা” নামে পরিচিত । 
কেনন। শ্রীক্ণের বৃন্দাবন ত্যাগ করিযা মথুব1 যাত্রার ফলেই এই বিবহেব সৃষ্টি 
হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুবায় গিয়া নতুন লীলা আরম্ত 
কবিলেন। বৃন্দাবনে ছিল শ্রীরুষ্ণের মাধূর্যলীলা, এখন মখুরায় আরম্ভ হইল 
এস্বরবলীল! । গোটা জীবন প্রেমে চেষে অনেক বড়, তাই রুষ্ণ বুন্দাবনে 
ব্রজগোগীদের সহিত গ্রেমলীল। ভাঙ্গিয়া দিয়। মথুরা প্রস্থান করিলেন দুষ্টের 
দমন ও শিষ্টেব পালনের জন্য । গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরুষ্ণে মাধুর্ধ 
লীলাই ব্যক্ত হইয়াছে । যদ্দিও বা কোথাও এই্বর্ষের প্রকাশ পাইয়াছে তাহাও 
এ মাধুষরলীল[ব পরিপুষ্টির জন্ | কৃষ্ণ-বিহনে সমগ্র বৃন্দাবনভূমি অন্ধকারে 
আচ্ছন্ন হইল। সকলেই শোকে মুহমান। শ্রীবাধার ভ্বদ্য়ও হাহাকার 
কবিঘা উঠিল। বৈষ্ণব পদাবলীতে শ্রীরাধার হৃদয়-বেদনা যেন মূর্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। বৈষ্ণব কবিগণ এই অপ্রাকৃত রাধাকৃঞ্ণ প্রেমের বর্ণনা করিতে গিয়া 
মান্ুষী ভাষা ও প্রাকৃত প্রেমেরই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। মিলন ও 
বিরহ-_স্থথ এবং ছুঃখ--লইয়াই প্রেম। 
চণ্তীবাসও তাই বলিয়াছেন-_ 
চণ্ীদাস কহে শুন বিনোদিনী 
স্থখ দুঃখ ছুটি ভাই। 
স্থখের লাগিয়া যেকরে পীরিতি 


ছুঃখ যায় তার ঠাই ) 
( পদকল্পতরু, ৮৭২ ) 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রো ষিতভর্তৃকা 8০৩ 


কৃষ্দাস কবিরাজও বলেন-- প্রেমের আন্বাদ “তপ্ত ইক্ষু চর্বণের ন্যায়” 
“মুখ জলে না যায় ত্যজন।' টৈষ্ণব পদাবলীতে আমরা যে মাথুরের হৃদয় 
বিদারক মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাই তাহা স্থদূর প্রবাসেরই অন্তর্গত। 
এই মাথুর বা প্রবাস বিপ্রলম্তের অন্তর্গত। প্রবাসের সংজ্ঞ। দিতে গিয়। 
রূপ গোম্বামী বলেন-_ 
“পূর্বসঙ্গতয়োবুঁনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ | 
ব্যবধানন্ত যৎ প্রাজ্েঃ স প্রবাস ইতীর্যতে:॥৮ 
(উজ্জ্বলনীলমণি, শৃঙ্গারভেদ-গ্রকরণ ১৫।১৫২ ) 
_প্পূর্বে মিলিত নায়ক-নায়িকার দেশান্তরে ( গ্রামাস্তরে বা বনান্তবে ) 
গমনাদিবশতঃ বাবধানকে প্রবাস বলে ।” 
সেই প্রবাস ছুই প্রকার--“স দ্বিধা বুদ্ধিপূর্বঃ স্যা্তথৈধাবুদ্ধিপূর্বকঃ ৮ 
বুদ্ধিপূর্বক ও অবৃদ্ধিপূর্বক ভেদে প্রবাস ছুই প্রকার । 
( উ. ম. ১৫।১৫৪) 
কাধ্যাহরোধে দূরে গমনকে বুদ্ধিপূর্বক প্রবাস বলে_-“দূরে কাধ্যাহরোধেন 
গমঃ স্যাদ্বুদ্ধিপূর্বকঃ”। (উজ্জলনীলমণি, শুঙ্গারভেদ প্রঃ (১৫1১৫ )। 
এই বুদ্ধিপূর্বক প্রবাসও কিঞ্চিৎ দূর (অদূর ) ও সুদূর ভেদে দ্বিবিধ। 
“কিঞিৎ দুরে স্থদুরে গমনাদপায়ং দ্বিধা” (উজ্জলম ১৫১৫৬) আবার 
স্থদূর প্রবাসও “ভাবী”, “ভবন” ও “ভুত” ভেদে ত্রিবিধ। 
“ভাবী ভবংশ্চ ভূতশ্চ ত্রিবিধঃ স তু কীর্ত্যতে ( উজ্জ্লম ১৫।১৫৮ ) 
দেখা যাইতেছে সংস্কৃত রসশাস্ত্রের সহিত বৈষ্ণব রসশাস্থ্ের মৌলিক 
কোন পার্থক্য নাই। একই দৃষ্টিকোণ হইতে প্রধান বা! “মাথুর”কে দেখ। 
হইয়াছে। 

(বৈষ্ণব পদাবনীতে আমরা) ভূত বিরহের ্ঘ সমস্ত মর্মম্পর্শা পদ পাই 
সেগুলি শ্রীরাধার বিরহের পদ । শ্রীরুষ্ণের বিরহের পদ অতি সামান্য । অন্যান্য 
ব্রজবাসীর বিরহের পদও অতি সামান্য । 

প্রিয়তম কৃষ্ণ মধুরায় চলিয়া গেলে রাধার দশ। হইল “প্রোধিতভর্তৃকার” 
অবস্থা । রূপ গোস্বামী তাহার “উজ্জল-নীলমণিতে” বলেন_- .*- 
“দুরদেশগতে কান্তে ভবেৎ প্রোধিত-ভর্থুকাণ)(নায়িকা-ভেদ-প্রকরণ 
উঃ মঃ ৫1৮৯ ) 


৫০৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


--কাস্ত দূরদেশে গমন করিলে তাহার নায়িকাকে প্রোষিত-ভর্তৃকা বলে। 
এই প্রবাস বা মাথুরের দশটি দশ! দেখা যায় ।-_ 
“চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা । 
প্রলাপো ব্যাধিরুমাদে। মোহো মৃত্যুর্দশী দশঃ |” 
উঃ মঃ শঙ্গার ভেদ প্র £ ১৫1১৬৭ 
অন্তর (প্রবাসে) চিন্তা, জাগর, তানব, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, 
উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু নামে দশটি দশা। 
বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরহিণী রাধার এই দশ প্রকার দশার বর্ণনাই 
পাওয়া যায়। বলিতে গেলে বৈষ্ণব পদাবলীতে একটি মাত্র চিত্র পাই-_তাহা। 
“বিরহিণী রাধার' চিত্র । 
অশ্বঘোষের “সৌন্দরনন্দ' মহাঁকাব্যের একটি শ্লোকে পাই, নন্দ প্রবজ্যা 
গ্রহণ করিয়া বনবাম করিতেছিলেন। নন্দপত্রী স্থন্দরী তাহার বিরহে রুশ 
হইয়া গিযাছেন। এখানে “প্রোধিতভর্তকা” স্থন্দবীর “ভূত বিরহ” দেখানো 
হইয়াছে । 
তাভিবৃত| হর্মযতলেইক্ষনাতিশ্চিন্তাতন্ঃ সা স্থৃতন্ুর্বভাসে । 


শতহ্দাভি: পরিবেষ্টিতেব শশাঙ্ক-লেখা শরদভ্রমধ্যে ॥ 
( সৌন্দরনন্দ, ষষ্ট সর্গ ) 


-_“গৃহমধ্যে সেই নারীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া চিন্তাকুশ সেই হ্ুন্বরীকে 
দেখাইতেছিল যেন শরৎমেঘের অন্তরালে বিদ্যুন্মা'ল৷ পরিবেষ্টিত চন্দ্রকল। |” 
কালিদাসের মেঘদূতের একটি পদে দেখি, যক্ষের বিরহে বক্ষপত্বীর ঠিক 
এই অবস্থাই হইয়াছিল । এখানে প্রোষিত-পতিক1 রমণীর ভূত বিরহ প্রকাশ 
করা হইয়াছে । 
"সাভ্রেইহীব স্থল-কমলিনীং ন প্রবৃদ্ধাৎ ন স্থপ্তাম্‌॥” 
( ক্ষ মেঘকে বলিতেছে, ভূমি আমার প্রিয়াকে দেখিবে যেন )-_- 
“মেঘাচ্ছন্নদিনে স্থল-কমলিনী, ফুটিয়াও নাই, মুদিয়াও নাই" 
শাকুস্তলনাটকে কবি কালিদাস ছুয্স্তের মুখ দিয়া শকুস্তলার বিরহাবস্থা 
বর্ণনা করিয়াছেন । 
বমনে পরিধৃসবে বসান! নিয়মক্ষামমুখী ধূতৈকবেণিঃ | 
অতিনিষ করুণন্ শুদ্ধশীল! মম দীর্ঘং বিরহত্রতং বিভণ্তি ॥ 
শাকুস্তলে, ৭ম অঙ্কে 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোষিতভর্তৃক! ৫০৫ 


--তঅত্যন্ত মলিন বসন পরিধানে, সংযমক্রেশে মুখ শকাইয়া গিয়াছে, কেশ 
একটিমাত্র বেণিতে বাধা শুদ্ধশীল। ( শকুন্তলা ) যেন অতিনিষ্ঠুর আমার সঙ্গে 
দীর্ঘকালের বিব্ুহকে ব্রতরপে পালন করিতেছে । 

অশ্বঘোষের সৌন্দরনন্দের আর একটি পদে নন্দের বিরহাবস্থা বর্ণনা করা 
হইয়াছে। 

বনবাসস্থখাৎ পরান্মুখঃ প্রযিযাসা গৃহমেব যেন মে। 


ন হি শর্শ লভে তয়া বিনা নৃপতিহীন ইবোত্তষমশিম! ॥ 
( সৌন্দরনন্দ ৭ম সর্গ) 


যেহেতু বনবাসম্থথে আমি পরান্মুখ, ঘরেই ফিরিতে চাই, তাহাকে 
ছাড়িযা আমি স্বস্তি পাইতেছি না, উত্তম শ্রীহীন যেমন রাজা ।, 
৬বভূতির উত্তররাম্চরিতে রামের বিরহে সীতার বিরহিণী অবস্থার 
বর্ণন। দেখি । তমসা মুরলাকে বিবহক্রিষ্ট সীতার কথ! বলিতেছেন__ 
পরিপাতুছুবল-কপোল-স্থন্দরং 
দধতী বিলোল কবরীকমাননম্‌। 
ককুণস্য মৃতিরথবা শবীরিণী 
বিরহব্যথেব বনমেতি জানকা ॥ উত্তর-চরিতে ৩৪ 
_স্বভাব-স্থন্দর কপোল ছুইটি দুর্বল ও মলিন । মুখে চূর্ণ কুস্তল পড়িয়াছে। 
করুণার মতি অথবা বিগ্রহবতী বিরহবেদন! সীতা বনে প্রবেশ কবিতেছেন |” 
মেঘদূতের একটি পদে যক্ষপত্বীর বিরহ বর্ণনা কর! হইযাছে। এখানে ভূত 
বিরহের চিত্র দেওয়া হইযাঁছে | যক্ষ মেঘকে নিজের প্রিয়ার অবস্থা বলিতেছে। 
তাং জানীয়াঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং 
দুরীতূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্‌। 
গাঢোতৎ্কগঠাং গুরুষু দিবসেঘেু গচ্ছৎসথ বালাং 
জাতাং মন্তে শিশির-মথিতাং পদ্িনীং বাগ্ঠরূপাম্‌। (উত্তরমেঘ ২২৩) 
_-( হে মেঘ ), তাহাকে আমার প্রাণম্বরূপ জাশিবে, বর্তমানে তাহার 
পহচর (আমি) দূরে থাকায় সে বিরহবিধুর চক্রবাকীর মত ব্যাকুল হইয়া 
আছে। এই দীর্ঘ সময়ে প্রগাঢ় উৎকণায় ব্যথিত কোমলাঙ্গী এ বাল! শ্শিশির- 
ঘাতে বিবর্ণা পন্মের মত অন্তরূপ ধারণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় ৮" 
কৰি ভবভূৃতি তাহার 'উত্তররামচরিতে* সীতার বিরহে রামের অবস্থা 
বর্ণন। করিয়াছেন । পদটিতে ভূত বিরহের উল্লেখ দেখা যায়। 


8/৮া দা) 


৫০৬ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


অনিভিন্নো! গভীরত্বাদস্তগুটঘনব্যথঃ। 
পুটপাক-প্রতীকাশো! বামস্ত করুণো! রসঃ ॥ 
_-রামের বিরহ দুঃখ ( করুণ রস ) পুটপাকের তুল্য, যাহা গভীরতার জন্ 
অলক্ষ্য এবং অন্তরে গাঢ় বেদনা প্রদায়ী 
(ঝড়ু চণ্ডীদাসের রাধাও কৃষ্ণ-বিরহে ঠিক এইভাবেই নিজের হৃদয়ের আত্তি 
প্রকাশ করিয়াছেন। রাধা বড়ায়িকে বলিতেছেন ।) 
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জানী । 
মোর মন পোড়ে যেস্ছ কুম্ভারের পণি ॥ 
-_ শ্রীরুষ্ণকীর্ভন, বংশীথগ্ড 
গাহাসত্তপঈর বহু কবিতায় নায়ক-নায়িকার বিরহ- বর্ণনা দেখিতে 
পাই। নিয়স্থ এই পদটিতে বিরহিণী নায়িকার মৃত্যুর আশংকা প্রকাশ করা 


কিং ভণহ মং সহীও মা মর দীসিহই সো জিঅস্তীএ | 
কজ জালাও এসে সিণেহ- মগ্সো উণ ণ হোই ॥ গা. স. ৭১৭ 
_হে সখীগণ, তোমরা আম।কে কি বলিতেছ, মরিও না, জীবিত থাকিলে 
তাহাকে দেখিতে পাইবে--ইহা কাধ্য-পর্যালেচনায় অনুষ্ঠানযোগ্য কথা, 
ঘেহের পথ নহে। 
বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে শ্রীরাধা বিরহবেদনায় মৃত্যু- 
মুখে উপনীত হইয়াছেন ) সখীরা! শ্রীবাধাকে বাচিয়া থাকিতে উপদেশ 
দিতেছেন। তখন শ্রীরাধা সখীদের বলিতেছেন । 


তুঃ+শশিশেখর__ 
শমন ওঁর রম্ণ 
মোহে ভূলল রে প্রিয় সখি এ দুখ হেরি করুণা করি 
করি কি উপায় বুদ্ধি বল না। বিদরে যদ্দি বস্থমতী 
ইহ দিবস যামিনী তবন হাম পৈঠী তছু মাঝে। 
কৈছে বিরমায়ব শ্টাম গুণধাম 
এত ছুথে এত জীউ গেল না। পরবাসে হাম পামরী 


এ মুখ দরশায়ব কোন্‌ লাজে। 
ৰৈ. প. ১০২৮ পু 


পদ্দাবজী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫০৭ 


গাহাসতসঈতেও এই ভাবের দূতী-চাতৃর্ধ্য দেখা যায়। দুতী যেন প্রসঙ্গত 
নায়ককে নায়িকার মরণ দশার কথা৷ জানাইয়া দিয়া গেল। 
ণাহং ছুঈ ণ তুমং পিওতি কো! অহ এখ বাবারে । 
সা মরই তুজ.ঝ অঅসো! তেণ অ ধন্মকৃথরং ভণিমে! | গাহা! স ২1৭৮ 
--আমি (নিজে ) দূতী নহি, তৃূমিও নায়িকার প্রিয় নহ, স্তরাং এই 
ব্যাপারে আমাদের কিছু করণীয় নাই। তবে সে মার। যাইবে, তোমারও 
অযশ হইবে । তাই (ক্ত্রী-বধনিবারণের জন্ত ) এই ধর্মকথা বলিলাম ।” 
লৌকিক প্রেম-কবিতার এই দূতী-চাতুধ্য বৈষ্ণব প্রেম-কবিতাতেও লক্ষ্য 
করি। দূতী-সবী মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট অতি চাতুর্যের সহিত বিরহে 
শ্রীরাধার মৃতুযুর আশংকা প্রকাশ করিয়াছেন । 
ইহার সহিত গোবিন্দদাসের একটি পদের তুলন। করিতে পারি। সথী-দূতী 
মথুরায় কৃষ্ণেব নিকট রাধার অবস্থা নিবেদন করিতেছেন । 
শ্রাকৃষের প্রতি দৃতী-_ 
কুঞ্জভবনে ধনি তুয়া গুণ গণি গণি 
অতিশয় ছুবরি ভেল। 
দশমিক পহিল দশা হেরি সহচরি 
ঘর সঞ্জে বাহির কেল ॥ 
শুন মাধব কি বলব তোঘ। 
গোকুল তরুণী নিচয় মরণ জানি 
রাই বাই করি রোই। 
গোবিন্দদাস ( বৈ. প. পৃ. ৬৫১) 


[ শ্রারুষ্ণের প্রতি দূতী-_ 
অয় তুয়া হৃদয় বিহি কুলিশ দিয়া গলে 
অতয়ে তুয়া বুঝিয়ে অছু কাজে । 
তয় বিরহ-সন্নিপাতে ছটল তছু নাটিকা 


অবহথ বসি রহসি কোন্‌ লাজে। 
- চন্দ্রশেখর ( বৈ.প্ব, পৃ ১০১৯) 


গাহাসতসঈর একটি পদে ভাবী বিরহ বর্ণনা করা হইয়াছে । নায়ক 
প্রবাসে যাইবে শুনিয়। নায়িক ভগবতী নিশাদেবীকে আরাধনা করিতেছে 


৫০৮ বৈষ্ণব-পদ্দাবলী সাহিত্যেব পশ্চাৎপট ও উৎস 


যাহাতে রাত্রি গ্রভাত না হয়, তাহা হইলে আগামী কল্যও আসিবে না, আর 
নায়কেরও যাওয়া হইবে না। 
কল্পং কিল খরহিঅও পবসিহিই পিওতি স্বপ্নই জণশ্মি। 
তহ বড্ড ভঅবই ণিসে জহ সে কল্পং বিঅণ হোই। 
(গাহাসত্তসঈ ১1৪৬) 
_-লোকের নিকট শোন। যাইতেছে যে, কঠিন-হ্ৃদয় আমার প্রিয় আগামী 
কল্যই প্রবাসে যাইবে (বিদেশে যাইবে ), অতএব হে ভগবতী নিশাদেবী, 
তুমি সেই ভাবেই বধিত হও যাহাতে তাহার (নাকের ) সেই কল্যই ন। 
আসে অর্থাৎ রাত্রি প্রভাত না হয় এবং তাহাব প্রবাস-গমনও না ঘটে ।' 
কবি গোবিন্দদাল অনুরূপ ভাবের একটি পদ রচনা! কবিয়াছেন। কৃ 
মথুর1 যাইবেন বলিযা সংবাদ প্রচাবিত হইয়াছে । অক্তুব আগামী কল্য 
কৃষ্ণকে লইয়া যাত্র। করিবেন । বাঁধ। সখীদের বলিতেছেন, যোগিনী সাধনা ও 
কালিন্দী দেখীর আরাধন| করিবার জন্য য/হাতে বাত্রি প্রভাত না হয়, তাহা 
হইলে কৃষ্ণেরও আর মথুব। যাঁওয়া ঘটিবেন।। 
নামহি অক্তুর ক্রুর নাহি যা সম 
সো আওল ব্রজমাঝ । 
ঘবে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল 
কালি কালিছু সাজ ॥ 
সজনি বজনী পোহাইলে কাঁলি। 
রচহ উপায় ধৈছে নহ পরভাত 
মন্দিরে রহু বনমা'লী॥ 
যোগিনি চরণ, শবণ করি সাধহ 
বাধহ যামিনী নাথে। 
নখতব চান্দ বেকত বহু অশ্বরে 
যৈছে নহত পরভাতে ॥ 
কালিন্দী দেবী সেবি তাহে ভাখহ 
সো রাখউ নিজ তাতে । 
কিয়ে শমন আনি তুবিতে মিলায়ব 


গোবিন্দদাস অন্থমাতে ॥ 
( পদকল্পতকু, ১৬০২) 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোষিতভর্ভুকা ৫০৯, 
তুলনীয়-_রবীন্দ্রনাথ 
“সখি লো সখি লো! নিকরুণ মাধব 
মথুরাপুর যব যায় 


সা রস ডি ৪ 


হাসয়ি হাসয়ি পলটয়ি চাহয়ি 

দূর দূর চলি গেল 
অবসে মথুরাপুরক পন্থমে 

ইতু যব রোয়ত রাধা ॥” 


__ভাম্ুসিংহের পদাবলা 
মম গোপালদাস-_ 
সজনী দখিন নয়ন কেনে নাচে। 
খাইতে শুইতে আমি সোয়ান্তি ন। পাই গে। 
অমঙ্গল হব জানি পাছে ॥ 
_ বৈ. প. পৃ. ৭৭৫ 


গাহাসত্ুসঈর একটি কবিতায় ভাবী বিরহের একটি চমতকাব বর্ণনা 
দেখিতে পাই। নায়কের প্রবাস-গমনের বার্তা শুনিয়া নায়িকার সখীর। 
নায়ককে বাধ! দ্রিবার চেষ্ট। করিলে নায়িক! সশখীদের বলিতেছে, নায়ক তাহার 
হাদয়ে নিহিত আছে, দৈবও তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে সমর্থ হইবে না। এখনে 
নায়িকার গাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পাইয়'ছে-_ 
অং অচ্ছীস্থ ঠিঅং ফরিসো৷ অংগেম্ব জম্পিঅং কণ্নে। 
রে হিঅএ ণিহিঅং বিওইঅং কিং ইহ দেব্েণ ॥ গাহা ২৩২ 


_-তাহার (নায়কের ) রূপ আমার চোখের সামনে ভাদিতেছে, অঙ্গে 
তাহার স্পর্শ অন্গুভব করিতেছি, তাহার জল্পিত মধুর বাক্ও যেন কর্ণে 
সতনিতেছি, হৃদয় (আমর ) হাদয়ে নিহিত মনে করিতেছি, দৈব আমাদের কি 
করিয়া বিচ্ছেদ ঘটাইবে ॥ রঃ 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও এই ভাবের একটি পদ পাই। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা-গমনের 
সংবাদ প্রচারিত হইলে শ্রীরাধ! সখীদের বলিতেছেন-_রু্চ আমার হৃদয়ে 


৫১৩ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উন 


অধিষ্ঠিত আছেন, হৃদয় হইতে বাহির করিয়া না দিলে কি করিয়া তিনি মথুরায় 
যাইতে পারেন । 
ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী 
কহিতে লাগিল ধনি রাই। 
তোমর। যে বল শ্তাম মধুপুরে যাইবেন 
সে কথা তে] কভু শুনি নাই ॥ 
হিয়ার মাঝারে মোর এ ঘর মন্দির গো 
রতন পালস্ক বিছা আছে। 
অন্তরাগেব তুলিকায় বিছান। হয়্যাছে গে 
হ্যামচাদ ঘুমায়্যা রয়েছে ॥ 
তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন 
কোন্‌ পথে বধু পল[ইবে। 
এ বুক চিরিষা বাহির করিব গো 
তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে। 
শুনিয। রাইয়ের কথা ললিতা চম্পকলতা 
মনে মনে মানিল বিচ্বয়। 
চণ্ীদাসের মনে হরষ হইল গো 
ঘুচে গেল বিরহের ভয় ॥ 
( কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয় প্রকাশিত বৈঃ পঃ) 


আমি ভালবামি যারে 
সে কি কু আমা হতে দূরে যেতে পারে । 
আমার আকাঙ্খা এমন আকুল 
এমন সকল বড়া এমন অকুল 
এমন প্রবল বিশ্বে আছে আর। -- রবীন্দ্রনাথ 
গাহাসত্র্ঈর একটি পদে দেখি নায়িকা নায়কের ভাবী প্রবাম গমনে সখেদ 
উক্তি করিতেছে-__ 
অব্বে। ছুকৃকর আর অ পুণো বি তন্তিং করেমি গমণস্স। 
অজ্জ বিণ হোস্তি সরল! বেণীঅ তরঙ্গিণ্ো চিউর1॥ গাহা ৩৭৩ 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভত্তৃকা ৫১১ 


--হে ছুষ্কর-কর্মকারক, ইহা! বড় ছুঃখেব কথা যে তুমি আবার বিদেশ 
গমনের কখা ভাবিতেছ। আজ পধন্তও আমার বেণীব তরঙ্জামিত কেশরাশি 
াভাবিক (সরল ) হয় নাই।' 

গাহাসত্তসঈর একটি পদে আছে, নায়ক আজই প্রবাসে গিষাছে, আৰ 
আজই নায়িকার নিকট সবই শুন্য হইয়! গিয়াছে, পদটিতে ভবন্‌ বিবছের বণনা 
করা হইয়াছে । নায়িকার হৃদয়ের হাহাকাব ষেন শোনা যাইতেছে । নায়িকা 
বিরহক্রিষ্টা হইয়া বলিতেছে __ 

অজ্জ ব্বেঅ পউখো অজ্জ বিবি স্ুপ্রআাইং জাআইং | 
বখামুহ-দেউলচত্তবাইং অমৃহ চ হিঅআইং ॥ গাহা ২ ৯০ 

--“সে (নাযক ) আজই প্রবাসে গিয়াছে, আর আজই গ্রামের বথ্যামুখ, 
দেবকুল (মন্দির) ও প্রাঙ্গণগুলি এবং আমাদের হৃদয়সমূহ শুন্য হইয়! 
দাডাইয়াছে।” 

ইহাব সহিত পছ্যাবলাতে উদ্ধত শ্রীচৈতন্তের শিক্ষাষ্টকেব একটি পদের 
তুলনা কবা যাষ। 

( যেন বিরহবিধুরা শ্রীরাধ' বলিতেছেন ।) 

যুগারিতং নিমেষেণ চক্ষষা প্রাবৃযাখি তম্‌। 
শৃন্যায়িত' জগৎ দবং গোবিন্বিরহেন মে ॥ ( পদ্ভাবলী ২২৪) 

_কিষ্ণবিরহে আমাব নিমেষ হইয়াছে যুগ, নয়ন হইয়।ছে বর্ষ এবং জগৎ 
হইয়াছে শূন্য । 

শ্রচৈতন্যের সাধন! রাধাভাবেব সাধনা, কৃষ্ণবিবহে শ্রারাখাব মত শ্রীচৈতন্ত 9 
বলিতেছেন কৃষ্*-বিবহে সবই তাব শূন্য হইয়া গিয়াছে । 

গাহাসভ্তপঈঈব আর একটি পর্দে আছে নায়ক প্রবাসে চলিয়। গেলে নায়িকার 
নিকট বই যেন নিক্ষল হইয়া গিয়াছে । দূতী নায়কেব নিকট নায়িকান অবস্থা 
বর্ণনা করিতেছে । পদটিতে নায়িকার প্রণরাতিশয়েরও প্রকাশ পাইয়াছে। 

গেহং ব বিত্তরহিঅং নিজ বরকুহরং ব সলিল-সথপ্নবি অং | 
গোহণ্রহিঅং গোট্ঠং ব তীঅ বঅণং তৃহ বিওএ॥ গাহা! ৭1৯ 

__-“তোমার বিরহে তাহার (নায়িকার ) বদন ধনশূন্য গৃহের স্টয়, জলশনত 

নিঝরকুহরের মত এবং গোধনশৃন্ত গোষ্টের মত দেখাইতেছে 1 


৫১২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


এইগুলির সহিত বিদ্যাপতির এই পদটির তুলনা করা যায়। শ্রীরুষ্জ মথুরা 
যাওয়ার সঙ্গে সেই শ্রীরাধার নিকট সবই শৃন্ হইয়া গিয়াভে। রাধার হ্বদয়ের 
আত্তি যেন স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। অথবা দূতী-সথী মথুরায় গিয়! কষে 
নিকট রাধার অবস্থা বর্ণনা করিতেছে_- 
অব মথুরাপুর মাধব গেল। কৈছে হাম যাওব যামুন তীর। 
গোকুল মানিক কো হরি নেল ॥ কৈছে নেহারব কুঞ্জ কুটার ॥ 
গোকুলে উছলল করুণ! রোল । সহচরি সঞ্ঞে যাহা করল ফুলবারি। 
নয়নক জলে বহয়ে হিলোল ॥ কৈছনে জীয়ব তাহে নেহাবি ॥ 
শুন ভেল মন্দির শূন ভেল নগরী । বিগ্যাপতি কহে কর অবধান। 
শুন ভেল দশদিশ শৃন ভেল সগরী ॥ কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহ কান॥ 
( পর্কল্পতরু, ১৬৩৯ ) 


অমরু শতকের একটি পদেও ভিবন্, বিরহের অনুরূপ চিত্র পাইয়া! থাকি । 
এই প্রাচীন সংস্কৃত কবিতাটি রূপ গোস্বামী তাহার পগ্ভাবলীতে “বাধা-বাকা 
বলিয়। উদ্ধৃত করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রাকৃত প্রেম কবিতাই বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকা! 
হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । 
প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং প্রিষমখৈরশ্রৈরজশ্রং গতং 
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং ব্যবসিতং চিগেন গন্ভং পুরুঃ। 
যাতুং নিশ্চিত-চেতসি প্রিয়তমে সবে সমং প্রস্থিতা 
গন্তব্যে সতি জীবিতপ্রিয়শ্হ্বৎসার্থ; কথং ত্যজাতে ॥ 
॥ সহৃক্তিক ২1৫৪।১, পদ্যাবলী ৩১৮) 


_-বলয়গুলি প্রস্থান করিয়াছে, অজন্ত্র অশ্রুর সহিত প্রিয় সখীরাও গিয়াছে, 
ক্ষণকালের জন্যও ধৈর্য নাই, চিত্ত পূর্বেই যাইবার জন্য উদ্ধত, প্রিয়তম যাইতে 
কুতসংকল্প হইলে সকলেই সাথে সাথে চলিল, তাহার যাওয়া যদি ঠিকই হয়, 
তবে প্রাণপ্রিয় সৃহদের সঙ্গ আর কেন ত্যাগ করা । 


প্রাচীন একটি প্রাকৃত কবিতায় “ভবন্‌ বিরহের, স্বন্দর বর্ণনা দেখা যার, 
পদটি মন্মটের “কাব্য-প্রকাশে' উদ্ধৃত হইয়াছে । 
গরুঅণ-পরবস-পিঅ কিং ভণামি তুহ মন্দভাইণী খু অহং। 
অজ্জ প্রবাসং বচ্চসি রচ্চ সঅং জ্জেব্ব স্থণসি করণিজ্জং ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫১৩ 


হে প্রিয়, তুমি গুরুজনদের অধীন, তোমাকে আর কি বলিব, আমিই 
কেবল মন্দভাগিনী, আজই প্রবাসে যাইতেছ, যাও, ইহার পর যাহা শুনিবার 
তাহ! শুনিবে (অর্থাৎ তোমার বিরহে আমার মৃত্যু হইবে )। 

ইহার সহিত যছুনন্দন দাসের একটি পদের তুলনা! করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ মথুর! 
যাইতেছেন সখাদের সঙ্গে লইয়'। শ্রীরাধা সংবাদ পাইরাই মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন £-_- 


কিয়ে সখি চম্পক দাম বনায়সি শুনইতে মুরছি পড়ল সোই কামিনি 


করইতে রভস বিহার । কুলিশ পড়ল জঙ্গ মাথ। 
সো বর নাগর যাওব মধুপুর খেণে খেণে উঠত খেণে খেণে বৈঠত 
ব্রজপুর করি আদ্িয়ার ॥ অবশ কলেবর কাপি। 
প্রিয়তম দাম শ্রাদাম আর হলধর ভণ যছুণন্দন শুনইতে এছন 
এ সব সহচর সাথ। লো|রে নয়ন যুগ ঝাপি॥ 
পদকল্পতরু, ১৬১২ 


গাহাসত্তসঈর একটি পদেও 'ভবন্‌ বিরহের” কথা পাই। নায়ক আজই প্রবাসে 
যাত্রা করিয়াছে । নায়িকা বিরহ-বেদনায় আকুল হইয়! প্রবাস গমনের দিন 
গণন৷ করিতে গিয়া! রেখায় রেখায় দেওয়ালের ভিত্তি পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। 
এখানে বিরহে নায়িকার অবধি-দ্রিবস গণনারও ইঙ্গিত পাঁওয়। যাঁয়-_- 
অজ জং গওত্তি অজ.জং গওত্তি অজ.জং গওতি গণরীএ। 
পঢ়মে বি্বিঅ দিঅহদ্ধে কুড্ডো রেহাহিং চিত্তলিও ॥ গাহাসতসঈ ৩৮ 


--আজ সে (নায়ক) গিয়াছে, আজ সে গিয়াছে, আজ সে গিয়ছে__ 
এইভাবে গণনা করিতে করিতে নায়িক1 (প্রোষিত-পতিকা ) দিবসের প্রথম 
ভাগেই ঘরের সমস্ত দেওয়াল্গুলি (ভিত্তি) রেখায় রেখায় চিত্রিত করিয়া 
ফেলিয়াছে । 

গাহাসতুসঙ্ঈর আর একটি কবিতায় প্রেধষিতপতিকার অবধিদিবস গণন।র 
কথার উল্লেখ আছে। বিরহিণী নামিকার সংকটজনক অবস্থা! দেখিয়া সর্থীগণ 
নায়কের আগমন ত্বরান্বিত করিবার জন্ক পথিককে সংকেত দিতেছে এবং 
নায়িক! কর্তৃক প্রদত্ত নায়কের প্রবাস-গমনের রেখাও মুছিঙী' দিতেছে। 
কালিদাসের মেঘদুতেও দেখা যায় যক্ষপত্বী ফুলের সাহায্যে ষক্ষের প্রত্যাগমনের 
দিন গুণিতেছে। 


৩৩ 


৫১৪ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পম্চাৎপট ও উৎস 


শেষান্‌ মাসান্‌ বিরহদিবসন্থাপিতন্তাবধে ব। 

বিন্ন্ান্তী ভূবি গণনয়া দেহলীমুক্তপুস্পৈঃ। 

মৎসন্দেশৈঃ স্বখয়িতুমলং পশ্ সাধ্বীং নিশীথে 
তামুছিন্্মবনিশয়নাৎ সৌধবাতায়নস্থ: ।॥ (মেঘদুতমূ) 


_-সে দেহলীতে সাজানো বিরহাবস্থার দিন গোন! ফুল হইতে মাটিতে 
ফেলা ফুল একটি একটি করিয়৷ গুণিতে তৎপর আছে। দিনের বেলায় প্রিয়া 
অনেক কাজে মন ফিরাইবার অবকাশ পায়, স্থতরাং তুমি দিনের বেলায় দেখ 
করিও না, গভীর র|ত্রিতে যখন মন ভোল[বার কোন পথ থাকে না তখনই তুমি 
সৌধবা তায়নে ভর করিব! ঘবের মেঝেতে শোয|! তোমার সখীকে আমাৰ 
বার্তী কহিও।” 


গাহাসত্তমঈর একটি পদে পাই নাফিকা বিরহে দিবস গণনা করিতেছে-_ 
হখেস্থ অ পাএন্স অ অঙ্গুলি-গণণাই অইগমা দিঅহ1। 
এণিহুং উণ কেণ গণিজ্জউ ত্তি ভণিউ রুঅই মুদ্ধা॥ গাহ1 51৭ 
--হাতের ও পাষেব আঙ্গুল দিবস গণিতে গণিতে শেষ হইযাছে, এখন আর 
কি ভাবে দিবস গণিবে এই বলিয়। মুগ্ধা কাদিতেছে। 


এই প্রিয়বিরহের এইরূপ দিবস গণন। প্রায় প্রত্যেক ধৈষ্ণব কবির পদেই 
নানাভাবে দেখা যায। বৈষ্ণব কবি প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিষাছেন 
দেখা যায়। 
বিদ্যাপতির বাধ! বলিধ|ছেন-_ 
কতদিন মাধব রহব মথুরাপুর 
কবে ঘুচব বিহি বাম। 
দিবস লিখি লাখ নখর খোয়াওলু 
বিডিরল গোকুল নাম ॥ পদকল্পতরু, ১৮৬২ 


আবার--( বিদ্ভাপতি )-- 
এখন তখন করি দিবস গমাওল 
দিবস দিবম করি মানা । 
মাস মস করি বরস গমায়ল 
ছোড় লু জীবন আশা ॥ পদকল্পতরু, ১৮২৭ 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫১৫ 


চণ্ডীদাসের পদে আছে-- 
আসিবার আশে লিথখিন্ু দিবসে 
খোয়াইন নখের ছন্দ । 
উঠ্ঠিতে বমিতে পথ নিরখিতে 


ছু ত্াখি হইল অন্ধ ॥ 
গাহ[সত্তসঈর পদে আছে-_ 
9হিদিঅহাগমাসংকিরীহিং সহিআ হিং কুড্ডলিহি অও। 
দোতিপ্নি তহিং বিঅ চোরিআএ রেহা পুসিজ্জন্তি ॥ গ|. স. ৩৬ 
-_-৭ প্রিয়তমের ) বিদেশ হইতে প্রত্যাগমনের অবধি-দিবস নিকটবতী 
আশংকা করিদ। সখী (গৃহকুড্ডে) লিখিত (ধিবস-গণনার ) রেখার দুই 
তিণটিকে অলক্ষিতভাবে পু ছিয়া রাখিছাছে ॥ 
সহুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধত কৰি ধরণীধরের একটি কবিতায় ঠিক এই ভাবটি 
প্রকাশ পাইয়।ছে দেখা যায়। সখী নাকের নিকট নায়িকার বিরহ-দিবস 
গণনার কথা বলিতেচে । 
পুনরুক্তাবর্ধিবাসপরমেতন্ত1£ কিতব পশ্ঠ গণয়ন্ত্যাঃ | 
ইয়মিব করজঃ ক্ষীণন্তমিব কঠেরাণি পর্ঝ/ণি ॥ সুক্তিকঃ ২৩২1৩ 
_-দহে শঠ, দেখ, পুনঃপুনঃ কখিত অবধি-দিবস গণন। করিতে করিতে 
সেতোমার মত কঠোর হাতের আঙ্গুলের পর্বগুলি ক্ষয় করিয়! ফেপিয়াছে |” 
আধ্যাসপ্তশতীর একটি পদে দেখি, প্রোধিতপতিক। নায়কের প্রব/স গমনের 
দিনগুলি দেওয়ালে রেখা টানিয়। গুণিতেছে এবং তাহার শরীরও মনন হইয়। 
আসিয়াছে । নায়িকার সখী নায়ককে বলিতেছে-__ 
ত্বদ্গমনর্ধিবস-গণনাবলক্ষরেখাভিরক্কিতা সুভগ। 
গপ্ডস্থলীব তশ্তাঃ পাুবিতা ভবনভিভ্িরপি ॥ আর্ধাসপ্তশতী ২৬০ 
_-হে স্থভগ, তুমি এত দিন হইল বিদেশে গিয়াছ_ এই কথাটি জানিয়া 
র[খিবার জন্ত উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত দ্রেওয়াল-ভিত্তি তাহার (নায়িকার ) 
গপ্ুস্থলের সায় পাণুবর্ণ ধারণ করিয়াছে । 
ইহার সহিত বিগ্ভাপতির পদের তুলনা করা যায়। বিদ্ভাপতির রাধ[ও 
কৃষ্ণের অ।গমনের আশায় দিন গণিতেছেন দেখা যায়__ ্ 
কালিক অবধি করিয়া পিয়া! গেল। 
লিখইতে কালি ভীত ভরি গেল॥ 


৫১৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ভেল প্রভাত কহত সবহি' । 
কহ কহ সজনি কালি কবহি ॥ (বিস্তাপতি) € বৈ প. পৃ. ১২৩, 
পদকল্পতরু, ১৮৬১ ) 
নরনারায়ণ ভূপতি-_ 
গমন অবধি তুয়া নহিল বিশেষ । 
ভীত ভরিয়া গেল দিনে দিনে রেখ ॥ 
উপবন হেরি মূরুছি পড়, ভূতলে 
চিন্তিত সখিগণ সঙ্গ । (পদকল্পতরু, ১৯৪৪) 
আবার) বিচ্যাপ তি 
পদ অঙ্গুলি দেই খিতিপর লিখই 
পানি কপোল অবলম্ব ॥ (বৈ. প. পৃ ১২৬) 
গাহাসত্তসঈব মধ্যে খিরহ সম্বন্ধে আরও অনেক. কবিতা পাওয়া যায়, যে- 
গুলির সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর সাক্ষাৎ যেগ দেখা যায় না, কিন্তু যেগুলি পাঠ 


কৰিলে বৈষ্ণব পদাবলীর শ্বৃতি মনে উদ্দিত হয় এবং এই-গুলির সহিত পদাবলীর 
সাদৃশ্য সহজেই নজরে পড়ে। 


গাহাসত্তসঈঈর কোন পদে আছে-_নায়িকা নায়কের নিকট নিজের বিরহ্‌- 
ছুংখ ব্যক্ত করিতেছে । ৰ 


ণমুঅস্তি দীহসাসং ণ রুঅস্তি চিরং ণ হোন্তি কিসিআও। 
ধণ্নাও তাও জাণং বনুবল্লহ বল্লহো৷ ণ তুম |॥ গা. স. ২৪৭ 
--হে বহুবল্পভ, সেই সমস্ত বমণীরাই ধন্য যাহাদের তুমি প্রিয় নও,__ 
তাহারা তোমার বিরহে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে না, বহুক্ষণ রোদনও করে না 
এবং কুশও হয় না। 
বিরহিণী রাধা বা গোপীরাও ঘদ্দি এই রকম কথা বহুবল্পভ কুষ্ণকে বলেন 
তবে ইহ! তাহাদের মুখেও বেশ মানায়। 


সত্তস্ঈর আর একটি 'গাথায় আছে, ছুঃলহ বিরহ-বেদনায় ক্রিষ্টা হইয়। 
নাসিক! বলিতেছে-_ 


জন্মন্তরে বি চলণং জীএণ খু মঅণ তুবং অচ্চিস্সং । 
জই তং পি তেণ বাণেণ বিজ বসে জেণাহং বিজঝা। গা. স. ৫1৪১ 
--“হে মদন, জন্মান্তরেও আমি আমার জীবন দিয়া তোমার অর্চন] করিতে 
প্রস্তুত আছি, যদ্দি তুমি তাহাকেও (আমার প্রিয়কেও ) সেই বাণের দ্বারা বিদ্ধ 
কর যে বাণের দ্বার আমাকে বিদ্ধ করিয়াছ 1, 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃক! ৫১৭ 


পরবর্তীকাঁলের বৈষুব পদ্দাবলীর চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের পদগুলির একটি 
আভাস ইহাদের মধ্যে পাওয়। যায়। 


গাহাসভ্তলঈতে রাখাকৃষ্ণ বা গোপীকুষ্ণ প্রেম লইয়া কয়েকটি কবিতা সংগৃহীত 
হইয়াছে দেখা যায়। অন্তত্র কয়েকটির উল্লেখ করিয়াছি । সেগুলির সহিত 
গাহাসতুসঈর অন্যান্য প্রেম-কবিতার কোন মৌলিক পার্থক্য সহজে নজরে 
পড়ে না। কেবল “রাধা? “গোপী" ব1 কৃষ্ণ প্রভৃতি শবগুলি ছাড়া। মনে হয় 
যেন সব প্রেম-কবিতাই একস্থরেই বাধা । আরও পরবতাঁকালে সংগৃহীত 
প্রাকৃত-পৈঙ্গলের' প্রাকৃত-অবহটেঠ রচিত কবিতাগুলির সহিত বৈষ্ণব প্রেম- 
কবিতার বর্ণনার ও স্রের মিল লক্ষ্য কর যায়। এই কবিতাণগুলি পড়িলেই 
মনে হয়, বৈষ্ণব কবিগণ এইসব কবিতা হইতে প্রেরণ। পাইয়াছেন। আবার 
কয়েকটি প্রাচীন প্রেম-কবিত! বৈষ্ণব প্রেমকব্তার কেবল প্র'ক্রূপই নয়, 
আদর্শ-বূপও বটে। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার সাধারণ নর-নারীর প্রেম- 
গীতিকাকে বৈষ্ণব তত্বদৃষ্টির আলোতে দেখিয়া র|ধা-কৃষ্ণ প্রেমের অলৌকিক 
প্রেম-গীতিকা হিসাবে ব্যাখ্যাত ও গৃহীত হইযাছে। লৌকিক প্রেম-গীতিকাই 
ধারে ধীরে বৈষ্ণব কবিতায় পরিণত হইয়াছে । আমর। এখানে কয়েকটি 
কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি । 


নিয়োদ্ধত “প্রাকৃত-পৈক্গলের” এই কবিতাটিতে নায়িকার বিরহ-বেদন! 
প্রকাশ পাইয়াছে। নায়ক প্রবাসে গিয়াছে, এদিকে দারুণ বসন্তকাল আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে । বিরহক্রিষ্টা নায়িকা সথীর নিকট মনোবান1 জ্ঞাপন 
করিতেছে__ 
ভমই মহুঅর ফুল্ল অরবিন্দ, ণবকেস্থুকাণণ জুলিঅ। 
সব্বদেশ পিকরাব বুল্পিঅ, সিঅল পবণ লহ বহই। 
মলঅ কুহরং ণব্বল্লি পেলিঅ। 
চিত্ত মণভবসর হণই, দূর দিগন্তর কন্। 
কিমপরি অপ্লউ করিহউ, ইম পরিপলিঅ ছুরপ্ ॥ 
(প্রাকৃত-পৈঙ্গল, ১৩৫) 


-“ভ্রমর ঘুরিয়৷ বেড়াইতেছে, পল্ম ফুটিয়াছে, নবীর্ন রিঞগ্ুকবন ফুলে 
ভরিয়। গিয়াছে । সবদিকে কোকিলের রব শোনা যাইতেছে, মলয় পর্বতের 
নতুন বেলফুলগুলিকে কাপাইয়। শীতল পবন মৃদু স্ব বহিতেছে, মদনবান হৃদয়ে 


৫১৮ টবষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


আঘাত হানিতেছে, প্রিয়তম দূবদিগস্তে (প্রবাসে ) রহিয়াছে, আমি কি করিয়া 
নিজেকে ঠিক বাখি, এই ছুরন্ত সময আঁসিয। গিয়াছে ।” 

ভক্তকবি গোবিন্দদাসেব একটি পদে শ্রীবাধার বসন্ত-কালোচিত বিরহ ঠিক 
এইভাবেই বণিত হইয|ছে। 


সদয় বিদ[রত মনমথ বান। হেরইতে কুস্থমিত কেলি নিকুগ্র । 

কে। জানে কাহে নহত ছুই ঠাম॥  শুনইতে পিকবব অলিকুল গুপ্ত ॥ 

জলু বিরহানল মন মাহা! গোয়। অন্রভবি মালতী পরিমল এহ| 

কঠিন শরীব ৬সম নাহি হোয় ॥ কে। জানে জীউ বহত ইহ দেহা ॥ 
কাহে সমঝ|ওব মরমক খেদ। জানইতে কানুক সে। আশোবাস। 
মরত ন। জিয়ত কান্ত পিচ্ছে"॥ চলু মথুবাপুব শোবিন্বদাস ॥ 

যো মুখ হেবইতে নিমিথ বিবোধ | 

পুন হেরব বলি তাহে পববোধ ॥ (বৈ প পৃ ৬৪৩) 


শশিশেখরেব একটি পদে বিবহিণী বাধিকাব হদযাঞ্ডি যেন রূপ পবিগ্রছ 
কবিয়াছে। শ্রীকৃক্ঞ মখুব।র 1শযাছেন। বস্কাল আন্সাছে, ক বিবহের 
বেদনায় শ্রীপাধার হৃদয ফাটয। ষাইতেছে । 


অতি শীতল মলয়ানিল সঙ্গ সঙ্গিনী ঘেবি বৈঠলি 
মন্দ মন্দ-বহুন। | গাওত হবি নামে। 
হবি বৈনুখ হামাবি অঙ্গ. যৈখনে শুনে (তখনে উঠে 
মদ্নানলে দহন। ॥ নব বাগিনী গানে ॥ 
কোকিলাকুল কুহু ঝুঁহবই পিতা! ক্রোডে কবি বৈঠত 
অনি ঝঙ্করু দুহুমে । বিশ।খা ধবে নাটিঘা। 
হবিলালসে প্রাণ হেজব এশীখেখবে কহে গোচরে 
পাওব আন জনমে । বত জীউ ফাটিয়। ॥ 
(বৈপ পৃ ১০২৮ 


প্রারত-পর্গলেব একটি গ।থায অ।ছে, নববসন্তের সমাগমে মদনপী নি! 
নায়িকা প্রিথতমের ভাবী প্রবাম গমনে খেদ প্রনাশ কবিতেছে-_ 
ণব মঞ্জুরি লিজ্জিম চুশহ গাছে, 
পরবিফুল্পঅ কেন ৭আ বণ আছে। 
জই এখি দিগন্তুব ক্রাইহি কম্থা) 
কিঅ বম্মহ ণখি কি পথি বসস্তা ॥ (প্রার্কত-পৈষ্গল ১৪৪ ) 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোষিতভর্তৃক। ৫১৯ 


--'আমগাছে মুকুল ধরিয়াছে, নব কিংশুক ফুলে বন ভরিয়া গিয়াছে, যদি 
এই সময় হে প্রি, বিদেশে যাও, তবে কি মদন নাই, বসম্তও কি নাই।” 
নিয়োদ্ধত এই প্রাচীন কবিতাটিতে বসন্তের আগমনে বিরহিণী নায়িক। 
নিজের মরণের আশংকা প্রকাশ করিতেছে । পদটি সাহিত্য-দর্পণে উদ্ধত 
হইয়াছে । 
বোলথ|; পরিপুরবন্ধ হরিতো৷ ঝক্ষ/র কে|লাহলৈ- 
ন্দং মন্দনুপৈতু চন্দনবনীজাতো! নভম্বানপি। 
মাদ্যন্ত কলযন্তধ চুতশিখবে কেলীপিকাঃ পঞ্চমং 
পাণ। £ অত্বরম্খসারকঠিন। গচ্ছন্ত গচ্ছন্তৃমী ॥ 
সা. দ. ওয় পরিচ্ছেদ (৩1১৮৭) 
_্রমরের গুঞনে দিও মুখরিত হউক, চন্দন বন রে ত মৃছ্মছু বাতাস 
প্রবাহিত হউক, ঘরে ঘরে কে!কিন বসশ্ককাল বলিয়! গ্রম্ড হইয়। বু ভ্ব্ৰণি 
করিতে থাকুক এবং পাস্বাণেব স্ু।য কঠিন প্রাণবামু শন টন হইস| যাউক। 


ইহাব সহিত 'পছ্যাবলী'তে উদ্ধত রঙ্ককবি বচিত একটি পদের তুলন। 
করা যায । শ্রিরাধায়। নিল!প? £ বলিয়া উদ্ধত এই পদটিতে “রাধ। বা কষ্ট 
ক[হ[রও উল্লেখ দেখা বায় ন।। মনে হয় সাধ'রণ প্রেম কবিত। হিসাবেই পদটি 
রচিত হইয[ছিল, পবে রূপ গোস্বামী রাধা-প্রেমের কবিত। বলিয়। এইটিকে 
গ্রহণ করিয়াছেন। 
চতাদ্করে স্মরতি হস্ত বে ননেহন্মিন্‌ 
জ)বোহপি যাস্যতি তর।ং তরলম্মভাবঃ। 
কিং ত্বেকমেব মম ছুঃখমভুদনল্পং 
প্রাথেশ্বরেণ সহিতং যদযং ন বাত: ॥ পগ্ভাব্ণী ৩৩২ 
“হায়, নতুন নতুন আত্মমুকুল এখন দেখ। দিয়াছে, তরলম্বভাব প্রাণও অতি 
শীগ্র চলিয়া যাইবে কিন্ত আমার একমাত্র গুরু দুখ রহিয়! গেল বে এই 1৭ 
প্রাণেশ্বরের সহিত যাইল না।” 
কুষ্ণ-বিরহে বিগ্বপিতির বাধাও বলিতেছেন-- 
অঙ্কর তপনতাপে ধদি জারব কি করব বারিদ মেহে | ... 
ইহু নবযৌবন বিরহে গোঙায়ব কি করব সে পিয়া নেহে ॥ বৈ. প. পৃ ১২৫ 
--রোছ্রের তাপে অস্কর যদি পুড়িয়া যায় তাহা হইলে জঙল্ভর1 মেঘে কি 


€হ+ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হইবে? এ নব যৌবন যদ্দি বিরহে কাটে, তাহা হইলে দয়িতের ল্েছে কি 
হুইবে।” 
প্রকৃতপৈঙ্গলের” আর একটি কবিতায় প্রোধষিত-পতিকার বিরহ- 
বেদনার বর্ণন1! দেখা যায়-_ 
কাআ ভউ দুব্বরি তেজ্জি গরাস 
থণে খণে জাণিঅ অচ্ছ ণিসাস। 
কুহরব তার ছুরস্ত বসন্ত 
কি ণিঙ্গয় কাম কি ণিদ্দঅ কন্ত॥ প্রা পৈ. ১৩৪ 
-ভোজন (গ্রাস) ত্যাগ করিয়া তাহার (নায়িকার) শরীর দুর্বল 
হইন। গিয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে যে নিঃশ্বাস বহিতেছে তাহা জান। যাইতেছে । 
কোকিলের মধুর অথচ উচ্চধ্বনিতে বসন্ত ছুরস্ত হইয়া উঠিয়াছে। মদন নিয়, 
ন৷ কান্ত নির্দয় বোঝা যাইতেছে না। 
গাহাসত্তসঈতেও দেখি প্রোষিত-পতিক। কোন রমণী বসন্ত-সমাগণে 
নিজের দশমী দশার আশংক| প্রকাশ করিতেছে,_- 
মহমহই মলঅবাও অন্ড! বারেই মং ঘর! থেম্তীং 
অঙ্কোল্প-পরিমলেণ বি জো খু মও সো মও ব্বেঅ। 
গাঁহাসত্তসঈ ৫1১৭ 
--"যলয় পবন সৌরভ বহন করিতেছে, শ্বশ্জ আমাকে ঘর হইতে নিচ্ছান্ত 
হইতে বারণ করিতেছে, কিন্তু অস্কোট বৃক্ষের পরিমলে যে মারা যাইৰার 
সে মরিবে।” 
গোবিন্দদাসের একটি পদে বসন্তাগমে রাধার বিরহ-বেদনা প্রকাশিত 
হইয়াছে 


আয়ত চৈত চীত কত বারব, 
খতুপতি নব পরবেশ। 

দ্াকুণ মনমথ, কুস্থম শরে হানই, 
কাছ রহল দূর দেশ | 

মাধবি মাসে সাধ বিধি বাধল, 
পিককুল পঞ্চমগান। 

দক্ষিণ পবন মোহে নাহে ভায়ত, 


ঝুরি ঝুরি না রছে পরাণ । পদকল্পতক্ু, ১৮১৪ 


পদাবলী সাহিত্যে যাথুর ও প্রোফিতভর্তৃকা 
বর্ধাকালোচিত বিরহ-_ 


-প্রাকৃত-পৈঙ্গলে'র একটি পদে বর্ধাগমে নামিকার (প্রোষিত-ভততিকার ) 


বিরহ-বেদন! প্রকাশিত হইয়াছে দেখা যায়। বিরহিণী নায়িকা সীকে 
বলিতেছে-_ 


৫২১ 


জং ণচ্চে বিজজু মেহং ধারা পংফুল্পা পীবা সঙ্দে মোর। | 


বাঅন্ত। মন্দ! সীআ বাআ। কম্পন্ত। গাআ। কন্ত।ণ আ॥ প্রা. পৈ. ৮৯ 


বিদ্যুৎ নাচিতেছে, মেঘ আধার করিয়া রহিয়াছে, কদম্ব ফুল ফুটিয়াছে, 
মযুর শব্দ করিতেছে, শীতল বাতাস মন্দ মন্দ বহিতেছে-_-এই হেতু আমার 
শরীর কাপিতেছে, আমার দরয়িত এখন-ও আসিল ন' |” 


ভক্তকবি গোবিন্দদাসও ঠিক এই রীতিতেই বর্ধাগমে বিরহিণী শ্রীরাধিকার 
হুঃখ বর্ণনা করিয়াছেন__ 


মাস আষাঢ় গাট বিরহানল 


হেরি নব নীরদ পাতি । 


নয়নে যব লাগয়ে 
নিঝরে ঝরয়ে দিন রাতি ॥ 


গগনে ঘন গরজন 
উনমত দাছুরি বোল। 


চম্কিত দামিনী জাগরি কামিনী 
জীবন কণ্ঠহি লোল ॥ (বৈ. প. পৃ. ৬৪৫) 


বিদ্ভাপতির একটি পদে কৃষ্ফবিরহে রাধার বর্যাকাঁলোচিত বিরহ বণিত 
হইয়াছে। 


বিরহিণী রাধা সণীকে বলিতেছেন-- 


হম ধনি তাপিনী মন্দিরে একাকিনী 


দোসর জন নাহি সঙ্গ। 
বরিস। পরবেশ 


নীরদ মূরতি 


শাঙনে সঘনে 


পিয়া! গেল দুরদেশ 
রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ ॥ 
স্জনি আজু শমন দিন হোয়। 
নব নব জলধর চৌদিগে ঝাপল 
হেরি জীউ নিকসএ মোয় ॥ বে. প. পৃ. ১১২ 


৫২২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎম 


প্রকৃত- পৈঙ্গলের আর একটি কবিতায় অন্ুরূপ ভাব প্রকাশিত হইয়াছে 
বর্ধাগমে মদনক্লিষ্ট। নায়িক1 বলিছেছে-_ 
গঙ্জউ মেহ কি অন্বর সামর 
ফুল্পউ ণীব কি বুল্পউ ভম্মর | 
একৃকউ জীঅ পরাহীণ অম্হ 
কীলউ পাউস কীলউ বম্মহ ॥। (১৩৬ প্রারৃত-টপঙ্গল ) 
-মেঘ কি গর্জন কবে, আকাশ কি শ্ঠ/ম হইয়াছে? কদম ফুল কি 
ফুটিয়াছে, ভ্রমর কি ঘুরিষ। বেড়াইতেছে, আমাব একলা জীবন পরাধীন, প্রাবুষ 
ক্রীড়া করুক, মন্সথ ক্রীড়া করুক । 
বদুচণ্তীদাসের একটি পদে দেখি-বর্ধায কদম্ব ফুটিযাছে, বাধা বিরহ- 
কাতরা হইয! বড়াখিকে বলিতেছে _বর্ষ। আসিল, কিন্তু কৃষ্ণের দেখা নাই-_- 
ফুটিল কদন্ব ফুল ভবে নোযাইল ডাল। 
এভে। গোকুলক নইল বাল গোপাল ॥ 
( শ্রীরুষ্ণকীর্তন-র।ধাঁবিরহ ) 
গোবিন্দাসের একটি পদে বাধব বযাকালোচিত টিরহবেদন।| প্রকাশিত 
হইয়াছে__ 
বাঙ্গালী বিদ্ভাপতি-_ 
গগনে গরজে ঘন ফুকবে মঘুব। 
একলি মন্দিরে হাম পিষা মধুপুব ॥ 
শুন সখি হামারি বে'ন। 


বড় দুখ দিল মোরে দারুণ মদন ॥ ইত"*দি 
গোবিন্দদ(স-- (বৈ প. পৃ. ১২২) 
উয়ল নবনব মেহ। দারুণ পাউথ কাল। 
দুরে রহ শ্ামর দেহ। জীবন ভেল জনজাল ॥ 
তহি ঘন বিজুবি উজোর। এছন ভেল ছুরদিন। 
হরি রগ নাগরি কোর ॥ অন্থর রবিশশিহীন ॥ 
চতক পিউ পিউ বোল। কে! কহ কাহুক পাশ। 
শুনইতে জিউ উতরো'ল ॥ চলতহি গোবিন্দদাস ॥ 
দ্াছুরি উনমত ভাষ । ( বৈ. পৃ. পৃ. ৬৫০ ) 


ধিরহিনি জিবন নৈরাশ ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোফিতভর্তৃকা ৫২৩ 


গাহাসভ্তসঈর একটি পদেও বর্ষগমে নায়িকার হৃদয়বেদনা গ্রকাঁশ 
পাইয়াছে। নব-বর্ধার মেঘ-গর্জন শুনিয়া নায়িকার মৃত্যু আশ'ক। করিঘ। 
নায়ক মেঘকে বলিতেছে-- 
গজ্জ মহং চিঅ উপরি সব্ব-থাষেণ লৌহ-হি অঅঠ্স | 
জলহর লম্বালইঅং ম! বে মাবেহিসি বরাইং ॥ গাহাসতসঈ ৬1১৬ 
__হে জলধর, "তোমার সব শক্তি দিয়া লৌহবৎ কঠিন হৃণ্য আমারই উপ্ব 
গর্জন কর, কিন্তু রে মেঘ, বিরহে দীঘ অলোকবিশিষ্ট। হতভাগিনীকে ('আম'ৰ 
প্রিধাকে ) মারিও না' 
বর্ধাখতুতে নরনারীর বিরহ- বেদনা! আরও বাড়িয়া যায়, বধাধ্ততুব সহি 
যেন নবনাবীব প্রেমের একটি নিবিড় যোগ আছে । টাঁরতবনের সাথক 
বিরহের কবিত। তাই বর্দার কবিতা। বাল্সিকী, ক্কালিদ।স হইতে অবনত 
করিযা ববীন্দ্রনাথ পযন্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিগণ সার্থক বর্ণার কবিত। বচণ 
করিযাচ্েন । ?বঞ্তকব কবিত|তে তাহাই দেখি। 
অন্তান্ত খতুর চেঘে বর্ধ।ক।লেই প্রিষজন-বিবহ ছুঃসহ হঘ--এই বটি 
গাহাসভ্সঈঈর একটি কবিতা দেখি। প্রোফষিতপত্তিক। বধ।গমে নিজের 
উৎকঞ। প্রন্াশ করিষা সখীকে দয়িত-সমাগম ঘটাইবার জন্য বলিতেছে-- 
সহি দুম্মেপ্তি কলম্বাইৎ ভহ মং তহু ণসেস-বুশমাই | 
পর্ণ" ইমেস্থ দিহসেন্ বহই গুডিআ-ধণু কামে । গা. স. ১৭৭ 
-_“হে সবী, বর্ধাকালের কদপ্বকুক্রমগুলি আমাকে ঘতদর মনংকষ্টু দে 
অন্ত (অন্যান্য খতুতে প্রস্ুঁত) কোন ফুকই ততব্যথ| ছেয না। বর্ষ।র 
এই দিনগুলিতে মদন নিশ্চয়ই কদশ্বকুন্থমতুল্য গুটকা-নিপেক্ষকারী ধনুক 
ব্যবহার করিতেছে ।” ইহার সহিত দ্বিজ নন্দের একটি পদের তুলন। ফর 
যায়। শ্রীরাধা সধীকে বলিতেছেন-_ 
দেখি সথি বরিষা রঙ্গ । 
কোন অপরাধে অ]নাওল মনমথ 
কাটিতে বিরহিণি অঙ্গ ॥ 
চড়ি রছ কুও কদম্ব গজেন্দ্রহি 
বান্ধল কেতকি তুণ। 
ধরি ধচ্চরাঁজ সাজ করি নীরদ 
গরুজল সমরে নিপুণ ॥ 
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ধরি খরশান তড়িত অনি চঞ্চল 
চমকহি বারই বার। 
চাতক চয় জয় ংখ শব্দ করু 
দেখি সুখী শিখি পরিবার ॥ 
মণ্ডুঁকগণ ঘন করু রণ বাজন 
সারম হংস বিষাণ॥ 
পবনক অঙ্গ সঙ্গ করি উড়ত 
নব বক পাতে নিশান ॥ 
কো কহেনীর তীর জন্গ বরিখত 
মূরছিত বিরহিণিবুন্দ | 
নামা পরণে কেমনে ধনি বারব 
আপশেসই দ্বিজ নন্দ ॥ (শ্রীপদকল্পতরু ১৭৩৩) 
বর্যাকালে যে নরনারী মদন পীভিত। হইয়া! পড়ে তাহা কালিদাস “মেঘদুতে' 
বলিয়াছেন-_ 
“মেঘালোকে স্থখিতোই পান্তথাবৃতিচেতঃ 
ক্ঠাস্কেষ- প্রণয়িণি জনে কিং পুনরদুরিসংস্থে 1” পূর্বমেঘ 
-_-মেঘ দেখিয়! স্বখীর (প্রিয়ার সহিত্ত যুক্ত ব্যক্তিব) 'চিন্তও অন্তরকম হুয, 
যাহার গল। জড়াইবার জন্য ব্যাকুলতা৷ সে দূরে থাকিলে তো! কথাই নাই ।, 
বিদ্যাপতিব (বা রায়শেখরের ) একটি পদে শ্রীরাধার বর্যাকালোচিত 
বিরহ অতি চমংকবভাবে প্রকাশিত হুইয়াছে। কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধা সথীকে 
বলিতেছেন-- 


সখি হামারি ছুখের নাহি ওর । 

এ ভর বার মাহ ভাদর 
শূন্য মন্দির মোর ॥ 

কম্পি ঘন গর- জস্তি সম্ততি 
ভূবন ভরি বরিথস্তিয়! 

কান্ত পাছুণ কাম দারুণ 
সঘনে খন্স শর হস্তিয়া 

কুলিশ কত শত পাত মোদিত 


মউর নাচত মাতিয়া। 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোফিতভর্তৃকা ৫২৫ 


মত্ত দাছুরি ডাকে ডাহুকি 
ফাটি যাওত ছাতিয়! ॥ 
তিমির দিগ. ভরি ঘোর যামিনী 
অথির বিজুরিক পাতিয়া 
বিদ্াপতি কহ টৈছে গোওায়বি 
হবি বিনে দিন রাতিয়া ॥ 
( পদকল্পতরু ২৫।১।১৭৩৫ ) 
উত্তররামচরিতে'র একটি কবিতায় আছে সীতার বিরছে রাম বিরহু- 
বেদনা প্রকাশ করিতেছে-_ 
হা হা দেবি ম্ফুটতি হৃদয়ং অংসতে দেহবন্থাঃ 
শৃন্ং মহ্যে জগদবিরত-জালমস্তজ্লামি। 
সীদরন্ধে তমসি বিধুরে! মজ জতীবান্তরাত্মা 
বিষ্ঙ মোহ্‌ঃ স্থগয়তি কথং মন্দভাগ্যঃ করোমি ॥ 
( উত্তরবামচরিতে ৩1৩৮) 
হায় দেবি (সীতা), বক্ষঃ ফাটিয। যাইতেছে, শরীরের সদ্ধিবন্ধন 
খুলিয়া যাইতেছে, জগৎ শুন্য বলিয়া মনে হইতেছে, অবিশ্রান্ত জালায় 
জলিতেছি। অবসন্ন হইয়া শোকবিধুর অন্তরাত্মা যেন গঢ় অন্ধকারে 
নিমজ্জিত হইতেছে, অজ্ঞান চারিছিকে ব্যাপ্ত হইতেছে, মন্দভাগ্য আমি কি 
করিব ।, 
রাজশেখরের “কর্পুর-মঞ্জরীতে” আছে, কর্পুরম্জরী বাজ!র বিরহে 
দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে এবং নিজের বিরহ-বেদনা প্রকাশ করিতেছে-- 
ণীসাস| হারলট্ঠসরিস-পসরণ! চন্দণুচ্চোড়কারী 
চণ্ডে৷ দেহস্স দাহো। স্থমরণসরণ! হাসসোহা মৃহম্মি । 
অঙ্জাণং পওুভাবো দিঅসসমিকল/কোমলো! কিং চ তীএ 
ণিচ্চং বাহপ্লবাহা৷ তুঅ সুঅহ কএ হোন্তি কুল্লাহি তুলা! ॥ 
কপুর-মঞ্জরী ২1১০ 
“দীর্ঘ নিঃশ্বাস হারলতার মত প্রসারিত হইতেছে, চন্দন দেহ 
শোষণকারী, দেহের উত্তাপ প্রচণ্ড মুখের হাসি শ্মরণযোগ্য," আর দিবসের 
চন্দ্রকলার ভ্ায় তাহার দেহের পাঙুরতা, হে স্থুভগ, তোমার জন্ত তাহার 
অবিরত বাদ্পপ্রবাহ যেন খালের জলধারার মত প্রবাহিত হইতেছে ।” 
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ইহার সহিত জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি পদের তুলনা কর! চলে; 
সম কৃষ্ণের নিকট বাঁধার বিরহোদ্ধেগ বর্ণনা করিতেছে,_- 


নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমঙ্বিন্দতি খেদমখীরম্‌। 
ব্যালনিলবমিলনেন গরলমিব কলযতি মলমসমী রম্‌ ॥ 

সা বিরহে তব দীনা। 
মাণব মনসিজবিশিখভয়|দিব ভাবনযা ত্বয়ি লীন] ॥ গীত ৮ 


--বিধা চন্দন এবং চন্দ্রকিরণের নিন্দ। করিতেছেন, যাহারা ম্বভাবশীতল, 
তাহাবা অগ্নিধৎ জ|লা বিস্তার করিতেছে । তিনি এই ছুর্দৈবে অধ।র হইয়। 
উঠিঘাছেন। মল পবনকে চন্দনতন+-কোটরস্থিত সর্পশণের সঙ্গহেতু বিষময় 
(সর্প নিঃশ্বাসে বিষাক্ত) বাঁপষ। মনে করিতেছেন । মাধব, তোমার বিরহে 
ব।খ। অতিশর কাতর হইঘাঁছেন এব" মদণেব বাণ বর্ষণের ভয়েই যেন তোমাতে 
লাঁন! হইয়। গিষাছেন।” 

ভবভূতির “মালতী-মাধব ও তুববামচরিতঃ নাটকে নাংকেব বিবহ" 
খিল(পের পরিচয় পাই। এই পদটি বৈষব কবি রূপগেস্বামীর পদ্ঠাবলীতেও 
উদ্ধত হইমাছে অর্থ।ৎ বৈষ্ণব-কবিতা৷ বলিধা গৃহাত হইয়।ছে । 


দলতি হদয়ং গাঢোদ্ধেগং ধা তু ন ডিচ্চতে 
বহতি বিকলঃ কাযো! মৃচ্ছাৎ ন মুঞ্চতি চেতনাম্‌। 
জলঘতি তন্ুমন্তর্দ[হঃ করো'তি ন ভন্মসাৎ 
প্রহরতি বিধি সর্মচ্ছেদরী ন কৃন্ততি জীবিতম্‌। 
ম[লতী-মাধব, ৯1১২ 
উত্তররামচরিত ৬।২১ 
পদ্যাবলী--৩২৫ 


-_-“তীত্র উদ্বেগে হৃদয় বিদলিত হইতেছে, কিন্তু ছুইভাগে বিভক্ত 
হুইতেছে ন|, বিহ্বল শরীর মৃচ্ছ! অবলম্বন করিতেছে, কিন্তু চৈতন্য পরিত্যাগ 
করিতেছে না, মনের সন্ভতাপ শরীর দগ্ধ করিতেছে, কিন্ত একেবারে ভম্ম 
করিয়। ফেলিতেছে না এবং মর্মচ্ছেদকারী বিধাতা প্রহার করিতেছেন বটে, 
কিন্তু একেবারে জীবননাশ করিতেছেন না।” মালতীর বিয়োগে মাধব সখ। 
মকরন্দের নিকট অন্তরের বিরহ-বেদন! প্রকাশ করিতেছে । 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোবিতভর্তৃকা ৫২৭ 


“মালতী-মাধব' নাটকে আর একটি শ্লোক আছে। এই ঙ্পোকে মালতীর 
ব্রিহে মাধবের উন্মাদ দশা বর্ণনা দেখিতেছি ৷ মাধব বামুকে সপ্বোধন ক বিয়া 
বলিতেছে। পদটি পছাবলীতে;ও উদ্বীত। 

ভ্রম জলদ1নস্তোগগর্ভান্‌ প্রমোদয় চ1তকান্‌ 
কলয় শিখিনঃ কেকোতংকঠান্‌ কঠোবয় কেতকান্‌। 
বিহরিণি জনে মুগ্ছ্ছাং ল্ষ। বিনোদধতি ব্যখ।- 
মকরুণ! পুনঃ সজ্ঞাব্যাধিং খিধায় কিমাহসে ॥ 
_মালতী-মাধব ০1৪২ 
পছ্যবলী--৩২৬ 

-হে মাহাম্স্যশ[লী পুব্গিবতী বাধু--তুমি জলপূর্ণ মেখগুলি ভ্রমণ 
কব[ও, চাতকগণকে আনন্দিত কর, কেকারব কারবার শিমিত্ত উৎকন্ঠিত 
মম্রদিগকে নৃত্য কবাণ এবং কেকীবৃক্ষগুলেকে বধিত কর, কিন্তু বিরহী 
লোক মৃচ্ছ। লাভ কবিম। বেদন।র শান্তি কবিতে লাগিলে, হে নিরয, আবার 
তাহাব সংজ্ঞাবে|॥ জন্ম(ইঘ। কি লাভ করিতে চাঁও।” 


বৈষ্বকবি জ্ঞ।নদাসেৰ একটি পদেও কষ্চ-বিবহে বাধার উন্ম|দ দশ|ব ধণন। 
দেখি-- 


কানুক এছে দশ। শুনি বিবহিণি চিকন পাই হেবই পুন দশদিশ 
বাঢল অতি উনমাদ। অতি উতকণ্ঠিত ছে|ই। 

কান কান করি খিতি-তলে নুরছলি ব্বাহা মঝু প্রাণনাথ কি ফুকরথে 
সখিগণ দ্বিগুণ বিষ[দ ॥ অধ না৷ আগুল সোহি॥ 

এক সথি ভূরিতহি কোবে অগোরল রোয়ত হসত খসত মহি জোয়ত 
কহতহি আওত কান ॥ পদ্থহি নযন পমারি। 

শুনইতে এছন বচন রসায়ন সহই না পারি জ্ঞান পুন তৈখনে 
পাল জীবন দান। মথুর1 নগর সিধারি । 


( পদ্কল্পতরু ১৮৪৯, বৈঃ পঃ পৃঃ ৪৫২) 

ভবন্ৃতির বচিত এই সাধারণ প্রেমের কবিতা ছুইটিকে বৈষ্ণববসশান্ত্রকার 

রূপগোস্বামী তাহ।র পদ্ভাবলীতে (৩২৫, ৩২৬) *আরাধায়া বিলাপ,” বলিয। 

গ্রহণ করিয়াছেন । মানবীয় প্রেম কবিতাই অপাধিব প্রেম-গীতিকায় উন্নীত 

হইয়াছে দেখা যায়। কবি ভবভূতি বৈফবদৃষ্টি লইয়া উক্ত 'কবিতা দুইটি 

লেখেন নাই। অতি সাধারণ প্রেমষকবিতাই বৈষ্ণব কবিতায় পর্যবসিত 
হইয়াছে দেখিতেছি। 


৫২৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাত্গট ও উত্স 


ইহার সহিত গন্ঠাবলীতে উদ্ধাত মাধবেন্্পুরী রচিত একটি শ্লোকের তুলনা 
করা যায় ।পন্াবলীতে শ্রীরাধায়া বিলাপঃ” বলিয়! পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে । 
অগ্নি দীনদয়ার্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। 
হাদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌ ॥ 
(শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-রচিত ) পদ্ভাবলী ৩৩০ 
_-ওগো দীনদয়াল স্বামী, ওহে মথুরানাথ, কবে দেখা দিবে, তোমার 
অর্দশনে কাতর হ্বদয় যে মথিত হইতেছে, কি করি আমি । 
ইহার সহিত ৈষব পদাবলীর রাধ।-বিরহের পদের তৃলনা করা যায়__ 
নরোত্ম- 
শ্বাম বন্ধুর কত আছে আম! হেন নারী । এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহিল । 
তার অকুশল কথ। সহিতে না পারি ॥। মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল ॥ 
আমারে মরিতে সখি কেন কর মানী। বড় মনে সাশ লাগে সো মুখ সোঙারি । 
মোর ছুখে দুখী নহ ইহ গেল জান।॥ পিয়ার নিছনি লৈষা মুগ্ি যা মরি ॥ 
দাবদগধাধিক ছটফট এহ | নরোত্তম যাই তথ। জানুক তার মতি। 
এ ছার নিলাজ প্রাণ না ছাড়যে দেহ ॥ শ্যাম ধা! ন! মিলিলে সবার সেই গতি ॥ 
কাহ্ছ বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল। 


কেমনে গোঙাব আমি এদিন সকল ॥ (পদকল্পতরু ১৮৫৫) 
সংস্কৃতের প্রকীর্ণ কবিতাসংগ্রহ পুস্তক-গুলিতে বিরহ বা প্রবাস সম্বন্ধে 
অনেকগুলি কবিতা উদ্ধত হইয়াছে। 


শ্রীধরদাসের সছুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহে বিরহিণী রমণী ও বিরহী 
নায়ক সম্বন্ধে বহু প্রকারের প্রকীর্ণ কবিত। সংগৃহীত হইয়াছে দেখতে পাই। 
এই সমস্ত কবিতার মধ্যে পরবর্তী কালের বৈষ্ণব পদগুলির একটা আভাস দেখা 
যায়। 
ভাবী-প্রবাস_কোন অজ্ঞাতনামা কবির রচিত একটি পদে “ভাবা; 
প্রবাসের" উল্লেখ পাওয়! যায়__ 
মুগ্ধে প্রেষয যামি যান্তি পথিকাঃ কালোবধি: কথ্যতা- 
মুছিগ্না কিমকাণ্ড এব ভবতী তৃষ্তীং কিমেবং স্থিত! 
পূর্বোক্ত্যোপরতাং প্রিয়েন দয়িতামাশ্লিত্য তত্তৎকৃতং 
দত্তে! যেন সমস্ত-পাহুনিবহ-প্রাণাস্তিকো। ডিওিিমঃ | 
সছুক্তিক ২৫১1৩ 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫২৯ 


--মমুগ্ধে, প্রবাসে যাইব, অনুমতি দাও, “পথিকের! তো যাইয়া থাকে, 
কতদিনে প্রবাস হইতে ফিরিবে ঘল» “তুমি উদ্িপ্না হইয়া চুপ করিয়া আছ 
কেন ?--এইভাবে বলার পর দয়িতাকে আলিঙ্গন করিয়! প্রিয় যাহা যাহা 
করিয়াছিল তাহাতে সমস্ত পথিককে প্রাণান্তকর ভিগ্ডিমবাদ্চ দেওয়। 
হইয়াছিল। 

রূপ গোম্বামীর উজ্জ্লনীলমণিতে ভাবী প্রবাসের উদাহরণ হিসাবে 
“উদ্ধব-সন্দেশ' হইতে একটি পদ উদ্ধত হুইয়াছে। কৃষ্ণের যথুর1 গমন ঘোষিত 
হইলে কোন ব্রজগোপী তাহার সখীকে বলিতেছেন-_-“আমার দক্ষিণ নয়ন 
স্ুরিত হইতেছে, নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল হইবে।' স্ত্রীলোকের দক্ষিণ অজ ক্ফুরণ 
অমঙ্গল্চক । ইহা প্রচলিত লোক-বিশ্বা। সীতাহরণের সময় রাম-ও 
নানা অস্তুভ লক্ষণ দেখিয়াছিলেন (কৃত্তিবাসের রামায়ণ কাব্যে তাহার উল্লেখ 
দেখ। যায় ) 


এষ ক্ষত ব্রজনপতেরাজ্ঞয়া গোকুলে হন্মিন্‌ 
বালে ! প্রাতর্গরগতয়ে ঘোষণমাতলোতি । 
ুষ্টং ভূয়ঃ স্কুরতি চ বলাদীক্ষণং দক্ষিণং মে 
তেন স্বস্তি স্কুট তিচটুলং হস্ত ভাব্যং ন জানে ॥ 
(উদ্ধব সন্দেশ ৬৭ ) 


_হে অজ্ঞে, ব্রজনরপতির আজ্ঞায় আজ দ্বারপাল গোকুলে ঘোষণ! 
করিতেছে প্রাতঃকালে মথুরা যাইতে হইবে, আবার অমঙ্গলন্চচক আমার 
দুষ্ট দক্ষিণ নয়ন ত বার বার স্পন্দিত হইতেছে । হায়! কপালে কি আছে 
জানি না। দেশীয় ভাষায় লিখিত পদাবলীতেও ঠিক এই ভাব দেখি__ 
গোবিন্দদাসের পদ-_ 


না জানিয়ে কো। মথুরা সঞ্জে আয়ল 
তাহে হেরি কাহে জিউ কাপি। 
তবধরি দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে 
লোরে নয়নযুগ ঝাপি। পদকল্পতক্ষ' ১৬০০ 


বীরকবির এই পদটিতে ভাবী বিরহের একটি স্বন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে । 
নায়িকা নিজের মরণেৰ আশংকা প্রকাশ করিতেছে। 


০৪ 


৫৩০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কাস্তে কত্যপি বাসরানি গময় ত্বং মীলয্বিত্বা দুশো 
বস্তি স্বস্তি নিমীলয়ামি নয়নে যাবন শৃন্যা দিশঃ । 
আয়াতা বয়মাগমিস্যথ সুন্বদ্বর্ন্ত ভাগ্যোদয়েঃ 
সংদেশে। বদ কম্তবাভিলধিত-স্তীর্থেধু তোয়াঞ্জলি: ॥ 
( সহৃক্কিক )২৫২।১ 
-_-£হে কান্তে, দিন কতক চোখ বুজিয়৷ তুমি কাটাইয়া দাও, “আচ্ছা আচ্ছা 
চক্ষু নিমীলন করিব যে পর্যন্ত না সমস্ত দিক শূন্য হইয়া যায়'। “এই আমি 
আসিতেছি' | 'বদ্ধুবর্গের ভাগ্যোদযেব জন্য যাত্রা কর'। “তোমার কোন 
অভিলাষ (সংবাদ ) থাকিলে বল'। “তীর্ঘে আমার জন্য তর্পণ করিবে অর্থাৎ 
আমি মরিয়া যাইব । 
'সদুক্তিকর্ণামৃতে' কালিদাস নন্দীর একটি পদে ভূত বিরহের চিত্র আছে। 
'বিরহিণী রঙ্ণী সথীকে বলিতেছে 
সখি মলয়জং মুঞ্চ ক্ষারং ক্ষতে কিমিবার্প্যতে 
কুত্থমমশিবং কামস্যৈতৎ কিলাযুধমুচ্যতে | 
ব্যজনপবনে। ম। তূচ্ছাসান্‌ করোতি মম[ধিকাঁ 
মুপচিতবলে ব্যাধাবন্মিন্‌ মুধা ভধতি শ্রমঃ ॥ সছুক্তিক ২1২৭।৪ 
“সখি, মলয়জ চন্দন পরিহাৰ কর, ইহা ক্ষতস্থনে ক্ষারের মত মনে 
হইতেছে, কুন্বম তে। অশিব, ইহাকে কামদেবের অস্ত্র বলা হয়। পাখার 
বাতাস দিও না, আমার দীর্ঘশ্বাস অধিকতর বাড়িয়া যায়, ক্রমবর্ধমান এই 
ব্যাধিতে তোমার সমস্ত শ্রম বৃথা হইবে |, 
কবি শেখরের একটি পদ্দেও বিবহিণী রাধার বিরহ-বেদনার কথ প্রকাশিত 
হইয়াছে । সবী-দূতী কৃষ্ণকে অশ্ন-মধুর ভাষায় বলিতেছে। 
নিজ কব পল্লব অঙ্গে না পরশই, 
শঙ্কই পঙ্কজ ভানে। 
মুকুর তলে নিজ মুখ হেরি সুন্বরী 
শশী বলি হরই গেয়ানে 
মাধব দারুণ প্রেম তোহারি। 
যো হাম হেরলু তে অন্থমানলু' 
ভাগে জীবই বর নারী ॥ 
চন্দন শীকব অনলকন সম 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫৩১ 
দেহ উঠই বিদ্ুকাই। 


দীরঘ নিশ্বাস পবন দবে দাবই 
জীবই কোন উপাই ॥ 
কহ কবি শেখর ভালে তুঁহ নাগর 
ভালে তুয়া প্রতি করু আশে। 
আপন মরম জনে এতেক নিঠরপণ 
আন কি কাজ কি ভাষে॥ (বৈঃ পঃ পুষ্টা--৩২৩) 


সছুক্তির শৃঙ্ষার-প্রবাহে অজ্ঞাতনামা! কোন কবির রচিত একটি প্রাচীন 
সংস্কৃত শ্লোক ছেখি। নায়কের বিরহে নায়িকার অবস্থার বর্ণনা দেখা যায় এই 
কবিতাটিতে । নায়িকার দশমীদশার বর্ণনাও পাই। অম্রুশতকে (৭৮) 
এই পদটি দেখা যায়। রূপ গোম্বামীর পগ্ভাবলীতে ( ৩৬৪ ) কুদ্রকবির নামে 
প্রচলিত এই পদটি "রাধাসখা। এব কৃষ্ণে সন্দেশ:” বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ 
রাধা-প্রেম গীতিক। ও লৌকিক প্রেম-গীতিকার সংমিশ্রণ হইয়াছে । 
অচ্ছিন্নং নয়নান্ বন্ধুষু কুতং চিন্তা গুরুভ্যো পিতা 
দত্তং টৈন্তমশেষতঃ পরিজনে তাপ: সধীঘাহিতঃ | 
অদ্য শ্বঃ পরিনি্তিং ব্রজতি সা শ্বাসৈ: পরং খিগ্যতে 
বিশ্রদ্ধো! ভব বিপ্রয়োগজনিতং ছুঃখং বিভক্তং তয়া ॥ 
( সদুক্তি ২৩২1২), ( পদ্যাবলী ৩৬৪) 
দূতী নায়ককে বলিতেছে,_-“অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রবাহিত নয়নাম্ 
আত্মীয়জনে সমপিত হইয়াছে। গুরুজনে চিন্তা সমপিত হইয়াছে, পরিজনে 
তাহার ছুঃখ বিতরিত হইয়াছে । সখীজনে সংতাপ প্রদত্ত হইয়াছে, আজ ব। 
কাল সে পরানিরুঁতি প্রাপ্ত হইবে, দীর্ঘ নিঃশ্বাসে খিন্ন হইয়াছে, অতএব নিশ্চিন্ত 
হও, সে কি বিয়োগজনিত ছুঃখ ভাগ করিয়! দেয় নাই ।” 
বিদ্যাপতির রাধাও কুষবিরহে বলিতেছেন-_- 
পিয়৷ গেল মধুপুর হম কুলবালা। বিপথে পরল জৈছে মালতীমালা ॥ 
কি কহুসি কি পুছনি হন প্রিয় সজনি। কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী 
নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস। সুখ গেও পিআ। সঙ্গগৃথ হম পাস ॥ 


ভনই বিষ্ভাপতি সন বরনারি । সজন্ক কুদিন দিবস ছুই চারি ॥ 
( পদকল্পতরু, ১৬১৪ ) 


৫৩২ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উত্স 
তুলনীয়--রবীন্্রনাথ 
বিসরল বিসরল সো৷ অব বিসরল 
বৃদ্দাবন সথখসঙ্গ 
নবনাগরে সখি নবীন নাগর 
উপজব নব নব রঙ্গ । 
ভান কহত--অয়ি বিরহ কাতরা 
মনমে বাধহ যেহ 
মুগ্ডধা বালা, বুজই বুঝলি না 
হমার শ্টামক নেহ। ভাহুসিংহের পদাবলী । 
গাহাসত্তসইর একটি গাথায় আছে, বিরহ-বিধুর1 নায়িক! সখীদের নিকট 
নিজের ছুঃসহ বিরহ-বেদন। প্রকাশ করিতেছে । বিরহে তাহার মৃত্যুর 
আশংকাও দেখ! দিয়াছে । নায়কের আগমন ত্বরান্বিত করিবার জন্য নায়িকা 
চাতুর্যের সহিত সখীদের প্ররোচিত করিতেছে-_ 
অহঅং বিওঅতণুঈ দুস্সহো৷ বিরহাণলো চলং জীঅং | 
অগ্লাহিজ্জউপি সহি জাণাসি তং চেব জং জুত্ং ॥ 
(গাহাসত্তসঙঈ ৫1৮৬ ) 
--আমি (দয়িতের) বিরহে কশ হইয়াছি, বিরহের অনল দুঃসহ বোধ 
হইতেছে । জীবনও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছে । হে সখি, যাহা 
এখন তুমি উপযুক্ত বলিয়া মনে কর, তাহাই আমাকে বল, (অর্থাৎ নায়ককে 
আনিবার জন্য যাও )।, 
গাহাসতসঈর আর একটি পদে দেখি, বিরহিণী নায়িকা সধীকে নিজের 
বিরহ-বেদনার ছুঃসহত্ব সন্বদ্ধে বলিতেছে । মিলনের সময় যে জিনিষ আনন্দদায়ক 
হয়, বিরহে তাহাই বেদনাদায়ক হইয়া পড়ে। নায়ক যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সব বিশ্বাদ হুইয়া যায়” 
পরিওস-স্ন্দরাইং স্থুরএ স্থলহস্তি জাই সোক্খাইং । 
তাইং চিচঅ উপ বিরহে খাউগ.গিঘাইং কীরস্তি। গা স. ৭৬৮ 
--পমিলনের সময় (ব্রমণীরা ) যে সকল সন্তোষ-প্রদানকারী বুখগ্ুলি অনুভব 
করিয়া থাকে, বিরহে সেইগুলি তুক্তবস্তর বমনের মত বেদনাদায়ক বলিয়। 
মনে হয়।' 


পদাবলী সাহিতে! মাথুর ও প্রোযিতভর্তৃকা। ৫৩৩ 


টবষ্ণব পদাবলীতে দেখি কৃষ্ণ-বিরহে বাধা সবীদের নিকট বলিতেছেন, 
কুপ্ধ-কুটির ও যমুনা-পুলিনে একদা কৃষ্ণের সহিত সখ অনুভব করিযাছিলাম, 


সেইগুলিতে এখন কষ্ণ-বিরহে কেন করিয়া যাইব । 

কখন ন! জানি আমি বিচ্ছেদের জাল! । কে করিবে অনুখন ক্রন্দনের রোল ॥ 
কে সহিবে ইহ সখ হইয়া অবলা ॥ কে হেরিবে শূন্য কদম্বক কোর। 
মরিব মরিব সখি না রাখিব জীউ। কে যাওব এছন কুঞ্ধক ওর ॥ 


কে রাখিবে দেহ না হেরিয়ে সেই পীউ ॥ নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব। 
কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল । কহে বলরাম হাম আগে সে মবিব | 
বলরাম দাস ( পদকল্পতরু, ১৬১১) 

বৈষ্ণৰ পদাবলীতে আছে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমনে শ্রীরাধ! বিরহে নিজের দুঃসহ 
বিরহ-বেদন। সধীদের নিকট প্রকাশ করিতেছেন । তাহার জীবনও যাইবার 
উপক্রম করিয়াছে। প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ না আসিলে বাধার যে মৃত্যু অনিবাধ্য 
তাহাও বৈষ্ণব কবিগণ রাধার মুখ দিয়। বলাইয়াছেন। মথুরায় যাইয়। কুষ্ণকে 
আনিবার জন্য র।ধা চাতুর্যের সহিত সখীদের জানাইতেছেন। মর্শজ্ঞা সথী- 
দূতীগণ মথুরায় কৃষ্ণের নিকট গিয়া বাধার অবস্থ। বর্নন| করিতেছেন । দৃতী- 
সখীগণ কখনও পরুষভাবে কখনও বা নরম স্থরে কৃষ্ণকে প্ররোচিত করিতেছেন, 
বুন্দাবনে রাধার নিকট আনিবার জন্য । লৌকিক-প্রেমের কাব্যে সথী-দূতীর 
এই কাধ্যটি বহু পূর্বেই লক্ষ্য করি। নায়ক-নায়িকার প্রেমের বিরহ-মিলনে 
সখীদের এই ভূমিকা প্রাচীন ভারতীয় প্রেমকবিতার একটি বিশিষ্ট রীতি। 
নায়ক-নায়িকার প্রেম বিশ্বাদ হইয়। যাইত সখী-দূতীরা যদি সাহায্য ন। করিত। 
প্রেমের বিভিন্ন পর্যায়ে সখীদূতীর উল্লেখ করিয়াছি। বৈষ্ণব কবিগণও 
পূর্বকালীয় কবিগণ-স্থ্ই সখী-দূতী-চাতুর্ধ্য রাধারুফ্-প্রেমলীলাতেও গ্রহণ 
করিয়াছেন । 

“মহানাটকে'র একটি গ্লোকে বিরহের চমৎকার বর্ণনা দেখা যায়। পদটি 
সহুক্তিতে ধর্মপালের বলিয়া উল্লেখ করা হুইয়াছে-_ 

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণ] | 
ইদানীমাবয়োর্ষধ্যে সরিৎসাগরভূধরা ॥ ( সহুক্তিকঃ ২৮৬1২ ) 

__বিচ্ছেদের আশংকা করিয়। আমি কঠে,হার পরিতাম না, এখন (প্রবাসে) 
আমাদের (আমার দগ়্িত ও আমি) উভয়ের মধ্যে নদী, সাগর ও পর্বত 
ব্যবধান) রহিয়াছে । 


৫৩৪ বৈফব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


কবি বিষ্ভাপতি এই শ্লোকের ভাবটিফে অবলম্বন করিয়া একটি পদ্দ রচনা 
করিয়াছেন-- 
বিষ্তাপতি-- 
চীর চন্দন উরে হার নদেলা। সো অব নদী গিরি আতর ভেলা । 
পদকল্পতরু, ১৬৭০ 
(রাধা বলিতেছেন )-যাহার সঙ্গে মিলনের বাধ! হইবে আশংক। করিয়! 
আমি বক্ষে বস্ত্র, চন্দন ব্যবহার পরিতাম ন! সে আজ নদী ও পর্বতের ব্যবধানে 
মথুরায় গিয়াছে। 
প্রাচীন একটি ₹ংস্কৃত শ্লোকে বিরহিণীর চমত্কার বর্ণনা! পাই। পদটি 
“সাহিত্যদর্পণের" তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথের পিতার রূচিত বলিয়! গৃহীত 
হইয়াছে। 
চিন্তাতিস্তিমিতং মনঃ করতলে লীনা কপোলস্থলী 
প্রত্যুষক্ষণদেশ পাওূ-বদনং শ্বাসৈকথিক্নো১ ধরঃ। 
অন্তঃশীকর-পদ্মিনী-কিশলয়ৈ নৌপেতি তাপ: শমং 
কোহইন্তাঃ প্রধিত-ছুলভোইস্তি সহতে দীনাং দশামীদৃশীম্‌ ॥ 
সা. দ ৩য় পরিচ্ছেদে (৩1১৯৪ ) 
(বিরহিণীর অবস্থা দেখিয়া সখী বলিতেছে )- চিন্তা কবিতে কবিতে 
আমার সথীর মন অচঞ্চল, করতলে রক্ষিত কপোল প্রভাতের বিবর্ণ চন্দ্রের 
হ্যায় প]ওুর, দীঘনিংশ্বাসে ইহাব অধর ক্ষীণ হইয়াছে, জলার্ কোমল পন্মপত্রও 
উহার শাস্তি বিধান কবিতে পাবিতেছে না, কে সেই প্রাধিত ছুর্লভব্যক্তি 
যাহার জন্য আমার প্রিয়সখীর এই অবস্থা । 
গোবিন্দদ।সেব একটি পদেও বিরহেব দশ অবস্থার বর্ণনা দেখা যায়-_ 
অঙ্গে অনঙ্গ জব মরমে বিষম শর 
কণ্ঠহি জীবন জার।। 
করতলে বয়ান নয়ান ঝরু নীঝর 
কুচযুগে কাজর হাধা। 
মাধব তুছ মধুপুর দুব দেশ। 
ও অবলা চির বিরহে বেয়াধিনী 
দশমী দশা পরবেশ ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোফিতভর্ভৃকা ৫৩৫ 


বিগলিত কন্ধু- বলয় কর কিশলয় 
খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা। 

কে! জানে কাতি তবহু নাহি ছুটত 
জন্ধ অবধিক শশীরেহা ॥ 

তঙ্গমন জোরি গৌরী তোহে প্লোপল 
কনয়জড়িত মণিরাজ। 

গোবিন্দদাস ভি কনয়! বিহনে মণি 


কব না হৃদয়ে সাজ ॥ 
(বৈ. প. পৃ. ৬৫১) 


ভবভূতির “উত্তমরামচরিতে'র তৃতীয়াংকে একটি কবিতা আছে । তাহাতে 
দেখি সীতার করম্পর্শে রাম চেতনা লাভ করিতেছেন। 
আলিম্পন্নমৃতময়েরিব প্রলেপৈ- রন্তর্বা বহিরূপি শরীরধ|তুন্‌। 
সংস্পর্শ: পুনরপি জীবয়ন্মকস্মা- দানন্দাদপরবিধং তনোতি মোহম্‌। 
( উত্তররামচরিত, তৃতীয় অঙ্ক ) 
- সীতার (স্পর্শ) অমৃতময় প্রলেপে অন্ত ও বহিঃ শরীয় ধাতুকে আলিপ্ত 
করিল এবং পুনরায় জীবিত করিরা আনন্দহেতু মোহ বিস্তার করিল। 
ইহার সহিত বড়ু চণ্ডীদাসের একটি পদের তুলনা করিতে পারি। 
পদটিতে আছে কৃষ্ণের স্পর্শে রাধা জীবনলাভ করিতেছেন। 
কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার । বিহড়িল আষ্ট ধাতু আছিল তাহার 
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন, বাণখণ্ড 
গীত-গোধিন্দের একটি পদে রাধার বিরহ দুঃখ বণিত হইয়।ছে__ 
আবাসে বিপিনায়তে প্রিয়সধী-মালাপি জালায়তে 
তাপোপশ্বমিতেন দাবদহন-জাল। কল্পয়তে । 
সাপি ত্বদ্িরহেণ হস্ত! হরিণী রূপায়তে হা কথং 
কন্দর্পোইপি যমায়তে বিরচগ্চাদু্লবিক্রীড়িতম্‌॥ গী গো. ৪1১০ 
--সধী কুষ্ণকে বলিতেছে--তিনি (রাধা ) গৃহকে অরণ্য মনে করিতেছেন! 
প্রিয় সবীদের সঙ্গ জাল! দিতেছে, নিঃশ্বাসের উত্তাপ অগ্নির শিখার মত মনে 
হইতেছে, হায় তোমার বিরহে সেই রাধা হুরিণীর মত ছটন্বট করিতেছে, 
মদনও মৃত্যুতুল) মনে করিতেছে । এখানে প্রোষিত-পতিক। রাধার দুঃ* 
নিবেদন কর! হইয়াছে । 


£৩৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বৈষ্ণব কবি জয়দেব প্রাচীন কাব্য-বীতিকে অনুসরণ করিয়া উক্ত কবিতাটি 
লিখিয়াছেন। ইহার সহিত আমরা এই প্রাচীন কবিতাটির তুলনা করিতে 
পারি। পদটি বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্য-দর্পণে উদ্ধৃত হইয়াছে । 

চন্দ্রায়তে শুরুকুচাপি হংসো হংসায়তে চাকুগন্তেন কাস্তা | 

কাস্তায়তে স্পর্শন্ুখেন বাৰি বারীয়তে শ্বচছতয়া বিহায় ॥ 

[ সাহিত্য-দর্পণ, দশম পরিচ্ছেদ ) 

ইহার সহিত বৈষ্ণব পদাবলীতে উদ্ধত গোবিন্দদাসের একটি কবিতার 
তুলনা করা! যায়। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া! গেলে রাধা ছুঃংখ-বেদনায় মুহমান 
হইলেন। দৃতী-সখী কৃষ্ণের নিকট রাধার উদ্বেগ ও জাগরণ দশা! ব্ণন। 
করিতেছেন-- 


রীঝলি রাজ-নগর মাহা তোয়। রঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে মন মোয়॥ 
রলময় রাস-রসিক ব্রজনারী । রোই রোই তুয়া পন্থ নেহরি ॥ 
রাধা রমণ রতন তুহু দূর । রবিজা-বরোধে রমণীগণ ঝুর ॥ 

রাক1 রজনী রজনী-করজাল। বৌই রোই বোলত মরমক শাল ॥ 


খতুপতি-রাতি দিনহি দীনহীন। রূপবতী জীবয়ে কৈছে রস বিন ॥ 
রতিপতি রোখে রহিত রস-লেশ। কপ নিরুপম রহ অবশেষ ॥ 
রসনা-রোচন শরবণবিলাম। রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস ॥ 
( পদকল্পতরু, ১৮৪৯৫) 
“সহুক্তিতে' উদ্ধত উমাপতি ধবেব একটি কবিতায় বিরহিণী নায়িকার 
চিত্র পাওয়া যায়। সী নায়কের নিকট নায়িকার বিরহ বর্ণনা! করিতেছে । 
হারং পাশবদাচ্ছিনত্তি দহনপ্রায়াং ন রত্বাবলীং 
ধত্তে কণ্ট কশস্থিণীব কলিকাতল্লে ন বিশ্রাম্যতি । 
্বামিন্‌ সম্প্রতি সান্দ্রন্মনরসাৎ পঙ্কাদিবোদ্ধেগিনী 
সা বাল! বিসবল্পরীবলয়তে। ব্যালাদিব ত্রস্তাতি ॥ 
সহুক্তিক: ২৩৫।৫ 
--“সেই বালা হারটিকে পাশবৎ ছিড়িয়৷ ফেলে, জালাময়ী র্রাবলী ধারণ 
করে না, কলিকাশয্যাকে কণ্টকব্ৎ মনে করিয়া শয়ন করে না। হে শ্বামিন্‌, 
মে এখন গাঢ় চন্দনরসকে পঙ্ক মনে করিয়া উদ্বেজিত হয় এবং মৃণাল বলয়কে 
সর্পবৎ ভয় করে । ইহার সহিত জয়দেবের গীত-গোবিন্দের পদটি স্মরণ করা 
মাইতে পারে । 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা £৩৭ 


স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারমূ। সা মনুতে কশতম্ছরিব ভারম্‌ ॥ 
রাধিকা তব বিরহে কেশব। সরসমস্ণমপি মলয়জপন্কমূ্‌ ॥ 
পণ্ঠতি বিষমিব বপুষি সশস্কমূ ॥ 
-কেশব, তোমার বিরহে রাধা এমনই কৃশাঙ্গী হইয়! পড়িয়াছেন ষে, 
স্তনোপরি বিন্ষ্ত মনোহর হারকেও ভারবোধ করিতেছেন । গাত্রসংলিগ্ত সরল 
মহ্ণ মলয়জ চন্দনকে তিনি বিষজ্ঞানে সভয়ে নিরীক্ষণ করিতেছেন । 
কবি গোবিন্দদাস কৃষ্ণবিরহে রাধার ছুঃসহ বিরহ বর্ণন। করিয়াছেন । সবখী- 
দুতী কৃষ্ণকে বলিতেছে-_ 
কষ কুপ্তর ভেল কোকিল শোকিল 
বৃন্দাবন বনদাব। 
চন্দ মদ ভেল চন্দন কম্ণন 
মারুত মারত ধাব॥ 
কতযে আরধব মাধব ॥ 
তোহে বিজু বাধামঘি ভেল রাধ| ॥ 
কঙ্কণ কস্কণ কিন্কিণি শঙ্ষিণী 
কুগুল কুগুলি ভান। 
যাবক পাবক কাজর জাগর 
মুগমদ মদ-করী মান ॥ 
মনমথ মন মথে চঢল মনোরথে 
বিষম কুম্থম-শর জোরি । 
গোবিন্দদাস কহয়ে পুন এতি খনে 
না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরি ॥ 
পদকল্পতরু, ১৮৯৩ 
বিরহের অবস্থায় নায়ক ও নায়িক! প্রিয়া ব| প্রিষকে হ্বপ্রে দেখিয়া বিরহ- 
বিনোদন করিয়া থাকে । ভারতীয় প্রেমকবিতার একটি প্রসিদ্ধ রীতি । কোন 
কোন সময়ে বিরহে নায়িকার ব! নায়কের নিদ্রাও আসে না। 
গাহাসত্তনঈর একটি পদে আছে নায়িকা দুঃসহ বিরহে ক পাইতেছে 
দেখিয়া' সথীরা স্বপ্পে নায়ককে দেখিয়া বিরহ বিনোদন করিতে বলিতেছে। 
তাহাতে নাধিক] বগিতেছে, দয়িতের বিরহে নিত্রাই আসে না, স্বপ্ন দেখি 
কি করিয়া? 


৫৩৮ বৈষণব-পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ধর্ন। তা মছিলাও জ। দইন্মং নিবিণএ 'বি গেচ্ছস্তি। 
পিক্দ ব্বিঅ তেণ বিণ! ৭ এই কা! পেচ্ছএ সিবিণং | 
গাহাসত্তসঈ ৫1৯৭, 
-_-গ্যাহারা প্রিয়জনকে দ্বপ্নেও দর্শন করে সেই মহিলারা ধন্য, তাহার: 
(নায়কের ) বিরহে আমার নিপ্রাই আসে না, কে হ্প্প দেখিবে ।' 
এখানে দেখি বিরহে নিজ্রার অভাবে স্বপ্র দর্শন দ্বার1 চিত্তবিনোদন সম্ভবপর 
নহে বলিয়! নায়িকা! সথীকে নিজের দুঃখ জানাইতেছে। 
রূপ গোস্বামীর উজ্জল-নীলমণিতে অন্তরূপ একটি পদ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ- 
বিরহ-বিধুরা শ্রীরাধা সথীদের বলিতেছেন। পদটি পদ্যাবলীতে ধন্য কবির নামে 
প্রচলিত। 
যাঃ পশ্যন্তি প্রিয়ং স্বপ্নে ধন্যাস্তা সখি ঘোষিতঃ | 
অস্মাকং তু গতে কৃষে নিদ্রাপি বৈরিণী ॥ পগ্যাবলী ৩২২ 
--হে সখি, যাহারা দয়িতকে স্বপ্নে দর্শন করে সেই সমস্ত মহিলাই ধন্য, 
কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়! যাওয়ায় নিদ্রাও আমাদের শক্রতা করে, অর্থাৎ নিদ্রা না 
থাকায় হ্বপ্নদর্শন ঘটে না।” 
এখানে দেখিতেছি প্রাকৃত নায়িক। ও শ্রীরাধা একই স্বরে কথা বলিতেছেন । 
গাহাসত্তসঈ্গর একটি পদে আছে, সখী নায়কের নিকট নায়িকার বিরহ-ছুঃখ 
নিবেদন করিতেছে। 
তুহ বিরহুজ্জাগরও সিবিণে বি ৭ দেই দংসণ-ন্থহাইং | 
বাহেণ জহালোঅণবিণোঅণং সে হঅং তং পি ॥ গা. সং ৫1৮৭ 
--তোমার বিরহহেতু জাগরণ (নায়িকাকে ) শ্বপ্ণে তোমার দর্শশজনিত 
স্থখ দিতেছে না, যাহাও সামান্মাত্র দুব হইতে স্খ-দর্শন__তাহাও নয়ন ছুইটি 
বাম্পে আচ্ছন্ন হওয়ায় নষ্ট হইয়া! যাইতেছে । 
কালিদাসের অভিজ্ঞান--শকুস্তল। নাটকের ষ্ঠ অঙ্কে দেখি রাজা দুহ্যন্ত 
শকুস্তলার বিরহ শ্বপ্র-দর্শনের ছারা এবং শকুস্তলার প্রতিকৃতি রচনা করিয়। 
বিনোদন করিতেছেন। 
প্রজাগরাৎ খিলীভূতঃ তন্তাঃ স্বপ্নে সমাগম: | 
বাম্পত্ত ন দধাত্যেনাং ষ্ট,ং চিত্রগতামপি ॥ 
শাকুস্তলে ৬ অংক 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোফিতভর্তৃকা ৫৩৯ 


»ছুন্তস্ত সখ! বিদুষকের নিকট বলিতেছেন )-. 
জাগরণহেতু তাহার (শকুস্তলার) সহিত ম্বপ্পে মিলনও রুদ্ধ হইয়া 
গিয়াছে। বাম্পও চিত্রগত ইহাকে দেখিতে দেয় না। কালিদাসের ম্ঘদূতেও 
দেখি যক্ষের বিরহে ষক্ষপত্বী চিত্র আকিয়া বিরহ বিনোদন কবিতেছে। 
“আলোকে তে নিপততি পুর! সা বলিব্যাকুল! ব। 
মৎসাদৃষ্ঠং বিরহতঙ্থ বা ভাবগম্যং লিখতি”। উত্তরমেঘ, ২৫ 
মেঘদুতের আর একটি ক্লোকে বিরহী যক্ষের স্বপ্ন-বিনোদন উল্লেখিত 


হইয়াছে-_ 
মামাকাশ-গ্রণিহিতভূজং নির্ঘয়াশ্লেষবছেতো- 


লবধায়ান্তে কথমপি ময়! স্বপ্নসংদর্শনেন | 
পশ্যন্তীনাং খলু বহুশো ন স্থলী-দেবতানাং 
মুক্তাস্থুলান্তর-কিসলয়েঘশ্রলেশ।ঃ পতন্তি | _-মেঘদৃত 
-_-( বক্ষ বলিতেছে ) “আমি স্বপ্ন।বস্থায় কোনরূপে তোমায় লাভ করিরা 
আলিঙ্গন করিতে আকাশে বাহু প্রসারণ করিলে পর আমার সেই অবস্থ। 
দেখিয়া বন-দেবতাগণের মুক্তাফলের ন্যায় নয়নজল যে বৃক্ষপল্পবে পতিত হয় 
নাই এমন নহে । 
জ্ঞানদাসের পদে আছে, বিরহের আতিশযো রাধা শ্বপ্ন দেখিতেছেন কৃষঃ 
আসিয়াছেন কিন্ধ জাগিয়! উঠিয়া বেদনায় উৎকগ্ঠায় অস্থির হইয়া পড়িতেছেন-_ 
স্বপনে দেখিলু সোই মোর প্রাপনাথ। যে দেশে পরাণবন্ধু সেই দেশে যাব । 
সমুখে দাড়াঞ্ণ আছে যোড় করি হাথ ॥ পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব ॥ 
পুন না দ্েখিয়! প্রাণ ধরিতে না পারি। জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া । 
কি করিব কোথা যাব কি উপায় কবি ॥ আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়! ॥ 
পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইলু | ( পদকল্পতরু, ১৭১৭) 
আপন করম দোষে আপনি মরিলু ॥ (বৈ. প. পৃ. ৪৫২) 
_ পূর্বরাগের বিরহাবস্থা বর্ণনা করিবার সময় স্বপ্ন সমাগমের মোটিফ, বর্ণনা 
করিয়াছি। বিরহাবস্থায় ত্বপ্র-মিলন প্রাচীন ভারতীয় কবিতার একটি ধারা, 
বৈষব প্রেম গীতিষ্ষায়-ও দেখি বৈষ্ণব কবিগণ স্বপ্রমিলন বরধন। করিয়াছেন । 
এই স্বপ্নমিলন “গৌণ সন্ভোগের মধ্যে ধরিতে হয়। 
বৈষ্ণব-পদাবলীতে দেখিতে পাই, বন বৈষ্ণব কবি শ্বপ্র-মিলনের পর 
নিক্রাভঙ্গে বিরহিণী বাঁধার খেদ বর্ণনা করিম্বাছেন। এই স্বপ্রসমাগম মোটিফ, 


৫৪৪ বৈষ্ব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


(001) ( উপাদান-কারণ) আগেই সংস্কৃত সাহিত্যে দেখ! দিয়াছিল। 
কালিদাস তাহার 'কুমার-সম্ভব' কাব্যে উমার তপস্যা প্রসঙ্গে এই ব্যাপারটি 
উল্লেখ করিয়াছেন। গ্লোকটি আর একবার উদ্ধত করিতেছি । 


ত্রিভাগশেষান্থ নিশাঙ্থ চ ক্ষণং 

নিমীল্য নেত্রে সহস৷ ব্যবুধ্যত। 

ক নীলকষ্ঠ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগ, 
অসত্যকঠাপিত-বাহু-বন্ধনা ॥ (কুমার সম্ভব ) 


--বাত্রি তিন প্রহর কাটিয়। গিয়াছে তখন আমার সী (পার্বতী ) 
একটিবার চক্ষু বুজিয়া অকস্মাৎ জাগিয়। উঠে । 'নীলকঞ্, কোথায় যাও৮-__ 
এই কথা অস্ুষ্টভাবে বলে, আর, যে নাই তাহার যেন গল! জড়াইয়। ধরে 1 


প্রাগজ্যোতিষের কবি বন্থকল্পের একটি কবিতা “কবীন্দ্রবচনসমৃচ্চয়ে? 
দৃতীবচনব্রজ্যায় উদ্ধত হইয়াছে। দূতী নায়কের নিকট নায়িকার অবস্থা 
নিবেদন করিতেছে । 


খলু সারঙ্জাক্ষ্যান্ত্বিরল-রোমাঞ্চনিচয়ং 
্বয়ি শ্বপ্রাবাঞ্চে স্বপয়তি পরঃ ম্বেদবিসর: 
বলাকর্ষক্রট্যদূবলয়জঝংকার-নিনাদৈর, 
বিনিদ্রায়াঃ পশ্চাদনবরতবাম্পান্থুনিবহাঃ ॥ 
কবীন্দ্রবচসমূচ্চয়ের (সভাধিতরত্বকোষ ) দৃতীবচনব্রজ্যা । 
বৈষ্ণব কবিগণ সাধারণ পাখিব নায়িকার মত শ্রীরাধার অবস্থা বর্ণনা 
করিয়াছেন । এখানে ছুইটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি । 
র/মানন্দ বস্থ-_( রাধা সখীকে বলিতেছেন )-- 
তোমারে কহিয়ে সথি স্বপন কাহিনী । 
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি ॥ 
শাঙন মাসের দে রিমি কিমি বরিখে 
নিন্দে তন্গ নাহিক বসন । 
শ্তাম বরণ এক পুরুষ আসিয়া যোর 
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন । 
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল 
লাজে মুখ রহিল মোড়াই। 


পর্দাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্ভৃকা 


আপন! করয়ে পণ সবে মাগে প্রেষধন 
বলে কিনা বাচিয়। বিকাই ॥ 

চমকি উঠিয়া জাগি কাপিতে কাপিতে সখি 
যে দেখিন্তু সেছো নহে সতি। 

আকুল পরাণ মোর ছুন্যানে বহে লোর 
কহিলে কে যায় পরতীতি ॥ 


কিবা লে মধুর বাণী অমিয়ার তরজিনী 
কত রঙ্গ ভঙ্জিম! চালাঘ। 
কহে বন রামানন্দে আনন্দে আছিল নিন্দে 
কেন বিধি চিয়াইলে তায ॥ বৈ প. পৃ. ১৮৮ 
পদকল্পতরু, ১৪৫ 
জ্ঞানদাস--. 
মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা শুন শুন পরাণের সই। 
ত্বপনে দেখিলু যে শ্ামলবরণ দে তাহা বিন আর কারো নই ॥ 
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়! গরজন রিমি ঝিমি শবদে বরিষে | 
পালক্কে শয়নরক্জে বিগলিত চীর অঙ্গে নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥ 
শিখরে শিখগরোল মতভ্তদ্াছুরী বোল কোকিল কুহরে কুতৃহলে। 
ঝিঝা ঝিণিকি বাজে ডাহুকী সে ঘন গরজে স্বপন দেখিন্ু হেন কালে ॥ 
নয়নে পৈঠল সেহা হৃদয়ে লাগল লেহ  শ্রবণে ভরল সেই বাণী। 
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত ধিক্‌ বহু কুলের কামিনী ॥ 
রূপে গুণে রসসি্থু মুখছট| জিনি ইন্দু মালতীর মাল! গলে দোলে । 
বনি মোর পদতলে পায়ে হাত সেই ছলে আমাকিনবিকাইলু বোলে॥ 
কিবা! সে ভূরুর ভঙ্গ ভূষণভূষিত অঙ্গ কামমোহে নয়নের কোণে। 
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয় ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে 
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোলে অধরে অধর পরশিল। 
অঙ্গ অবশ ভেল লাজ ভয় মান গেল জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল ॥ 
(বৈ. প. পৃ. ৩৬, পদকল্পতরু, ১৪৪ ) 
তুলনীয়_ ও 
রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়! গরজন দ্বপন দেখিস্থ হেন কালে 
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে 


€৪২ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎগট ও উত্ম 


কোন একটি মেয়ে ছিল, ভালবাসার ফুঁড়িধর। তার মন । 
মুখচোর। লেই মেয়ে চোখে কাজল পরা 
ঘাটের থেকে নীল শাড়ী নিঙারি নিারি চল]। -- রবীন্দ্রনাথ 


সহিত্য-দর্পণের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশ্বনাথের নিজের রচিত একটি শ্লোক 
আছে। কবিবিরহাবস্থায় নায়িকার “তপন'নামক দশার উল্লেখ করিতেছেন। 
প্রবাসী নায়কের প্রতি নায়িকার সখী বলিতেছে। 
“শ্বাসান্‌ মুঞ্চতি; ভূতলে বিলুঠতি ত্বন্মার্গমালোকতে 
দীর্ঘং রোদিতি, বিক্ষিপত্যত ইতঃ ক্ষামাং ভূজবল্পরীম্‌। 
কিঞ্চ প্রাণসমান ! কাডিক্ষিতবতী ত্বপ্রেইপি তে সঙ্গমং 
নিদ্রাং বাঞ্তি ন প্রধচ্ছতি পুনর্দপ্ধে। বিধি স্তামপি |” 
( সা. দ. ৩১২১) 


“তোমার বিরহে সে (রমণী) অনবরত দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে, তভূলুন্ঠিত 
হইতেছে, পথপানে চাহিতেছে, বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন কবিয়া ছুর্বল বাহু ছুইটি 
অস্থিরভাবে নিক্ষেপ করিতেছে, প্রাণপ্রিয় আমার সহিত ন্বপ্পে মিলন হইবে 
এই আশায় নিদ্রার আরাধন1 করিলেও দুবিধদ্ধ বিধি তাহাও দিতেছে ন11, 


কবি বিদ্যাপতি খিরহবিধুরা শ্রীরাধার অন্রূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন 
একটি পদে-_ 

সজল নয়ন কবি পিয়া পথ হেরি হেরি 
তিলে এক হয় যুগ চারি। 

বিধি বড় দারুণ তাহে পুন এছন 
ছুরহি কয়ল মুরারি ॥ 
সজনি কিয়ে কহব পরকাঁর । 

কি মোর করম ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে 
নিতি নিতি মদন ঝংকার ॥ 

নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ুক তাহার পাশ 
মোর পিয়া যার কাছে বৈসে। 

পাথী জাতি ঘদি হও পির! পাশে উড়ি যাও 
মব দুখ-কহো। তছু পাশে ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্ভৃকা ৫৪০ 


আনি দেই মোর পি রাখহ আমার জীঙ 
কে। ইহ করুণাবান। 

বিদ্ভাপতি কহ ধৈরজ ধর চিত 
তুরিতহি মীলব কান । 


( পদকল্পতরু, ১৬৪২) 
প্রাচীন একটি প্রারুত গ্লোকে নায়িকার জড়তা দশা বর্ণনা কর! হইয়াছে-- 
ভিসিণীঅল-সঅণীএ ঠিঅং সব্বং স্ৃণিচ্চলং অঙ্গং | 
দীহো শীসাসোহরো। এসে সাহেই জীঅইত্তি পরং ॥ 
সাহিত্য-দর্পণ ০।১৮৬ 
-“নিরম কমলপত্রের শয্যায় শায়িত ইহার সম্ত অঙ্গ নিম্পন্দ, কেবলমাত্র 
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসে ইহাকে জীবিত বলিয়! বোধ হইতেছে । 


ভক্তকবি নৃপতিমিংহ কৃষ্ণ বিরহে রাধার অনুরূপ অবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন । 
দূতী মাধবকে বলিতেছেন-_- 


নদী বহে নযনক লোবে। মুরছি পড়ল তছু তীরে । 

মাধব তৌহারি করুণা অতি বস্কা। তোহে নাহি তিরিবধ শঙ্কা | 
তৈখনে ক্ষীণ ভেল শ্বাসা। কোই নলিনী দলে করই বাতাসা ॥ 
চৌদশী ঠাদ সমান । তুয়। বিন্থু শুন ভেল প্রাণ ॥ 

কোই রোই রাই উপেখি। কোই শির ধুনি ধুনি দেখি ॥ 

কোই সবী পরিখই শ্বাস। হাম ধামলু তুয়া পাশ ॥ 

পালটি চলহ নিজ গেহ। মনে গণি পুরব স্থুনেহ ॥ 

নৃপতি সিংহ কৰি ভাণ। মনে গুণি ব্ঝহ সিয়ান ॥ 


( পদকলপ তরু, ১৯৪০ ) 
একটি প্রাচীন গ্লোকে বিরহে নায়কের উন্মাদ দশা দেখিতে পাই। 
কবিতাটি “সাহিত্য-দর্পণকার বিশ্বনাথের নিজেরই রচন!। 
প্রাতদ্ধিরেফ ! ভবত। ভ্রমতা সমস্তাঁৎ 
প্রাণাধিকা! প্রিয়তম! মম বীক্ষিতা কিম্‌। 
ক্ররষে কিমোমিতি সখে কথয়াশ্ড তন্ে 
কিং কিং ব্যবস্থতি কুতোইস্তি কীদৃশীয়ম্‌॥ 
( সাহিত্যদর্পণ, ৩য় পরিচ্ছেদে (৩1১৭১) 


৫৪৪ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উতষ 


-ছে প্রিয় সহ্থদ ভ্রমর, তুমি তো নানাস্থানে ভ্রমন করিয়া বেড়াও, 
তুমি কি আমার প্রাণাধিক প্রিয়তমাকে দেখিয়াছ ) (গুঞজনধ্বনি শুনিয়া 
আনন্দে) তুমি কি দেখিয়াছ বলিয়া শ্বীকার করিলে? শীঘ্র বল, তিনি 
কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছেন? 

বিরহের এই উন্মততায় থাকে প্রিয়সঙ্গ-তৃষ৷ ও আত্মবিস্বৃতি। 

এই উদ্মাদদশার বিরহহেতু চিত্তের সন্মোহ উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় 
নায়িকার বা নায়কের অস্থানে হাসি, রোদন, গীত ও প্রলাপাদি দ্রেখা দেয়। 
ম্দন-ক্রিষ্ট নায়ক বা নায়িকার চেতন-অচেতনে ভেদ থাকে না। 

“মেঘদূতে” কালিদাস প্রিয়বিরহে যক্ষের অনুরূপ অবস্থা বর্ণন। করিয়াছেন । 

“কামার্তা হি প্রকৃতি-কপনাশ্চেতনাচেতনেষু*।”১ 
( মেঘদূত, পূর্বমেঘ ) 
কালিদাসের “শাকুস্তল' নাটকেও আছে শকুস্তলার বিরহে রাজা ভ্রমরকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন-- 
অক্িষ্ট-বালতরূ-পল্পবলোভনীয়ং, পীতং ময়া সদয়মেব রতোতসবেষু, 
বিশ্বাধরং স্পৃশসি চেৎ ভ্রমর প্রিয়ায়ান্বাং কারয়ামি কমলোদর- 
*_বন্ধনস্থম্‌॥ ( শাকুন্তলে ষষ্ট )। 

--হে ভ্রমর* যদি তুমি পুনরায় আমার প্রিয়ার বিশ্বাধর স্পর্শ কর তাহা। 
হইলে তোমাকে আমি কমলিনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিব-যে বিশ্বাধর 
অমলিন নৃতন তরুর নব পল্পবের মত লোভনীয় এবং যাহা আমি মিলনোতৎ্সবে 
অতি যত্বের সহিত পান করিয়াছি 
_ কালিদাসের বিক্রমোর্ধশীয় নাটকের চতুর্থ অংকে আছে রাজা উর্বশীকে 
হারাইয়া পাগল হইয়া! গিয়া ছিলেন, সেই সময় কয়েকটি গান রাজার মুখে দেওয়। 
হইয়াছে। এ গুলির মধ্যে রাজার বিরহ-ছুঃখ প্রকাশ পাইয়াছে। 
এখানে একটি পদ উদ্ধত করিতেছি । 

গোরোচনা-কুস্কমব্ চক্কা ভণই। 
মহুবাসর-কীলস্তী ধণিআণ দিট্ঠী পই। 
(বিক্রমোর্বশীয়, চতুর্থ অঙ্ক ) 


১। তুঃ-সঙজান অদ্ভূত প্রেমক বীত। 
তিরযক জঙগম ইহ নাহি জানত 
কছুতছি* কত বিপক্নীত ॥ 
রাধামোহন ( বৈ, প. ৯২৭ পৃ.) 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রো ষিতভর্তৃকা ৫৪৫ 


_হে গোরোচনা-সদৃশ পিঙ্গলবর্ণ চক্রবাক, বসন্তবাসবে প্রিয় আমাব 
খেলা কবিতেছিল, সেই পাবী-কুলধন্য। প্রিয়তমাকে কি দেখ নাই 1, 


কুষ্ণ-বিরহে শ্ীচৈতন্যেব অন্করূপ অবস্থা দেখা যাঁয়-_ 


ভ্রমই গরৌবাঙ্গ প্রভু বিবহে বিয়াকুল। হেরইতে সজনি লাগয়ে শেল। 

প্রেম উনমাদে ভেল ধৈছন বাউল ॥ কাহা গে সে সব আনন্দ কেল ॥ 
থাবব জঙ্গম যাহে আগে দেখই। খেনে গডাগডি ক।ন্দে শেনে উঠে ধায় । 
বরজ-ক্ধাকর কাহ। তাহে পুছই ॥ রাবামোহন কাহে মবিয়া না যায ॥ 


_বাধামোহন (টব. প পৃ. ৯১০) 
কবি বিদ্যাপতি বিবহক্তিষ্টা বাধাব উন্মদ দশা বণন করিয়াছেশ। ঘৃত। 
কুঙ্ণকে বাধার অবস্থ। বলিতেছেন-_- 


মাধব ও নব নাগরী বালা । 


তু খিছুবলি বিহি কটাবলী 
ভেলি নিমালিক মালা ॥ 

সে যে সোহাগিনী দেহলি লাগনি 
পন্থ নেহাবই তোর! । 

নিচল লোচন না শুনে বচন। 
ঢবি ঢবি পড় লোব!॥ 

তোহাবি মুবলী সে দিগ ছাডলি 
ঝামুব ঝামব দেহ।। 

জন্গসে সোনাবে কষি কষটিক 
তেজল কনক বেহ!॥ 

ফুয়ল কববা ন1 বাধে সন্দবি 
ধনি সে অবশ এত] । 

রুখলী খুখলী ছুখলি দেখলি 
সখিনী সঙ্গ সমেতা ॥ 

উসদি উসসি পড়ু থসি খসি 
আলি আলিঙ্গন চাহে । 

যাকর বেয়াধি পরাধীন গখধি 
তাঁকর জীবন কাহে ॥ 


৩৫ 


৫৪৬ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


ভণয়ে বিগ্যাপতি করিয়ে শপতি 
আর অপরূপ কথা। 
ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিতে 
ভরম হইল ষথা | পদকল্পতরু---১৯১৮ 
তুলনীয়_ 
মুহ্ুরবলোকিত-মগ্ুণলীল!। 
মধুবিপুরহমিতি ভাবনশীলা ॥ (গীতগোবিন্দ ) 
বিদ্চ(পতির পদে আছে-_ 


অন্তখন মাধব মাধব সোঙবিতে 
স্ন্দবি েলি মাধাঈ। 
ও নিজভাব ভাবহি বিসরল 
আপন গুণ লুবুধাঈ ॥ পদকল্পতরু--১৬৮৭ 
__“অনুক্ষণ মাধব মাধব ম্মবণ কবিতে করিতে স্বন্দবী মাধব হইল। আপন 
গুণে লুৰ্ধ হইযা সে নিজেব ভাব ও স্বভাব ভূলিয়! গেল ।, 
ৰূপ গোস্বামীব “উজ্জল-নীলমণিতে” বিরহ-বিধুর। বাধাব উন্মদ দখা বণিত 
হইয়াছে । উদ্ধব মথুবায় ফিরিয। গিয়া কৃষ্ণকে রাধার বিবহজাত উন্মাদ ব্যাপার 
শুনাইতেছেন__ 
ভ্রমতি ভবনগভে নিনিমিত্তং হসন্তী 
প্রথয়তি তব বার্তাং চেতন।চেতনেষু । 
লুঠতি চ তুবি বাঁণা কষ্পিতার্গী মুবারে 
বিষমবিবহখেদেদ্গারিবিভ্রান্ত-চিত্তা ॥ 
উঃ মঃ ( শৃঙ্গার-ভেদ-গ্রকরণ ১৫১৭৫ ) 
হে মুবারি, তোমার ছুঃসশ বিবহৃদুঃখেব প্রাবল্যে ঘৃিত-চিত্তা শ্রীরাধা 
কখনও গৃহাভ্যন্তরে ভ্রমণ করিতেছেন, কখনও বা অকাবণ হাস্ত করিতেছেন, 
কখনও চেতনাচেতন বস্তকে তোমার বার্ত। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আবার 
কখনও বা কম্পিতা্গী হইয়া ভূমিতে লুষ্টনালুষ্ঠন কবিতেছেন। 
ভবভূতির “মালতী-মাধবে বিরহবেদনায় উন্মত্ত মাধবের অবস্থার বর্ণনা 
দেখি। মালতীর বিরহে মাধব মেঘকে সন্বোধন করিয়া বলিতেছে-_ 
দৈবাৎ পশ্বের্জগতিবিচরনিচ্ছয়া মতপ্রিয়াং চেৎ 
আশ্বাম্যাদৌ তদস্থ কথয়ের্মাধবাামবস্থাম্‌। 


বারন 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুব ও প্রোফিতভর্তৃকা ৫৪৭ 


আশাতন্তর্ন ৮ কথ্যত্যত্যন্তমুচ্ছেদনীষঃ 
প্রাণজ্বাণং কথমপি করোত্যাযতাক্ষ্যাঃ স একঃ ॥ 
( মালতী-মাধব, ৯২৬ ) 
--“হে মাহাল্ম্যশালী মেঘ, তুমি ইচ্ছান্সারে জগতে বিচরণকরতঃ 
দৈববশতঃ আমাব প্রিধা মালতীকে যদি দেখিতে পাও, তবে তাহাকে আগে 
আশ্বস্ত কবিয়া পরে মাধবের অবস্থা বলিবে। কিন্তু তুমি বলিতে বলিতে 
তাঁখাব আশা-স্ত্টকৃকে একেবাবে ছিডিষা ফেলিও না, কাবণ দীঘনয়ন! 
মালতী'র একমাত্র সেই আশাটুকুই কোন রকমে প্রাণ রক্ষ। কবিতেছে |” 
বৈষ্ণব পদাবলীতে আছে, কৃষ্ণ মথুরা চলিয়া গেলে বিবহ-ক্রিষ্টা রাধার 
এই উন্মাদ দশ। দেখা দিগাছিল। কৃষ্ণ বিবহে বাধার এই অবস্থাকে 'িব্যোন্স।দ' 
বলা হইয়াছে । 
উঞ্জলনীলমণিকাব ৰপ গেন্বামী বলেন-__ 
এতশ্য মোহনাখ্যস্ত গতিঃ কামপুযুপেষুষঃ | 
অমাভ। কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্সাদ ইভা য)নে ॥ 
উদ্ঘুণাচিত্র জল্নাদ্ঠপ্তষ্ডেদ। বহবো। মতাঁঃ | 
উ ম-স্থাখাঁভাব প্রকরণ ১৯০।১৯১ 
_-€কানও অনিবাধ্য বৃত্তিবিশেষপ্রাপ্ধ মোহনগাবেব অদ্ভূত ভ্রান্তিসণৃশী 
স্কুৃতিকপ। বৈচিত্রীকেই “দিবো বলে। ইহার উদঘণণ চল প্রভৃতি 
অনেক ভেদ আহে । চিত্রজপ্পেব আবাব দশটি ডেদ--প্রজল্প, পরিজল্প, 
বিজল্প, উজ্তজল্প, সজল্প, অবজল্প, অভিজল্প, আজল্প, প্রতিজল্প 
ও সুজল্প। 
ইহার পূর্বে অবশ্য বূপগোত্বামী বলিয়াছেন, মোদন ভাব প্রবাসদ্ধয়ে 
উদভূত বিরহদশায় 'মোহন' নামে কথিত হয়। সণন্সেপে, প্রি্তমের স্বদৃব 
প্রবামজনিত বিপ্রলস্তে মৌহনভাব অদভুত ভ্রমমনী বৈচিত্রী দশা লাভ করিলে 
“দিব্যোন্াদ' হয়। শ্রীভাগবতের দশম হ্কন্দে উল্লিখিত 'ভ্রমব-গীত। অংশটুকু 
দিব্যেম্মাদের প্রকৃষ্ট উদাহবণ। প্রাণপ্রি্স কৃষ্ণ মথুবায় চলিয়া গেলে ,.বৈবহিণী 
রাধা তথা গোঁপীদেব জীবনে অপূর্ব ভ্রমষবী বৈচিত্রী দেখ। দিয়াছিল। 
টচৈতন্তজীবনীতে ও গৌরপদাবলীতে শ্রচৈতন্বের দিব্যোম্মাদের বিবরণ 
দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য নবদীপে অবস্থানকালে অনেক সময় কঞ্চপ্রেমে 


৫৪৮ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বিভোর হইয়! থ/কিতেন। শ্রীমস্ভাগবতে বধিত 'ভ্রমরগীতা"র “দিব্যোন্সাদে'র 
প্রভাব শ্রচৈতন্ের জীবনেও দেখা যাঁয়। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য গোপীভাবে 
ভাবিত হইয়া শিষ্বদের বাশের খুঁটি লইরা মারিতে গিধাছিলেন। নীলাচল- 
জীবনে শ্রীচৈতন্য কৃষ্চবিরহে এই দিব্যোন্সাদ অবস্থায় রাত্রি-দিন বিভোর হইদা 
থাকিতেশ, তখন আর তাহার বাহ্জ্ঞাণ থাকিত না । সর্বদা তাহার ভ্রমময়া 
চেষ্টা দেখা দিত। শ্রাচৈতন্ঠের গুরুর গরু শ্রীমাধবেন্ত্রপুরী জীবনের শেষ ক্ষণে 
এই পিব্যোন্মাদ' দএ।| প্রাণ্চ হইযাছিলেন। 
প্রাচীন কবিগণ লৌকিক প্রেমকবিত।র ভিতর বিরহদশাব নাঘক-নায়িকার 
উন্মত্ত অবস্থ। (ব। পাগলামি ) বর্ণন। করিখাছেন, তাহাকে “উন্মাদদশ।' বল। 
হইবাছে। বৈষ্ঞন কধিগণ গণবৎ প্রেমের উন্মাত্তত!কে “দিব্যোন্সদ” বলিাছেন 
অর্থাৎ কষ্ণচবিরহে রাপার ব! রাখাভাবে ভাবিত গৌরচঙ্ধেব প্রেমোন্মত্তত [কে 
“িব্যোন্সাদ আখ্যায় ভূষিত করিখাছেন। স্বগীঘ বা ওগবতপ্রেমের অপূর্ব 
ভ্রমমধী চেষ্টরকে “দিধোন্সাদ' বলা হইফাছে। 
শ্ীমদৃগবতের দশমন্বন্ের একটি পদে রাপার দিবোম্মাদেব অবস্থ। দেখি-- 
মধুপ ! কিতববন্ধে। ম| স্পৃশ।ংঘ্ভিং সপত্র্যাঃ 
কুচবিলুলিত-মালাকুগ্কুমশ্মশ্রতির্ম5। 
বহতু মধুপতিস্ত্সানিশীনাং প্রসাদঃ 
যছুসদসি বিডম্বা" যশ্য দূতস্বমীদৃক্‌ ॥ শ্মদ্ভাগবতে ১০।5৭।১২ 
উক্ত লোকের ডাব লইয়৷ জ্ঞানদ[স একটি পদ রচনা করিযাছেন__ 
যোই নিকুণ্ধে রাই পরল|পবে 
সোই নিকুঞ্জ সমাজ। 
স্বমধুর গুঞ্জনে সব মনরঞ্নে 
মীলল মধুবকর রাজ। 
ব্রাইক চরণ নিয়ড়ে উড়ি যাওত 
হেরইতে বিরহিনি রাই। 
সথি অবলম্বনে সচকিত লোচনে 
বৈঠল চেতন পাই ॥ 
অলি হে না পরশ চরণ হামারি। 
কাছ অনুঙ্ধপ বরণ গুণ যৈছন 
এছন সব তোহারি ॥ 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোষিতভর্তৃকা ৫৪৯ 


পুররঙ্গিনিকুচ- কুক্কুম রচিত 
কাহৃকণ্ে ধনমাল। 
তাকর শেষ ৰদনে তুয়া লাগল 
জ্ঞানদ[স হিয়ে শাল ॥ বৈ. প. পৃ. ৪৪৯ 


প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ 


কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুস্ভল নাটকে পাই, ছুষান্ত কর্তৃক নিষ্ঠরভাবে 
প্রত্যাখা(ত হইয়া শকুন্তল। সেই দুয্যুস্তের জন্যই বিরহ-ব্রত ধারণ করিয়াছেন__ 
“বসনে পরিধূসরে বসন। ধুতৈক-বেণিঃ মম বিবহত্রতং বিভতি”__শাকুন্থলে। 
এখানে দেখি শকুন্থল! প্রেমের জন্তই_'কোণ বহিক স্তখের জগ্ নয় কিংব। 
প্রেমের প্রতিদানের আশা নয়-_ ছুথ্যন্তকেই চাহিতেছেন। এবং ছৃয্যপ্তের 
সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিরাছেন। ভবভৃতির সীতা ও এইবপ কথ। বলিযাছেন, 
যদিও সীত। জানেন স্বামী রামচন্দ্র তাহাকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ কবরিয়ছেন | 
সাঁত। রাজ্যস্থথ চাহেন নাই, প্রেমের প্রতিদানও চাঁছেন নাই, প্রেমে রামচন্দ্রকে 
পাইতে আকাত্া। করেন। এব" তিনিও রামচন্দ্রের সম অপরাধ ক্ষম। 
করেন। শকুপ্তল। সাত। প্রভৃতির এই প্রেম-শিষ্ঠ। কোন বাহ্‌ বস্থর উপর 
নিতর করে না। প্রিয়তমের কাছ হইতে কোন প্রতিদান গাইবার আশা 
যেখানে নাহ, প্রেমের প্রগাচিত। সেইখানেই বেশী । প্রেম যেখানে আদাশ- 
প্রদানের প্রত্যাশা করে, প্রেম সেখানে ব্যবসায়ের সমগী, বণিকৃ-বুন্তি 
মাত্র। ইনাই লৌকিক প্রেমের চরম সীম। ন্লয়া মনে হব। রশীন্দ্নাথের 
একটি গানে লৌকিক প্রেমের চরম আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে । প্রিয়তম 
সহ অপর|প করিলে ও প্রেয়পী রমণী বলিতেছেন-__ 
আমি নিশিদিন তোমায় গালবামি তুমি অবসর মত বাসি 


আমি নিশিদ্দিন হেখ। বসে মাছি তোম!র যখন মনে পড়ে আসি9। 

তুমি চিরদিন মধুপবনে চির বিকশিত বন ভবনে 

যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়। তমি নিজ স্থখ ম্ত্েতে ভাসিয়ো। 
গান_ বুরীন্দ্রনাথ ॥ 


ভক্তকবি গোবিন্দদাস ঠিক এইরূপই বলিয়াছেন । দৃতী গ্রকু্ধের নিকট 
শ্রীরাধার অবস্তা বলিতেছেন। রাধা ও কৃষ্ণের সমস্ত অপরাধ ও নিষ্ঠরতা 
ক্ষম। করিয়াছেন । 


৫৫০ বৈষ্ব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


নন্দ নন্দন নিচয় নিরখলু 
নিঠর নাগর জাতি। 
নারি নিলাজ লেহ নিরযিত 


নাহ নামে মিলাতি ॥ 
( গোবিন্দদাস--ট. প. পূ. ৬৫০) 

“হে নন্দ-নন্দন (কৃষ্ণ), নিশ্চয় করিয়া বুঝিলাম পুরুষ জাতি নিষ্টুর, 
নারী লঙ্জাহীন প্রেমের দ্বারা গঠিত, কারণ যে-নায়ক পরিত্যাগ করিয়াছে 
নারী তাহাকেই আবার কামনা করে ।” 

বাঙ্গাল লোক-সাহিত্যের মধ্যেও এই ধরণের প্রেম-নিষ্ঠ। দেখিতে পাই। 
পুর্ববঙ্গ-গীতিক।' ও “ম্মনসিংহ-গীতিকার' (প্রেমগীতিকার ) কাঞ্চনমালা, 
চন্দ্রাবতী, মলুয়। প্রভৃতি নায়িকার প্রেম, শকুন্তলা ও সাঁতাব প্রেমের আদর্শকে 
স্মরণ করাইয়া দেয়, আবার বাঙ্গাল! দেশের মাটিতে জলে অক|শে বাতাসে 
যে প্রেমের ছবি ছড়াইয়। ছিল তাহাই যেন রাধার মৃত্তিতে আত্মপ্রকাশ 
করিল। 

“বাংলাদেশের বুকে যুগে যুগে যে সকল নাকী প্রেমের সাধনা করিয়াছে 
তাহাদের সহিত রাধার একটি সজাতীয়ত্ব রহিয়াছে, বাংলাদেশের রাধা 
অনেক স্থানে “অবল। অখলা'' বাঙালী ঘরের মেয়ে বা কুলবধূ হইয। উঠিয়াছে।” 

লৌকিক জগতের প্রেমের এই বস্তভারহীন বিরহ অবস্থা হইতে যাত্র 
করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ অতি সহজেই অলৌকিক জগতের রাঁধ।-কৃষ্-প্রেমে 
গিয়া পৌছিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ মর্ত্যতৃমি হইতে যাত্রা করিয়া হ্বর্গে 
গিয়া পৌছিয়াছেন। 

শ্রীচৈতন্ত ভাগবত-প্রেমের শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহার রচিত 
শিক্ষার্টকের একটি পদে। বূপ গোম্বামী পদ্যাবলীতেও পদটি “শ্রীরাধায়' 
বিলাপঃ" বলিয়া উদ্ধত করিয়াছেন । পদটি এই-_ 


আশ্রিত্য বা পাদদরতাং পিণষ্ট মা- মদর্শনান্মর্মহতাং করো বা। 
যথা তথা বা খিদখাতু লম্পটে! মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ 
( শ্রীচৈতন্তদেবোক্ত শিক্ষার্টক ৮) 
(পদ্যাবলী ৩৪১) 


_তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া নিজ পদদাসীই করুন অথব! 
আমাকে পদ-দলিত করুন, দর্শন না দিয়া মর্মীস্তিক দুঃখে নিক্ষেপ করুন অথব। 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্ভৃকা ৫৫১ 


সেই বহুবল্পভ যেমনই বিধান করুন, তিনিই আমার প্রাণনাখ, অন্য কেহই 
নহে' | কুষ্ণপ্রেমে রাধার কোন সংকীর্ণ স্বর্থবুদ্ধি নাই। মানবীয় প্রেমের 
বেদনা খাধা-প্রেমের মধেও মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে । বৈষ্ব পদাবলীতে 
আমরা এই ম্বাদ পাই। এই পদটির ভাব লইয়! কৃষ্ণদাস কবিরাজ একটি 
পদ লিখিয়াছেন-_ 
আমি রুষ্ণদাসী তিহে৷ রসম্খরাশি 
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাৎ 
কিবা না৷ দেন দর্শন জরেন আমার তন্থমন 
তবু তিহেো! মোর প্রাণনাথ ॥ _চ: চঃ ৩।২৩ 
চণ্ডীদাসের একটি পদে আছে, শ্রীরাধা শ্রকুষ্ণের চরণে নিজেকে নিঃশেষে 
নিবেদন করিতেছেন এবং জন্ম-জন্মান্তবে শ্ররুষ্ণ যেন তাহার প্রাণনাথ হন এই 
প্রার্থনা! করিতেছেন-__ 


চণ্ডীদাস-_ বন্ধু, কি আর বলিব আমি। 

জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হের তুমি ॥ 

তোমার চরণে আমার পরাণে 
বাধিল প্রেমের ফাসি। 

সব সমপিয়। একমন টয় 

নিশ্চঘ হইল|ম দ[সী ॥ 

একুলে ওকুলে মোর কেবা আছে 
আপন! বলিব কার। 

শীতল বলিয়। শরণ লইন্ত 
ও ছুটী কমল পায়॥ 

আখির নিমেষে বদি নাহি দেখি 
তৰে যে পরাণে মরি । ( ৫. প্‌. পৃ. ৭২) 

ছশীদাসে কহে পরশ রতন 


গলায় গথিরা পরি ॥ 
জানদাস-_ 
বধু, তোমার গরবে গরবিনী হাম 
রূপসী তোমার রূপে! 


৫৫২ বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


শ্রীকৃে অহেতুকী ভক্তি এবং শ্রীকুষ্ণের পায়ে নিজেকে একেবারে বিলাইয়া 
দেওয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটি প্রধান অভীপজ। | 
গোবিন্নদাসের এক ট পদে দেখি, রাধা কঞ্চ-বিরহে মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত 
হইয়াছেন, ধাহার নিকট হইতে বিচ্ছেদ-যাতন! পাইয়াছেন তাহাকেই আবার 
জন্মাস্তরে “গ্রিয়তম' বলিয়। পাইতে অভিলাষ করিতেছেন, 
মবিব মরিব সই নিচযে মরিব। 
পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব ॥ 
জনমে জনমে রহউ সে পিবা আমার 
বিধি পায়ে মাগো মুঞ্ি এই বর সার ॥ 
হিঘ়র মাঝারে মোর রহি গেল ছুঃখ। 
মরণ সময়ে পিয়ার ন। দেখিলু মুখ ॥ 
গোখিন্দ দ|সিয়। কয় চরণেতে ধৰি । 
এখনি আনিয়| ধিব তোমার প্রাণহরি ॥ (বৈ, প. পৃঃ ৬৭০) 
এখানে দেখিতেছি পদকর্ত। গেবিন্দদাস সথীভাবে প্রাণের হরিকে আনিতে 
যাইতেছেন। 
সদুক্তিকর্ণামৃতের “দেবপ্রবাছে" “গোপী-সন্দেশ” নামে কতকগুলি চমৎকার. 
পদ সংগৃহীত হইয়াছে। পদপগুলি দ্বাদশ শতাব্দ ব৷ তাহ!র পূর্বেই রচিত। 
এইগুলির সহিত পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদ।বলীর ঘনিষ্ট যোগ লক্ষনীয়। 
কষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরাষ ( দ্বারবতী ) চলিয়া গিষাছেন, বাধ! ও গোপীগণ 
পথিক-দূতের দ্বারা নানাভ|বে নিজেদের বিরহ-বেদনা সেখানে কৃষ্ণের নিকট 
জান[ইতেছেন। 
নীলকবির একটি পদে আছে__ 
তে গোবধধন-কন্দরাঃ স যমুনাকচ্ছঃ স চেষ্টারসো 
ভাণ্ীরঃ স বনম্পতিঃ সহচরাস্তে তচ্চ গোষ্টাঙ্গনম্‌। 
কিং তে দ্বারবতী-ভূজঙ্গ হৃদয়ং নায়ান্তি দোৌষৈরপী- 
ত্যব্যাদো গ্বদি দুঃসহং ব্রজবধৃনংদেশশল্যং হবেঃ ॥ 
সদৃক্তিক ১/৬২।১, পদ্ভাবলী ৩৭৫ 
-_-'গোবর্ধন পর্বতের সেই সকল কন্দ্র, সেই যমুনার কুল, সেই চেষ্টারস, 
সেই ভাণ্তীর বনম্পতি ( বটবৃক্ষ ), তোম।র সেই সহচরকুল, সেই গোষ্টের অঙ্গন 
হে দ্বারবতীতুজঙ্গ (নাগর ), সেই সকল কি ভুলেও একবার মনে আসে না? 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোষিতভর্ভৃকা ৫৫৩ 


হরির (কৃষ্ণের ) হৃদয়ে ব্রজবধূসংদেশ-রূপ এই দুঃসহ শল্য তোমাদিগকে বক্ষা 
করুক |, 
এই পদটি রূপ গোস্বামীর পছ্যাবলীতে (৩৭৫) “অথ ব্রজদেবীন|ং সন্দেশঃ” 
বলিধা ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা৷ বলিয়। গৃহীত হইয়াছে। 
আর একটি পদে আছে-_ 
পান্থ ্বারসতীং প্রযাসি যদি হে তদ্দেনকীনন্ধনে। 
বক্তব্যঃ স্মরমোহমন্্বিবশ। গোপোইপি নামে[জ কিতা: | 
এতাঃ কেতক-গর্ভধুলি-পটলৈরালোক্য শৃন্তা দিশ: 
কালিন্বী-তট ভমযেইপি তরবে। নাযান্তি চিপ্তাম্পদম্‌ ॥ 
( সছৃক্তিকঃ ১৬২১), (পঞ্ভাবলী ৩৭৪ ) 
_হে পথিক, যদি তুমি দ্বারবতী যাও তবে দেবকীনন্দন কৃষচকে এই কথাটি 
বলিও, 'ম্মরঘোহমন্ত্রববশা” গোপিনাদের তুমি তে। ত্যাগই করিবাছ, কিন্তু 
এই যে পিকৃগুলি কেতকগর্ভপাল দ্বারা শরিঘ! গিযাছে ইহ|দেব দিকে 
তাকাইযা৪ কি সেই সব যমুনাতটভূমি ৪ সেখানকার বুক্ষগুতলির কথা কখন? 
তোমার মনে পড়ে ন।)” 
এখানে দেখিতেছি বিরহ-বিধুব। গ1পাগণ দ্বাববতীগামী পথিককে 
ডাকিয়। বলিতেছে । এই পদটি সহুক্রিতে “কম্যচিৎ প। গোবর্ধন।চাধশ্ত বলিয়া 
উল্লিখিত হইয|ছে । রূপ গোস্বামীর পগ্ভাবলতে (5৭9) পদটি গোবর্পনা- 
চ।/যের বলিয়া উল্লেখ কর। হইয়াছে । পদ্যাথলীতে “অথ ব্রজদেবানাং সন্দেশ” 
বলির! এইটি অলৌকিক রুষ্গোপীপ্রেমের বা ৬গবশপ্রেষের কবিত। বলিয়। 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । 
পঞ্চতগ্রকরের একটি অপূর্ব বিরঠের কবিতা আছে । গোগীগণ পথিক 
দ্বারা কৃঞ্চের নিকট নিজেদের বিরহ-বেদন। নিবেদন করিল, কুষ্চ তাহা শুনিয়। 
অন্তঃপুরে রমণীবেষ্টিত হইয়াও দুঃখিত হইয়া পড়িলেশ। এই পদটিও 
পদ্যাবলীতে (৩৭৬ ) বৈষ্ণব কবিত। খলিয়া গৃহাত হউয়|ভে । 
কালিন্দ্যাঃ পুলিনং প্রদোষনরুতে। বূম্যাঃ শশাঙ্ক ংশবঃ 
সন্তাপং ন হতব্রন্ধ নাম নিতরাং কুবন্তি কন্মাৎ পুন: | .. 
সন্দিষ্টং ব্রজযোধিতামিহ হরে; সংশৃহ্বতো ইস্থ*পুরে 
নিংশ্বাসাঃ প্রশ্থতা জয়ন্তি রমণী-সৌভাগ্য-গবচ্ছিদঃ ॥ 
পঞ্চতন্ত্রুতঃ ( সদুক্তিক £ ১৬২13 ), (পগ্ভাবলী ৩৭৬ ) 


২৫৪ বৈষব-পদাবলী সাছিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


_-যমুনার তীর, সন্ধ্যার বাতাস, মনোরম চন্দ্রকিরণ প্রভৃতি আমাদের 
সন্তাপ হরণ ন। করুক, কিন্তু পুনরায় বন্ধিত করে কেন” ? ব্রজগোপীদের প্রেরিত 
এই সন্দেশ শুনিয়া অন্তঃপুরে থাকিয়াও হরির ( কৃষেের ) রমণীদের সর্বনাশকারী 
যে দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়াছিল তাহাদের জয় হউক । বীর সরস্বতী কৃত 
একটি পদে দেখি গোপীগণ মথুরাবাসী কৃষ্ণের নিকট অপরূপভাবে নিজেদের 
বিরহ-বেদন। পথিক দ্বার1 নিবেদন করিতেছে । 

মথুরাপথিক মুর[বেরুপগেয়ং দ্বারি বল্লবীবচনমূ। 
পুনরপি যমুনাসলিলে কালিয়গরলানলো৷ জলতি ॥ 
( সছুক্তিকঃ ১৬২1৫), ( পদ্যাবলী ৩৬৮) 

_-“হে মথুরাপথিক, মুর|রির ( কৃষ্ণের) দ্বারে তুমি এই গোপীবচনটি অবশ্তই 
গাহিয়া শুনাইও, পুনরায় সেহ যমুনার জলে কালিয়গরলানল  কালিয়-গরলের 
ম্যায় বিরহানল ) জলিতেছে।” এই পদটি পদ্ঠ[বলীতে (৩৬০) “অথ ব্রজদেবীনাম্‌ 
যথার্থ-সন্দেশ:” বলিয়া উদ্ধীত হইয়াছে, অর্থাৎ গোপীক্ষ্ণকে লইয়া সাধারণ 
প্রেমকবিতাই অলৌকিক বৈষ্ণৰ প্রেম-কবিতায় পরিণত হইয়াছে । 

এই পদটির ভাব অবলম্বন করিয়। বৈষ্ুবকবি গোপাল দাস “ভুত-বিরহের 
একটি পদ রচনা করিয়াছেন । 

মধুপুর পস্থিক বিনয় করি তোয়। অব সব বিখ সম ঠভগেল নারি । 

মাধবে মিনতি জনায়বি মোয়॥  গরলে ভরল অঙ্গ অব ছুই চারি ॥ 

কালি দমন করি ঘুচায়ল তাপ। দিনে দিনে যুবতী তনু অবশেষ । 

পুনরপি কালিন্দী অনল সন্তাপ॥। গোপাল দাস দশমি পরবেশ ॥ 

( বৈ. প* পৃ. ৭৭৫ ) 

দেখা যাইতেছে দ্বাদশ শতাব্ের বা তাহার পূর্বেকার গোগীক্কষ্*-প্রেম 
অবলম্বনে লিখিত সাধারণ প্রেম কবিতাই 'ব্রজদেবীদের প্রেম-গীতিকায়' পরিণত 
হইয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব-কবিতা বা বৈষ্ব-পদাবলীতে রূপান্তরিত হুইয়াছে। 
আদিতে সাধারণ প্রেম কবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার শৌহ ও স্বর্ণের 
মত কোন ম্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ছিল না। প্রথমে সাধারণ প্রেম-কবিতা ও বৈষ্ণব 
প্রেম-কবিতা একই স্থরে বাধা ছিল, শ্রীচৈতন্তের সময়ে বা তার কিছু পূর্বে 
প্রেমকবিতাগুলি আলাদ! হইয়া যায় এবং লৌকিক নর-নারীর প্রেমকবিতাও 
অলৌকিক বৈষ্ণব কবিতায় পরিণত হয়। প্রাচীনকালে লিখিত অতি স্থল 
মানবীয় প্রেমের কবিতাও বৈষ্ণব প্রেম-গীতিকায় পরিণত হইয়াছে । 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোষিতভর্তৃকা ৫৫৫ 


্বীহ্ীয় নবম শতার্ষে লিখিত আনন্দ-বর্ধনকৃত ধ্বন্তালোক" নামক 

অলংকার-গ্রন্থে রাধা-বিরহের একটি পদ উদ্ধত হইয়াছে। পদটি পূর্ববর্তী 
কোন কবির রচনা । কৃষ্ণ মথুবাধ চলিয়া গেলে রাধার প্রগাট বিরহ-বেদন! 
প্রকাশ পাইয়াছে এই পদটিতে । পদটি “সছৃক্তিকর্ণমৃতে' (১1৫৮১) কোন 
অজ্ঞাত কবিব রচন। বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে । পগ্যাবলীতে (৩৭৩ ) অপবাঁজিত 
কবির নামে পাওয়া যায়। রূপ গোত্বামী এই পদটিকে “অধ বুন্দাবনাধীশ্ববী- 
বিরহ-গীতম্‌ বলিযাছেন, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার পদ ব| গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
পদ বলিয়া গ্রহণ করিযাছেন। কিন্ত প্রথম যে কবি পদটি লিখিযাছিলেন তিনি 
সাপারণ নরনাবীর প্রেমে মতই বাখারুফ্ণের প্রেমকে কাব্যেব উপজীব্য 
কবিয়াছিলেন অর্থাৎ কোন তত্বের দিকে লক্ষ্য বাখিয়া কপিতাটি লিখেন নাই । 
গৌডীয় বৈষ্ণবতত্বেব তখনও বিকাশ হয় নাই। দেখ। যাইতেছে পৃবতন সাধ।বণ 
প্রেম-কবিত।ই বৈষ্ণব তত্ব-দৃষ্টিব প্রভাবে আস্তে আস্তে অপাথিব বাণা-ঞষ 
প্রেমলীলার কবিতায পরিণত হইয়াছে । পদটি এই-_ 

যাতে দ্বারবতীৎ পুবৎ মধুবিপৌ তদস্বস”ব্যানরা 

কালিন্সীতট-কুপ্-বঞ্জুল লতামালম্ব্য সোতকধা । 

উদ্গীতা। গুরুবাষ্পগদ্গদ্র গলগু।রস্বরং রাণয়া 

ষেনান্তর্জল চারিতিজলচরৈরুত্কঠমাকৃজিতম্‌ ॥ সহুক্তিক ১৫৮1০ 

-“মধুবিপু কৃষ্ণ ছ্বারবতী নগর। চলি! গেলে তাহারই বস্ত্র দেহে জডাইনা 
এবং কালিন্দীতটকুঞ্জের বগ্ুল লতাগুলিকে জড়াইয়। সোতকঞ। রাবা এমন 
গুরুবাম্পগদ্গদকঠে বিগলিত তাবম্বরে গান গাহিরাছিলেন যে তাহাতে 
ষমুনাবক্ষের জলচরগণও উৎকঠিত হুইয়৷ কজন আরগ্ত করিয়াছিল ।” 
তুলনীয় 
“রাই রাই কবি সঘনে জপয়ে হরি 
তুয়৷ ভাবে তরু দেই কোর ।” 


পদাবলী সাহিত্যে বারমাপিক্া, বারমাসী, 
বা 'বারমান্তাঃ ও চৌমাসিয। 
কালিদাসের নামে প্রচলিত "খতুসংহার' কবিতায় ছয় খতুর বারমাসে 
প্রকৃতির রূপ ও সেই রূপের আভায় মাষের সখ ও সৌমনম্য বণিত হুইয়াছে 
“তুসংহার মানে “ধতুন্থখসংহিতা” | ইহাতে 'বারমাসিয়া' স্থখের ফিরিন্টি 


৫৫৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


দেওযা হইয়াছে । মনে হয় কালিদাস লোকসাহিত্য হইতে খত্সংহারের 
মালমমলা সংগ্রহ করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে এই খতুসংহারের কোন 
বিশেষ প্রভাব দ্রেখা যায় না। তবে সংস্কৃত ও প্রারত প্রকীর্ণ কবিতায় কোন 
বিশেষ খতুকে অবলম্বন করিয়| নায়ক বা নায়িকার স্খদুঃখের কিরিস্তি দেওয়া 
হইয়াছে । 

পুরানো বাংলা, অসমায়া, হিন্দী, গুজরাট প্রভৃতি সাহিত্যে “বারমাস্তা' 
বা চউমাস্তা” কবিতা দেখি । এইগুলিতে নায়ক-নাধিকার বারমাসের (গোটা 
বছরের ) বা বর্ধার চারিমাসেব বিরহন্দেন! দৈবাৎ মিলন-শ্বখের বণনা আছে । 
এই ধরণের কবিতা বাণ্লা সাহিত্যে গেষ আখ্য|য়িকা কাব্যের মধ্যে যেমন 
মঙ্জলকাবাগুপিতে পাওয়া যায। আবাব রাধাকুষ্জকথ| হইলে পদাধলীব 
আকারে মিলে। অগ্ঠান্য সাহিত্যে স্বতন্ত্র গাথা কবিতাব আকারে মিলিযাছে 
শিতান্ত লোক-সাহিত্যের মধ্যে। ঝরমাসের বাপার হইলে নাম 'বারমাসিয়া? 
বারমাস্থয। ব| 'বারমাসী, অথবা “বারহম[সা” নামে খাত । চারিমাসের বিবহ- 
ছুঃখের বণন। থাকিলে চউমালিয। “চতুর্ান্ত” নামে অভিহিত ইইত। কালিদাসেব 
ধতুসংহার কাব্যের সহিত এই গন-গুলির কিছুট। মিল থাকিলেও “ঝতুমংহাব' 
কাব্য হইতে এই-গুলি আধুশিক ভাষায় আসে নাই । আসিয়াছে প্রাচানতর 
লোক গীতি হহতে। কালিদাসপ্ত হয়তো প্রাচীনতর লোক্গীতি হইতে 
ঝিহুনংহারের' কল্পন। পাইয়। থাকিবেন। 

কালিদাসের “মেঘদূতকে' বর্ধার চারিমাসের বিরহ-বেদনার গীতিকাব্য 
ব। "চউমাসার? প্রাচীনতম এবং অপুধ নিদর্শন বল] যায, অ।বার কাব্যটিকে 
“আটমাসী'-ও বলা যায়। কেনন। অনাগত চারিমাসের কথা উহা রহিয়া 
গিয়াছে দৌত্য মিলনের ওৎন্থকো। সংস্কতে ও প্রাকতে মেঘদূতের অন্গকরণ 
আছে কিন্তু কোন দেশীভাষায় প্রাচান কালে মেঘদূত অনুন্দত হয নাই। 
সেইজন্যই বল! যায় এই বাবমাস্তার পদগুলি সরাসরি সংস্কৃত হইতে আসে 
নাই। এই চৌমাশ্তা বা বারমান্তার পদে চারিমাসের বা »,র মাসের 
বহিঃপ্রঞঃতি নরনারীর বিরহে "উদ্দীপন বিভাব' হিসাবে কাজ করিরাছে, অর্থাৎ 
নরনারীর অন্তবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিযাই যেন পদগুলি রচিত হইয়াছে । 
'লোক-গীতি'তে 'বারমাশ্তার' পদ পাওয়া যায । বৈষ্ণব পদাবলীতে বাধা ও কৃষ্ণ 
উতবেরই “বারমাস্তা” ব! সারা বছরের বিরহ্‌-বেদন| লইয়া লেখা পদ আছে। 
কোন কোন পদে বর্ঝ।ব চারিমাসের বিরহ-ছুঃখ চিত্রিত হইয়াছে । 


পদাবলী সাহিত্যে মাখুব ও প্রোষিতভর্তক। ৫৫৭ 


বৈধ পদাবলীর বাধারুফ্*-প্রেমলীলাব বাবমাশ্যা ব। চৌমাসিকাব ব। 
ছযমাসার পদগুলি প্রাচীনতব লোক সাহিতে।ব (লৌকিক প্রেমগীতির ) 
প্রভাবের ফলেই রচিত হইয়াছে বলিয়া! মনে হঘ। লোক সাহিত্যের অন্ততুপ্তি 
পূর্ববঙ্গ গীতিক।' ও 'মমনসিণ্হ গীতিকা" প্রেমকবিতাব ভিতব বহু নায়িকা 
বিবছেব 'বাবমান্য।' গীতিকার সন্ধান মেলে । এই সমস্ত নাষিক।ও রাধার 
সঙ্গে সমান কথাঘ ও সমান স্ববে শিজেদেব বিবহ বেদন| প্রকাশ কবিযাছে। 
রাখা ও ঞ্চঞ্চেব বিবহেব মধ্যে ধে আতি পকাশিত হইয।ছে তাহ। প্ররুতিব 
ঘৃশ্ঠ সঙ্জাব উপব নিতব কবিঘ। চিডিত ভহয়াছে। প্ররূতি এএ।নেপ্ত উদ্দাপন 
বিভাব হিসাবে কাজ কবিবাছে । এহ চে ম।সিখা বা ব1বমাসযার পদপ্তনিত? 
কৃষ্েব বিবঠে বাধাব বা বাধার খিবছে ধষেব বিখহ (পদণ।ব আজি 
প্রকাশিত হইলাছে। 

খড় চ্রাদাসেব শ্রীকঞ্চকীঙনে আছে-ৰথ মথুরা9 চলি'1 গেলে বাধ 
বডাঁ চে বৃ্চের খেগে যাতে বলিণ্, বডাযি বাপকে বিনর চাবিমাস 
মপেগ। ক বতে খনিল। তাহাব উবে বধ! একটি চৌদাসিগা বিখহেব 
গীত এাহিল- 

আষঢ মাসে নখ মেঘ গবদএ। ভাদ্র মাস অঠোশাশ অধ্কাবে। 
মদনে কদনে মে বনবন সুখএ ॥ শ্াখ ডেক ডাক কবে কে।লা*ণে ॥ 
পাখা জাঙা পষ্জে| ধডডাগিউডী তা ত। দেখিবে। যবে কাহাতিৰ 

ভা, ন্খা। শপ | 
মে।ব প্রাণনাখ কাহগাণ্ বসে যখা ॥1৮্িতে চি “তে মে।র ফুট মাহবে বুক ॥ 
কেমনে বঞ্চিনো বববিব চাবি মাস। স।ছখন ম।সেব শেবে লিবঙে বাবিষা | 
এ ভব যৌবনে কাহ্ কবিলে নিবাস ॥ যেখ বহি আ গেলে ঘঙ্বেক কাশী । 


শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে। তলে ক] বিণী ঠেব শিঃল জ।বন। 
সেজাত শ্তিত। একসবী নিন্দ না 
আইসে ॥ 
কত ন। সহি বে কুম্থম শবচ্ছাল।।  গ|ইল খড় »পাদ|স বাসলাগণ ॥ 
হেন কালে বডাযি কানন সঙ্গে কর মে ॥  (শ্ররব কাতন, ব|ধ|বিরহখণ্ড) 


চৈতন্তোন্তর যুগেব কাব গোবিন্বদাস একটি পদে বাধার বারমান্ত। 
লিখিবাছেন । কৰে অগ্রহায়ণ মাস হইতে তর কবিঘ। কাতিক মস পযন্থ এই 
এক বছরের রাধার বিরহ-ব্যথ| বণন। করিগ্াছেণ। 


৫৫৮ টৈষ্ৰ-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


আঘন মাস রাস রস সায়র 
নায়র মথুরা গেল। 
পুরর্দিণিগণ পুরল মনোরথ 
বুন্দ[বন বন ভেল। 
অ1ওব পৌষ তুষার সমীরণ 
হিমকর হিম অনিবার। 
নাগরি কোরে ভোরি রহু নাগর 
করব কোন পরকার ॥ ইত্যাদি 
€( গোবিন্দদাস ) (পদকল্পতরু, ১৮১৪) 
গৌর-পদাবলীতে-ও বিষুরপ্রিয়৷ দেবীর “বারমান্তা' দেখিতে পাই। রাধার 
'বারমাস্াঁওর অনুসরণে চৈতন্তদেবের বিরহে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বারমাসের 
বিরহ-ছুঃখ চিত্রিত হইয়াছে । কবি শচীনন্দন দাস বারটি পদে বিষুপ্রিয়। 
দেবীর দ্বাদশ মাসিক বিরহ-বেদন! প্রকাশ করিযাছেন। 


ইহ পহিল মাঘক মাহ। জিনি কনক কেশর দাম । 
সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ ॥ পহু গৌর সুন্দর ধাম ॥ ইত্যাদি 
চৈতপ্ঠোত্তর যুগের কবি সিংহভূপতি রাধার চউউমাসিয়া ব। বর্যাকালোচিত 
বিরহ চিত্রিত করিয়াছেন । 
ঘোর বন বন শোর শুনত 
বাঢ়ত মনমথপীড়। 
প্রথম ছার আষাঢ আওল 
অবহ্ু গগন গভীর ॥ 


দিবস রয়নী অ। রি পখি কৈছে 
মোহন বিনে যাওয়ে। 

আওয়ে শান বরিথে ভাঙন 
খন শোহায়ন বারি। 

পঞ্চশর শর ছুটত রে কৈছে 
জীয়ে বিরহিনী নারি ॥ 

আওয়ে ভাদে। বেগর মাধে। 
কাকে কহি ইহ দুখ । 


পদাবলী সাহিত্যে মাথুর ও প্রোধিতভর্তৃকা ৫৫7 


নিভরে ভর ভর ডাকে ডাহুকি 
ছুটত মদন কন্দুক ॥ 
অছু হ আশিন গগন ভ।-খিন 
ঘনন ঘন ঘন রোল । 
সিংহ ভূপতি ভনয়ে এছন 
চতুর মাসিক বোল। 
( বৈ. প. পূ. ৭৮৩) 


জুনাইর বারমাস্তা 


লৌকিক প্রেমগীতিকাতে নায়িকার “বারমাসী, ছেখি। “মমনসিংহ- 

গীতিকার” “দেওয়ান ভাবনা” পালাটি কবি চগ্রাধলী লিখিত। নায়ক 
মাধব পিতাকে আনিতে বিদেশে গেলে নাধিকা স্থনাই দূ ভীর নিকট বারম।সের 
হুঃখবেদন] নিব্দেন করিতেছেন । 

'আষাঢ মাস গেল দূতী এইনা আশার আশে । 

কোথায় গিয়। পরাণেব বন্ধ রইল। বৈদেশে ॥ 

শায়ন মাসেতে দূতী পুজিল। মনস!। 

সেইতে না পূরিল গে। আমার মনের আশ ॥ 

ভাদ্র মাসেতে দৃতী গাছে পাকণ তাঁপ। 

ভাবিয়। চিন্তিয়। দুতীবে শ্রনাইব গেল যৌবন কাল । 

ন্মাখিন মাসেতে দত দুগাপৃজা দেশে । 

ন| আইলা প্রাণের বন্ধু ছুর্গাযায় পৃজিতে ॥ 

কাতিক মাসেতে দূতী শুকাব নদীব পানি। 

আসিবে প্রাণের বদ্ধ মনে অন্রমানি ॥ ইত্যাদি 


মলুয়ার বারমাসী 
লোকসাহিতোর অন্তভুক্ত “মমনসিংহ গীতিকার “মলুষঘ/ পালাটিতে 
নায়িকা মলুয়ার বারনাসের ছুঃখের কথা পাই । পঞ্চভাই তাহাদের মায়ের 
নিকট ফিরিয়া মলুয়ার ছুঃখ বর্ণন! করিতেছেন । পতি বিনোদ বিদেশে 
গেলে মলুয়া অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছিলেন। 


১ দীনেশচজ্্র সেন, কলিকাতা বশ্ব-বিদ্য লয় প্রকাশিত 


৫৬০ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎম 


ন্থৃতা কাটে ধান ভানে শাশড়ীরে লইয়া । 

এই মতে দিন কাটে ছুঃখু যে পাইয়া ॥ 

মাঘ ফাল্তন গেল মলুয়ার ভাখিয়। চিন্তিয়া । 

চৈত্র বৈশাখ গেল আশায় রহিয়। ॥ 

জ্যেষ্ঠ মাস আম পাকে কাউয়ায় করে রাও। 

কোন বা দেশে আছে বন্ধু নাহি জানে তাও ॥ ইত্যাদি 
“মৈমনসিংহ-গীতিকা-শ্রুদীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত : 


মনসামঙ্গলে বারমাসী 


বিপ্রদাসের “মনসাবিজযে' মনস।ব “বারমাশ্া' দেখি । মনসা বেহুলাব 
নিকট ভাঙার বাবমাসের ছুঃখের কাহিনী বলিতেছেন। চাদের ব্যবহাবে 
মনস! অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন । 


বিপ্রদাস কবি পন্মাপদ সেবি 
বারোমাস্ত কথা কয়॥ 
নর হৈয়া মন্দ বলে টাদে। ছুষ্টপাপ সবক্ষণ মন্দ বলে সহিব কতেক। 


শুনলে৷ বেহুল। তো[রে কহি দুঃখ তাপ। নীবস সকল রাম! মঞ্জরিত শাখী 
বৈশাখে আমারে পূজে সনক। বান্যানি চুত পৃজ পনস হ্ত সম্বমে লোক সুখী ১ 
ভার্দিবা আমার ঘট বলে মন্দবাণী। শাপি বপ হইবা গে টাদে| বিছ্যামান 


জ্যেষ্টে আমাবে লোক করে অভিষেক নাখব। কাটিয়! হবি লৈম্থ মহাজ্ঞান। 
ইত্যাদি 


বিপ্রদাসের “মনস| বিজষ', 
শ্রীহুকুমার সেন সম্পাদিত 9 এসিঘাটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৫৩) 


চণ্ডীমঙলে খুল্লনার বারমাসী, 

দ্বিজ মাধবাচ|য্যের চণ্ডীমঙ্গলে' খুলনার বারমাসী বণিত হইয়াছে । খুল্পন' 
স্বামী ধনপতির নিকট তাহার বারমাসের দুঃখের কথা নিবেদন করিতেছেন । 
খুল্পনাষ বলে প্রত যদি দেও মন। মাধবীতে জনমে মোব কষ্টের অগ্কুর ৷ 
বার মাসের যত ছুঃখ করি নিবেদন ॥ সতিনীর হাতে লাঘব করাইলা প্রচুর। 
বার মাসের যত দুঃখ খুন্পন পায় বনে । কাডিরা লইল সত অঙ্গের আভবরণ । 
কহিতে সে সৰ কথা পাজর বিদ্ধ ঘুণে ॥ পরিবারে দিল মোরে ভগন বসন ॥ 

ইত্যাদি 


হ্বাদসশ অধ্যান্্ 


বৈধব পদাবলী মাহিতো মষ্টোগ বা মিলন-লীলা 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নরনারীর মিলন লইয়! বহু প্রেম-গীতিকা রচিত 
হইয়াছে । গাথাসপ্তশতী” “কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়', “সদুক্কিকর্ণামৃত' অমরুশতক 
প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে নবনারীর 'সম্ভোগ' লইয়া লিখিত বু বিচিত্র 
কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়। বলিতে হয় সংস্কৃত-গ্রারৃত প্রেমগীতিকায় 
মিলনরসেরই প্রাধান্য । এইজন্ত প্রাচীন ভারতীয় কবিদের দেহ-সম্তোগেব 
বাঁ “ভোগের কবি' বলা হয়। প্রাচীন সংস্বত অলংকাবশান্ে প্রথমে বিপ্রলস্ত 
শৃঙ্গারের চাবিটি ভাগ আলোচনা করিবার পর সম্ভোগ পযায় আলোচন! 
কব! হুইয়াছে। 

সন্তোগ শুঙ্গারের সংজ্ঞা দিতে গিয়! বিশ্বনাথ বলেন-_ 

"্বর্শন-ম্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাদিনৌ । 
যত্রান্ুুরক্তা বন্োন্তং সঙ্ভোগোইযমুদাহৃতঃ ॥ 
সাহি ভ্য-দর্পণ, ৩য পরিচ্ছেদ (৩1১৯৭ ) 

_ পরস্পর অন্রক্ত বিলামী এবং বিলাসিনীব যে দর্শনস্পর্শনাদদি বপ 
সথথানুতৃতি তাহাই অলংকারশাস্ত্ে সম্তোগ-শূঙ্গার নাথ অঠিহিত হয়। চুম্বন 
আলিঙ্গন ইত্যাদি ভেদে সম্ভোগ শঙ্গাব অনন্ত প্রকার হইলেও প্ডিতগণ ইহাকে 
একপ্রকার বলিযাঁধরিয়া লইয়াছেন। বসন্ত প্রভৃতি ছয়খতু, জলকেলি, 
বনবিহার, চন্দনাদির অন্ুলেপন প্রভৃতি উদ্দীপন বিভাব। চুম্বন আলিজনাদি 
দেহভোগজনিত উল্লাসকে সম্ভোগ বলা যাইতে পারে। 

সেই সন্তোগ শুঙ্গার একই প্রকার হইলেও পূর্বরাগাদির পরে হওয়ায় উহ 
চারি প্রকার । পূর্বরাগের পরবর্তাঁ, মানের পরবর্তাঁ, প্রবাসেব পরবর্তাঁ ও 
করুণ-বিপ্রলভ্তের পরবর্তী । 

বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধারুষ্ণের নিবিড মিলনরস চিত্রিত হইয়াছে । 
বৈষ্ণব কবিগণ লৌকিক নায়িকার শরীর-লাবণ্য বর্ণনার মতই শ্রীবাধ্যার শরীর- 
লাবণ্য বর্ণনা করিয়াছেন। এবং তাহাদের সম্ভোগ বর্ণনা মর্ত্যরসেই ভরপুর | 
বৈষ্ণব অর্লংকারশান্ত্রকার রূপগোত্বামী লৌকিক অলংকারশান্ত্রকে অন্সরণ 
করিয়াই সম্ভোগ শৃঙ্গারের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন। রূপ গোস্বামী সন্তোগের 


৩৩৬ 


৫৬২ বৈষ্ণৰ পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সুগম বিভাগের কল্পনা করিয়াছেন। এইখানেই রূপ গোস্বামীর কৃতিত্ব। 
রূপ গোম্বামী বিপ্রলম্তের পরেই সন্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি তাহার 
উজ্জল-নীলমণি'তে বলেন__ 

প্র্শনালিঙ্গনাদীনামানুকুল্যািষেবয়া | 


যুনোরুল্লাসমারোহন্‌ ভাবঃ সম্ভোগ ঈধতে ॥” 
(উঃ মঃ শৃঙ্গার ভেদ প্রঃ ১৫।১৮৮) 


নায়ক ও নায়িকার (পরস্পর বিষয় ও আয়ের ) দর্শন, আলিঙ্গন, 
সম্ভাষণ ও স্পর্শাদির পরস্পর হ্খতাৎপর্যমূলক নিষেবণ, তাহার দ্বারা 
উল্লাসগ্রাপ্ত ভাবই “সম্তোগ' বলিয়! কথিত হয়। 
এখানেও দেখা যাইতেছে দেহসম্তোগ-জনিত উল্লাসকেই সম্ভোগ বলা 
হইয়াছে । ইহ[কেই বৈষ্বগণের মতে রাধাকৃষ্ণের মিলন-লীল! বলা হইয়াছে । 
বৈষ্ণবদের মতে সন্তেগ ছুই প্রকার- মুখ্য সম্ভোগ ও গৌণ সম্তোগ। 
জাগ্রত অবস্থায় মুখ্য সম্তোগ আবার চারি প্রকার, সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, অম্পন্ন 
ও জমৃদ্ধিমান। আবার এই সংক্ষিপ্ত সম্তভোগাদির নানারকম উপবিভাগ 
কল্পিত হইয়াছে । 
গৌণ সন্ভোগের অর্থ ম্বপ্নসংভোগ-ন্বপ্নে প্রাপ্তিবিশেষোইস্ত হরের্গোৌণ 
ইতীধতে১_ন্বপ্রবিষয়ে হরির (কৃষ্জের) প্রাপ্ি বিশেষকে গৌণ সম্তোগ 
বলে।” ইহারও সাধারণ ও বিশেষ দুই শ্রেণী আছে এবং মুখ্য সন্ভোগের মত 
চারিটি উপবিভাগও কল্পিত হইয়াছে । 
বৈষ্ণব পদাবলীতে “ভাব-সম্মেলনের পদ দেখা যায। “ভাব-সন্মেলনে' 
রাধারুষ্ণের প্রকৃত মিলন হয় নাই--শ্রীরাধা মনে মনে শ্র্ষ্ণের সহিত যিলনের 
কল্পনা! করিতেছেন। এই পদগুলিও গৌণ সম্ভোগের অন্তভূক্তি হইতে পারে ॥ 
অমরুর একটি কৰিত! সম্ভোগ শূঙ্গারের উদাহরণ হিসাবে 'নাহিত্য-দর্পণে' 
উদ্ধৃত হইয়াছে । পদটি এই-_ 
শৃন্ং বাসগৃহং বিলোক্য শয়নাদুথায় কিঞ্চিচ্ছনৈ- 
নিপ্রাব্যাজমুপাগতন্ত স্থচিরং নির্বণ্য পত্যুমুখম্। 
বিশ্রধ্বং পরিচুষ্ব্য জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং 
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েণ হসতা বাল! চিরং চুম্িত1 ॥৭8 
( সাঃ দঃ প্রথম পরিচ্ছেদ ১৫) 


১। উঃ মঃশুল্লারভেদ প্রঃ (১1২১৭) 


পদাবলী সাঁহত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লালা ৫৬৩ 


-__“বাসগৃহ নির্জন হইলে অতি সন্তর্পণে শয্যা হইতে উঠিয়া কপট নিদ্রায় 
অভিভূত পতির মুখ দেখিবার পর চুম্বন করিলে কপোলে রোমাঞ্চ ফুটিতে 
দেখিয়া যখন নববধূর মুখ লজ্জায় আনত হইল, তখন পতি হাসিতে হাসিতে 
আসিয়া তাহাকে চুম্বন কবিল।” এখানে সস্তোগাখ্য শৃঙ্গার হইয়াছে । 

রূপ গোস্বামী রাধাকৃষ্ণের পূর্ববাগের পর মিলনে কৃষ্ণ কর্তৃক বাধার মুখ- 
চুত্বন অনুরূপভাবে বর্ণনা করিযাছেন। পদটি উজ্জলনীলমণিতে উদ্ধত হইযাছে। 

কপটচ্্রলিত-ক্রবঃ সমস্তা- দমুজরিপুরচুন্বদন্ুজা ক্ষ্যাঃ 

নুখশশিনঃ বভসাদিধৃদমানম্‌। . কমলমিবানিলকম্পি চঞ্চরীকঃ ॥ 

( উজ্জ্লনীলমণি, শঙ্গাবভেদ প্রঃ ১৫২৪৪) 


_বাধুভবে কম্পিত কমলকে ভ্রমর যেকপ চুম্বন করে তদ্রপ পদ্মপলাশ- 
(লোচন। এবং অন্তবে সন্তোষ হইলেও ব|হা বামোদযে চঞ্চল শধিশিষ্ট। বাধ|ব 
ইতন্ততঃ সঞ্চাল্যমান মুখচন্দ্রকে কৃষ্ণ চুম্বন করিলেন। 

'সাহিত্য-দর্পণে গোগীরুষ্ণ সম্পকীয় একটি প্রেম-কবিতা উদ্ধত হইয়াছে। 
ইহাতে দেখি স্বয়*্দূতিক1 গোপী কৃষ্ণকে মিলনেব জন্য আহ্বান কবিতেছে 
এবং কৃ তাহাকে আলিঙ্গন দানে সন্তষ্ট করিতেছেন । 


স্বামী মুগ্বত্ববে। বনং ঘনমিদং বালাহমেকাকিশী 
ক্ষৌনীমাবৃণুতে তমালমলিনচ্ছায়া তম+সন্ততিঃ। 
তন্মে সুন্দর ! মুঞ্চ কৃষ্ণ! সহসা বন্ঘেতি গোপ্যা গিবঃ 
শ্রত্ব। তাং পরিরভ্য মন্মথকলাসক্তে। হবিঃ পাতু বঃ॥ 
( সাহিতা-দর্পণ, ত্য পরিচ্ছেদ ৩২২০ ) ( পছ্য/বলী---২৫০ ) 


- আমার ত্বামী অতি নির্বোধ, এই বন অত্যন্ত নিবিড়, আমিও 
একাকিনী। আবার তমাল বৃক্ষের ন্যায় মলিন অন্ধকাররাশি পৃথিবীকে 
আবুত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব হে কৃষ্ণ, হে সুন্দর, আমার গৃহগমনের 
পথ ছাড়িয়া দাও। গোপীর এই কথা শুনিয়া তাহাকে আলিঙ্গনরত 
মন্ধকলাসক্ত হরি তোমাদের রক্ষা করুন। 


গোগী-কৃষ্ণকে লইয়। লিখিত এই সাধারণ প্রেম-কবিতাটিকে রূপ গোস্বামী 
তত্র রাধা-বাক্যমূঠ বলিয়া পঞ্ঠাবলীতে (২৫০) উল্লেখ করিষাছেনু-। অর্থাৎ 
বৈষ্ণব-প্রেমগীতি বলিয়! ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কবি বিগ্যাপতি এই কবিতার 
ভাব লইয়। একটি পদ রচনা করিয়াছেন । 


৫৬৪9 


দকুঞ্জভবন ঈঁ চলিভেলি লে সঙ্গক সখি আগুমাইলি রে 
রোকলি গিরিধারী । হম একসরী নারা। 
একহি ণগর বন্থ মাধব হে দামিনি আয় তুলাইলি হে 
জন কর বটবারী ॥ এক রাতি অন্ধারী ॥ 
ছাড়ু কহ্বাইয়া মোর তচর হে ভনহি বিদ্ভাপতি গাওল হে 
ফাটত নব সারা। স্থন্ন গুনমতি নারী । 
অপজস হোএত জগ ভরি হে হরিক সঙ্গে কিছু ডর নহি' হে 
জন্তু করিঅ উঘারী ॥ তুহে পরম গমাবী ॥ 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উংস 


( বৈ. প. পৃ. ৯৪) 
কুক ভবন হইতে চলিয়া যাইতেছিলাম, গিরিধারী (পথে) 
আটকাইলে। হে মাধব, একই নগরে বাঁস কর, যেন বাটপাড়ি (বাটোযারী ) 
করিও না। কানাই, আমার আচল ছাড়, নৃতন শাড়ি ফাটিতেছে, ছিড়িয়া 
যাইতেছে । জগৎ ভরিয়া অপযশ হইবে-যেন বিবস্ত্রী করিও না (অথবা 
উদঘ|টিত অর্থ/২ লোকমাঝে গুপ্তপ্রেম জানাজানি করিও ন।)। সঙ্গের সখী 
আগাইয়! গেল, আমি একেশ্বরী (একাকিনী) নারী। একে রাত্রি অন্ধকার, 
দামিনী আরও অন্ধকার বাড়াইয়া দিল। বিদ্ভাপতি গ[হিযা বলিতেছেন 
__হে গুণবতি রমণি, শোন, হকির সঙ্গে কোন ভয় পাই, তুমি পরম গমারী 
(গ্রাম্য অর্থাৎ বুদ্ধিহীন। )1” 
ইহ।র স্হত গোবিন্দদাসের রাধা-কৃষ্ণের সন্তোগ-লীলার পদটির তুলন। 
করা যাইতে পারে! 
রাধাবদন হেরি কানু আনন্দ । 
জলনিখি উছলই হেরইতে চন্দ ॥ 
কতহু মনোরথ কৌশল কতরি 
বাধাক|ন্থ কুজ্মশর মরি ॥ 
পুলকে পুরল তন্থ হৃদয় উলাস। 
নয়ন ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস। 
দুহব অতি বিদগধ অতুলন লেহা 


রম আবেশে বিছুরল নিজ দ্েহা ॥ 

হার টুটল পরিরম্তণ বেলি। 

মুগমদ চন্দন সব দূরে গেলি 

খসল কুন্থম কেশ দু'হু অতি ভোর । 

নীলমণি কাঞ্ণজড়িত উজোর ॥ 

গোবিন্দাস কহয়ে রাধা কান। 

শোভে দশবাণ জিনিয়া! পাচবাণ ॥ 

বৈ. প. পৃ ৫৯৬ 

গাহাসত্রসঈর একটি পদে নায়কের মিলনস্থথ চিত্রিত হইয়াছে । এখানে 

মানের পর মিলনের বর্ণনা দেখি । 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বৰ! মিলন-লীলা ৫৬৫ 


“ভরিমো সে সমণপরম্মৃহীঅ বিঅলস্তমাণপমর [এ। 
কইন্বস্থত্ু,ব্বত্ণথণ-কলসঙ্নেল্পণ-নৃহেল্লিং ॥” গাহা ৪91৬৮ 
_ প্রথমে শয়ন-পরান্মখী হইলেও (পরে ) মানভার বিগলিত হইলে সেই 
(নায়িকা) কপটনিন্দ্ী অবলম্বন করিষ! পার্খপরিবর্তন ছার! স্তনকলসের 
'ঘনাবমর্দজনিত যে স্বখকেলির উৎপাদন করিযাছে তাহা! ম্মরণ কবিতেছি। 
সছুক্তিকর্ণামৃতে “বিকট-নিতদ্বাঁ কবির একটি পদে আছে, নাষিক1 তাহার 
সথীর নিকট তাহাদের মিলন-স্থখ বর্ণনা করিতেছে__ 
কান্তে তল্পমুপাগতে বিগলিত। নীবী ম্বযং বন্ধনাদ্‌ 
বামশ্চ শ্থমেখলাপগ্তণধূতং কিঞ্চিন্নিতম্বে স্থিতম্‌ । 
এতাবৎ সখি বেগ্সি কেবলমহে! তশ্ত'ঙ্গসঙ্গে পুন: 
কোইসে' কাশ্মি রতং চ কীদৃশমিতি হ্বল্লাপি মে ন স্থৃতিঃ ॥ 
বিকটনিতন্বায়াঃ, সদুক্তিক ২।১৪০।১ 


_কান্ত শয্যায় অসিলে নীবী দন্ধন হইতে বিচ্যুত হুইল, বসন মেখল। 
রজ্জু হইতে শিথিল হইয়া নিতম্বে পতিত হইল, আমি এইটুকুমাত্রই জানি, 
তাহার সহিত আসঙ্গ রতিতে সে নায়ক কে এবং আমিই ব। কে, কেমনই বা 
রত হইল এইসব অ|মার কিছুই স্মরণে নাই।” উক্ত পদটি সহিত বিদ্যাপতির 
এই পদটির তুলনা কর যায়__ 


কি কহব রে সখি কহইতে লাজ । কি কহব কিয়ে করল রসকেলি ॥ 
জোই কয়ল সোই নাগররাজ ॥ হঠ করি নাহ কয়ল জত কাজ । 
পহিল বয়স মধু নহি রতিরঙ্গ। সে কি কহব ইহ সখিনিসমাজ ॥ 
দৃতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ ॥ জানসি তব কাহে করসি পুছ্ারি। 
হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাপ। সো ধনি জো থির তাহি নেহারি ॥ 
সোই লুবধ মতি তাহে করু ঝাপ ॥ বিদ্বাপতি কহ ন কর তরাস। 
চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি। এসন হোয়ল পহিল বিলাস ॥ 


বৈ. প. পৃ. ৯৬, পদকল্পতরু ২৩৯ 
গাহাসত্তসঈঈর একটি পদে নববধূর সহিত মিলনের চিত্র অস্িতুহ্ইয়াছে। 
পুচ্ছিজ্জন্তী ণ ভণই গহিআ পপফুরই চুশ্িমা রুঅই। 
তুহি.ণক। ণববহুআ কমাবরাহেণ উব্উঢ়া ॥ গাহ। ৭৪৭ 


_-রুতাপরাধ (নববরদ্বারা) আলিঙ্গিত হইয়া নির্ধাক্‌ নববধূ বিজ্ঞাসিত 


৫৬৬ বৈষ্ণব পদ।বলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হইলে উত্তর দেয় না! (হাত দিয়া) ধরিলে কাপিতে থাকে এবং চুদ্ধিত 
হইলে রোপন করিতে থাকে। 


ইহার সহিত গোবিন্দদাদের রাধাকৃষ্ণচের প্রথম মিঙ্গনের চিত্রটির তুলনা 
করা যায়। 


ধরি সখি আচরে ভই উপচস্ক। হেরইতে বয়ন নয়ন জল খলই ॥ 
বৈঠে ন। বৈঠয়ে হবি পরিযন্ক ॥ হঠ পরিরন্তণে থরহরি কাঁপ। 
চলইতে আলি চলই পুন চাহ। চু্নে বদন পটাঞ্চলে ঝাপ॥ 
রসঅভিলাষে আগোরল নাহ ॥ শুতলি ভীত পুতলী সম গোরি । 
লুবুধল মাধব মুগরধধান নারা। চীত নলিনী অলি রহই আগোরি ॥ 


ও অতি বিদগণ এ অতি গোগাবি ॥ গোবিন্দদাস কছই পরিণাঁম। 
পরশিতে তরমি করি কর ঠেলই ।  বূপকি কৃপে মগন ভেল কাম ॥ 
বৈ. প. পৃ. ৫৮৫, পদকল্পত্তরু ১৬" 
সহুক্তিতে উদ্ধত কেশট কনির একটি পদ আছে, (এক সথী অন্য এক সখীর 
নিকট বলিতেছে )। 
মা গর্দদুদ্বহ কপোলতলে চকান্তি। 
কান্তম্বহন্ত-লিখিতা মম মঞ্ধরীতি। 
অন্যাপি কিং ন সথি ভাজনমীদৃশীনাং 
বৈরী ন চেদূভ বতি বেপথ্রন্তরায়ঃ। 
কেশটন্ত (সছুক্তিকঃ) ২১৪1৫, পঞ্াবলী ৩০২, সা. দ. (৩1১১৯ 
-আমার গগুদেশে কান্তের স্বহস্তপ্রদত্ত মঞ্তরী শোভা পাইতেছে এই 
বলিয়! গর্ব প্রকাশ করিও নী, বৈরী বেপথু যদি অন্তরায় না হয, তাহা হইলে 
অপরা কেহ এই সৌভাগে)র ভাজন হইতে পারে। 
মানবীয় প্রেমের এই কবিনভাটিকে রূপগোম্বামী 'রাধাসধীং প্রতি চন্দ্রাবলী- 
সখ্যাঃ সান্থ্যব|ক্যমিদম্‌” বলিয়া ( পগ্ভাবলীতে ৩০২ ) স্থান দিয়াছেন। দামোদর 
কবির রচিত ( পদ্ভাবলীতে ) এই পদটিতে “কান্ত' স্থলে “কৃষ্ণ শব ব্যবহার কর। 
হইয়াছে । সাধারণ প্রেমগীতিকা বৈষ্ণব প্রেমগীতিক রূপে গৃহীত হইয়াছে । 
সুক্তিকর্ণ'মৃতে গোসোক কবির একটি পদে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ চিত্র 
দেখি। 
অঙ্গানি শ্রথনি.সহানি নয়নে মুগ্ধালসে বিভ্রম- 
শ্বাসোংকম্পিতকো মলস্তনমূরঃ সায়াসহ্থথে জবৌ। 


পদাবলী সাহিত্য সম্ভোগ বা মিলন-লীল! ৫৬৭ 


কিং চান্দোলন-কৌতুক-ব্যুপরতাবাস্তেযু বাম-ক্রবাং 
স্বেদাস্তঃ-ন্নপিতাকুলালক-লতেমাবাসিতো মন্মথঃ | 
সছৃক্কি ২।১৩৩।৩ (গোসোকন্ত ) 
-- সম্তোগে ) অঙ্গগুলি শপথ ও নিঃসহায়, নযনছয় মু ও অলস, বিভ্রম ও 
শ্বাসেতু কম্পিত কোমলন্তন-সমন্বিত বক্ষোদেশ, ভ্রদুইটি আয়াসন্থণ্চ, 
আন্দোলনছেতু কৌতুকযুক্ত মুখের স্বেদজল-্ন7পিত আলোল অলকাবলীতে 
মন বাস করিতেছে ।, 
গাহাসন্তসঈর একটি পদে সম্তোগ-শ্রান্ত নায়ম-নাযিকার অবস্থা বর্ণনা কর| 
হইয়ছে। 
থিপ্রস্স উরে পইণো ঠবেই গিম্হাৰরণ হ-রমিঅস্স। 
ওলং গলন্ত-কুহ্থমং ণহাণস্থঅন্ধং চিউরভারং ॥ গ! স. ৩1৯৯ 
_গীষ্মকালের অপরাত্র সময়ে রম্ণকারী খিন্ন পতি বক্ষঃস্থলের উপর 
(প্রিয়তমা ) তাহার আর্দ্র, গলিতপুষ্প ও ম্বানস্থগন্ধ কেশভার স্থাপিত 
করিতেছে ।” 
বৈষ্ণব পদেও দেখা যায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মিলনলীলার পর অন্থুরপ আচরণ 
করিতেছেন। 
জয়দেবের রাধ! শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে মিলনস্ুখ অনুভব করিয়াছেন তাহারই 
বর্ণনা করিতেছেন 
প্রথমসমাগমলজ্বিতয়। পট্ুচাটুশতৈরলমূ । 
মছুমধুরস্মিতঙাধিতয়া শিখিলীকৃত-জঘনছুকুলমূ । 
কিশলয়শয়ননিবেষিতয়া চিরমুরমি মমৈব শয়ানম্‌। 
কত-পরিরস্তণচুম্বনয়। পরিরভ্য কৃতাধরপানম্‌॥ (বৈ. প. পৃ. ৭) 
_ প্রথম সম|গম সময়ে লজ্জিত দেখিয়া যিনি অতি পট্তার সহিত অন্রকৃল 
শত চাটুবচন প্রয়োগ করেন এবং আমাকে মৃদুমধুর হাস্তের সহিত আলাপ 
করিতে দেখিয়া আমার জঘন বসন শিথিল করিয়া দেন। আমি কিশলর 
শয্যায় শন কারলে ধিনি আমার বন্ষ:স্থলে দীর্ঘকাল শয়ন করিয়। থাকেন এবং 
আমি আলিঙ্গন-পৃধক চুম্বন করিলে যিনি প্রত্যালিঙ্গনপূর্বক আমার অধরন্থধা 
পান করেন। 
কবি বি্ভাপতি প্রাচীন কবিদের রীতি অন্থসরণ করিয়! নায়ক-নায়িকার 
সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন । 


৬৬৮ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সখি হে কি কহুব বচন না ফুর। ধরণি ভগমগ ডোলে। 

বপন কি পরতেক কহুই না পারিয়ে খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চর 

কিয়ে অতি নিকট কি দুর ॥ চঞ্চরিগণ কক রোলে ॥ 

তড়িত লতাতলে তিমির সম্ভায়ল প্রলয় পয়োধিজলে জন্চ ঝাপল 
তরে স্থুরধুনি ধারা । ইহ নহ যুগ অবসানে। 

তরল তিমির শশি স্থর গরাসল কো'বিপরীত কথ পতিয়ায়ব 
চৌদিগে খসি পড়ু তার! ॥ কবি বিদ্যাপতি ভাণে ॥ (বিগ্ভাপতি) 
অন্বর খসল ধরাধর উলটল। বৈ. প. পৃ. ৯৭ 


নৌক্রীড়া বা নৌকাথগু 

প্রাচীন সংস্কত-প্রাকৃত সাহিত্যে নৌকাঁলীলাব কথা দেখিতে পাই। 
'প্রাকৃত-পৈক্গলে'র একটি পদে নৌব্যসনী কৃষ্ণের উল্লেখ দেখি । 

অবেবে বাহিহি কান্থ নাব 
ছোড়ি ডগমগ কুগই ণ দেহি। 
তই ইখি ণঈহি সন্তার দেই 
যো চাহসি সো লেহি ॥ 

-_-ওরে রে কৃষ্ণ, তুমি নৌকা বাহিবে ডগমগ (নৌকার টলমলানি ) 
ছাড়িয়৷ দাও, আমাদের দুর্গতি দিও ন।, তুমি এই নদী পাব কবিয়া দিয়া যাহা 
চাও তাহাই লও |” 

কবি বিদ্যাপতি এই পদটির ভাব লইয়া নৌকাবিলাষের একটি পদ রচনা 
করিয়াছেন। রাধা কুষ্ণকে বলিতেছে-_ 


তুঅ গুণ গৌরব সীল সোভাব । জস অপজস ছুই রহ গএ ঠাম ॥ 
সেহে লএ চঢ়লিহ্ু তোহরী নাৰ॥ হমে অবল] কত কহব অনেক। 
হঠ ন করিঅ কহু,কর মোহি পার। আইতি পড়লে বুঝিঅ বিবেক ॥ 
সব তহ বড় থিক পর উপকার ॥ তোহে পর নাগর হুমে পর নারি। 
আইলি সখি সবে সাথে হমার । কাপ হৃদয় তৃঅ প্রকৃতি বিচাৰি ॥ 


সে সবে ভেলি নিকহি বিধি পার ॥ ভণই বিদ্ভাপতি গাবে। 

হুমর। ভেলি কু, তোহরেও আম। রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন 

জে অগিরিঅ তান হোইঅ উদাস ॥ ঈ রস সকল সেপাবে॥, 

তল মন্দ জানি করিঅ পরিণাম। বৈ. প. পৃ ১১৬ 


শদাবলী সাহিত্যে সাস্তাগ বা মিলন-লীলা ৫৬৯ 


উক্ত পদটিকে আদর্শ ধরিয়া বহু টবঞ্চব কবি রাধা-কৃষ্ণের নৌলীলার বনু পদ 
রচনা করিয়াছেন। নৌকালীলা ও দানলীলার কথ! কোন প্রাচীন পুরাণে 
দেখ! যায় না। পরবর্তীকালের অপৌরাণিক সংস্কৃত সাহিত্যে ও প্রাদেশিক 
ভাষায় বরাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার দানখণ্ডের ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 
রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলায় এই ছুইটি বিশিষ্ট ঘটন1 হিসাবে স্থান পাইয়াছে। 


তুঃ উদ্ধবদাস__মুখরার সঙ্গে রাই সখীগণ সঙ্গে । 
যমুন! সাতার দেখি ভাবে মনে মনে ॥ 
বাই কহে যাহ! চাও তাহ! আমরা দিব। 
কাগারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব ॥ ( বৈ. প. ৫১১ পৃ. ) 
কৃষ্ণদাস '্রীকৃষ্চ-মঙ্গলে' লিখিয়াছেন__ 
দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে। 
অতএব কহি কিছু হরিবংশমতে ॥ 
কিন্ত প্রচলিত হবিবশে দানখণ্ড ও “নৌকাখণ্ডের কোন উল্লেখ দেখা 
যায়না। 
নৌকাখণ্ডের বিষয়টি হইতেছে এই- ব্রজের গোপিকাগণ যমুনা নদী পার 
হইয়া মথুরা! যাইতে ইচ্ছা করিলেন, কৃষ্ণ নৌকায় করিয়া গোপীদের যমুন। পার 
করিয়া দিবেন বলিলেন এবং তাহার বদলে রাধার প্রেম প্রার্থন। করিলেন। 
রাধা প্রথমে অসম্মত হইলেন কিন্তু নৌকা যখন মাঝ নদীতে তখন কু 
গোপীদের ভয় দেখাইলেন, এই অবস্থায় কোন উপান্ন না পাইয়া র!ধ। কৃষ্ণের 
প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । 
প্রারৃত-পৈক্গলে'র একটি পর্দে নৌকা -লীলার উল্লেখ দেখ। য়াম়। পদটি 
পূর্বেই উল্লেখ করিঘ্বাছি। রূপগোস্বামীর পদ্ঘাবলীতে নৌকালীলা সম্বন্ধে 
তেরটি কবিতা পাওয়া যায়। এইগুলির মধ্) পাচটি রূপ গোস্বামীর নিজের 
রচনা, বাকীগুলি অন্যান্ত কবির রচনা । নিয়ে ছুইটি কবিতা উদ্ধাত হইল। 


রূপ গোস্বামীর 'পদ্যাবলীতে' জগদানন্দরায়ের একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । 
পদটিতে দেখা যায় পারগামী গোপিকাগণ নৌব্যনী কৃষ্ণকে বলিস্েছে। 
জীর্ণা তরিঃ সরীদভীবগভীর-নীরা বাল! বয়ং সকলমিখমনর্থহেতু: । 
নিস্তার-বীজমিদমেব কশোদরীনাৎ যন্াধব ত্বমসি কর্ণধার? ॥ 
পছ্যাবলী ২৭১ 


৫৭০ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


_-€তরী জীর্ণ, নদীতে গভীর নীর, আমর! বালিকা_-এই সকল বিপদের 
কথা । তবে আমরা অবল1 আমাদের নিস্তারের একটু ক্ষীণ আশা এই যে 
মাধব, তুমিই এখন কর্ণধার হইয়াছ । 


পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত মুকুন্দ ভট্টাচার্যের পদে দেখি গোগীগণ কৃষ্ণেব ব্যবহারে 
যেন অসন্ধষ্ঠ হইয়াই খেদ প্রকাশ কবিতেছে। 
ইদমুদ্দিশ্ট বয়সঃ শ্বসমীহিতদৈবতং নমত। 
যমুনৈব জান্রদন্ধী ভবতু ন বা নাবিকোইস্ত্রপরঠ ॥ পছ্যাবলী ১৭৬ 
_হে সথীগণ, এই প্রার্থনা করিয়া তোমাদের নিজ নিজ অভীষ্ট দেবতাদের 
নমঙ্গার কর, যমুন। যেন হাট্রজল হয কিংব। অপর কেহ নাবিক হউক 


কেন অজ্ঞাতান।মা কবির একটি পদ পদ্যাবলীতে উদ্ধৃত হইয়াছে । রাধিকা! 
কুষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে। 


বাচ। তবৈব যছুনন্দন গব্যভারে। 
হারোইপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ | 
দৃরীকৃতং চ কুচয়োরনযোছু'কুলং 
কুলং কলিন্দ-ছুহিতুর্ন তথাপ্যদূরম্‌॥ পদ্যাবলী ২৭৩ 
--হে যছুনন্দন, তোম।র কথায় গব্যভার এবং হারও সহস। আমি জলে 
নিক্ষেপ করিলাম, পযোধরের বস্ত্র দূরে ফেলিয়া দিলাম, তথাপি যমুনানদীর 
কূল দূরেই রহিল । 


এই শ্লোকটির ভাব বিস্তার করিয়৷ গোবিন্দদাস একটি পর্দ বচন! করিয়াছেন । 
রাধা কষ্চকে বলিতেছেন-- 


ও নব নাবিক শ্যামকু চন্দ। কেহ জীউ তেজই কেহ হরি বোল ॥ 
কৈছনে তোহাবি হদয়-অনুবন্ধ ॥ এতর্দিনে কুলবতীর কুলে পড়ু ব'জ। 
তুযা বোলে গোরস যমুনহি ঢার। চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥ 
ফারলু কাচলি ডারমু হার ॥ উঠহ কুলে পারে যো তু হু মাগ। 
কর অবসর নাহি সিঞ্কইতে নীর । কাহু সঞ্জে মাগি ধরব তুয়া আগ ॥ 
অতিথণে অবহু না পাওলু তীর ॥ গোবিন্দদাস কহে সময়ক কাজ। 
হাম নিরস তু হাদি উতরোল । নাবিক বেতন নাবক মাঝ ॥ 
পদকল্পতরু ১৪২২, বৈ. প. পৃ. ৬৩৭ 


পদবিলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫৭১ 


ইহার সহিত উদ্ধবদাসের নৌকাবিলাসের পদটির তুলন! করিতে পারি । 
মুখরার সঙ্গে রাই সথীগণ সঙ্গে । সী সঞ্জে নৌকায় চড়িল বিনোদিনী । 
যমুনা সাঁতার দেখি ভাবে মনে মনে ॥ তরঙ্গ বাঁডিল তাঁয় জীর্ণ তরিখানি ॥ 
ডাক দিয়া বলে ন্যায়! নৌক! আন ঘাটে। তরঙ্গের রঙ্গে নৌকা ডুবু ডূবু কবে। 
আমর] হইব পার বেল' সব ট্রে ॥ হেরি সব সহচবী কাপয়ে অন্তরে ॥ 
দেখিয়া নাগররাজ জীর্ণ তরি লৈযাঁ। তরঙ্গ দেখিয়া থবহরি কাপে রাই ॥ 
হাসিয়! কহয়ে কথ| কাণ্তারী হইয়া ॥ কোলে করি বায় নৌক। কাণারী 


কানাই ॥ 
কি দিবে আমারে কহ কত্ধেক বেতন । রাই কোলে করি নাগর হরষিত চিতে। 
একে একে পার করিব যত জন ॥ এপার হইল নৌক। দেখিতে দেখিতে ॥ 


রাই কহে যাহা চ।ও তাহা আমরা দিব । দু অঙ্গ পরশিতে দুহু' প্রেমে ভাসে। 
কাগডারী কহয়ে হিয়ার রতন লইব॥ নৌকা বিলাস কহে উদ্ধব দাসে ॥ 
বৈ. প পু. ৫১১ 
হিন্দী কবি স্থরদাস (১৫০০ শ্রী.) এই আখ্যানটিকে অবলম্গন করিয়া 
কষেকটি পদ রচন1 করিয়াছেন। বাংল! ভাষার লিগিত বড়ুচণ্ডীদ|সের শ্রীকষ্চ- 
কীর্তনে, মাধবচধ্যের শ্রীরু্-মঙ্গলে এবং শ্ামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে এই 
কাহিনীর উল্লেখ দেখ। যায়। যোড়শ-সপ্তদ শতাবেব বু বৈধন কবি এই 
বিষয়টি লইয়া পদ রচনা করিয়াছেন । সনাতন গোম্বামী ভাগবতের টাকায় 
দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন-_-“শ্রীজয়দেব-চণ্ডীদ[সা দি-দশিত- 
দানখগু-নৌকাখগ্ডাদি-লীলাপ্রকারাশ্চ জ্ঞেয়াঃ 1” 
দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী আদিরসাজ্মক ও খুব জনপ্রিয় । নৌলীলা 
মুখ্য সম্ভোগের মধ্যে পড়ে । 
বলরাম দাসের নৌকাবিলাসের পদ-- 
তোমর। কে বট ধনি পরিচয় দেহ আগে জান। 
এ হেন বিনোদ সাজে কোথা যাবে কোন কাজে 
বল বল বলগো তা শুনি ॥ 


কমল বদনখানি চরণ কমল জিনি 
কমল-লোচনী কমলিনী ৷ 
জীবন যৌবন ভর! তাহাতে মাথে পসর। 


হাটিয়। এসেছ ধন্য মানি 


৫৭২ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


এন! বেশে কিবা আশে যাইবা কাহার বাসে 
বিজয করিয়। বিনোদিনী । 
মোর ভাগো হেন হবে নাযে পদ পরশিবে 
বিশ্রাম করিবা তুমি ধনি। 
তোমর] ড|কিছ সুখে তরণী পড়েছে পাকে 
আপন! সারিষ! পাছে আনি। 
স্থপ্রভাত হইল নিশি দিবসে উদয় শশী 
বলরাম দাসে কহে বাণী॥ বৈ. প. পৃ. ৭৫০ 
জ্ঞানদাসের একটি পদে বাঁধা-কৃষ্ণের নৌবিলাঁস চমৎকাবভাবে বর্ণনা করা 
হইয়াছে। 


মানস গঙ্গার জল ঘন করে কল কল 
ছুকৃল বহিয়! যায় ঢেউ। 

গগনে উঠিল মেঘ পবনে বাঁড়িল বেগ 
তরণী রাখিতে নারে কেউ ॥ 
দেখ সখি নবীন কাগ্ডারী শাম বায়। 

কথন না জানে কান বাহিবার সন্ধান 
জানিয়! চড়িন্ু কেন নায়। 

গাধার নাহিক ভয় হাসিয়। কথাটি কয় 
কুটিল নয়নে চাহে মোরে । 

ভয়েতে ক]পিছে দে এ জাল! সহিবে কে 
কাগ্ডাবী ধরিয়া করে কোরে ॥ 

অকাজে দিবস গেল নৌক] নাহি পার হেল 
পরাণ হৈল পরমা । 

জ্ঞানদাস কহে সঞ্থ স্থির হইয়া থাক দেখি 


এখনি না ভাবহ বিষাদ ॥ 
বৈ. প. পৃ. ৪৯৭, পদকল্প তরু ১৪১১ 


দানলীলা 


দানলীলা বা দানখণ্ডের কাহিনী ভাগবতে পাওয়া যায় না। দানখণ্ডের 
কাহিনীটি আদিরসাম্মক। দানলীলার কাহিনীটি নিয়রূপ,--কষ্ণ রাধার প্রেমে 


পদাবলী সাহিত্যে সন্তোগ বা মিলন-লীলা ৫৭৩ 


পড়িয়াছেন, কিন্তু রাধা ভীরু বা অঙম্মত। বাঁধার সঙ্গে দেখা করিতে না 
পারিয়া কৃষ্ণ মথুরার পথে (কোন মতে গোবর্ধনের পথে) অপেক্ষা 
করিতেছিলেন। গোপীদের সহিত রাধিক1 দধিদুগ্ধ লইয়া মথুরার হাটে 
(বা উৎসব উপলক্ষে গব্যভার লইয়! গোর্ষধন পর্বতে ) যাইতেছিলেন। কৃষ্ণ 
দানী সাজিয়া বা কর সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী সাজিয়া৷ গোপিকাদের 
নিকট কর চাহিলেন। কৃষ্ণ রাধার সহিত আদিরসাত্মক বাগবিতপ্া জুড়িয়া 
দিলেন। শেষে রাধ! কৃষ্ণের প্রস্তাবে খানিকট। অনিচ্ছায় দেহদানে স্বীকৃত 
হইলেন। মনে হয় মূলে কাহিনীটি আদিরসাত্মক ছিল না। কৃষ্ণ ও তাহার 
রাখাল সখার৷ দি ছুপ্ধ খাইবার জন্যই গোগীদের আটক করিয়াছিলেন। 
বৃন্দাবনদাস মনে হয় এই ঘটনাটি জানিতেন। 


দানলীল! সম্বন্ধে প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রস্থে, অলংকার শাস্ত্রে বা পুরাণে কোন 
উল্লেখ পাওয়! যায় না। অবাচীন কালে সংস্কৃতে রচিত দানলীলা-বিষধক ছুই 
একখান গ্রন্থের সন্ধান পাওর| যায । এই লীলা লইযা রূপ গোম্বামীর 
দানকেলিকৌমুদী” রখুনাথ গোস্বামীর পানকেলি-চিন্ত/মণি' রচিত হইয়।ছে । 
মাধব ভট্‌ দানলীলা কাব্য রচন| করেন। বড়, চত্ীদাসের শ্রীরুষ্খ-কীর্তনে 
দানলীলাব উল্লেখ পাই । পরবর্তাঁ যুগের বনু বৈষ্ণব কবি এই লীলা অবলম্বন 
করিয়। বছ পদ রচন| করিয়াছেন । 


ব্ড়ু চণ্ীদাসেব শ্রীকুষ্ণকীর্তনে দ|নখণ্ডের বিস্তারত বিবরণ পাওয়া যায়। 
এখানে একটি পদ উদ্ধাত হইল | 


সিশের সিন্দুর তোর নামে । আজি পড়িল! মোর হাথে ॥ 
মাথার কেশ স্বেশে॥ মুঠি এক মাঝা বাএ হালে। 
আম্বাকে না চিনি তোঞ্জি। তা দেখি মুণিমন টলে ॥ 

সব গোপীরঞ্ন কাহ্ছাঞ্রিঃ | ডাকর ডালিম দুঈ কুচে। 
দান আন্ধার পরমাণে । এ রাধা ল। নান্দনৃত কাহ্থাঞ্ি কে রুচে ॥ 
না কর মনে আন ভানে॥ স্থুঝি যাহা মোর সব দানে। 
ঘৃত দুধ লা তএযাসী। নহে দেহ আলিঙ্গন দানে ॥ 
ধাআ! ধাআ! মথুর! পালাসী ॥ রাধা মোর না কর নিরাশ । 


আদ্গা ছাড়ী জাইবি কোণ পথে । গাইল বড়ু চণীদাসে । 
শ্ীরুষ্তকীর্তন, দানথণ্ড 


5১ 4 চবেধ্চব পদাবলা সাহত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


কবি বিগ্ভাপতির দানধণ্ডের পদে দেখি কুষ্ণ রাধার কপসৌন্দর্য্যের প্রশংসা 
করিয়। দান মাগিতেছে। 


সুধামুখি কো বিছি নিরমিল বালা। 
অপরূপ কপ মনোভবমর্জল ক্রিতুবন বিজয়ী মালা ॥ 
সুন্দর ব্দন চারু অরু লেচন কাজরে রঞ্ধিত ভেলা। 
কনয় কমল মাঝে কাল তুজগ্গিনী শ্রীঘুত খঞ্জন খেলা ॥ 
নাভিবিবর সঞ্জে লোমলতাবলি ভূজগি নিসাস পিযাস|। 
নাস। খগপতিচঞ্চু ভবম ভয়ে কুচগিরি সন্ধি নিবাসা ॥ 


তিন বানে মদন জিতল তিন ভূবনে অবধি রহল দউ বানে। 
বিপি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন ৌপল তোহারি নযানে ॥ 
ভণয়ে বিদ্াপতি শুন বর নাগর ইহ রূস কে পাব জান। 
রাজা শিবসিংহ রূপনর [যন লক্িম! দেই পরমান ॥ 
( বিষ্ভাপতি ) বৈ. প পৃ. ১১৫ 
ংশীবদনের পদ-. 
হেদে লে বিনোদিনি 
এ পথে কেমতে যাবে তুমি । 
শীতল কদন্বতলে বৈসহ আমার বোলে 
সকলি কিনিয়া নিব আমি ॥ 
এ ভব ছুপুর বেলা তাতিল পথেব ধুল। 
কমল জিনিয়া পদ তোবি। 
রৌদ্র ঘামিয়াছে মুখ দেখি লাগে বড় দুখ 
শ্রমভরে আউলাইল কবরী ॥ 
অমূল্য রতন সাথে গোঙারের ভয় পথে 
লাগি পাইলে লইবে কাড়িয়া। 
তোমার লাগিয়া আমি এই পথে মহাদানী 
তিলআধ না যাও ছাড়িয়া ॥ 
মথুরা অনেক পথ তেজ অন্য মনোরথ 
মোর কাছে বৈস বিনোদিনী । 
ংশীবদনে কয় এই সে উচিত হষ 
হাম সঙ্গে কর বিকিকিনি ॥ বৈ. প. পৃ. ২৬৪ 


পদাবলী সাহিত্য অন্তেগ বা মিলন-লীল। €৭৫ 


ইহার সহিত ববীন্দ্রনাথেরও একটি কবিতা তুলন। করা যায়__ 


এত ভার মরি মরি কেমনে রয়েছ ধরি 
কোমল করণ ক্লান্ত কায়। 

কোথা কোন রাজপুরে যাবে আরো কতদূরে 
কিসের দুরূহ ছুরাশায়। 

সমুখে দেখত চাহি পথেব যে সীম! নাহি 
তশ্তবালু অগ্রিবান হানে । 

পলসারিণী কথা রাখো দূব পথে যেয়োনাক 


্ষণেক দাড়াও এইখানে । 
_-(পসাবিনী। কল্পনা) 


শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার মহাশয় “তাহার সম্পাদিত “ষোড়শ 
শতাব্দীর পদাবলীতে, দান-লীলা সঙ্থদ্ধে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত 
করিযাছেন। 


ক যাসি দানীত্যপি নৈব পশ্তসি 
দুগঞ্চলেনাপি গজেন্দ্রগামান । 
কিমঞ্চলেনাপিহিতং কিশোরি মে 
তদ। কল্যাশড কর: প্রদীয়তাম্‌॥” 
ষোঃ শঃ পদাবলী সাহিত্য পৃঃ ৪৬৬ 


_-“হে গজেন্দ্রগামিনী, কোথায় যাইতেছ, সামান্য একটু দৃষ্টি প্রদান করিয়। 
কি দ্বানী'কে দেখিতে পাইতেছ ন।? হে কিশে|রী, তোমার অঞ্চলে কি 
লুকাইতেছ দেখাও» শীঘ্র কর প্রদান কর।” 


এই কবিতাটির ভাৰ লইয়া কৰি অনন্ত একটি বৈষ্ণব পদ লিখিয়াছেন। 


'আহির রমনী যত এতেক শুনিয়। তবে 
চালাঞ্া বাহির পথ হাসিয়া! বোলায় সভে 

আপনে যাইছে আন ছলে । কিবা দান কহ দেখি কান। 
বাহু নাড়া দিয়! যাও পুণ হাসি কহে দানী রি 


দানী পানে নাছি চাও শুন অহে বিনোদিনী 
এত না গরব কার বলে ॥ অল্প নিব তোহারি পিরীতে । 


৫৭৬ বৈষ্ণব পদাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হেদো লো কিশোরি গোরি আমার দানের রীতি 
গুলহ বচন মোরি শুন শুন রসবতি 
তোর দান না করিব আন। তাহা তুমি না পারিবে দিতে ॥ 
পদামৃতসমুদ্র ২৫৮ পৃঃ 


ভাব-সন্মেলন বা ভাবোল্লাস 


মাথুর বাঁ প্রবাসের পর রাধারুষ্ণের যে মিলন তাহাকে ভাব-সম্মেলন বলে 
ইহা বাস্তব মিলন নহে, শ্রীরাধার ভাব ( কল্প ) জগতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন। 
শ্রীকৃষ্ণ মহান কর্তব্যের আহ্বানে বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় চলিয়! গিয়াছেন, 
কেননা, পুরুষের জীবনে প্রেমের চেয়ে কর্তব্য বড়। বুন্দাবনে ছিল শ্রীরুষ্ের 
মাধুযঃলীলা আর এখন মথুরায় এশ্বযলীল।। এদিকে কৃষ্ণ-বিরহে রাধার 
জীবনে সীমাহীন দুঃখ, তাহার জীবন একেবারে শূন্ত হইয়া গেল, হাহাকারই 
তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল। প্রেম চলিয়া গেলে নারীর জীবনে আর 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ আর কোনদিন বৃন্দাবনে পদার্পণ করেন 
নাই । কিন্তু বৈষব কবিগণ এই নিষ্ঠঠরতার মধ্যেই রাধা-কষ্*লীল। সমাপ্ত 
করিতে পারেন নাই, তাই তাহার] ভাব-সঙ্েলন বা ভাবোল্লাস নামে এক 
অভিনব পয]াষের পরিকল্পন। করিয়াছেন। শ্রীরাধা বিরহ-বিকারের আবেশে 
কল্পন। করিতেছেন যেন শ্রীরুষ্ণ পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং 
উভয়ের পুনমিলন হইযাছে। শ্রকুষ্ণের ধ্যানে তন্মযত্ব প্রাপ্ত হইয়া রাধা মনে 
করিতেছেন- কৃষ্ণ যখন আসিবেন কিভাবে তাহাকে নিজের দেহের দারা 
অভার্থন৷ করিবেন, কিভাবে প্রয়ের নিকট অভিমান প্রকাশ করিবেন। আবার 
যখন ভাবরাজ্যে মিলন হইল তখন রাধার মনে হইল তাহার জীবন ও যৌবন 
সফল হইযাছে। সমন্ত ব্রজবাসীর যেন তাহাতে উল্লাস হইয়াছে। 

এই ভাব-সন্বেলন বা ভাবোল্লাস গৌণ সম্ভোগেব অন্তর্গত। কেননা, 
ইহাতে প্রত মিলন হয় নাই। বৈষ্ব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের তাবরাজ্যের 
যে মিলন বর্ণনা করিয়াছেন তাহা ষেন বাস্তব মিলনের মতই আন্তরিক হইয়া 
উঠিয়াছে। ইহার সহিত হ্বপ্ন-মিলনের পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। আর» 
ভাব-সম্মেলন কিন্তু দিবান্বপ্র বা জাগ্রত ত্বপ্ন নয়। শ্রীরাধ। বিরহ-বিকারের 
আতিশয্যে শ্রীকৃুষের সহিত মিলনকে সতা বলিয়াই ভাবিতেছেন। রাধার 
চিন্তায় কোন ফাকি ছিল না। বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কৃষ্ণের এই কল্পমিলনকে 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা! মিলন-লীলা ৫৭৭ 


জাগ্রত মিলনের ন্যায় অর্থাৎ মুখ্য সম্ভোগের মতই আস্তরিকতার সহিত বর্ণনা 
করিয়াছেন । কিন্তু আমর জানি বুন্দাবনে কৃষ্ণের সহিত বাধার আর কোন 
দিন মিলন হয় নাই। 

বৈষ্ণবদাসের “পদকল্পতরুর” চতুর্থ শাখার দ্বাদশ পল্পবে ধৃত পদসমৃহকে 
'ভাবোল্লাসের পদ বল হইয়াছে । ৫েঞ্চব রসশাস্ত্র "উজ্জলনীলমণিতে' এই 
পধ্যায়ের কোন পদ নাই। ভক্তির্সামৃতসিন্কু (২1৫।৭৫) ও উজ্জ্লনীল- 
মণিতে ( ১৩।১০৪ ) কু অপেক্ষা রাধার প্রত্তি সখীদের স্বেহাতিশয্যকে 
গাবোল্লাস বল! হইয়াছে । রূপ গোস্বামী উজ্জলনীলমণিতে কৃষ্ণের কিরদ্দ্‌র 
প্রবাস হইতে প্রত্যাগমনকে “আগতি' বলেন, “লৌকিক-ব্যবহারেণ শ্যাদ[গমণ 
ম।গতিঃ (উঃ মঃ ১৫।১৯৯)।-_ প্রকট লীলানুসারে আগমনকে রসশাস্ত্রে 'আগতি' 
বলে। রূপ গোস্বামী মণুর1 হইতে কৃষ্ণের ব্রজে আগমনের কথা স্পষ্ট করিয়! 
বলেন নাই। কিন্তু “অথ জংপ্রয়োগঃ (উঃ মু: ১৫২১২) এই বাক্যের দ্বারা 
প্রবাস ন.মূক বিপ্রলগ্ত্রের পরে বাধাকৃষ্চের রহোবিলাস, নখদন্তক্ষত ও চন্কনাপি 
ব্ণন। করিয়াছেন। তাহ মনোরম নহে বলিরাও শ্বীকার করিযাছেন। 
“বিদগ্ধানাং মিথো লীলাবিলাসেন যথা স্বখম। ন তখ। সংপ্রযোগেন শ্যাদেব" 
রসিকা বিছুঃ। (উঃ মঃ ১৫।২৫৩ )--পরম্পর লীল।-বিলাসে রমসিকগণের যে 
জাতীয় স্থথ হয়, মংপ্রয়োগে কিন্ত তঙ্জাতীয় স্ুথাম্বাদন হয় না, রসবেত্তাগণ এই 
সিদ্ধান্তই করিয়াছন ।, 

প্রাচীন সংন্কত-প্রাকৃত সাহিত্যে “ভাব-সম্মেলনের' কোন পদ দেখ। যায় ন।। 
স্থদূর প্রবাসের পর নায়ক-নায়িকার মিলনসৃচক বহু পদ পাওয়া যায়। এ 
সমস্ত পদে নায়কের বিদেশ হইতে আগমনে নায়িকার গ্বদয়োল্লাসও প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই সমস্ত পদ কিন্তু মুখ্য সম্ভোগের অন্তর্গত । নায়ক-নায়িকার 
্বপ্ন-মিলনের কথা পূর্বেই বলিয়াছি কিন্ত ভাবরাজ্যে মিলনের কথা সংস্কৃত 
সাহিত্যে দেখা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম-কাব্যগুলি মিপন-মূলক 
হইত, বিয়োগাস্ত কাব্য দেখা যায় না। সংস্কত অলংকারশান্ত্রের নির্দেশ 
আছে যে প্রেমকাবোর শেষে নায়ক-নাগ়সিকার মিলন দেখাইতে হুইবে। 
বৈষ্ণব প্রেমগীতিকায় মনে হয় প্রাচান সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব _অলক্ষিতে 
পড়িয়াছে। আবার, যুগলের ( রাধা-কৃষণের ) উপাসনাও বৈষ্ণবদের একটি 
আদর্শ, তাই বৈষ্ণব কবিগণ কল্পরাজ্যে রাধাকৃষ্ণের মিলন সাধন করাইয়াছেন। 
পালাকীর্তন ব। রূসকীর্তনে দেখি কীর্তনীয়াগণ যে কোন পালার শেষে রাধা- 
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কুষের মিলনের সম্ভবনা না থাকিলেও 'ঝুমুর' গাহিয়া রাধাকফের মিলন সাধন 
করাইয়াছেন। ভক্ত শোতৃবর্গ বরাধাকৃষ্ণের যুগল-মিলনের লীলাবস অন্তরে 
'আন্বাদ করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেন। 
বহুদিন পর প্রবাসী প্রিয় ফিরিয়া আসিলে প্রেয়সী কিভাবে মঙ্গলাহুষ্ঠানের 
দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিবে তাহারই বর্ণনা দেখি "গাহাসতলঈর একটি 
পদে। 
রথাপইঞ্নণঅণুপপল। তৃমং স| পড়িচ্ছএ এন্তং। 
দ্ার-নিহিএহি বি মঙ্গলকলসেহি' ব থণেহি ॥ গাহাসত্বসঈ ২৪০ 
--রাজপথের দিকে নয়ন-পল্ম বিস্তারিত রাখিয়া সেই রমণী তাহার 
কুচদ্বয়কে মঙ্গল কলসের হ্যায় দ্বারদেশে নিহিত রাখিয়। তোমার আগমন 
প্রতীক্ষ। করিতেছে ॥ 
ইহার ঠিক অহন্থব্প একটি স্োক ত্রিবিক্রমভট্ট রচিত বলিয়া «*শাঞ্ধর- 
পদ্ধতি'তে উল্লিখিত হইয়াছে । 
কিঞ্চিংকম্পিত-পাঁণিকক্কণরবৈঃ পৃষ্ঠং ননু স্বাগতং 
ত্রীডানম্রমুখাব জয়া চরণয়োন্যন্তে চ নেত্রোৎপলে । 
দ্বারস্থ-স্তনযূগমঙ্গলঘটে দর্তঃ প্রবেশে হাদি 
স্বামিন্‌ কিং ন তবাতিখেঃ সঘূচিতং সখ্যানযানুষ্টিতম্‌ ॥ 
( শাঙ্গধর-পদ্ধতি ৩৫৩০) 
-হে স্বামিন্, ঈষৎ কম্পিত হস্তস্থিত ক্কণের শবের দ্বার! স্বাগত সম্ভাষণ 
কর! হইয়াছে, লজ্জানভ্রমুখপন্মের দ্বারা নয়নোৎপল ছুইটি চরণদ্বযে ন্স্ত করা 
হইযাছে, দ্বারস্থিত দুইটি মঙ্গলঘটের তুল্য স্তনছযযুক্তবদয়ে প্রবেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে, অতিথি তোমার জন্য আমার 'এই সথী কি না অনুষ্ঠান করিয়াছে 1” 
এখানে দেখি নায়ক বহুদিন পর প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলে নায়িকা 
সখীহন্তে তাহার দেহের দ্বার] সাদর অভ্যর্থনা করিতেছে । 
অমরুশতকের একটি পদেও ঠিক এই ভাবই দেখি। নামক ফিরিয়া 
আসিলে নায়িকা নিজ দেহের দ্বারা ভাহার সম্বর্ধনা কবিতেছে। 
দীর্ধা চন্দনমালিকা বিরচিতা দৃষ্ট্যেব নেন্দীবরৈঃ 
পুষ্পানাং প্রকরঃ শ্মিতেন রচিতো নে! কুন্দজাত্যাদিভিঃ | 
দতঃ স্বেদ্মূচা পয়োধরযুগেনার্ধ্যো ন কুস্তাম্তস। 
ন্বৈরেবাবয়বৈঃ প্রিয়স্ত বিশতন্তন্থ্যা কতং মঙ্গলমূ॥ (অমকক : ৪) 
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-_-€ সেই রমণী ), দৃষ্টির দ্বারা প্রবেশ পথে লম্ষিত বন্দনা মালিক রচনা 
করিয়াছে, নীলপন্মের দ্বারা নয়; তাহার শ্মিতহান্যের দ্বারা পুস্পবিকীরণ 
করিয়াছে, কুন্দ, যুখি ও অপর ফুলের দ্বারা নয়; স্বেদআ্রাবী কুচচ্য়ের দ্বারা 
তোমার অর্য রচন। করিয়াছে, কলসের জলের দ্বারা নয়; _-সেই তন্বী নিজের 
অন্গসমূহের দ্বারা গৃহপ্রবেশকারী প্রিয়তমের মাঙ্গল্য রচনা করিয়াছে ।' 

এখানে দেখি নায়কের আগমনে নায়িক। উল্লাস প্রকাশ করিতেছে এবং 
নিজের দেহের দ্বারা তাহার ( নায়কের ) মাঞ্গল্য রচন। করিতেছে। 

“সাহিত্য-দর্পণে একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধত হইযাছে, তাহাতেও 
দেখি প্রিয়তমের আগমনে নায়িকা হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করিতেছে এবং দ্বারে 
অবস্থান করিয়া তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন করিতেছে । 

অস্থ্যন্নত-স্তনযুগা তরলায়তাক্ষী দ্বারি স্থিত তদুপায়নমহোত্সবায়। 
স| পূর্ণকুস্তনবনীরকতো রণ-শ্রকৃসম্ভারমঙ্গল-যত্তরকৃতং বিধন্তে ॥ 
( সাহিত্য-দর্পণ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ ৪1১৫)) 

_-৭নায়ক প্রবাস হইতে কফিরিয়াছে শুনিয়া) 'অতুযুন্ত-প্তনসুক্তা চঞ্চলক্ষী 
সেই (বমণী) দ্বারে অবস্থান করিয়া তাহার | নায়কের ) গহ প্রবেশ উপলক্ষে 
মহোৎসবের জন্য পূর্ণকুস্ত, নবপন্ম ও তো1রণমা'ল। প্রভৃতি ঘর্ল সমারস্তের প্রযত্ 
করিতেছে এখানে নায়িকার অতুযুন্নত স্তনঘুগলকে পৃণকুস্ত এবং চঞ্চল 
অক্ষিকে নবপন্ন রূপে কল্পন। করা হইয়াছে। 

বৈষ্ণব পদাবলীতেও দেখি শ্রীরাঁধা মনে মনে কল্পন। করিতেছেন যেন শ্রীকৃষ্ণ 
মথুরা হইতে বুন্দাবনে ফিরিয়া! আসিয়াছেন এবং তাহার নিকট আগমন 
করিয়াছেন । এখন কিভাবে তাহাব অভ্যর্থন। করিবেন? তাহার দেহের 
অঙ্গ গুলিকে শ্রীকৃষ্ণের মহোৎসবের জন্য নিয়োজিত করিবেন । 

বৈষ্ণব কৰি বিদ্যাপতির বাধা বলিতেছেন-- 


পিয়া জব আওব এ মঝু গেহে। কদলি রোপব হম গরুআ শিতথে | 
মঙ্গল জতহু" করব নিজ দেহে । 'আমপল্লব তাহে কিস্কিনি হুঝম্পে ॥ 
কনয়। কুন্ত ভরি কুচযুগ রাখি । দিসি দিসি আনব কামিনি ঠাট। 
দরূপন ধরব কাজর দেই ত্বাখি ॥ চৌদিগে পসারব চাক হাট ॥ 


বেদি বনাওব হম আপন অঙ্কমে।  বিগ্ভাপতি কহ পূরব আপ"" 
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ ছুই এক পলকে মিলব তূঅ পাস। 
(বৈ. প. পৃ. ১২৯) পদকল্পতর 
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বিদ্বাপতির আর একটি পদে আছে শ্রীরাধ! বলিতেছেন যে প্রীরুষ্ণ ব্রজে 
আসিলে শ্রারাধ। সর্বোপচারে তাহার অভ্যর্থনা করিবেন। 


যব হরি আয়ব গোকুলপুর । সহকার পল্লব চুচুক দেব। 

ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়তুর | মাধৰ দেবি মনোরথ নেব ॥ 
রসাবেশে ধায়ব কামিনি ঠাট। ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পরতেক। 
চৌদিকে বেঢ়ব ঠাদকি হাট ॥ লোচন নীরে করব অভিষেক ॥ 
আলিপন দেয়ব মোতিম হার । আলিঙ্গন দেয়ব পিয়াকর আগে। 
মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥ ভণই বিগ্যাপতি ইহ বস ভাগে॥ 


চণ্তীদাসের একটি পদে দেখি, শ্রীকুষ্ণ গোকুলে কিরিয়া আসিলে শ্রুরাধ। 
কিভাবে তাহার অভ্যর্থনা করিরেন । 
আইস বন্ধু আইস আধ আাচরে বৈস 
নয়ন ভরিয়া তোম। দেখি । 
অনেক দিবসে মনের মানসে 
সফল করিয়া আখি ॥ 
বধু আর কি ছাড়িয়া দিব। 
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরখে 
সেখানে রাখিয়া থোব ॥ 
কাল কেশের মাঝে তোমারে রাখিব 
পুরাব মনের সাধ। 
গুকজন জিজ্ঞাসিলে তাহা! প্রবোধিব 
পরিয়াছি কাল পাঠের জাদ ॥ 
নহে ত স্সেহের নিগড় করিয়। 
বাধব চরণারবিন্দ | 
কেবা নিতে পারে লউক আসিয়া! 
পাঁজরে কাটিয়া সিম্ধ ॥ ( পদ্বকল্পতরু ১৯৮৭ ) 


গোবিন্দদাসের একটি পর্দেও এই ভাব দেখি_- 


উলপিত মবু হিয়া অজু আওব পিয়া 
দৈবে কহুল শুভবাণী। 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা! মিলন-লীলা £৮১ 


শুভম্থচক যত প্রতি অঙ্গে বেকত 
অতয়ে নিচয় করি মানি ॥ 
শুন সজনি আজু মোর শুভদিন কেল। 


স্থখ সম্পদ বিহি আনি মিলায়ব 
এছন মতিগতি ভেল। 

মঙ্গল কলস পর দেই নব পলব 
রোপহ ঠামহি ঠাম | 

গ্রহ গণক আনি করহ বিভূষিত 
তুরিতে মিলয় জন হাম ॥ 

হাবিদ দাড়িম কাজর দরপএ 
দি ঘৃত রতন প্রদীপে। 

স্বরণ ভাজন শৃজহি ভরি ভরি 
রাখহ নয়ন সমীপে ॥ 

নব নব রঙ্গিণি দেউ হুলাহুলি 
বলন ভূষণ কক শোভ।। 

প্রাণ প্রাণ হবি নিজ ঘবে আব 
গোবিন্দদাম মনলোভ। ॥ ( বৈ. প. পূ. ৬৫৪ ) 


গাহাসত্তসঈব একটি পদে পাই, বাম 'অক্ষি ক্কুরণে নাধিক। নায়কের প্রবাস 
হইতে প্রত্যাগঘন আশ! করিতেছে । স্বীলোকের ব।ম অক্ষিস্ফষরণ শুভহচক 
ইহা লোক-প্রসিদ্ধি । 
ফুরিএ বামচ্ছি তুএ জই এহিই সে! পিগজ্জ ৩| স্বইরুং | 
সংমীলিঅ দাহিণঅং তুই অবি এহং পলোইস্সং ॥ গাহ। ২৩৭ 
হে বামনয়ন, তুমি স্ফুরিত হইলে যদি পে প্রিয় আজই প্রবাস হইতে 
'আগমন করে, তাহ|। হইলে আমি আমার দক্সিণ ঘনঘন শিমীলিত রাখিয়া 
তোমার দ্বারাই তাচ।কে বহুক্ষণ দেখিব ' 
বৈষব পদাবলীতে৪ দেখি শ্রারাধ। ভাবিতেছেন কৃষ্ণ নিশ্চয়ই প্রবাস 
হইতে আসিবেন, তাহার শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহার ব[খ“ন্ন ও বাম 
বাহু নাচিতেছে। বৈষ্ব কবিগণও লোক-সংস্কৃতির এই লক্ষণটিকে রাধাকুষ্ণ 
পপ্রমলীলার কাজে লাগাইয়াছেন। কবি কুত্তিবাস তাহার রামায়ণ কাব্যে 
বলিযাছেন রামচন্দ্র পীতাহরণের সময় কতকগুলি অশ্তভ লক্ষণ দ্েখিয়াছিলেন। 


৫৮২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 
ভ লক্ষণ দেখিয় “ইষ্টলাভ' এবং অশ্তভ লক্ষণ দেখিয়! “অনিষ্টলাভ' লোকবিশ্বাস 


বালোকপসংস্ার। 


ংশীদাসের একটি পদ্দে শ্রীবাধাব ভাবোল্লাম বর্ণনা কর] হইয়াছে! পদটিতে 
লোক-প্রসিদ্ধ শুভস্থচক নানা প্রকার লক্ষণ বিবৃত হইযাছে । শ্রীরাধা ভাবিতেছেন 
এই সকল শুভ লক্ষণ বৃথা যাইবে ন' শ্রীরুষ্ণ নিশ্চয় আসিবেন । 


বামতৃজ আখি সঘনে নাচিছে 
হদয়ে উঠিছে সুখ । 

প্রভাতে স্বপন প্রতীত বচন 
দেখিলু পিযাব মুখ । 

হাতের বাসন খমিযা পডিছে 
ছুজনায় একই কথা'। 

বন্ধু আমিবার নাম সোধাইতে 
নাগিনী নাচায় মাথা ॥ 

ভ্রমব কোকিল শবদ কবয়ে 
শুনিতে সাধযে চিত। 

রুরু মুগগণে করষে মিলনে 
ধৈছন পরব নীত॥ 

খঞ্জন আসিয়া কমলে ?বসষে 


সারী শুক করে গান। 


ংশী কহযে 


এসব লক্ষণ 


কভ্‌ না হইবে আন। 


পদকল্পতরু ২৯৭৯, বৈ. প পৃ. ২৫০ 


জ্ঞানদাসেব একটি পদে দেখি রাধা শুভচিহ্ন দেখিযা কঞ্জেব আগমনের আশ। 


কবিতেছেন। 
আজু অবধি দিন ভেল!। 
কাক নিয়ডে কহি গেল! ॥ 
আজুক প্রাতর সময়ে। 
বাম বাহু সথনে কাপয়ে ॥ 
থঞ্জন কমলিনি সঙ্গ । 
পুলকে পুরয়ে সব অঙ্গ ॥ 


বাম নয়ন করু পন্দ। 
সঘনে খসয়ে নিবিবদ্ধ 
এ লথন বিফল ন! যাব । 
মাধব নিজ গৃহে আব ॥ 
মনরথ কহে শুকসারি । 
জ্ঞানদাস হৃবিচারি ॥ 
বৈ. পু. পৃ. ৪৫৩ 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫৮৩ 


“সাহিত্য-দর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত একটি পদে প্রবাস-প্রত্যাগত 
নায়কেব সহিত নায়িকার মিলন বর্ণনা করা হইয়াছে । প্রবাস হইতে ফিরিয়া 
আসিয়! নায়ক নায়িকাকে কুশলাদি প্রশ্ন করিতেছে । নায়কের প্রশ্নের ভাষ। 
“সংস্কৃত এবং নায়িকার উত্তরের ভাষ। প্রাকৃত । শ্লোকটি বিশ্বনাথের 
পিতার রচিত। 

ক্ষেমং তে নস্থ পক্ষলাক্ষি কিসঅং খেমং মহজং দিঢং 

এতাদৃক্‌ কশত। কুতস্তহ পুণো পুট্ঠং সরীরং জদে] | 

কেনাহুং পৃথুলঃ পরিয়ে পণইণীদেহসস্‌ সম্মীলণা 

্বত্তঃ স্ক্রন কাপি মে জঈ ইদং খেমং কুদে। পুচ্ছসি। সা. দ ৩০৯৯ 

_-“হে পক্ষলাক্ষি, তোমার মঙ্গল ত?” “আমার শরীর যে এত ক্ষীণ 
হইয়াছে ইহাই আমার মঙ্গল” “কি কারণে তোমার শরীর এত শীর্ণ 
হইয়ছে?” “যেহেতু তোমার শরীর পুষ্ট হইয়াছে?” 'কি কারণে আমি 
স্কুল হইয়াছি'? “নিশ্চয় কোন প্রণয়িনীর সঙ্গ পাইয়াছিলে। “তুমি ভিন্ন 
আমার অন্য প্রণয়িনী নাই।” “তাহাই যদ্দি সত্য হয় তবে কেন তুমি আমার 
কুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ?" 

বৈষ্ণবাচার্য দপ গোস্বামীর একটি গীতে আছে, শ্রীরাধিক1 বিরহ-বিকারের 
আতিশয্যে শ্বপ্র দেখিতেছেন যেন কৃষ্ণ মথুরা হইতে গোকুলে ফিরিয়া 
আসিয়াছেন। 


বাজপুরাদ্‌ গোকুলমুপযাতম্‌। পরম-মহোত্সব ঘুণিত-ঘোষম্‌। 
প্রমদোন্নার্দিত-জননী-তাতম্‌ নয়নেঙ্গিত-কৃত-মৎ্পরিতোষম্‌॥ 
্বপ্পে সথি পুনস্ব মুকুন্বম্‌। নব-গুঞ্কাবলি-কৃত-পরভাগম্‌। 
অলোকয়মবতংসিত-কুন্দম্‌ ॥ প্রবল-সনাতন-স্থহদন্তরাগম্‌ ॥ 


শ্রীরপের গীতাবলী ( বৈ. প. পু. ১৯৭) 


--"সখি! আমি আজ আবার মুকুন্দকে স্বপ্পে দেখিলাম ৷ তাঁহার কর্ণে 
কুন্দফ্ুলের অলংকার । তিনি রাজপুরী (মথুরা) হইতে যেন গোকুলে 
আসিয়াছেন। তাহার পিতামাত| আনন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন। গোপগণ 
মহোত্সবে নাচিতেছেন। তিনি তখন অপাঙ্গনৃষ্টির দ্বারা আমার সন্তোষ 
বিধান করিলেন । তাহার প্রবল সনাতন বন্ধুবাৎ্সল্য দেখিলাম বা সনাতনের 
প্রতি তাহার প্রবল ন্েহ দেখিলাম ।” 


৫৮৪. বৈষব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


বৈষ্ব পদাবলীতেও এই রীতিতে পদ রচনা করা হইয়াছে । শ্রীরাধা 
ভাবিতেছেন যেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার কাছে 
আসিয়াছেন এবং রাধা কৃষ্ণকে কুশল প্রশ্নাদি করিতেছেন । রাধণ কৃঞ্ণকে 
বলিতেছেন-- 


বহু দিন পরে বধুয়া৷ এলে । এ সব ছুখ গেল হে দূরে। 

দেখা না হইত পরাণ গেলে ॥ হারান রতন পাইলাম কোরে ॥ 
এতেক সহিল অবলা বলে। এখন কোকিল আসিয়া করুক গান। 
কাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ॥ ভ্রযরা ধরুক তাহার তান ॥ 

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল । মলয পবন বহুক মন্দ 

মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল ॥ গগনে উদয় হউক চন্দ ॥ 

এ সব ছুঃখ কিছু না গণি। বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে। 
তোমার কুলে কুশল মানি। দুখ দূরে গেল স্বথ বিলাসে ॥ 


চণ্তীদাস_-( বৈ. প. পূ. ৭১) 
“সাহিত্য-দর্পণে' উদ্ধত একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোকে প্রবাস-প্রত্যগত 
নায়ককে দেখিয়া নায়িকর বিভিন্ন প্রকার বদয়ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। 
নায়িকার দূতী নায়ককে বলিতেছে-_ 
দু'রং সমাগমবতি ত্বয়ি জীবনাথে উত্ভিষ্ঠতি শ্বপিতি বাসগৃহৎ তদীয়- 
ভিন্না মনোভবশরেণ তপস্থিনী সা। মায়াতি যাতি হসতি স্বসিতি ক্ষণেন ॥ 
( সাহিত্যদর্পণ, দশম পরিচ্ছেদ ১০।৬৭ ) 


_-“প্রাণেশ্বর তোমাকে দূরে আমিতে দেখিয়া সেই ছুঃখিনী (রমণী) 
পীড়িত হইয়া কখনও উঠিতেছে, কখনও বা শুইতেছে আবার তাহার ৰাসগৃহে 
আসিতেছে, আবার যাইতেছে, কখনও বা হাসিতেছে, আবার দীর্ঘশ্বাস 
ফেলিতেছে ।» 

পদটিতে নায়কের আগমনে নায়িকার হাদযোজাস ব্যক্ত হইয়াছে । ইহার 
সংহত বিগ্ভাপতির একটি পদের তুলনা করা যায়। কৃষ্ণকে ফিরিয়া পাইয়া 
রাধার হৃদয়োল্লাস ব্যক্ত হইয়াছে পদটিতে । * 

সেই সে পরাণনাথ পাইলু । এবে হাম জানলু পিয়া বড় ধন ॥ 
ধাহা লাগি মদন দহনে জরি গেলু ॥ আচর ভরিয়া ধদি মহানিধি পাই! 
কি কহব রে সধী আনন্দ ওর ।  তবহাম পিয়া দূর দেশে না পাঠাই। 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীল! ৫৮৫ 


চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ শীতের উডনি পিয়া! গিরীষেব বা । 
পাপসুধাকর যত দ্বখ দেল। বরিষাব ছত্র পিয়া দরিয়ার না| 
পিয়ামুখ দরশনে তত সখ ভেল ॥ ভয়ে বিষ্তাপতি শুন ববনারী। 


নির্ধন বলিয়া পিয়ার না কৈলু যতন। স্থজনক ছুঃখ দিবস ছুই চাবি ॥ 
(পদকল্পতরু, ১৯৯৫ ), ( টব. প পৃ. ১২৯) 


বৈষ্ণব পদাবলীর একটি পদে আছে, কৃষ্ণের আগমনে বাধ! সব বিবহজাল। 
ভুলিয়া গিযাছেন। 
চিরদিন ছিল বিহি মোহে প্রতিকূল। তৃঘিত চাতক জনি নব ঘন মেলি। 


পিয়া পবসাদে ভেল অনুকূল ॥ হুখল চকোর টাদে জন্ঘ কর কেলি ॥ 
অছল দারুণ বিবহে বিভোর । জন্র বনজানকে দগধ পরাণ। 
তুৰ্িতে আসিয়া গিষা মোহে নিল এছন হোয়ল অমিয়। সিনন ॥ 
কোর ॥ (পদকল্পতক, ১৯৯৮) 


বিদ্যাপতির বাধ! ম্খুব| প্রত্যাগত কৃষ্তণকে দেখিযা আপন মনেই 
ধলিতেছেন-কোকিল, মলরপবন, চন্দ প্রভৃতি যাহা? আমাকে বিরত ছুঃখ 
ধিয়াছে, এখন প্রিষমিলনে তাহ।ই স্থথদাঁয়ক অর্থ[ৎ গুণ হুইয়|ছে । 


আজু রজনী হম ভাগে পোহায়লু সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ 
পেখ লু পিযামুখচন্দ] | লাখ উদয় ক চন্দ । 

জীবন জৌবন সফল কৰি মানলু পচবান অৰ লাখ বান ভোউ 
ধসদিস ভেল নিবদন্দ] | মলয় পবন বছু মন্দ|॥ 

আজু মঝু গেই গেহ কৰি মান লু অবহণ জবহু মোহে পাঁব হোমুল 
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা। 'তবহি মানভ শিজ দেহা। 
আজু বিহি মোহে অনুকুল হোঅল বিগ্ভাপতি কহ অলপ শাগি নহ 
টুটল সবই সন্দেহ! ধনিধনি তুরা নব নেহা ॥ 


(পদকলপতরু, ১০০১) (বৈ. প পূ ১৩০) 
বিগ্ভাপতির বাধিকাও বক্িতেছেন, “হবি (কৃষ্ণ) নিকট আসতে আমার 
সমস্ত ছুঃখেব কারণগুলিই সখ হুইঘ। দ[ডাইল। 


দারুণ বসন্ত যত দুখ দেল। রভল আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। 
হরি মুখ হেরইতে সব দূর গেল ॥ অধবক পানে বিরহ দূর “গৈল ॥ 
যত হু আছল মোর হদয়ক সাধ । শনহি বিদ্যাপতি আব নহ আবি। 
সে সব পৃরল হরি পরসাদ ॥ সমুচিত গখদে না রহ বেয়ারি। 


বে প. পৃ ১৩৭ 


৫৮৬ বৈষণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সদুক্তিকর্ণামুতের শৃঙ্গার-প্রবাহে ধৃত একটি পদে নায়কের সহিত বহুদিন 
পর সমাগমে নায়িকা দেহমনের অবস্থান্তর দেখিতে পাই। পদটীতে 
লৌকিক নরনারীর কথা বল! হইয়াছে । কবির উল্লেখ নাই। 
আনন্দোদ্গম-বাম্পপূরপিহিতং চক্ষুঃ ক্ষমং নেক্ষিতুং 
বাহু সীদত এব কম্পবিধুরো শক্তৌ ন কণ্ঠগ্রহে। 
বাণী সাধ্বলগদগদাক্ষরপদ! সংক্ষোভলোলং মনো 
যৎ সত্যং বল্পভসঙ্গমোইপি স্থচিরাদ।দৌ বিয়োগায়তে । 
( সদুক্তিকঃ ২। ১৩২ । ১), (পছ্যাবলী ৩৮০) 
_"আনন্দোদগত বাশ্পের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই দেখিতে 
পাইতেছে না, কম্পবিধুর বিকল বাহু দুইটি ক্গ্রহণে সক্ষম হইতেছে না, বাণী 
সন্ত্রমহেতু গদ্গদাক্ষরপদা, সংক্ষোভ-হেতু মন চঞ্চল, সত্য সত্যই বহুদিন পরে 
জাত বল্লভ-সঙ্গমও বিয়োগের ন্তায়ই হইল |” 
রূপ গোম্বামীর পদ্যাবলীভে (৩৮০) উক্ত কবিতাটি বৈষ্ণব প্রেম-কবিতা 
বলিষ' গৃহীত হইয়াছে । পদ্যাবলীতে কুরুক্ষেত্র শ্রীর ধার শ্রীরুষ্ণের সহিত মিলন 
হইলে কুরুক্ষেত্রে শ্রীবৃন্দাবনাধীশ্বরী-চেষ্টিতম্‌* বলিয়! শুত্রকবির এই পদটি 


উদ্ধত। লৌকিক প্রেমকবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার কোন স্বরূপ- 
বিলক্ষণ দেখ যায় না । 


এই পদের অনুরূপ পদ দেখিতে পাই গোবিন্দদাসের নবোঢ়ারসোদ্গারের 
একটি পর্দে-_ 


দ্রশনে লোর নয়নযুগ ঝাপি। তাকর চরণকমল পয়ে সেবি ॥ 

করইতে কোর দূ ভূজ কাপি॥ কান্ুক পরশে যতহু অন্ুভাব। 

দূর কর এ সখি সো পরসঙ্গ। অন্ুতবি আপ পরহু সমুবাব॥ 

নামহি যাক অবশ করু অন্ধ ॥ তব হু জগত ভরি অকিরিতি এহ | 

চেতন না রহ চুম্বনবেরি । রাধামাধব অরিচল লেহ। 

কে1 জানে ঠকছে রভন রসকেলি ॥ এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ । 

সো ধনি মানি সুরত অধিদেবী গোবিন্দদাঁস কহ না ভাঙ্গে বিবাদ ॥ 
বৈ. প. পৃ. ৫৮৭ 


ভবভূতিব "উত্তররামচরিত' নাটকের একটি পদে দেখি বহুদিন পর প্রিয় 
রামচন্দ্রের স্পর্শে সীতার বৃদ্ধের উল্লাস প্রকাশিত হইয়াছে । সীতার ম্যেদযুক্, 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫৮৭ 


রোমাঞ্চিত এবং কম্পিত দেহকে মরু-আন্দোলিত নববর্ষায় মিক্ত স্ফুটকোরক 
কদম্বশাখার সহিত তুলনা করা হইয়াছে । 
সন্বেদ-রোমাঞ্চিত-কম্পিতাজ্ী মকুন্নবাস্তঃ-প্রবিধৃতসিক্ত। | 
জাতা প্রিয়স্পর্শস্থেন বসা । কদদ্বযষ্টিঃ স্কুট-কোরকেব 1 
( উত্তররামচরিত ৩1৪২) 

-সীতা (বৎস! ) মরু-আন্দোলিত নববর্ষায় সিক্ত স্মটকদগ্ঘশ|খার মত 
স্পর্শহৃখে দ্বেদযুক্তা, রোমাঞ্চিতা ও কম্পিতাঙ্গী হইলেন। 

বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবোল্লাসেব পদগুলির মধ্যে এই স্ববই ধ্বনিত হইয়াছে 
দেখা যায়। বলবামদাসেব একটি পদে বিরহের পর রাপারুষ্ণের মিলন-বসেক 
বর্ণন। দেখি । 


বলরামদ্দাস-_ 

যোই নকুঞ্জে আছয়ে ধনি রাই । ছুহু বিবরণ কাপয়ে অবির।ম ॥ 
তুরিতহি নাগর মীলল যাই ॥ আনন্দ লোরছি সভ বহি যায়। 
হেরইতে বিরহিণি চমকিত ভেল। বয়ন বয়ন ছুভ হিয়ায় হিযায় ॥| 
শ্যমর ধনি নিজ কোর পর লেল॥ দুরে গেও যতন বিরহ হুতাশ। 
পুলকিত সব তন্থ বর ঝর ঘাম। কছু নাহি বুঝল বলরাম দাস ॥ 


(বৈ.প পূ. ৭৫৯) 


রাসলীল। 


রাসলীল। রাধাকুষ্তপ্রেমলীলার একটি বিশিষ্ট ঘটন।। শ্রীমদ্ভাগবতের 
দশম স্কন্দের রাসপঞ্চাধ্যায়ে কৃষ্ণ-গোপীদের রাসলীল বধিত হইয়াছে । 
হর্িবংশে ও বিষুপুরাণে রাসলীলার অনুরূপ হজ্ীষক নুত্যের কথ। উল্লিখিত 
হইয়াছে । এই পুরাণগুলিতে রাধার কোন স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায় না তবে 
একজন প্রধান! গোপীব কথা পাওয়া! যায়। অবশ্ট গেক্ড়ীয় বৈষ্বগণ ভাগবতের 
ভিতরেই বাধাকে আবিষ্কার করিম্াছেন। জয়দেব গোম্বমী রাধা ও 
গোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা৷ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রমদ্ভাগবতে যে 
রাসলীলার বর্ণনা পাই তাহা শারদ রাস আর জয়দেবের গীতগোবিন্দে পাই 
বাসন্তী রাসের বর্ণনা । এই রাস হইতেছে একপ্রকার নৃত্য; শ্রীধরস্বাধ 
ভাগবতের টীকায় রাসের এইরূপ সংজ্ঞ। দিয়াছেন । 


৫৮৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিতোর পশ্চাৎপট ও উৎস 


“"অন্যোন্যব্য তিষক্তহন্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং অগুলীরূপেন ভ্রমতাং নৃত্য- 
বিনোদে রাসে। নাম”_-“নারী ও পুরুষ পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া গান করিতে 
করিতে ও মগ্ুলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্যানন্দ সন্তোগ করে, 
উহাকে বল। হয় “রাম ।৯ রূপ গোস্বামী ইহাকে হহল্লীষ' রাস বলিয়াছেন, 
চক্রাকারে নৃত্যের নাম “রাস বা হলীষক*। সনাতন ও জীব গোম্বামীও 
বসের অনুরূপ সংজ্ঞা দিয়াছেন। 


বর্তমান যুগেও আদিবাসীদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের হাত ধরাধরি করিয়। 
মগুলাকারে গান গাহিতে গাহিতে এক প্রক।র নৃত্য দেখা যায়। স্ত্রী-পুরুষের 
মিলিত নৃত্য প্রায় সব জাতিরই লোক-সংস্কৃতির একটি প্রধান দিক । 


লোক-প্রচলিত গোপীকষ্ণ বা রাধা কাহিনীতে গোগীদের সহিত 
কৃষ্ণের নুত্যের উল্লেখ পাওয়া যায । হাল-সংগৃহীত গাহাসন্তসঈতে গোপীদের 
সহিত কৃষ্ণের নৃত্যের কথ। দেখ! যায়। 
ণচচণ-সল|হণনিহেণ পাসপরিসংঠিআ ণিউণ-গোবী। 
সরিস-গোধী আণ চুম্বই করোল-পড়িমাগঅং কহণং ॥ গ|. স. ২১৪ 
_ন্বত্য-প্রশংসাব ছলে পার্থগতা কোন নিপুণা গোগী সদৃশ গোগীদের 
গগুদেশে প্রতিবিষ্বিত কৃষ্ণকে চু্ঘণ করিতেছে । গোপীদের নৃত্যসমাবেশে 
কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন। 


অপৌবরাণিক স'স্কৃত সাহিত্যে বাসের উল্লেখ পাই । ভষ্টনারায়শণের “বেণী- 
সংহার' নাটকের (শ্রীহ্ীন সপ্তম শতাব্ধে লিখিত) নান্দী শ্লোক যমূনাপুলিনে 
ও[সের সময়ে কেলিকুপিতা৷ অশ্রুকলুষ! রাধিক। এবং তাহাব উদ্দেশে কৃষ্ণের 
অঞ্ুনরের উল্লেখ রহিয়াছে । 


কালিন্দ্যাঃ পুলিনেষু কোলিকুপিতামুৎস্থজ্য রাসে রসং 
গচ্ছন্তী মন্থগচ্ছতোহ শ্রুকলুষাং কংসদ্ধিষে। রাধিকাম্‌। 
তৎপাদপ্রতিমা-নিবেশিত-পদন্তোদ্ভূত-রোমোদ্গতে- 
রক্ষুপ্জোইনুনবঃ প্রসন্ন গিতাদৃষ্ন্ত পুঞ্চাতু বঃ॥ (বেণী-সংহার ) 
পদ্ঘ|বলী-_-১৬৪ 
১। দাক্ষণ দেশে 'কুরবহকুটুট্র' নামে এক প্রকার তোর প্রচলন আছে । ইন্াতে রাস 


প্বত্যের ন্যায়ই শ্রীলোকগণ পরস্পরের হাত ধণরয়। নৃত্য করে। প্রাসদ্ধি আছে যে কৃষ্ণ একবার 
'তীছার অগ্রজ বলরাম এবং প্রেয়সী না!প্ননাইকে লইয়1 এই কুরবইকুটুটু হবতা কারয়াছলেন। 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫৮৯ 


“যমুনার তীরে রাস, কেলিকোপে কুপিত হইয়! রাধা রাসক্রীড়ার প্রতি 
আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুবর্ণ করিতে করিতে চলিলেন, কষ তাহার 
অহ্ছগমন করিতে লাগিলেন, তখন রাধিকার চরণচিহ্কে স্বীয় চরণ নিক্ষিপ্ত 
হওরায় তাহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি রাধিকার অনুনয় 
করিতে লাগিলেন, বা।বকাও প্রসন্ন হইন্না কৃষ্ণের দ্রিকে ফিরিজেন। কৃফে:র 
সাফল্যমণ্ডিত এই অনুনয় তোমাদিগকে ( অঙিনেতৃবর্গকে ) সন্তুষ্টি ঘারা পরিপুষ্ট 
করুক ॥ 

রূপ গোস্বামী পদ্যাবলীতে (১৬৪) “অথ ব্রজদেখীনামুত্তরম্গ বলির 
বেোৌপংহারের এই কশ্লোকটিকে উদ্ধৃত করিয়াছেন । কৃষ্ণ রাস-উৎসবে সমাগত 
গোপবধৃদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাদের উক্জি-স্বরূপ এইট 
শ্োকটি স"গৃহীত হইনাছে। ভট্রনারাহণের এই করিতাটিতে রাধা-ক₹ুষ্জেব 
উল্লেখ থ|কিলেও মানবীয় প্রেমের হৃরই ধ্বনিত হইয়াছে । 

শ্রীঞাগবতে রাসের বর্ণনার দেখ। যায় শ্রীরুষ্ণ দুইজন গোপবধূর মধ্যস্থলে 
থাকিয়া রাসলীল! কৰরিতেছেন। 


ব/সোৎসবঃ সংবৃত্তে প্রবিষ্টেন গৃহীতা নাং 
গোশী-মগ্ডল-মণ্ডিতঃ | কঠে স্বনিকটং স্ত্রিঘঃ ॥ 
যোগেশ্বরেন কেন য* মস্তেরন্‌ ॥ 

তলা" মধ্যে ছবয়োর্ঘয়োঃ | নভব্তাবদ্িশানশতস"কুলম্‌ ॥ 


শ্রীভাগবতে ১০।৩৩।৩ ৪ 


-_-'গোপী-মগুল-শোভিত বাসলীলা প্রবৃত্ত হইল । যোগেশ্বর শ্ীরুষচ গোপীদের 
কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া প্রতি দুইজন গোগীর মব্যবতাঁ হইলেন, প্রত্যেক গোগীই 
মনে করিলেন শ্ররুষ্ণ তাহারই নিকটে আছেন । 


হুরিবংশে' রাসন্ৃত্যে্ন এইকপ বর্ণনা দেখা যায়। 
*চক্ুহ্সন্ত্যশ্চ তখৈব রাসং সহস্ততালং ললিতং সলীলং 
তদ্দেশভাষারুতিবেষযুক্তম্‌। বরাঙ্গনা মঙ্জলসম্ত তাঙ্গাঃ ॥” 
_হুন্দরী মেয়ের! মঙ্গলবস্ত্রাভরণে ভূষিত হুইয়। সে দেশের ভাঁায় উপযুক্ত 
বেশভৃষ! করিয়া হাসিতে হাসিতে ললিতভঙ্গিতে হাতে তাল দিতে দিতে 
রাস (নৃত্য ) করিল।” 


৫৯০ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 
রূপ গোস্বামী শ্রীভাগবতকে অনুসরণ করিয়া রাসলীলার বর্ণনা করিয়াছেন । 


মপ্ডিত-হল্সীষক-মগ্ুলাম্‌ মুছরান্দোলিত-রত্ববলয়ম্‌। 
নটয়ন্‌ রাধাণচলকুগ্লাম্‌ ॥ সনয়ন-বলয়ং করকিশলয়ম্‌। 
নিখিল-কলা-সম্পদ্ি পরিচয়ী । গতিভঙ্গিভিরবশীককত-শশী । 
প্রয়সখি পশ্ত নটতি মুরজযী | স্থগিত-সনাতন-শঙ্কর-বশী ॥ 
বৈ. প. পৃ. ১৮৩ 


_হে প্রিয়সখি, দেখ দেখ ধাহার দ্বাব। শ্রীরাসমণ্ডলের শোভা বরধিত 
হইয়াছে, চঞ্চলকুণ্ডলধারিণী সেই শ্রীবাধাকে নাচাইয়া অখিলকলাগুরু মুরারি 
আজ নৃত্য করিতেছেন। তাহাব রত্বকম্কণ পুন: পুনঃ আন্দোলিত হইতেছে । 
তাহার কর-পল্পব, ত্বালে তালে সঞ্চালিত হইতেছে । তাহাব নৃত্যভদ্গী দেখিয়। 
[দন অলস হইয়া পড়িযাছে এবং সনাতন মহেশ্বব স্তব্ধ হইয়/ছেন (পক্ষে সনাতন 
কবি)। 

কুষণও রাধিকার সহিত নাচিতেছেন এবং বাঁশী বাজাইয়া গ।ন 
করিতেছেন । 

অঙ্গনামঙ্গনামন্তব। মাধবে। মাধবং মাধবং চান্তরেণ অঙন্গন| | 

ইথমাকপ্সিতে মণ্ডলী-মধ্যগে। বেণুনা সংজগে দেবকীনন্ধনঃ ॥” 

__-“এক একটি রমণী, আবাব এক একটি কৃ, এক একটি কষ, আবার এক 
একটি গোগী। এইঙাবে মণ্ডলী রচনা করিযা তার মধ্যস্থলে দাডাইয়া দেবক! 
নন্দন বাশীতে গন করিতে লাগিলেন |” 

শ্রভাগবতে শ্রিরুষ্ণের এশ্বধ্যলীলার কথা আছে, কিন্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে 
মাধুষ্যলখলাই বর্ণনীষ বিষয়। এই জন্য শ্রারাধামোহন ঠাকুর এইরূপ ব্যাখ্য। 
করিয়াছেন । “অস্ত ব্রজাঙ্গনা-মধ্যগত্বমূ অলাতমিব দর্শনং চক্রভ্রম-ন্তাঁয়েন 
নৃত্যবিশেষ-কৌশলেন ইতি বোধ্যং ন তু এই্বর্য্যেন। অর্থাৎ এই যে, যত 
গোগী, তত কৃষ্ণ-ইত। নৃত্যকৌ শলে প্রাতিভাত হইয়াছিল মাত্র । বস্তৃত কৃষ্ণ 
একমান্্ই ছিলেন ।৯ 

মূলতঃ শ্রীমদ্ভাগবতকে অনুসরণ করিয়াই বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজগোপীদের 
সহিত কৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। এই রানলীল। মুখ্য সম্ভোগের 
অন্তর্গত। 


১তু-কৃত্বা তাবস্তমাতআসানং যাবতীর্গোপযোধিতঃ। 
রেমে স ভগবাংস্তাস্িরাত্মারামেোহপি লীলয়া ॥ শ্রীমদৃভাগবত ১০1৩৩1২৪ 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ ও মিলন-লীলা ৫৯১ 


শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের প্রথম শ্রোকটি এই-_ 
ভগবানপি ত1 রাত্রীঃ শরদোৎফুল্পমল্লিকাঃ | 
বীক্ষ্য রস্তং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপা শ্রিত: ॥ 
শ্ীমদ্ভাগবতে ১০।২৯।১ 
--সেই শরৎকালের রাতি-সমূহে মল্িকাকুস্থম বিকিসিত হইয়াছে দেখিয়া 
ভগবান্‌ রুষ্ণ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া গোপীগণের সন্ধে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছ। 
করিলেন ।” 
শ্রীমদভাগবতে শরৎকালেব বাত্রিতে রাস সংঘটিত হইয়ছিল। জযদেবের 
গীতগোবিন্দে রাসের যে বণন] পাওয়া যায় তাহা! বসন্থক|লে হইয়াছিল। 
বৈষ্ণব কবি ৰপ গোস্বামী “পগ্ঠাবলীতে” বাস সম্ধন্ধে কয়েকটি পদ সংকলিত 
করিবাছেন। এখানে পুক্ষোত্তমদেবের একটি শ্বেঃক উদ্ধত হইল। 
গোগীজনালিঙ্গিত-মণ;ভাগং . কলেবরে প্রস্ফুট-রোমবৃন্বং 
বেণুং "মন্তং 'ভশলোলনেত্রমূ। নমামি কষ্ণং জগদেককন্দম্‌॥” 
পদ্যাব্লী ২৯৩ 
_“গোপবধূগণের দ্বারা ধাব মধ্যভাগ আলিঙ্গিত, যিনি বেণুকাধনকারী ও 
চঞ্চলনেত্রশালী, ধাব শবীরে (রোমাঞ্চ উদ্গত হইছে, জগতের একমাত্র 
€ আশ্রয় ) সেই কষ্ণকে প্রণাম কবি ।”* 
কৃষ্ণদাস কবিবাজ তাহ।ব “চৈতন্তচরিত।মৃতে' শুকৃষ্ণেব রাসলীল!র উয়ুল্পথ 
করিয়াছেন এবং ভাগবতেব একটি শ্লোক উক্সত করিম। তাহার প্রমাণ 
দ্িয়াছেন। 
রাসবিলাসী সাক্ষাত ব্রজেন্দ্রকুম|র | 
শ্ররাধা-ললিতাসঙ্গে রাস বিলাস। 
মন্মথমন্মথ বূপে ধাহার প্রকাশ ॥ 
চৈ. চ. আদিলীল। ॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ (১1৫) 
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-_ 
তাসামারিবভূচ্ছোরিঃ স্মমবম[নমুখাস্বজ;। 
পীতান্বর-ধরঃ অ্গবী সাক্ষান্থথ-মন্থঃ ॥ 
প্রীভাগবতে ১০।৩২।২ 


১ তুঃং-তত্রারভত গোবিন্দ! রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ | 
স্্ীরতৈরন্িতঃ গ্রীতৈরচ্োন্যা বন্ধবাহুভিঃ ॥ ভা; ১০।৩৩।৩ 


৫৯২ বৈষণব-পদ্দাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


তাদের (গোগীদের মধ্যে) আবিভূতি হইলেন কৃষ্ণ মদনের 
মনোহর রূপে, তার মুখ-কমলে মৃছু হাসি, অঙ্গে পীতবসন, গলায় বনমাল1।” 

শ্ীরঘুনাথ ভাগবতাচার্য তাহার ভাগবতের অনুবাদে সথললিত ভাষায় 
রামের বর্ণনা করিয়াছেন । তাহার ভাগবত-পাঠ শুনিয়! শ্রীচৈতন্য খুব সন্তষ্ট 
হইয়াছিলেন। 


রামলীলার কাহিনীটি এইরূপ-_ 


শারদ পূণিমা রাত্রি। বৃন্দাবন মল্লিকাদি ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। শরীক 
গোপীদের সহিত রাসনৃত্য আম্বদ করিবার জন্য বংশী-ধ্বনি করিলেন । গোপীগণ 
পতিপুত্র ঘব সংসার ছাড়িয়া প্রসাধন অসমাপ্ত রাখিযা যমুনাপুলিনে শ্রীরুষ্ণের 
সহিত মিলিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাহাদের কুশল প্রশ্ন করিয়! রাত্রিতে 
আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । মদনক্রিষ্ট! গোপীগণ শ্রারুষে আত্মনিবেদন্‌ 
করিল। ত(হার পর বাসনৃত্য আরন্ত হইল। গোপীদের কৃষ্ণপ্রেম পরীক্ষার 
জন্য শ্রীরুষ্খ একজন প্রধান! গোগপীকে (পদাবলীর মতে রাঁধাকে ) লইব। 
রালমণ্ডল হইতে অন্তহিত হইলেন। গোপীগণ বিরহবিলাপ করিতে করিতে 
শীষের খোজ করিতে লাগিলেন। তাহার পর পদচিহ্ন দেখিয়া বৃন্দাবনের 
কুঞ্জ শ্ীকুষ্জকে আবিষ্কার কৰিলেন। গোপীগণ ্রাুষেকে অনুনয়-বিনয় করার 
পর আবার রাসনৃত্য আরস্ত হইল। 

কবি গোবিন্দদামের একটি পদে বাসলীলার প্রাবস্ত অতি চমতকারভাকে 
বর্ণনা! করা হইয়াছে । পদটিতে ভাগবতের অনুসরণ দেখা যায। 


শরদচন্দ পবন মন্দ 


বিছুরি গেহ নিজছ দেহ 


বিপিনে ভবল কুস্থুমগন্ধ এক নয়নে কাজর রেহ 
ফুল্প মল্লি মালতী যুখি বাহে রঞ্জিত মঞ্জির একু 
মত্তমধুকর ভোরণী। এক কুগ্ডল ডোলনী ॥ 
হেরত রাতি এছন ভাতি শিথিল ছন্দ নিবিক বন্ধ 
হ্যাম মোহন মদনে মাতি বেগে ধায়ত যুবতীবৃন্দ 
মুরলী গান পঞ্চম তান খসত বনন রসন চোলি 
কুলবতী চিত চোবনী ॥ গলিত বেণী লোলনী ॥ 
শুনত গোপী প্রেম রোপি ততহি বেলি সখিনী মেলি 
মনহি মনহি আপনা প্লোপি কেহ কাহক পথ না হেরি 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীলা ৫৯৩ 


তাহি চলত ধাহি বোলত এছন মিলল গোকুল চন্দ 
মুরলীক কলরোলনী । গোবিন্দদাস বোলনী ॥ 
বৈ. প. পূ. ৬৩৭৯, পদকল্পতরু ১২৫৫ 
বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসকে অনুসরণ করিয়া তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথ 
“ভানুসিংহের পদাবলী" রচন। করেন। 


গহন কুস্থম কু মাঝে হরিণ নেজ্রে বিমল হাস 
সুছুল মধুর বংশী বাজে কুণ্ন বনমে আও লো। 
বিসরি ত্রাস লোকল[জে ঢালে কুসুম স্থুরভ ভার 
সজনি আও আও লে|। ঢালে বিহগ স্বরবসার 
অঙ্গে চারু নীল বাস ঢালে ইন্দু অমৃত ধার 
হদযে প্রণয় কুস্থমবাঁশ বিমল রজত ভাতি রে। 
_-ভাছগসিংহের পদাবলী" 


তারপর গোবিন্দদাস কবিরাজ শ্রীভাগবতকে অনুসরণ করিয। গোপীদের 
লইয়। শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল রচনার কথা বলিতেছেন । গোপীরা গান করিতেছেন 
অর মগুলাঁকারে নাঁচিতেছেন । 
তত্রাতি শ্ুশ্ুভে তাভিডগবান্‌ দেবকীন্কৃতঃ | 
মধ্যে মণীনাং টহমানাং মহ।মারকতো। যথা ॥  ভাঃ ১০৩৩।৭ 
_-"হৈম (শ্বর্ণবর্ণ) মণিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মরকত মণির মত গোপীদের 
মধ্যে ভগবান্‌ দেবকীস্ত সেখানে (রাসমণ্ডলে) অতিশয় শোভিত হইলেন ।” 
গোবিন্দদাস-- 
কাঞ্চণ মণিগণে জন্গ নিরমায়ল 
রমণীম্গুল সাজ । 
মাঝই মাঝ মহ যরকতসম 
শ্বামর নটবব রাজ ॥ 
ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহ।র। 


থিরু বিজুরি সঞ্েঃ চঞ্চল জলধর 
রস বরিখয়ে অনিবার ॥ 

কত কত চান্দ তিমির পর বিলসই ""' 
তিমিরহু কত কত চান্দে। 

কনক লতায়ে তমাল কত কত 
ছুহু দুহু তনু তন বান্ধে॥ 


লে 


৫৯৪ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের গশ্চাৎপট ও উৎস 


কত কত পছুমিনি পঞ্চম গায়ত 
মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ। 
মধুকর মেলি কত পছুমিনী গায়ত 


মু্গধল গোবিন্দদাস | 
বৈ. প পু ৬৩৮, পদকল্পতরু ১২৫৮ 
শ্রীকৃষ্ণ বাশী বাজাইতেছিলেন এবং সেই সঞ্গে গোপীদের অলংকার-ধ্ৰনি 
শোনা যাইতেছিল। তাহাতে রাস-মগুলে একটি তুমুল শব্ধ উিত হইতেছিল। 
( বেণুনা সংজগে দেবকী-নন্দনঃ )। 
বলয়ানাং নৃপুরাণাং কিস্কিণীণীর্চ ঘোষিতাম্‌ । 
সপ্রিয়াণামভূচ্ছবস্তমূলো! রাস-মগ্ডলে ॥ ভাগবত, ১০৩২৭ 
ভাল বাজে বলযা নৃপুবণণিকিক্বিণী করকন্কণ।। 
নাগর সঙ্গে নাচত কত যুথে যুখে অঙ্গন! ॥ (রাধামোহন ঠাকুর) 
চৌদিকে চারু অঙ্গন! বেটিয়। রঙ্গিনী কত গাযনী। 
ক্রত্তা থৈয়৷ থৈযা বোলনী ॥ 
তার মাঝে বিরাজে শাম পবম স্থঘড় শিরোমণি । 
ঝজে কিন্ধিণী কিনি কিন বোলনী ॥ (রাধামোহন ঠাকুর) 


গে|বিন্দদাসের একটি পদে গোঁপীদেব সহিত শ্রীকষ্ণের পুনরাধ রাসমিলন 
বণ্িত হইয়াছে। 


তবে সব গোগীগণ মণ্ডলী করি । নবরঙ্গিনী বাধা বসময় শ্যাম । 
শ্বামেব বামে দাড়াইল নবীন কিশেরী । চৌদ্িকে গোগী সব অতি অন্থপাঁম ॥ 
ছুভ অঙ্গ পরশিতে ছুহু গেল ভোর । অপবূপ রাধা-কাম্ু-বিলান। 

আছুক আনন্দ কো করু তর ॥ আনন্দে নিবখই গোবিন্দধাস। 


পদকর্তা গোবিন্দদাস দূর হইতে "রাধা-কামু-বিলাদ” আম্বাদ করিতেছেন । 


বসম্ত লীল। 
জয়দেব তীহার গীতগোবিন্দে বাসন্তী রাসলীল! বর্ণন। করিয়াছেন। 
ইহাকে রাধাকৃষ্জের বসন্তলীল।-ও বলা যায়। 
ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমলমলয়সমীরে | 
মধুকরনিকরকর িত-কোকিল-কৃজিত-কুঞ্জ-কুটীরে ॥ 
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে । 
ৃততি যুবতি-জনেন সমং সখি বিরহিজনন্ত দুরস্তে ॥ বৈ. প. পৃ. 9 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা! মিলন-লীলা ৫৯৫ 


সখি, কোমল-মলয়পবন মনোহর লবঙ্গলতাসংসর্গে মধুময় হইবাছে। 
অলিগুঞন মিশ্রিত কোকিল-কুজনে কুষ্ধকুটার মুখরিত হইতেছে । বিরহিগণের 
পক্ষে দুঃখদায়ক এই সরস বসন্তে শ্রীহরি ব্রজবধুগণের সে বিহাব ও নৃত্য 
করিতেছেন । 


বিষ্যাপতিৰ একটি পদে শোপীদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বসস্থলীল] দেখা যাঁষ। 


বিহরই নওল কিশোর । 


কালিন্দী পুলিন 


কুর্ত নব শোভন 


নব নব প্রেমে বিভোব ॥ 


শব বুন্দাবন 


নবীণ লতাগণ 


নব নব বিকশিত ফল। 


নবীন বসন্ত 


নবীন মলযানিল 


মাতল নব অলিকুল। 


নবীন রসাল 


মুকুলে মধুমাতিযে 


নব কোকিলকুল গাঁব। 


নব যুবতীগণ 


নব রমে কাননে পান ॥ 


নব যুবর।জ 


নবান ণবনাগলা 


মীলণে নব নব শাঁতি। 


িতি নিতি এছন 


লব সণ গেলন 


ব্ছ্া/পতি মতি মতি ॥ 


জ্নদালের বসন্তলীলার পদ পাওযা যায়-_ 


আগত রে খতুরাজ বসন্ত । 
খেলত বাইকানু গুণবন্ত | 


শীত চীঙ রহ খর কোরথ ॥ 
মলযজ পবন সহিতে ডে মাত । 


তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব। নিরগি নিশাকর যুবজন হীত ॥ 
মদন-মহোত্সব পিকুকুল রাব ॥ মরোববে সরসিজ শ্যামর নেহা । 
দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর ।  জ্ঞানদাস কহে রস নিববাহ। ॥ 


বৈ. প. পৃ. ৪9৩ 


প্রাচীন সাহিত্যে ষে মদনোখসবের উল্লেখ পাওয়া যাষ তাহাতে দেখা 
যায়, যুবক-যুবতীরা পরম্পরের গায়ে আবির, কুস্কুম প্রভৃতি নিক্ষেপ করিত। 


৫৯৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


সকলে মিলিয়া নৃত্যগীতে যোগ দিত। আধুনিক যুগেও বসন্ত পূর্ণিমায় এই 
উত্সব দেখ! যায়। ইহাকে হোরি বা হোলি বা দোল বলে। 


রূপ গোত্বামীর একটি পদে হোরি-লীলার বর্ণন| দেখ যায় 


বিহরতি সহ রাধিকয! রঙ্গী। 

মধু-মধুরে বৃুন্দাবন-রোধসি। 
হরিরিহ হর্ষ-তরঙ্গী ॥ 

বিকিরতি যন্ত্রে রিতমঘবৈরিনি 
রাধা কুস্কুম-পক্কমূ। 

দ্রয়িতামযমপি সিঞ্চতি মৃগমদ- 
রূসরাশিভিরবিশস্কম্‌ ॥ 

ক্ষিপতি মিখো-যুব- মিথুনমিদ্ং নব- 
মরুণতরং পটবাসমূ । 

জিতমিতি জিত-মিতি মুহুরভিজল্পতি 
কল্পযদতন্গবিলাসম্‌। 

স্থবলো রণযতি ঘনকরতালীং 
জিত-বানিতি বনমালী। 

ললিতা বদতি সনাতন-বল্পভ- 
মজয়ত পশ্ঠ মমালী॥” বৈ. প. পৃ. ১৮৫ 


_বসন্ত খতুর আগমনে মধুর বৃন্দাবনে যমুনাতটে কৌতুকপর শ্রীরুষণ 
আনন্দোতফুল্ল হইয়! শ্রারাধার সহিত বিহার করিতেছেন। শ্রীবাধিকা পিচকারী 
দ্বারা কুস্কুমপন্ক অঘারি অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণের অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ 
নিঃশক্ক হইয়। মৃগমদচূর্ণমিশ্রিত বারি প্রেফপীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছেন। 
শ্রীরাধ কৃষ্ণ উভয়ই পরস্পর রক্তবর্ণ পটবাস অর্থাৎ আবির এবং কুস্কুম প্রভৃতি 
নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ কবিলেন এবং কন্দর্প বিভরম প্রকাশ করিয়া “আমার 
জয়' ইহাই মুহুমুহঃ বলিতে লাগিলেন । শ্রীকৃষ্ণের জয় হইয়াছে বলিয়া সবল 
করতালি বাজাইতেছেন এবং ললিতা বলিতেছে আমার সখী রাধিক। পরম 
শ্রেষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে পক্ষান্তরে সনাতন গোম্বামীর প্রিয়তমকে জয় করিয়াছেন দেখ । 

এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব ধারায় রচিত একটি বসস্তলীলার 
কবিত। উদ্ধৃত করিতেছি । 


পদাবলী সাহিত্যে সম্ভোগ বা মিলন-লীল। ৫৯৭ 


বসন্তে অজ ধরার চিত্ত হোলো উতলা । 

বুকের পরে দোলেরে তার পরাণ পতল! ॥ 

আনন্দেরি ছবি দোলে দিগন্তেরি কোলে কোলে । 

গান ছুলিছে, নীল আকাশের হৃদয় উথলা ॥ 

আমার ছুটি নয়ন নিদ্রা! ভুলেছে। 

আজি আমার হৃদয়-দোলায় কে গ। ছুলিছে 

ছলিয়ে দিল সুখের রাশি লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি 

ছুলিয়ে দিল জনমভরা ব্যথ। অতলা । -_ রবীন্দ্রনাথ 


ভ্রয়োদশ অধ্যায় 


উগঘংহার 


বৈষ্ণব পদাবলী ধর্ম-সাহিত্য, বৈষ্ণব তত্ব ও দর্শনের রসভাষ্য । ধর্মকে বাদ 
দিয়া এ সাহিত্যেব আলে|চনা৷ চলে না| । গৌড়ীয় বৈষ্ণর ধর্মকে এক কথাষ 
প্রেমপর্ম বলা হয। র|ধা-কৃষ্ণের অলৌকিক প্রেমলীলাই বৈষুব পদাবলীর মুখ্য 
বিষঘ। ভাব-বুন্দাবনে অপ্র।কৃত রাধা-রুষ্ের প্রেমলীলার আম্বাদন ও কীর্তনই 
বৈষ্ণবদের সাধ্যসার। বাধাকৃষ্ণেব এই অপাথিব প্রণয়লীল। বর্ণন। করিতে গিষ। 
বৈষ্ণব কবিগণ মান্ষী প্রেমকেই অবলম্বন কবিয়াছেন। এক কথায বলিতে 
গেলে বৈষ্ব পদাবলীতে একটি মাত্র চিত্র দেখিতে পাই তাহ হইল বিরহিণী 
রাধার চিত্র। সাহিত্যের দিক দিম। বিচাব করিলে বলিতে হয শ্রারাধ| 
একদিনেই “কফ্ৈকতাৎপবমধা" “মহ1ভাবে পবিণত হন নাই। অথাৎ মানবী 
রাধাই ক্রমে ক্রমে “মহাভাবময়ী শ্রীরাধাঠাকুব।ণী'তে উপনাত হইয়!ছেন। 
রাখাপ্রেঘের কাঠামোটি পূর্বতন স স্কৃত-গ্রাকুতে রচিত দেহাশ্রধী মানবী প্রেমের 
সাহিত্য হইতে গৃহীত হইয|ছে। প্রাকৃত নায়কনাধিকাব প্রেম-বর্ণনায 
পূর্বকালীব কবিগণ প্রেমের যত প্রকা অবস্থা কল্পন। করিয|ছেন, রাধারুষ্ণের 
প্রেমবর্ণন/র বেলাতেও বৈষ্ণব কবিগণ ও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন । বপগোন্বামী 
তাহার “উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থে বৈষ্ব রসশাস্ত্রেব দিগদর্শন করিয়াছেন । তাহার 
ব্যাখ্যাত “মধুর ব। 'িজ্জল' বস পূর্বতন সংস্কৃত আলংকারিকদেব আদিরসের 
নিষ্যাসমাত্র। প্রাচীনদ্রে শঙ্গাররস ব। আদিরস বৈষ্ণবদের সর্বশেষ রস বা 
সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রস। শ্রীকঞ্চের প্রতি শ্রারাধার প্রেমের বিভিন্ন অবস্থার দৃষ্টান্ত 
দিবার জন্য বপগোস্বামী 'পগ্ঘ/ধলী” সংকলন করেন । কালিদাস, অমর, ভবভৃতি 
প্রভৃতি কবিদের কাবা হইতে পাধিবপ্রেম-কবিত। গ্রহণ করিষ! রূপগোস্বামী 
রাধা-প্রেমের কবিত। বলিয়। বাখ্য। করিয়াছেন । “কবীন্দ্রবচনসমুদ্চয়”, "সছৃত্তি- 
কণামৃত' প্রভৃতিতে ধৃত মতপ্রেমের কবিতাকেও রাধাপ্রেমের কবিতা বলিয়। 
চালাইয। দিয়াছেন। এই সমস্ত কবিতাকে “বৈষ্ব-কবিতা" বলাধ ইহাই 
প্রমাণিত হইতেছে ফে প্রাচীন কবিতাই বৈষ্ণব কবিতায় পরিণত হইযাছে 
এবং প্রাচীন খারাই বৈষ্ণব কবিতায় হুবহু চলিয়। আসিয়াছে । অন্যত্র এই- 
গুলির বিশদ আলোচনা করিয়াছি । এখানে দুই-একটি কবিতা! উদ্ধাত কিয়া 


উপসংহার ৫৯৪ 


দ্খাইতেছি যে প্রাচীন মপ্ত্যরসেব কবিতাই ধৈষ্ণব প্রেমকবিতাষ রূপান্তরিত 
হইয়াছে । যেমন, অমরুশতকের একটি কবিতা-_ 
ভবতু বিদিতং ছল্মালাপেরলং প্রিয় গঘ্যতা" 
তন্গবপি ন তে দোষোহম্মাকং বিধিস্ত পরাঙমুখঃ | 
তব যদি তথাভূতং প্রেম প্রপন্নমিমাং দশাং 
প্ররুত্িচপলে কা নঃ গীড়। গতে হতজীবিতে ॥ (সদুক্তিক ২৪৭1৩), 
(অমরুক-_-২৮), (পদ্যাবলী--২২৩) 
_পসিব জান গেল, হে প্রিষ, ছলনাবাক্যের প্রয়োজন কি? তুমি এখন যাও । 
তোমাব এতটুকু দোষ নাই, বিপাতাই আমার প্রতি পরাডমুখ । তোমাৰ 
সেই রকম প্রেমই যদি এই রকম অবস্থ। গ্রাপ্ত হইয়। থাকে, তবে ম্বভাবচঞ্চল 
এই পোড়। প্রাণ তোমার জন্য চলিয়! গেলেও আমার কোন ছুঃখ নাই।' 
অমরুর এই কবিতায় লৌকিক মানিনী নাধিকার কৃতাপরাধ নাষকেব প্রতি 
খেদে।ক্তি প্রকাশিত হইযাছে। কবিতাটি নিছক বাস্তব প্রেমেব কবিতা, 
ইহাতে কাব্যরস ছাড়। আর কোন অতিরিক্ত তত্বেব কথা নাই । 
বাস্তব প্রেমের এই কবিতাটিকে বপগোস্বামা তাহার 'পদ্ঘ[বলী'তে (২২৩) 
“অথ মানিনী' শিরোনামায় রাপাপ্রেমের কবিদ্তা বলিয়। ব্যাখ্যা করিঘাছেন | 
শ্রীরাধা যেন সাধারণ নায়িকার মতই মানিনী হইয। কৃতাপরাধ শ্রীকষ্ণকে 
তিরস্কার করিতেছেন, অর্থাৎ বান্তব প্রেমকবিতাই বৈষ্ণব তত্বদৃষ্টির প্রভাবে 
অলৌকিক বাধাকৃষ্ণের প্রেমের কবিত। হইয। উঠিমাছে। মানবী নায়িকাই 
নাধিকাশিরোমণি শ্রীরাধাষ রূপান্তবিত হইয়াছেন। এখানে প্রাচীন প্রেখ 
কবিতার ধারাই সমানে চলিব। আসিয়।ছে। কে"ন বৈলক্ষণ্য দেখ! যাষ না! 
আবার, 
যঃ কৌম|র্হরঃ স এব হি বরন্তা এব চৈত্রক্গপ।- 
স্ডে চোম্সীলিতমালতীস্থবভযঃ প্রো: কদস্বানিলাঃ | 
স। চৈবান্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধো 
রেবাবে।ধসি বেতসী-তকতলে চেতঃ সমুৎকঠতে ॥ 
(-কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়, অসতীব্রজ্যা ৫০৮, .. 
(সদুক্তিক | ২১২1৩), (পদ্ঘ।ঝলী ৩৮৬ 
যে আমাব কুমারীত্ব হরণ করিয়াছিল সেই (আজ) ভামার বর, 
সেইতো মধুমাসের রভনী। সেইতো ধূলিকদম্বের বনের বাতাস প্রস্ফুটিত 


৬০৯ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


মালতী ফুলের সৌরভে আরো স্থরভিত হই উঠিয়াছে। আমিও সে-ই, তবু 
রেবা নদীর তীরে বেতসতরুতলে যে মিলন হইয়াছিল তার জন্য আজও 
আমার মন আকুল হইয়! উঠিয়াছে।”(১) 

সঙ্গীতধর্মী এর কবিতাটি “কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়ের' অসতী-্রজ্যায় (৫০৮) 
সংকলিত হইয়াছে । এটি কোন অজ্ঞাতনামা কবি বা মহিলাকবি শীল! 
ভট্টারিকার নামে প্রচলিত। পদটিতে কুমারীর অসামাজিক প্রেম বর্ণিত 
হইয়াছে । সছুক্তিকর্ণামৃতের শৃঙ্গার-প্রবাহের “অসতী' শিরোনামায় কোন 
অজ্ঞাতনামা! কবির নামেও এই পদ সংকলিত হইগ্রাছে । মনম্মটের “কাব্য 
প্রকাশে? (১1৪) এবং বিশ্বনাথের “সাহিত্য-দর্পণেও (১২০) পদটি উদ্ধত হইয়াছে 
দেখা যায়। ইহাতে দেখি, সথীর নিকট নায়িকা! তাহার প্রাগ বৈবাহিক প্রেমের 
মাধুর্য ও শেষ্টত্ব প্রকাশ করিতেছে। পদে পরপুরুষের সহিত প্রেমের উল্লাস 
ব্যক্ত হইয়াছে । বিবাহের পূর্বে প্রেমের যে মাদকতা, উল্মাদনা ও মোহময় 
আবেশ ছিল, বিবাহের পর তাহা! যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে । এই শ্লোকটি 
সর্বত্রই মানবীয় প্রেমের কবিতা বলিয়াই উদ্ধৃত হইয্াছে। রূপ গোম্বামী কিন্তু 
উক্ত পদটিকে রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিয়া পগ্যাবলীতে (৩৮২) 
সংকলিত করিয়াছেন। কবিতাটিতে শ্রারাধা কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের সহিত 
মিলিয়াও বুন্দাবনের প্রেমলীলা আবেগের সহিত স্মরণ করিতেছেন, “অথ তত্রৈব 


সথীং প্রতি রাধাবচনম্* । ইহার পরই বূপ গোস্বাবী এই শ্লোকের ভাবধুক্ত আর 
একটি স্বরচিত শ্লোক যোজনা করিয়াছেন । 


প্রভুমুখে শ্লোক শুনি শ্রীরূপ গৌসাঞ্ডি। 
সেই শ্লোকের অর্থশ্লোক করিল তথাই ॥ (টচঃ চঃ মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ) 
উভয় কবিতার ভাব অন্ুরূপ। ইহা হইতেই অন্মান করা যায় রূপ 
গোস্বামী প্রথম কবিতাটিকে কোন কন্টেক্সে গ্রহণ করিয়াছেন । শ্্রীরূপের 
কবিতাটি এই-_ 
প্রিয়: সোইয়ং কৃষ্ণঃ অহ্চরি কুরুক্ষেজমিলিত- 
সখাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমনখম্‌ । 
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চম-জুষে 
মনো মে কাজিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি ॥২)  (পগ্াবলী ৩৮৭) 
0 চৈ: যধ্যলীলা ১ম পারচ্ছেদ। 


(২) পন্লাবলী (৩৮৩) ডঃ এস্‌, কে,দে সম্পাদিত ও চাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 
এবং চৈঃ চঃ মধ্যলীল! ১ম পরিচ্ছেদ । 


উপসংহার ৬০১ 


“-_সথি, কুরুক্ষেত্রে ধার সঙ্গে মিলিত হইলাম, সে-ই আমার দিত কৃষ্ণ। 
আমিও সেই রাধা। আমাদের মিলন স্ুখও সেই। তবু যমুনাপুলিনের সেই 
বনের যে মুরলীর পঞ্চমস্থুরের সুমধুর স্থরলহরী জাগিয়া উঠিত তারই জন্য 
আমার মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে।” 

কৃষ্দাস কবিরাজ তাহার শ্রীচৈতন্থচরিতামৃত' গ্রন্থে দুইটি শ্পোকই উদ্ধৃত 
করিয়াছেন(১)। “্ঘঃ কৌমারহর» ইত্যাদিকে শ্রাচৈতন্ত গুচরসব্যগ্রক বলিয়া 
আম্বাদ করিয়াছিলেন এবং এক স্বরূপ দামোদর ভিন্ন কেহই ইহার প্রকৃত মর্ম 
জানে না। 

“এই শ্লোকের অর্থ জানে একল স্বরূপ” ( চৈ: চঃ মধ্য ১ম পরিচ্ছেদ )। 
কবিরাজ গোস্বামীর মতে ব্রজের পরকীয়া প্রেমই শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের 


আদর্শ। ৭পরকীয়! প্রেমে অতি রসের উল্লাস। ব্রজবিনা অন্বত্র নাহি তার 
বাস”॥ (চৈঃ চ+ আদি ধর্থ পরিচ্ছেদ ) 


তাছাড়া, গৌড়ীয় বৈষ্ঞবদের নিকট শ্রীষ্চের ত্র্ছের মাধুষ্যলীলাই শ্রেষ্ট 
মথুরায় এবং কুরুক্ষেত্র শ্রীকৃষ্ণের এশ্বধ্যলীলা গৌণ। গোড়ায় বৈষ্ণৰ সমাজের 
নেত। জীব গোস্বামী 'এই কবিতাটি পুঢভাবপ্রকাশক বলিয়াছেন । বৈষ্ণব 
পদাবলীতে ব্রজে শ্রীকুষ্ণের মাধূর্ধলীলাই ব্ক্ত হইযাছে, যর্দ বা কোথাও 
ধশ্বধ্যলীল। আসিয়াছে, তাহ। কেবল মাধুধ্যের পরিপুষ্টির জন্যই । সেই জন্যই 
রাধাভাবে ভাবিত শ্রীচৈতন্তের নিকট এই কবিতাটি এত প্রিয়, ইহাতে তাহার 
প্রেমধর্মের আদর্শ প্রতিফলিত হইয়াছে । রূপ গোন্বামী সেই তাত্প্ধে সাধারণ 
অসতী নায়িকার এই কবিতাটিকে বৈষ্ণব-সং গরহগ্রন্থে স্থান দিয়াছেন। 
শ্রীচেতন্তের হবাদয়মনের অনুমোদনের ফলেই নিতান্ত আদিরসাত্মক মর্তযরসের 
কবিতা অলৌকিক রাধা-প্রেমের কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে । সেই প্রাচীন 
প্রেমকবিতার ধারাই অন্ত হইয়াছে, তবে তাহাকে তবদৃষ্টিতে দেখা 
হইয়াছে । প্রান্ত নায়িকার উক্তি এই কবিতাটি শ্ীচৈতন্ যে প্রসঙ্গে 
ন্যবহ্থার করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় ব্রজে রাধার প্রেমলীলায় শ্রীরাধিকার 
স্থানই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে আর শ্রীকৃষ্ণ যেন গৌণ হইয়৷ পড়িয়াছেন। কিন্ত 
কলচৈতগ্ঠের পূর্বে সংস্কৃত কবিতায় ব্রজপ্রেমী বলিতে কুষই, (রুধা বা গোপীর। 
নয়)। রাধা বা গোপীরা কৃষ্ণের প্রেমের পাত্র, উপলক্ষ যাত্র। একটি প্রাচীন 
সংস্কত কবিতায় এই ভাবটির সাক্ষাৎ মেলে। ইহাতে মথুর।-প্রবাসী কৃষ্ণ ব্রজ 
70) চৈতত্র্গরভামৃত, অন্ত্যলীল! ১ম পরিচ্ছেন। 


৬০২ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


হইতে আগত কোন হ্থখীদকে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন । এই খ্নোকটিতে কৃ 
ব্রজের নির্জন প্রেমলীলাস্তলীর শ্বৃতি রোমগ্থন করিতেছেন, যে লীলী কেবল 
রাদার সঙ্গে নয, বহু কান্তার সঙ্গেও । 
তেষাং গোপবধুবিলসন্রববদ1" রাধারহঃসাক্ষিণা" 
ক্ষেমং ভদ্র কলিন্মবাজতনয়/তীরে লতাবেখনাম্‌। 
বিচ্ছিন্নে স্মরতন্প। কল্পনবিধিচ্ছেদেপযোগেহধুনা 
তে জানে জরঠীভবস্তি বিগলন্নীলত্বিষঃ পল্লব । 
( কবীন্দ্রবচন-সমৃচ্চয়, অসতী ব্রজ্যা, ৫০১১ ধ্ন্যালোক ২1৫) 
_ভিদ্র, গোপবধূদের সেই বিলাসেব অন্ুকল, রাধাব গোপনতার সাক্ষী, 
যমুন[তীরেব লতাকুণ্তগুলির কুশল ত? প্রেমলীলার শয্যারচনা-ব্যবস্থার জন্য 
ছেদনেব প্রয়োজন ন| থাকাঘ বোধ হয "স লতাপল্লব সব বিবণ হইম| ঝবিষ! 
পড়িবার মত হইয়াছে ।' 
শ্রীচৈতন্যের জন্তই বৈষ্ণব পদ।বলীতে শ্রীবাধ। গ্রেমলীলাব মুখ্যপাত্র বলিঘা 
শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্মাকে ছাড়াইয়া উঠিষাছে। আরও পরবর্তা যুগে রাধার মাহাত্মা 
এতদু'ব বাড়িয। গেল যে শ্রীক্কষ্ণকে “বাধাবল্পভ' বা পরাধানাথ” বা 'রাধারম্ণ' 
বলিয়া! অভিহিত কর। হইতে লাগিল ! 
বৈষ্ণব রসশাস্্কারগণ প্রধানত বিশ্বনাথের “দাহিত্য-দর্পণ অন্নসরণ করিফা 
শীরাধ।র পূর্ববাগ, অগ্ররাগ, অভিসার, মান, মাথুর (বিরহ) প্রভৃতির সংজ্ঞ! 
দিয়াছেন । সংস্কৃত আলংকারিকগণ সাধারণ নায়িক।ৰ প্রেমের যত গুকার অবস্থা 
কল্পনা করিযাছেন, শ্রীরাধার প্রেমেরও সেই সেই অবস্থা বণিত হইতে দেখ। 
ঘাঁধ। অন্যত্র আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচন। করিয়াছি । সংস্কত-প্রাকৃত কবিতা 
উদ্ধৃত করিষা শৃঙ্গাব রসের প্রতিটি বিভাগের উদাহরণ দিয়াছি এবং বৈষ্ণব 
পদাবলী হইতে পদচযন কবিয়! এগুলির সহিত সাদৃঠ দেখাইযাছি। প্রাচীন 
অলংক।বশান্ত্রের শৃঙ্গাররস কিগাবে বৈষ্বদেব মধুররসে বা ভক্কি-রসে পরিণত 
হইযাছে তাহাবও বিশদ আলোচন]| করিয়াছি । লৌকিক শুঙ্গাররসের স্থায়ী ভাব 
'বতি'র অর্থ “কষ্-রৃতিতে' সম্প্রসারিত করিয়। রূপ গোস্বামী শুঙ্গার-রমকে 
মধুর-তক্তিরসে পরিণত করিয়াছেন। বাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলার বর্ণনার 
হৃজ্রেরও তিনি নির্দেশ দিলেন। কৃঞ্দাস কবিরাজ নিত্যলীলার হ্ুত্রটি 
আও স্পষ্ট করিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাহাদের নির্দেশিত পখেই বাধাকৃষ্ণের 
প্রেমলীল! ও নিত্যলা'ল। বর্ণনা কন্বিয়াছেন। 


উপসংহার ৬০৩ 


বৈষ্ণব পদসাহিত্যে প্রাকৃত প্রেম কোন সমযেই অস্বীকৃত নয়, বরং প্রাকৃত 
প্রেমই স্বর্গীয় দ্যৃতিতে উদ্ভামিত হুইয়। উঠিযাছে। মর্ত্যরসের বহু প্রাচীন 
কবিতা প্রেমভক্তি-রসের কবিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । আবার, প্রাচীন 
সংস্কত-প্রাকৃত প্রকীরণ্ণ কবিতার সংগ্রহ-গুলিতে ফেহকেন্দ্রিক প্রেমের যে দৃষ্টান্ত 
পাওয়! ঘাঁয় সেইগুলির ভাব অধলম্বন করিয়া ও বু “বঞ্ব পদ' রচিত হইযাছে | 
বৈষ্ব কবিগণ মাটির পৃথিবী হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিধাছেন। যেমন, 
অম্রুখতকের এ কবিতাটি । ইহাতে লৌকিক মানিনী নায়িকার প্রত্তি 
সথীব অন্মযোগ ব্যক্ত হইয়াছে-_ 
অনালোচ্য প্রে়ঃ পলিণতিমনাদূৃতা চহীদ- 
স্বধাকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেষসি কতঃ। 
সমাকষ্ট| হোতে বিরহদহনোদ্ভাস্থবশিখঃ 
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদ্মলমধুনারণ্য-রুপিতৈঃ। সুক্রিকঃ ২1৪২১ 
-_-“হে সরলে, তুমি প্রেমের পবিণতি কি হইতে পারে না ভাবিয়।, বন্ধদের 
উপদেশ ন| মানিঘ। প্রিষকান্তের উপর মান করিষাছ কেন, এই জলন্তুশিখ। 
বিরহাগ্নির অঙ্গার তুমি নিজের হাতে ধবিষ। বাখিয়াছ । অতএব বথ। এখন 
এহ অবণ্যে বে।দন।” 
এই কবিতাটির ভাব অলঙ্গন করিধ। কবি গোবিন্দদ।স একটি বৈষঃব 
পদ র১ন। করিয়াছেন। তাহার কবিত।য সংস্কত কবিতার ভাব আরে 
ভালোভ।বে প্রকাশিত হইদ্নাছে । 
গোবিন্দদাসের পদটিও (বাধার প্রতি সথীর উক্তি )-_ 
শুনইতে কান্ত মুরলীরবমাধুরী শ্রবণে নিবারলু তোব। 
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাপলু তখ মোহে রোখলি ভোর । 
স্বন্দরী তৈখনে কহল মো তোছ। 
ভরমহি ত। সঞ্জে নেহ বাড়াগুলি জনম গোঙায়ৰি রোয়॥ 
বিশু গুণ পরখি পরক রূপ ল[লসে কাহে প্েপলি নিজ দেহা। 
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ লাবণি জীবইতে ডেল সন্দেহা ॥ 
যে] তুই হৃদয়ে প্রঘতরু রোপলি শ্যাামজলদরস আপে” 


শি 


সো অব নয়ন নীর দেই সিঞ্চহ কহুতহি গোবিন্দদ্ামে ১ 


(১) পদকলতরু ৪৩% 


৬০৪ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


--“কাহুর মধুর মুরলী ধ্বনি শুনিতে গেলে তোমার কান বুজিয়াছিলাম, 
তাহার রূপ দেখিতে গেলে তোমার চোঁখ ঢাঁকিয়াছিলাম। খন মিথ্যা 
আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলে। স্থন্দরী, আমি তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম, 
ভুল করিয়া উহার সঙ্গে প্রেম করিলে, কাদিয়। জন্ম কাটাইতে হইবে । গ্রণ 
পরখ না করিয়া শুরু পরপুরুষের বূপ-লালসাঘ কেন নিজের দেহ সমর্পণ করিলে ? 
এইতো! তোমার রূপ-লাবণ্য দিন দিন খোয়াইতেছ, জীবনেই সন্দেহ হইতেছে । 
যে প্রেমতরু তৃমি হৃদয়ে রোপন করিলে শ্টাম-জলধরের প্রত্যাশায়, সে এখন 
নয়ননীর দিয়া েচন কর। গোবিন্দদাস স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে ।” পদটিতে 
ভক্তকবি গোবিন্দদাস গাঁচ প্রেমভক্তিরসের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন । 
মত্ত্যপ্রেমের ভাব অবলম্বন করিয়া একটি উংকুষ্ট “বৈষ্ণব পদ' রচন! ক'রয়াছেন । 
পদটিতে ম্যপ্রেমের ও অধ্যাম্মপ্রেমের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এই মিশ্রকূপের 
জন্যই পদটি আরও মনে।রম হইয়াছে। শ্রীটচতন্যের পরবর্তী যুগেব কবিদের 
পদগুলিতে গাঢ ভক্তিরসের সাক্ষাৎ বেশী পাওযা যায। চৈতন্য-পর্নযুগের 
পদাবল”তে যেন মর্তারসের প্রাধান্তই বেশী। 

বাপতে গেলে, জয়দেব ও বিগ্যাপতিব অন্কুসরণেই বাঙ্জাল! পদাবলীর জন্ম। 
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' বাস্তব দেহধর্মী প্রেমই যেন বেশী ফুটিয়। উঠিয়াছে এবং 
প্রাকৃত প্রেমের বিচিত্র বিলাস-কলাও প্রকাশ পাইয়াছে। অবশ্য একথাও 
তিনি আমাদিগকে স্মরণ করাইয়। দ্রিযাছেন যে তাহার গান “রাধা-মাধবের" 
অপ্রাকৃত প্রেমলীলার জয়গান ৪ লীলা-আন্বাদন অর্থাৎ বৈষুব পদাবলী-_ 

“রাধা-মাধবয়োর্জয়স্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ 1৮৯) 

এইখানে কেবল “মদনধর্মেখ্সব' নহে, ইহা! হরির ধর্মোঘসব৪। রাধাকফের 
এই মধুরলীল! ব্ণনায় কি জয়দেব মাহুষী প্রেমকে অবলম্বন করিয়াছেন, 
রাধাকষেের প্রথম মিলনের যে চিত্রটি আকিয়াছেন তাহাতে বাস্তব দেহধর্ষের 


দ্িকটাই বিশেষভাবে প্রকটিত হুইয়! উঠিয়াছে। 
জয়দেবের পদ-- 
প্রথমসমাগমলজ্জিতয়। পটুচাটুশতৈরন্কূলম্‌। 


মুছুমধুবশ্মিত-ভাষিতয়া শিখিলীকৃত-জঘন-ছুকুলম্‌ । 





(১) তুঃ-হুবিচরণ-শরণ-জয়দেবকবিভারতী । 
বসতি হৃদি যুবতিত্বির কোমলকলাবতী। গীতগোবিন্দ ৭৯০ 


উপসংহার ৬০৫ 


কিশলয়-শয়ন-নিবেশিতয়! চিরমুরসি যমৈব শয়ানম্‌। 
কতপরিরস্তণচুষ্বনয়! পরিরভ্য কৃতাধর-পানম্‌॥ ইত্যাদি 
__জয়দেব-( শ্রীগীতগোবিন্দ ), (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭) 
বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলীতে আদিরসাজ্মক বাস্তব প্রেমের তীব্র 
প্রকাশ দেখ। যায় । 
বিচ্ভাপতির পা 
সজনী ভল কয়ে পেউন ন ভেল। মেঘ মালা সঞ্জে তড়িতলতা৷ জঙ্গু 


হিরদয়ে সেল দঈ গেল ॥ 
আধ আ্মাচর খসি মাধ বদন হ!সি আধহি নয়ন তরঙ্গ । 


আধ উরজ হেরি আধ ত্াচর ভরি তব্ধরি দগপ্ে অনঙ্গ ॥ ( বৈঃ পঃ 

পৃষ্ঠ! ৭৭), 

আবর--সজনী অপুরুব পেখল রামা। কনয়লত। অবলম্থনে উল 

হরিনহীন হিমধামা |” (বৈঃ পঃ পৃঃ ৭৯) 

চণ্চাদ[সের পদাবলীতে একদিকে যেমন রাধাকৃষ্জের অলৌকিক প্রেমলীলা 

প্রকাশ পাইয়াছে আর একদিকে বাস্তব নরনারীর জীবনচেতণ।ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । উভয়ে মিলিয়া একটি মিশ্ররূপের কষ্ট হইয়াছে। 
ছুইটি নয়ান মদনের বাণ দেখিতে পরানে হানে । 
পশিয়। মরমে ঘুচায়। পরমে পরাণ সহিত টানে ॥ 

চণ্ডীদাস_( বৈ. প. পৃ ৪৫) 

চৈতন্-পর যুগের পদাবলীতেও লৌকিক গ্রেম ও অপ্র।কৃত রাধাকৃষ্ণের 

প্রেমলীল। উভয়েরই প্রক[শ দেখা যায়। 


জ্ঞানদাসের পদেও দেহ-কামনার কথা দেখ! যাঘ। গাঢ় ভক্তিরও তাহার 
পদাবলীতে ফু?য়। উঠিয়াছে | 


জানদাস-_ 
ছলে দরশায়ল উরজক ওর । তোড়ল কানড় কুস্থম উঘারি ॥৯ 
আপনি নেহারি হেরঙ। মোহে থোব ॥ ব্সনক ওর ঝাপলু-তব গোরি। 
বিহমি দশন আধ দরশন দেল। লীলাকমলে মুখ রোপলি থোরি ॥ 
কুজে ভুজ বাদ্ধি জলপ চলি গেল॥ বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ। 


কি কহব রে সখি নারি সজান ॥ কোন মুগব তাহে ধরু নিজ দেহ ॥ 


৬০৬ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উম 


হরণে বরখে কত মনম্থবাণ ॥ ধনি ধনি তাক যাক ইহ নারি। 


দূরহি মোহে পুন পালটি নেহ|রি । জ্ঞানদাম কহ ধনি জনা চারি ॥ 
(বৈ. প পু. ৩৯৭) 


তক্ত কবি গেবিন্দদাপের পদসমূহে গাঢ ভক্তিরস পরিস্ফুট হইযাছে তবু 
তার পদে মর্তযরসের প্রকাশ দেখা যাব । এই মিশ্ররূপের জন্য তার পদ।বলী 


অেষ্টত্ব লাভ করিয়াছে । 
শরদ-স্বাকর-মগুল-ম গুন 


অধরে মিলাধত শ্টাম-মনে|হব 
চীত চোবায়নি হাস। 
আজু নব শ্টাম বিনোদিনী রাই । 
তন্ন তচ্চ অতন্ধ বুথ শত সেবিত 
লাবণি ব্রণি না যাই ॥ 
কবরি বকুলফুলে আকুল অলিকুল 
মধু পিবি পিবি উতরোল। 
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ ঝঙ্কৃতি 
কিন্কিণি বণবণি বোল ॥ 
পদপঞ্কজ পর মণিময় নৃপুর 
রণঝন খঞ্জন ভাষ। 
ম্দনমুকুর জন নখমণি দর্পণ 
নীছনি গোবিন্দদাস ॥ ( পদকল্পতরু ১০৫৫) 
বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকুষ্কেব প্রেমলীল। বর্ণনাঁষ মত্যপ্রেমকেই অবলান্থন 
করিয়াছেন, কিন্তু মৃর্যপ্রেম বর্ণনাই তাহাদের জীবনের অভীপা নহে। বাস্তব 
মাটির এই প্রেমকে বৈষ্ণব তবৃষ্টির সাহায্যে বিশুদ্ধ করিঘ। ন্বর্গীব প্রেমভক্তি- 
বদে পরিণত করিয়াছেন। “কাম” হইতেই প্রেমে জন্ম, পঙ্ক হইতেই পশ্থজের 
উদ্তব। চৈতত্তপর যুগের বৈষ্ণব পদাবলীতে একটা বিশেষ ধরণের ধর্মীয় 
কৃত্যকেন্দিক সাধন্ভজন প্রণালীর প্রভাব দেখা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম 
নরনারীর ব্বাভাবিক জীবনযাত্রা হইতে বিচ্ছিন্ন শুষ্ক যতিধর্ম নহে। কবিগণ 
প্রাকৃত ভূমি হইতে যাত্রা করিয়া অগ্রাকৃত ভাববুন্দাবনে গিয়া উপস্থিত 
হইয়াছেন । বৈষ্ণবগণ বলেন, “বৈষ্ব পদাঁবলীঝ পম্চাৎপটে কেবল 
নিতাবৃন্দাবনের কিশোর কিশোরীর সত্তা ঃবিরাজ করিতেছে", তবু কবিগণ 


উপলংহার ৬০৭ 


যেভাবে বাধাকৃষ্চের তীব্র বিরহ-বেদন। এবং নিবিড় মিলনরস ও নিসর্গ সৌন্দষ 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে 'ভাববুন্দাবন'কে ক্ষণকালের জন্যও মর্ত্যভূমিতে 
টানিয়া আনে। “মহাভাবময়ী' রাধিকার প্রেমের আবেগআতি মানবী 
নায়িকাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। 

এই মর্ত্যের রসের আস্বাদ পাঁওয়। যায় বলিয়াই বৈষ্ণব পদাবলী অবৈষ্বের 
কাছেও এত প্রিয়। এইখানেই বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যেব মাবেদন । পুরানে। 
ধাঙ্গালায “সাহিত্য” বলিয়। যদি কিছু থাকে তবে তাহা! বৈষ্ণব পদসাহিত্য | 

রাধাকফ্ের প্রেমের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করিবার সময় সংস্কৃত- 
প্রাকুত-অবহট্ঠ হইতে লৌকিক প্রেমের বহু কবিতা উদ্ধৃত করিয়। দেখাইয়াছি 
যে আদিরসাম্মক এসব শ্লোকগুলি অবলম্বন করিনা বহু বৈষ্ণব পদও রচিত 
হইয়াছে । সেগুলির পাশাপাশি বৈষ্বপদ উদ্ধত করিয়। দেখাইয়া 
থে বৈষ্ণব কবির হাতে এগুলির কি কি পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 
প্রাচীন বস্তই বৈষ্ণব কবিগণের হাতে নূতন স্ট্টিতে পবিণত হইয়াছে । 
ব।ধ।কৃষ্চের প্রেমলীলার উপযোগী করিয়া! বৈষ্ব কবিগণ পুবাতনের পরিবর্তন 
৪ পরিবর্পন করিঞাছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাচীন প্রেমকবিতার আদশে 
গডা নূতন কবিত। আরো! মনোরম ও দ্য হইয। উঠিয়াছে। 

প্রাচীন সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অব্হট্ঠের প্রেম-কবিতাণগ্তলি এক একটি রূসসমুদ্ধ 
নিটোল মানবীয় প্রেম'কবিত।। সঙ্গীত-ধমী এই কবিতাসমৃহের বাগ- 
নিমিতি 9 ভাঁষানৈপুণ্য অপূর্ব । বৈষ্ণধ গীতিকবিতার চিন্রকল্পে ৪ অলংকারে 
এই সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতার যথেষ্ট প্রভাব দেখ! য|ব। বৈধ্ব পদাবলীর 
বাক্শিল্প পূর্বতন সংস্কত-প্রাকৃত প্রকীণ কবিতাব স্ুত্রেই লব্ধ । 

ভারতবর্ষের প্রকৃতির সহিত ভারতবধযের প্রেষেব একটি যে।গ আছে। 
পৃথিবীর খতুপরিবর্তনের একটি প্রধান কাজ নরন|রীর দ্বদবে প্রেম জাগ[নে।। 
তাই দেখিতে পাই ভারতবর্ষের বর্ধা খভর সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রেমেব একটা 
অচ্ছেছ্য নিবিড় যোগ রহিয়ছে। সেই যোগের স্তবিচিত্র ও চম্ধুর প্রকাশ 
মহাকবি কালিদাসের যুগ হইতে আজ পধস্ত একটান| চলিয়া আফিয়াছে। 
ভারতবধের সার্থক বিরহেব কবিতা তাই বর্ধার কবিতা । বৈষ্ণব কবিতাতেও 
(পদাবলীতে ) তাহাই দেখিতে পাই। কালিদাস একটি গোটা বর্ধার কাব্য 
“মেঘদূত' লিখিলেন। মেঘদূত” তো! নরনারীর বিরহের কবিতা । অবশ্ঠ 
তাহার আগে আদিকবি বান্মীকি-ও বর্ধার কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাহার 


৬০৮ বৈষুব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


পর সংস্কৃত-প্র/কতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ধার কবিভার সন্ধান মেলে। সেগুলিতেও 
বিরহের কথাই বল! হইয়ছে। বৈষ্ণব পদসাহিত্যের বর্ধার কবিতাগুলিতেও 
রাধারুষ্ণের বিরহ-বেদন! চম্থক|র ফুটিয়! উঠিরাছে। রবীন্দ্রনাথ সমস্ত খতুকে 
লইযা কাব্য রচনা কবিয়াছেন কিন্তু তাহার বর্যার কবিতাগুলিতে নিখিল, 
নরনারীর বিরহবেদন! যেন অপরূপভাবে প্রক।শিত হইয়াছে । এইখানেই 
আমরা প্রাচীন ও নবীনের সহিত বৈষ্ণব পদাবলীর যোগস্থত্র খু জিয়৷ পাইতেছি। 

বর্ষাপ্রকৃতিও বৈষ্ণব পদাবলীতে রাখাকুষ্তপ্রেমের “উদ্দীপন বিভাবে'র কাজ 
করিয়াছে । বৈষ্ব পদাবলীতে দেখি বর্যাখভুতেই যেন শ্রীরাধার বিরহ- 
বেদন। তীব্র হইয়! উঠিয়াছে। উদাহরণ অন্তত্র দেওয়া হইয়াছে । (বর্যাকালোচিত 
-বিরহ)। 

বৈষ্ণব পদাবলীর বর্ধা অভিসারের পদগুলিও অপূর্ব | রবীন্দ্রনাথের বর্ষার 
কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা ও ব্যাপকতা যেন আরো বেশী । কবি বর্ষ। 
অভিসারের পদ রচন1 করিয়াছেন । যেমন, 
১। ব্যাকুল বেগে আজি বহে বায় সে কথা আজি যেন বল! যাঁষ 
বিজুলি থেকে থেকে চমকায় এমন ঘনঘোর বরিষায়। 
যে কথা এ জীবনে রহিয! গেল মনে 

_বর্যার দিনে? মানসী 
সঘন গহন রাত্রি ঝরিছে শ্রাবণ ধার।। চেষে থাকি সে শূন্যে অন্তমনে 
অন্ধ বিভাবরী সঙ্গ পরশহার ॥ হেথায় বিরহিনীর অশ্রু 
হরণ কৰিছে এ তার।। 
--প্রকৃতি , -গীতবিতান 


র্‌ 


৩। মেঘের পরে মেঘ জমেছে কাজের দিনে নান! কাজে 
আধার করে আসে থাকি নান! কাজের মাঝে, 
আমায় কেন বসিষে বাখ আজ আমি যে বসে আছি 
এক! দ্বারের পাশে । তোমারি আশ্বাসে। 
--গীতাঞ্জলি ১৬ 


কালিদাস হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বর্যার কবিতাগুলি আলোচনা করিলে 
দেখিতে পাই কালিদাসের মেঘদ্তে পপ্রিয়াবিরহ', বৈষ্ণব পদসাহিত্যে 
এপ্রিয়বিরহ' আর রবীন্দ্রনাথের বর্ধার কবিতায় নিখিল নরনারীর বিরহ। 


উপসংহার ৬০৯ 


প্রাচীন-প্রেমকবিতার সহিত বৈষ্ণব প্রেম-কবিতার যেমন গভীর মিল দেখা 
যায়, তেমনি বৈষ্ণবগীতিকার সহিত রবীন্দ্রনাথের কবিতারও বেশ মিল 
দেখি। রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের রচন। “ভা্ুসিংহের পদাবলী” টবষ্ণব 
পদ্াবলীর ছায়ামাত্র। কিছু দৃষ্টান্ত দিতেছি-_ 


১। গোবিন্দদাস-_ 
অশ্বর ভরি নবনীরদ ঝাঁপ 
কত শত কোটি শবদে জিউ কাপ। 
তাহি দ্রিঠি জারত বিজুরিক জ্বাল। 
ইথে জনি মন্দির ছোড়বি বাণ1। 
এছন কুঞ্জে একলি বনমালি 
অন্তব জর জর পন্থ নেহারি। 

( বৈ. প. পৃ. ৬১৮) 


২। রামানন্দ বস্থ-_ 

প্রাণনাথ আজু কি হইল 

কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল। 

সুগম? চন্দন বেশ গেয় দূর 

নয়নের কাজর গেল সিথার সিন্দুর ৷ 
( পদকল্পতরু ৬৫৭) 


৩। চগ্তীদাস-_ 

এ ঘে।র রজনী মেঘের ঘটা 
কেমনে আইলে বাটে । 
আঙ্গিনার কোনে তিতিছে বধুয়। 


দেখিয়া পরাণ ফাটে ॥ ; বৈ প. পৃ. ৫২) 


৪1 কবিশেখর-_ 
ও সখি হামারি দুখের নাহ ওর | 
এ ভর বার মাহ ভাদর 

শূন্য মন্দির মোর ॥ 


১। রবীন্দ্রনাথ-- 
আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিস|ব 
পরাণ সথ। বন্ধু হে আমার । 
আকাশ কাদে হতাশ সম্‌ 
নাই যে ঘুম নয়নে মম 
ছুয়ার খুলি হে প্রিয়তম 
চ।ই যে বারে বাব 
পরাণ সথ। বন্ধু হে আমার । 
_গীতাঞ্চলী | 
২। রবীন্দ্রনাথ-_ 
আমি আকুল কববী আবরি 
কেমনে যাইব কাজে । 
যামিনী না যেতে জাগালে না কেন 
বেল! হল মরি লাজে। 
শরমে জড়িত চরণে কেমনে 
চলিব পথের মাঝে। 
৩। ববীন্দ্রনাথ_ 
তুমি পার হযে এসেছ মক 
নাই যে সেথায় ছায়া-তরু 
পথের ছুঃখ দিলেম তোমায় গো 
এমন ভাগাহত। -্গীতিমাল/। 
রবীন্দ্রনাথ 


এ ভরা! ভার দিনে কে বাছিবে শ্যাম বিনে 
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়। 
বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে 


(বৈ. প. পূ. ৩২২) কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায় ॥ 


৬১৩ এবষ্ব পদাবলী সাহিত্যের পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


৫। গোবিন্দদাস-_- ৫| বুবীন্দ্রনাথ-_- 
স্থন্দরি কত সমুঝায়র তোয়, বিদায় করেছ যারে নয়নের জলে 
পাঁয়লি রতন যতন করি তেজলি এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে। 
অব পুন সাধসি মোয়। আজি মধু সমীরণে 
কত কত গোপ স্বনাগরী পরিহুরি নিশীথে কুস্ুম বনে 
যব তুয়া মন্দিরে কান। তারে কি পড়েছে মনে বকুল তলে, 
তব তুহ্ু মান পরম ধন পাইলি সেই দ্বিন তো মধুনিশি 
ন। হেরল কমল বয়ান ॥ প্রাণে দিযাছিল মিশি 
বিনি অপরাধে উপেখলি মাধৰ মুকুলিত দশদিশি কুস্থম-দলে। 
না বুঝাল আপন কাজ । ছুটি সোহাগের বাণী যদি হত কানাকানি 
ন। জানিয়ে কোন কলাবতী মন্দিরে যদ্দি এ মালাখানি পরাতে গলে 
অব রহ নাগর রাজ॥ এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে । 
যহে বিন্ন পল এক রহই ন| পারই 
তাহে কি হেন ব্যবহার । 


গোবিন্দদাস কহ অব ধনি সমুঝলি 
পুন হেন ন। করিব আর। 
৬। যছুনন্ধন-__ ৬। রবীন্দ্রনাথ-_ 
রাই কহে কেব! হেন মুবলী বাজাফ এখনো তারে চোখে দেখিনি 
যেন শুধু বাশি শুনেছি, 


বিষামুতে একত্র করিযা। মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে 
জল নহে হিমে জন্গু কাঁপাইছে সব 

তন্থু ফেলেছি । 
প্রতি তন শীতল করিয়া ॥ ( বৈ, প. পৃ ২১৪) _ গীতবিতান । 


রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ভাবধাধার অনুসরণে কোন কোন কবিত! লিখিয়াছেন-_- 
এখন কি শেষ হযেছে প্রণেশ যা কিছু আছিল মোর, 
যত শোভা যত গান যত প্রাণ জাগরণ ঘুমঘোর । 
শিথিল হয়েছে বাছবন্ধন, 
মদ্িপাবিহীন মম চুম্বন, 
জীবন-কুঞ্জে অভিসার নিশা! আজি কি হয়েছে ভোর । 
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভ। 


উপসংহার ৬১১ 


আন নব রূপ আন নব শোভা 
নৃতন করিয়া লহ আর বার চিব পুরাতন মোরে 
নৃতন বিবাহে বাধিবে আমায নবীন জীবন ভোরে । 
জীবন দেবতা--চিত্র। 
আজকাল আমাদের সাহিত্যে মানুষের কথাই দেখিতে পাই, দেবতাব 
কথ। একেবারে গোণ। ইহাই নবধুগেব একটি গএুপান লক্গণ। মান্পসেব 
মহিমা আজ সাহিত্যে স্থপ্রতিষ্টিত। আধুনিক গীতি-কবিতন কবির একা 
াক্তিগত আশা-আকাংক্ষা ও সাধ|রণ মানুষের ম্বখ-ছুঃখ, হাসি-কাগা। আব 
শিরাশাই প্রকশিত। মাহ্ধষ আজ মুক্ত, চা/বিদিকে মানবৃত।বঈ জধরধরনি | 
ইষব কবি চণ্তীদ[সেব কাঁধ বলিতে হয়__ 
শুনহ মান্য ভাই,_- 
সবার উপরে মান্সষ সত্য 
তাহার উপরে নাই ॥ 
আধুনিক কবি যতীন্্রনাথ সেনগুধও বলিয়াছেন_- 
শুনহ মান্য ভ|ই,_ 
সবার উপরে মান্য সত্য, 
অঙ্টা আছে বা নাই | (ছুঃখবাদী ) 
অখবা, খাহি সাম্যেব গান-_ 
মান্ধষেব চেয়ে বড কিছু নাই, নহে কিড়ু মহীয।ন্‌। 
_নজরুণ (স্াম/বাদা) 
এই নবধুগেব সুচনা বৈষ্ণন পদাবলীতেই পক্ষ্য করি। এট দিক থেকে 
মিলে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সহিত আধুনিক গীতিকবিতার যোগ সহজেই 
নজরে পড়ে। বেষ্ৰ সাহিত্য রচ্তি হইবাব পুৰে ছডাগ|ন, ব্রতক্ষথা « 
দেবতার আখ্য[গঘ়িকা বা রামারণ-মহ [৬বতের ক|হিনী লইযাই বাঙ্গাল সহিত] 
মশগুল ছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখি, খুধ রাধাকৃষেেের লাল। লইয|ই পদ ক্চন। 
হইল ন।, শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাহিনী 9 তাহাব প্রদান প্রধান পারিষদদের 
নাহাম্ম্য বিষর়েও গীতিকবিত। রচিত হইল | পরে সাধারণ বৈষ্ণব ভক্তদেবও 
জীবনী-গ্রস্থ রচিত হইতে থাকিল। মান্ঠষই কাব্যেব বিষয়ীভূত হইল। 
দেবলীলা ছাড়া অন্ত বিষয়ে, বিশেষ করিয়। জীবিত মানুষ লইয়। কাব্য রচন। 
বাঙ্গীলা সাহিত্যে কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে নবযুগের সুচন। করিল । 


৬১২ বৈষ্ণব-পদ্দাধলী সাহিত্যের পশ্চাৎপট ও উৎস 


এখন উহ! উন্নত সাহিত্যের বিষয়-মর্ধাদা লাভ করিল । লক্ষ্য করিবার বিষয় 
যে বৈষব-তত্বদর্শনেও শ্রীভগবানের মানুষী লীলাকেই সর্বোত্তম বলা হইয়াছে 
'আরাধ্যো। ভগবান্‌ ব্রজেশতনয়» (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী )। 
“নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ। 
_ শ্রীকৃষ্ণবিজয় ( ম]লাধর বহ্থ ) 
“কৃষ্ণের যতক খেলা সর্বে(তম নর-লীলা 
নরবপু তাহার স্বরূপ । 
গোপবেশে বেন্ছকর নবকিশোর নটবর 
নরলীলার হয় অন্রূপ ॥৮ (চৈ. চ মধ্যলীল! ২১ পরিচ্ছেদ ) 


এইগুলি হইতে তত্বকথ। বাদ দিলে তো! মানুষের কথাই থাকিয়। যায় । 
বলরাম দাসের কৃষ্ণের বাল্যলীলার পদে যশোর্ধার মাতৃহদযের যে আশংক1 ও 
শ্নেহাতিশধ্য প্রকাশ পাইযাছে তাহাতে মানবরসের সন্ধান মিলে । 


বলরাম দীস-__ 
হের আরে বলরাম হাত দে মায়ের মাথে। 
দেহ বাখিয়া প্রাণ দিলাম তোমার হাতে ॥ (বৈ.প পৃ. ৭২৭) 


আবার, “আমার শপতি লাগে ন। ধাইয়ে! ধেন্তর আগে 
পরাণের পরাণ নীলমণি।”-_যাদবেন্দ্র (বৈ. প. পৃ. ৯৫১) 
শাক্ত-পদাবলীর “আগমনী সঙ্গীতে বাঙ্গালী ঘরের ম' মেনকা ও কন্ত। 
উম।র স্থখ-ছুঃখই যেন প্রকাশিত হইয়াছে। 

“আধার করে ঘরের আলে। 

সত্য কি চলি উম11” 

"যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী 

উমা বুঝি আমার কেঁদেছে।” 


ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামক্লে' দেখি ঈশ্ববী পাটনীর জীবপের সুখ-দুঃখ ও 
আশা-আকাংক্ষা চিত্রিত হইয়াছে-- 
প্রণমিয়। পাটনী কহিছে যোড়হাতে। 
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥ 
তথাস্্ব বলিয়া! দেবী দিল! বর দান। 
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥ 


উপসংহার ৬১৩ 


আবার দেখি--দেবতা! শিবের গায়ে মানব-শিশু ধুলি নিক্ষেপ করিতেছে 
ছাই মাটি কেহ গায় দেয় ফেলাইয়। | 
দেবতাদের চেয়ে মানুষ যেন বড় হইয়! উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্ের ভিতর 
যে নবধুগের সন্ধান পাইলাম, তাহাই আরও স্পষ্ট হইয়! উঠিল অষ্টাদশ শতাব্ের 
মদ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতাবের গ্রথমার্ধ পৰন্ত কবিওয়াল।, পাঁচালীওয়াল! 
ও টগ্রাওয়ালাদের সঙ্গীত ও কবিতার মধা দিয়া । এই সকল কবিগণের রচিত 
কতকগুলি রাধাকষ্ণলীলার প্রেষসঙ্গীত, কিছু শ্বামাসঙ্গীত, আগমনী-সঙ্গীত ও 
কিছু শ্রদ্ধ প্রেমসঙ্গীত ও কবিতা পাওয়া যায়। মধ্যযুগের সাহিত্যের সহিত 
উনবিংশ শতাবের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য প্রভাবে রচিত আধুনিক সাহিত্োর 
প্রকৃত যোগস্ছন্্ স্থাপিত হইল এই সব কবিদের রচিত সঙ্গাত ও কবিতার 
মধ্য দিয়া। 
এই যুগের রাধারুষ্ণ-প্রেমগীতিকাগুলির ভিতরে জখে-ছুঃখে-মিলনে-বিরহে 
ঘধুর হইয়। দেখ। দিধাছে নবনারীর রক্ত-মাংসেব মৃতি। 'রাধারুষ্ এখানে 
মুখোস মাত্র। এই সকল কবির বণিত পপ্রম একেবারে সাপারণ বাস্তব 
মানুষের প্রেম, কবিদের মন সাধারণ মানষেব মন। টৈষ্ণৰ পদাবলীর সহিত 
এইখানেই তকাৎ। যেমন, 
“ভালোবাসিবে বলে ভলোবসিনে | 
আমার স্বশাব এই তোম। বই আর জানি নে” । 
আব1ব-- “নয়নের দোষ কেন 
মনেরে বুঝায়ে বল নয়নের দোষ কেন, 
আ্াখি কি মজাতে পারে ন। হলে মনমিলন' ॥ 


এইখানে দেখিতেছি রাধাকষ্ণের পরিবর্তে বাঙ্গাল! সাহিত্যে পরনারীর 
মহিমমযী যুগলমৃত্তির প্রতিষ্ঠ। হইল। মানবীব স্তবের জন্যই এই যুগের 
ধর্সঙ্গীত-গুলি এত মধুর হইয়া! উঠিয়|ছ্ে বলিয়া মনে হএ। কবি ঈশ্বর গুপ্তের 
কবিতার ভিতর দেখি মানুষের সাহিত্যের বিষয়বন্ত মুখ্যতঃ মানষ। জীবনের 
খুঁটিনাটি তুচ্ছ ক্ষুদ্র ব্যাপার-গুলিও সাহিতোর বিষয়রস্ত হইয়। উঠছে । দিন 
দিন বাঙ্গালা সাহিত্যে মানুষের কথাই মুখরিত হইয়। উঠিতেছে । উনবিংশ 
শতাব্ে আমরা ধর্মকে জীবন ও সাহিত্য হইতে বাদ দিই নাই, কিন্তু নবযুগের 
ধর্ম মানবধর্ম--এখন মানুষের কাজ-করবার মান্ধষের সঙ্গে, দেবতার সঙ্গে 


৬১৪ টৈষ্ণব প্দ।বলী সাহিত্যের পশ্চাপট ও উৎস 


নহে। তাই আজ মানুষই স্বীয় গুণে দেবতার স্থান গ্রহণ করিয়াছে । 
সাহিত্যে এখন মহ্ষেরই জয়গান । বৈষ্ণব-গীতিকায় বাঙ্গালীর যে লিরিক 
প্রতিভা দেখা দিয়াছিল তাহাই খাত বদলাইয়৷ আধুনিক গীতিকবিতাঘ 
পযবসিত হইয়[ছে। তবে যুগের প্রগাবে আধুনিক গীতিকবিত। হইতে 
গীতাংশটুকু খসিগ! পড়িয়াছে। তবু দেখা যাধ রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি 
কবিতাকে স্থরে-তালে গাগা হয়। 

আধুণ্নক গীতি-কখিতার যে মানবীয় আবেগ ও চিত্রকলা লক্ষ্য করি, 
বৈষ্ণব-পদক|রগণের অশেকের পদেও তাহ|র সুচনা দেখা যায়। বৈষব- 
পদকারগণের মো জ্ঞনদসের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। জ্ঞানদাসের পদে 
আমণা আধুশিক মানুষের প্র।ণের কথা শুনিতে পাই । রাধাকৃষ্টের প্রেমলীণ। 
বণণ। করিতে গরিয়। কবি যেন নিখিল মানবেব দেশকাল[তীত বেদনাবেই 
প্রকাশিত করিখছেন। আবেগে তিনি মানপিক, চিত্রকল্পে তিনি আধুনিক । 
এখানে কঘেকটি পদ উদ্বাত করিতেছি । 


জ্ঞানদাস-_ 
১।. শিশুক|ল হৈতে বন্ধুর সহিতে 
পরাণে পরাণে নেহ| | 
না জানি কি লাগি কো! বিহি গল 


ডিন ভিন করি দেহ। | 
সই, কিবা মে গীরিতি তার । 
জাগিতে ঘুমাতে নারি পাসরিতে 
কি দিয়া শোধিব ধার ॥ 


আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়। 
গীতবাস পরে শ্যাম। 

প্রাণের অধিক করের মুরল্ 
লইতে আমার নাম॥ 

আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ 
যখন যে দিগে পায়। 

বাহু পস[রিয়া বাউল হেয়া 


তখন লে দ্রিগে ধায় ॥ (বৈ. প. পৃ. ৪০ 


উপমংহার ৬১৫ 


২। বূপলাগিত্াথি ঝুরে গুণে মনভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া! মে।র কান্দে 
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে। (বৈ. প. পৃ ৪০৭ ) 
৩। দেখে এলাম তারে সই দেখে এলাম তাবে। 
এক অঙ্গে এত রূপ নয়নে ন। ধবে ॥ ( বৈ. প. পু. ৩৮২ 
বংশীদাস, গোবিন্ধদাস প্রভৃতি কবির প্রেম-প্রকাশের রীতি যেন আধুনিক 
যুগের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। 
হেন রূপ কব ন। দেখি । 
(য অঙ্গে নয়ন থুহ সেই অঙ্গ হইতে মুখ? 
ফিরাইয়। লইতে নারি আগি। _বংশাদাস 
দেখ সথি কো ধনি সহচরী মেলি। 
আমারি জীবন সঙ্গে করতহি খেলি ॥ 
-গোবিন্দদাস (বৈ. প.পু ৮০) 
জীবন চাহি যৌবন বড়ে। রঙ্গ । 
তবে যৌবন যব স্বপুরুখ সঙ্গ ॥ 
_-বাঙ্গালী শিগ্ঠাপত্ি (বৈ. প. পৃ. ৮৬) 
এই সব পদের ভাব 9 ভাষা, চিত্রপ্রতীক ও আবেগ এবং সর মর্তচেতনা 
আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক । জ্ঞানদাসের পদে মধ্যযুগীঘ সংস্কারের সঙ্গে 
কিছু কিছু আধুনিক মনোভাবও স্থান পাইয়াছিল, আধুনিক কালের মনেব 
সঙ্গে তাহার সংযে/গ ম্বীকার করিতে হয়। 
মানুষকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিতে শ্রচৈতন্তের প্রেমধর্ম অনেকখানি 
সাহায্য করিমাছিল। শ্রীচৈতন্য যে প্রেমধর্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে 
বতমান কাল ও জীবিত মানুষ সবপ্রথম শ্মমহিমায় দেখা দিল। আমাদের 
আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কল্পনার অতীত হইতে বাস্তব বর্তমান কালে ঘুরাইয়া আনির়। 
শ্রীচতন্য বাঙ্গালীর চিন্তাধার! আধুনিকতার দ্রিকে কিরাইয়া দ্রিলেন। তিনি 
ছোট-বড় সকল মানুষের আধ্যান্সিক অধিকার শ্বীকার করিলেন। 
প্রসঙ্গত কবিকন্কণ মুকুন্দরামের নাম করিতে হয়। তাঁহার চণ্তীমঙ্গল 
কাব্যের মনুষ্-চরিত্রগুলি ভালোতে-মন্দতে, স্থখেছু:খে জীবন্ত হইয়! উঠিয়াছে। 
কাহিনীকাব্যে চবিজ্র-চিত্রণ তো। আধুনিক যুগের সাহিত্যের লক্ষণ! তাহার 


৬১৬ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উৎস 


সুষ্ট মানবচরিত্রে তিনি যে সহানুভূতি, বাস্তব জ্ঞান ও সুক্ম পর্যবেক্ষণশক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন, তাহ! মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা যায় না । দেব-চরিত্গুলিও 
মনুম্য ধর্মের দ্বার! যেন জীবন্ত হইয়া! উঠিয়াছে। আধুনিক যুগে জন্মাইলে 
কৰি একজন শ্রেষ্ট উপন্যাসকার হইতে পারিতেন। 

উনবিংশ শতাবেও বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা অব্যাহত ছিল। বিংশ 
শতাৰের প্রারস্তে কোন কোন কবি বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে পদ-রচনা 
করিযাছেন। এখনে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে কেহ কেহ ছুই একটি পদ 
ব্রজবুলিতে রচনা করেন। জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় এইরপ তিনটি পদ রচনা 
করিয়া তাহার সংকলিত “গৌরপদ-তরঙ্গিনীতে* যোজনা করিয়াছেন। এই 
সমস্ত পদ কিন্তু ঠিক “বব পদাবলী” হইয়া উঠে নাই। “র|ধ।" “কৃষ্ণ', “বৃন্নাবন' 
ইত্যাদির নাম দিয়া এবং কোথাও বা! ব্রজবুলির অক্ষম অন্থকরণ করিয়া 
আধুনিক প্রেম কবিতাই লেখ। হইযাছে। পদাঁবলীর ভক্তির স্থর এইগুলিতে 
আশ। করা যায় ন।। মানবীয় রসই ইহার মুখ্য কথ।। এইরূপে বৈষ্ঞব 
পদাবলীর অনুশীলনের দ্বারা আধুনিক লিরিক কবিত! পুবানো৷ গীতি-কবিতার 
সহিত সংযোগ রক্ষা করিযাছে। পুরানে। গীতিকাবিতার ধার| অথগুভাবে 
খাত বদলাইযা বর্তমান সময় পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে । 

উনবিংশ শতান্দের শেষভাগে বাঙ্গাল! সাহিত্যের করেকজন দ্বিক্পাল 
বৈষ্ণব পদাবলীর চর্চা করিয়াছেন। 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী বিদ্রোহী কবি মধুস্থছদন বৈষ্ণব 
কবিতার সৌন্দর্য্য মুগ্ধ হইয়! 'ব্রজাঙ্গন।, কাব্য বচনা করেন। ধর্ষের কথা 
বাদ দিলেও বৈষ্ণৰ কবিতার অভিনব সৌকুমাধ্য, চমৎকারিত্ব ও লোকোত্তর 
বমণীধত! রসিক চিত্তরকে সহজেই মুগ্ধ কবে। তাই আধুনিক কবিগণও 
বৈষ্ব কবিতার অনন্যসাধারণ রম্ণীযতায় মুগ্ধ হুইযাছিলেন। বৈষ্ণব 
কবিগণই বাক্জালীকে সর্বপ্রথম আদিরপের মাধুধ্য আম্বাদ করিতে 
শিখাইয়াছিলেন। মধুক্ুদনের 'রাধা” কিন্তু “প্রাকৃত” রমণীই হইস্া উঠিয়।ছেন। 
তবু ব্রজাঙ্গনার ভিতরে বৈষ্ণব পদাবলীর খানিকটা স্থর শোনা যায়। ব্রজাঙ্গনার 
রাধা প্রথম হইতেই বিরহিণী । কিছুটা উদ্ধত করিতেছি । 

শ্তামের বাশীর শব্দ শুনিয়। পাগলিনী রাধা সথীকে বলিতেছে-_ 
ওই শুন পুনঃ বাজে মজাইয়া মন রে মুবারির বাশী | 
কুমন্দ মলয় আনে ও নিনাধ মোর কানে আমি শ্ঠামদাসী ॥ 


উপসংহার ৬১৭ 
আবার-- 


কে ও বাজাইছে বাশী সজনি মৃদু মৃদু ্ববে নিকুঞ্ বনে? 
নিবার উহারে, শুনি ও ধ্বনি দ্বিগুণ আগুন জলে গো মনে। 
ও আগুনে কেন আহুতিদান ? অমনি নারে কি জালাতে প্রাণ । 
মধুন্থদনের ব্রজাঙ্গনায় কালিদাসের মেতদূতের প্রভাব দেখা যায়। রাধ' 
গবন-দূতকে পথের সকল প্রলোভনের কথা ম্মরণ করাইয়! দিতেছে । 
দেখি তোমা পীবিতির ফাদ পাতে যদি 
নদী রূপবতী, 
মজো! না বিভ্রমে তার তুমি হে রাধার দূত 
হের ন। হের না, দেখ, কুক্থম যুবতী; 
কিনিতে তোমার মন দিবে সে সৌরভধন 
অবহেলি সে ছলন! যেও আশ্ুগতি। 
খিনি জয়দেবের পদাাবলীকে “মদনধর্ম-মহোতসব' বলিয়াছিলেন সেই 
বস্কিমচন্দ্রই তাহার উপন্।সের নায়িকা ব| ভিখারিণীর মুখে ছুই চারিটি বৈষ্ণব 
কবিতা বসাইয়। দিয়াছেন ইহাতে বোঝ। যায় বৈষ্ণব পদাবলীর লৌন্দর্ষ্য 
তিনি আকষ্ট হইয়াছিলেন ৷ তাহার রচিত বৈষ্ণব কবিতাগুলি কিন্তু প্রকৃত 
বৈষ্ণব পদ্দাবলী হইয়া উঠে নাই। কাব্যের প্রয়োজনেই এগুলির হ্ঠি। এই 


বৈষ্ণব কবিতাগুলির মধ্যে ছুই একটি সত্যই স্্ন্দর হইয়াছে । যেমন 
“মুণালিনী? উপন্যাসে গিরিজায়ার গান_- 


মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী স্যমবিলাসিনী রে। 
কহলে! নাগরি গেহ পরিহরি কাছে বিবাগিনী রে ॥ 
বৃন্দাবন ধন গোপিনীমোহন কাহে তু তেয়াগী রে। 
দেশ দেশ পর সো শ্ঠ/ম সুন্দর ফিরে তুয়া লাগি রে॥ 
বিকচনলিনে যমুনাপুলিনে বহুত পিয়াস! বে। 
চম্দ্রমাশালিনী যা মধুযামিনী না মিটিল আশা রে॥ 
সা নিশ। সমবি কহ লো৷ স্ুন্বরি কাহা মিলে দেখা রে । 
শুনি যাওয়ে চলি বাজাঘি মুরলী বনে বনে এক] রে ॥ 


লক্ষ্য করিবার বিষয় পদটিতে বৈষ্ণব পদাব্লীর মত 'ভধিতাস্নাই | 


আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হেমচন্দরও বৈষ্ণব কবিত| লিখিয়াছিলেন, কিন্ত 
ত/হা উল্লেখযোগ্য নহে । তাহার 'ব্রজবালক" কবিতাটি ভালো! হইয়াছে । 


৬১৮ বৈষ্ব-পদাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎ্পট ও উৎস 


চাকু স্বন্দর বিনোদ রায় কে সাজাল তোমা হেন শোভায়, 
নয়ন বঙ্কিম কিবা সুঠাম চারু গ্রীবাভঙ্গি ঈষৎ বাম, 

ভালে তৃরুযুগ আকর্ণটান অপাঙ্গভঙ্গীতে চমকে প্রাণ, 
মোহন মুরতি চিকণ কালা, রূপের ছটায় জগ উজলা | 

বনফুল মাল গলায় সাজে চলিতে চরণে নৃপুর বাজে, 
নটবর বেশ রসিক ব।জ সদাই বিহরে নিকুঞ মাঝ । 


বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষামাধুখ্য, ছন্দের ঝংকাৰ ও তাহার অপরূপ রস- 
বৈচিত্র তরুণ রবীন্জনাথের দ্বদয় উন্মথিত করিয়। দিষাছিল। কাব্যে 
প্রেরণাতেই হ্থষ্টি হইয়াছে “ভান্টপিংহ ঠাকুরের পদাবলী" । “ভানুসিণহ ঠাকুর' 
রবীন্দ্রনাথের মুখোস মাত্র, তেমনি তাহার পদ[বণও বৈ পদাবলীর ছাফা । 
ভাম্ু' শব্ধটির অর্থ “রখি' আর ঠাঁকুর? উপাবিটিও বিদ্ভাপতি ঠাকুরকে ম্মরণ 
করাইয়! দেয়। অবশ্ঠ রবীন্ত্রনাথের পঞ্ণিত কালের রচন।র উপর বৈষ্ণব 
প্দাবলীর ও বৈষ্ণব ভাবধারার যথেষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে কিন্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের 
দ্বারাই সেগুলি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন । “ভান্নিংহের পদাবলী" রচনার সম 
রবীন্দ্রনাথের সে পরিপ'ক-শক্তি ছিল-না। 'ব্রবুলি" ভাষ!র ধ্বনি ও ছন্দ 
রবীন্দ্রনাথের রচনাতে ঠিকমত প্রকাশিত হইয়াছে । 


ভাঙ্গসিংহ ঠাকুরের ছুইটি পদ এখানে উদ্ধত করিতেছি-_ 


হদয়ক সাধ মিশাওল হৃদয়ে বুঝন্ু বুঝ সখি বিফল বিফল সব 
কণ্ঠে বিমলিন মাল!, বিফল এ পীরিতি লেহ।, 

বিরহ বিষে দহি বহি গেল রধনী বিফল রে এ মঝ্তু জীবন যৌবন 
নাহি নাহি আওল কালা। বিফল রে মঝু দেহ । 


২। শ্যাম রে, নিপট কঠিন মন তোর বরখত অশ্রু বচন নাহি নিকসত 
বিরহ সাথি করি সজনী রাধা পরাণ যেহ না মানে। 
রজনী করতহি ভোর । গহন তিমির নিশি বিল্লি মুখর দ্দিশি 
একলি নিরল বিরল পর ধৌত শুন্য কদম তরু মূলে 
নিরখিত যমুনার পানে ভূমি শয়ন পর আকুল কুন্তল 
কাদয় আপন তৃলে। 


উপমংহার ৬১৯ 


ধঞ্চব পদাবলীতে সংস্কত-প্রাকৃত প্রকীর্ণ কবিতাগুলির প্রভাবের কথ! 
আলোচনা করিয়াছি। অবহটুঠে যে ছড়া ও গানময় রচন। প্রচলিত ছিল 
সেগুলিরও প্রভাব বৈষ্ণব পদাবলীর উপর পড়িয়াছে। বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিদেধ 
রচনার প্রধান আদর্শ ছিল বিদ্যাপতির ব| বি্যাপতি-গোষ্ঠার গান। 
বিষ্ভাপতির ভগ্নমৈথিলের প্রভাবে বাঙ্গাল|য ব্রজবুলির স্থষ্টি হইল। ব্রজবুলিতেই 
বৈষ্ণব পদ বেশী লেখ হইযাছে। প্রথম হইতেই বৈষ্ণব-গীতিকঘ প্রধানত 
বাঙ্গাল। ও ব্রজবুলি খ্যববত হইতেছিল। বাঙ্গাল। ও ত্রজবুলিব মিশ্রণও দেখ 
যায়। ব্রজবুলি রচনার মাঝে মাঝে ছুই চারিটা ব্রজভাখ| ( পশ্চিম। হিন্দীব 
উপত।ষ। শবও প[গযা যাস. এবং তাহা! হইতে বাঙ্গল। পদেও আসিয়| গিয়াছে | 
হিন্দী শব্দগুলি মৈথিলেব মধ্য দ্যা আপিযাছে। বুন্ধাবন-প্রবাসা ঞফ্জদ[স 
কবিখ।জ 'শ্ীচৈতগ্ব-চরিতামৃত' লিখিয়াছিলেন। ভাহার বচনায় ভ্রজভাখার 
(ব্রজভাষ1) শব্ধ ঢুকিয়। গিয়াছে, বৃন্দাবন প্রচাপ্ত ছুই চারিটি ফাবলী শব্দ" 
অপি গিধাছে, বৈষ্প-গীতিক|ব ফারসী শব্দ বিশেষ দেখ! যান না। খিথ্যাত 
দার্শশক বিশ্বনাথ চজ্বতী বুন্দাবনে বসিম। পদ বচন করেন ও পদ-সংগ্রহ 
প্রকাশ কবেন। দীঘক।ল বুন্দাবনে বস কর।খ বাঙ্গালী খৈষ্বদের রচনা 
সহজেই হিন্দী শব্দ আসধা গিয়াছে । ব্রজভাথার কয়েকটি শব্ধ এখানে উল্মে 
করিতেছি । যেমন, এছে, কৈছে, তৈচে, ষৈছে, যোই, কোই, ইই।, কাহ।, 
তাই।, যাঁহ!, অবহি কহে, বাত ইত্যাদি । 

ব্রজব|সী বৈষ্ুবদের বচিত ব্রজগাঁষায লেখ! পদ9 দুই চারিটি পায় যায়। 
পদকারগণ হয় দীর্ঘকাল ধরিয়। বন্ধাবনে বসবাসকাখী বাঙ্গালা কিংব। স্থানীথ 
ব্রজভাষাভাষী বৈষ্ণব হইতে পাবেন। পরবর্তীকালে ব্রজবুলি পদ্দে ব্রজভাষার 
প্রভাব দেখা যায়। ছুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। 

'আগব ওয়ালী 

(শ্রীরধার গৌরব )-- 
দেখ দ্রেখ প্রীতম প্যারিক সোহাগে । 


স্বহন্তে বীড় শ্তাম দেত নিরখত বদনারবিন্দ 
খণ্ডিত আম আপ লেত পলকন নাহি লাগে । 
পৌছত পট গীত পীক কুঞ্জমে রস পুঞ্ক কেলি 


অতিশয় অনুরাগে ॥ পান পাওয়ে চহুকি খেলি 


৬২০ টবঞ্ব-পাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উৎস 


কাঞ্চনী রাধা কালা কান দুহু শ্রীমুখ তাম্বুল পাই 
ভাতি ভাতি র|খত মান আগরওয়ালী ভাগে । 
(বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৬২) 

__দেখ, প্রিয়তম কৃষ্ণ পিয়ারী রাধাকে সোহাগ করিতেছেন দেখ । শ্যাম 
নিজের তান্থুল লইয়া! শ্রীরাধ।র মুখে দিয়া (তাহার মুখ হইতে দশন খণ্ডিত ) 
অর্ধাংশ নিজে লইতেছেন। অতিশয় অন্থরাগে শ্রীরাধার নিক্ষি্থ পিক (চবিত 
তাম্বুলের খুৎকার ) নিজের পীত বসনে মুছিযা৷ লইতেছেন। ্র্ণগ্রতিম। রাধা, 
কালবর্ণ কানাই পলে পলে স্থযোগ বুঝির! তাহার মান রাখিতেছেন। এবং 
অপলকে রাখার বদনারবিন্ব নিরীক্ষণ করিতেছেন । কুঞ্চে পুপ্তীভূত রসকেলি। 
রাধা কৃষ্ণের হস্ত হইতে পান পাইয়া চমকিত হইঈ্। ক্রীড়ায় মাতিযাছেন। 
দুই জনের মুখের উচ্ছিষ্ট তাম্ুল পাইয়। (পাছে অন্ত কেহ অংশ চায় এই ভয়ে) 
আগরওয়ালী পলাইতেছেন । 


কৃষ্ণকাস্ততনয়।-_ (ঝুলন লীল! ) 

ঝুলত ব্রজরাজ-কুঙব তংস সারস কীর মোব 

রঙ্গন হিডোরে। কোযেলাগণ করত শোর 

সঘনে পবন বহই মন্দ ভ্রমর।-গণ গুগ্র গুঙ্গ 

বরিখত বারি বুন্দ বন্দ বোলত চৌ-ওরে। 

ীত পটমে লপট পিয়ারি দ্থঘড় করত তাল-মান 

জীক করত কোরে ॥ গাও সব তরুণি গান 
কৃষ্ণকান্ততনয়া চিএ 
হোষে সুখমে ভোরে ॥ 


(বৈঃ পঃ পৃঃ ১০৯৭) 
বাঙ্গালী বৈষধ কবির মত হিন্দী বৈষ্ণব কবি স্থরদাঁসও শ্রীবাধার পূর্বরাগ 
বর্ণন। করিতেছেন। 
আবত হী যমুনা ভবে পানী। 
শ্যাম বরণ কাহ্‌ কো! ঢৌট। নিরখি বদন ঘর গঈ ভূলানী ॥ 
উন মো তন মৈ উন তন চিতয়ো তবহী তে উন হাথ বিকান। 

উর ধকধকী টকটকী লাগী তঙ্গ ব্যাকুল মুখ ফুরত ন বাণী । 
_যমুনায় জল ভরিতে আসির়াছিলাম । স্টামবর্ণ কাহার ছেলে, মুখখানি দেখিযা 
ঘর ভূল্লয়া গেলাম । সে আমার সর্ব তন্ততে, সমন্ত তঙ্গ ভাবাইয়া ভুলিল-_ 


উপমংহার ৬২১ 


সেই হইতে তাহার হাতে গেলাম বিকাইয়া, আমার বুক ধকধকী--আথি 
স্থির--তঙ্গ ব্যাকুল--মুখে ফুরে না বাণী ।--(শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, পৃ. ৩২৫) 


হিন্দী বৈষ্ণব কবিগণ রাধা-কষ্ণ-লীলায় নিজেরা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন 
কিন্তু বাঙ্গালী বৈষ্ব কবিগণ সখীর অন্ুগভাবে রাধাক্কষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা 
করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতে হিন্দী কবিগণের বিশেষ প্রভাব 
পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। 


আগেই দেখাইয়াছি যে পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতাগুলি বৈষ্ণব প্রেম- 
গীতিকার প্রাগরপ হিসাবে ব। আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়াছে । কিন্তু বৈষ্ঞব 
গীতিকাগুলি প্রাচীনের অক্ষম অন্নকরণ বা পুনরাবৃত্তি নয়। এই গানগুলি 
বৈষ্ণব কবির স্বাধীন এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব স্থট্টি। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ এক একজন 
প্রতিভাধর শিল্পী ছিলেন। পূর্বকালীয় কবিদের প্রাচীন বাণী নৃত্ন প্রকাশভঙ্গি 
এবং নব বৈষ্ণব ভক্তিরসের দ্বারা নৃতন রূপে রূপায়িত হইয়াছে । এই নৃতন 
ভঙ্গিনার জন্যই পুরাতন সাধারণ প্রেম-কথাই অপরূপত্থ লাভ করিয়াছে। 
বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থান্বযবত্যপি'* (পূর্বতন কবিদের প্রাচীন বাণীও নৃতন 
ভঙ্গিমার আভরণে নবীনত্ব লাভ করে )। রসের মুতি গড়ার শিল্পীর যদি অভাব 
না হর তবে নৃতন কাব্যস্থট্টিরও অসদ্ভাব হয় না। -_ন কাব্যার্থবিরামোইস্তি 
যদি স্যাৎ প্রতিভাগ্ণ৮২-_-। ভক্ত বৈষ্ণব কবিগণ এমন কতকগুলি প্রেমগীতিকা 
রচন! করিয়াছেন যাহাদের সহিত পূর্বতন প্রেমকবিতার মিল খুজিয়া পাওয়। 
যায় না। প্রেমের এত বিচিত্র অপরূপ স্ুচ্ছ্ কল্পণা পূর্বতন কবিদের রচনায় 
দেখ। যায় নাই। আমর! আগেই একটা মানবীয় প্রেমকবিতা উদ্ধত করিয়া 
দেখাইয়াছি যে ভক্ত কবি গোবিন্দদাসের হাতে এ কবিতাটির ভাব কত 
স্বন্মরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে । কেবল যে বৈষ্ণব ভক্তিরসের দ্বারা মণ্তিত 
হইয়। মনোরম হইয়াছে তাহা! নয়, প্রকাশভঙ্গির গুণেও কবিতাটি আরো “সদয়- 
হবদয়সংবেছ্য' হইয়! উঠিয়াছে। নিছক সাহিত্যের দৃষ্টিতে দেখিলেও বলা যায়, 
প্রাচীন প্রেমগীতিকার কাঠামোকে বৈষ্ণব কবিগণ অপূর্ব স্থুষমামণ্ডিত 
করিয়াছেন। বৈষ্ণব প্রেমগীতিকার বিষয়বস্তু সংকীর্ণ। একই রাধা-কুষ্ণের 
প্রেমলীলা লইয়া সকলকেই পদ-রচন। করিতে হইয়াছে । তাই কবিগণ নান! 
উপলক্ষ সৃষ্টি করিয়! রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়্াছেন। বৈচিত্র্যের অভাববশতঃ 


১ ধ্বন্যালোক ৪51২ ২ ধ্ন্যালোক ৪৬ 


৬২২ বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে পশ্চাৎপট ও উত্স 


বৈষ্ণব কবিদের প্রেমগীতিকাগুলি অনেক সময় একঘেয়ে হুইয়া উঠিয়ছে। 
আবার প্রতিভা ন! থাকিলেও বৈষ্বৰ ভক্ত মহাঁজনদের অনেকে বৈষ্ঞব পদ্রচনা 
করিয়াছেন। তাহাদের সেইসব বচন! বড গতান্তগতিক ও কাব্য-গুণহীন 
আবর্জন|য় পরিণত হইয়াছে । বৈষ্ণব ভক্তের নিকট সেগুলির মূল্য ও মবাদা 
অস্বীকার করা হইতেছে না। তবু এ কথাম্বীকার করিতেই হইবে যে 
মধ্যযুগের বাঙ্গাল। সাহিত্যে যদি প্রকৃত কাব্যগুণসম্বদ্ধ রচনা কিছু থাকে, তবে 
তাহ। হইতেছে বৈষ্ণব পদাবলী। আধুনিক অবৈষ্ণব পাঠকেরা বৈষ্ণব 
পদ[ব্লীর সেই সাহিত্য-গুণের দিকেই আকুষ্ট হইযাছেন। কিন্তু বৈষ্ণব তত্বকে 
বাদ দিয়। তে এ সাহিত্যের প্রকৃত আস্বাদন সম্ভব নয়। সেইজন্য সাধ/বণ 
পাঠকেৰ পক্ষে বৈষ্ণব পদাবলীর আম্বাদনে অস্থবিধা দেখা ষায়। কেবল সাহিত্য- 
পর্মের জ্ঞান থাকিলেই যে কোন সাহিত্য-শিল্পকে বিশেষ করিধ। বৈধুব 
সাহিত্যকে ভালোভাবে জান। যায ন।। যে কোন সাহিত্যকে সত্যকাব আগ্বাদ 
করিতে হইলে_-তাহার জন্ম-বহস্য, বিশিষ্ট সমাজ ও ধর্ম এবং জলবাধু সম্বন্ধে ও 
জ্ঞান থাক। দরকাব। সাহিত্য-শিল্পে দেশক।লের আবেষ্টনী যে কতখানি 
প্রধান এবং অপবিহায্য হইয! উঠিতে পারে, তাহ। বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠ করিলে 
জানা যায। বৈষ্ণব সাহিতাকে ভালভাবে আস্বাদ করিতে হইলে বৈষ্ণব ধর্ম, 
তৎকালীন সমাজ ও বাষ্্ব্যবস্থ। অত্বস্ষে জ্ঞান থাকা প্রধোজন। বাঙ্গালী 
জাতীয় জীবন সমন্ধে অজ্ঞত[৪ বৈষ্ণব পদাবলীর খন্বাদনে অঙ্গহাঁনি ঘটান। 
এ সম্বন্ধে আম্র। বিস্তৃত আলোচন! করিয়াছি। প্রয়োজনবোধে কে'ন কোন 
স্থলে প্রাচীন পদ ব| বৈষ্ণব পদের পুশকল্লেখ করিতে হইযাছে। বক্তব্যটি 
পরিশ্ফুট করিতে গিয়াই এই ধবণের পুনকক্তি হইযা গিযাছে। 

সংস্কৃত ও প্রাক্কত-অবহট্‌ঠে লিখিত পুবতন প্রেমকবিতার সহিত আমর। 
পরবতীকালের রাধ।-প্রেমের অনংখ্য কবিতার তুলনা করি! দেখাইলাম যে 
বৈষ্ণব কবিগণ ভারতীয় সাধারণ কাব্য-ধাঁর।, কবিরীতি ও কবিপ্রসিদ্ধিকেই 
জ্ঞাতে-মজ্ঞাতে গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বল! চলে বৈষ্ণব প্রেখ কবিতার 
পশ্চাৎ্পটে রহিয়াছে সাধারণ পূর্বতন ভারতীয় প্রেমকবিতা। 
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কাদশ্বরী ৩৬১ 
কাব্যপ্রকাশ ৯৭ 
কাব্যাছুশাসন ৮৮ 
কালীয়দমন নাট ১৩৯ 
কুট্টিণীমতম্‌ ৯৫ 
কুমাবসম্ভব (কুমার) *৯, ৮১০, ২৬, 
২৮৭১ ২৯৭১ ৩০৮১ ৩২৯১ ৩৬৪, 
৪০৬১ ৫9০ 
কুষ্ণলীলামৃত ৫২ 
কেলিগোপাল নাট ১৩৯ 
ক্ষণদ|গীতচিন্তামণি (গীতচিন্তামণি ) 
১৭৯১ ২৩৪১ ২৫৩, *২৫৪১ ২৭৬ 
ক্ষণিকা ৪১১ 


গা 


গাহাসতসঈ (গাহা', গা স, গাথাসপ্তশতী), 


১৭১ +২৬১ ২০৮১ *৩০-+৩২১ ৮৫) 
১৪৩১ ১৫১১ ২১৩, ২৮৫১ ২৯৭) 
৩০১১ ৩০৬, ৩০৭১ ৩১১১ ৩১০) 
৩১৫১ ৩৮৭, ৩১৯-৩২২, ৩২৪ 

৩২৫১ ৩২৯১ ৩৪৯ ৩৫১১ ৩৫৪) 
৩৫৭১ ৩৬৮১ ৩৭২১ ৩৭৬৯ ৩৮১১ 
১৮৩, ৩৯২১ ৪০১১ ৪০৭১ ৪১৭- 
৪২০১ ৪২২১ ৪২৩১ ৪২৯, ৪৩৪- 
৪৩৯১ ৪৪২১ ৪৪৩) ৪৪৫১ ৪৪৬৮ 
৪৯৯১ 8৫৪১ ৪৬২, ৪৭৩, ৪৭৭, 
৪৭৮৪ ৪৮২১ ৪৮৩১ ০৮৪৫১ ৫০৩৬- 
৫১১১ ৫১৩-৫১৬, ৫২০১ ৫২৩, 
৫৩২১ ৫৩৮১ ৫৬১১ ৫৬৫ ৫৬৭৯ 
৫৭৮১ ৫৮০১ ৫৮৮ 


৬৩৩৩ 


গীতগোবিন্দ (গীত, গী গো ) ৯০, 
৯৪১ ১০৩১ ১০৫১ ১০৭১ ১০৯১ 
১৪৪১ ১৫২, ১৭১১ ২৬৪১ ২৮৬, 
৩২২, ৩২২, ৩৩৪১ ৩৩৫১ ৪৫৫) 
৪৯০১ ৪৯৭) ৫২৬, ৫৩৫১ ৫৩৬১ 
৫৪৬ ৬০৪, ৬০৫, 

গীতচন্দ্রোদয় ১৭৯) *২৪৬১ ২৫৪১ ২৭৮ 
৩১১ 

গীতবিতান ৩১৭, ৬০৮১ ৬১৯ 

গীতাঞ্জলি ৩৭২) ৪০০১ ৪৫৯১ ৬০৮১ ৬০৪ 

গীতাবলী ৭৭, ৯৭১ ১৭২) ২৬৮১ ৩৯৫১ 
৪২২১ ৪৫২১ ৪৬৫) ৪৬৬, ৪৭৪, 
৪৯৬ 

গীতিমাল্য ৬০৯ 

গোপ।লচম্পূ ১৬৬, ২৭২ 

গোপাললাীলা ৯৩ 

গোপালোত্তরতাপিনী ১৫০ 

গোবিন্দভাস্ত ১১০১ ১৫৪ 

গোবিন্দরতিম্ঞ্ররী ১৮৯ 

গোবিন্দলীলাম্বত ৬০১ ১৭৭ 

গৌরচরিব্রচিন্তামণি ১৭৯ 

গৌরপদ-তরক্গিনী ১৮০ 

গৌড়বহ ৮৫ 

গ্রন্থমাহেব ১৩৮ 

চচ 

চণ্ডীমঙ্গল ৬১৫ 

চযাগীতিপদাবলী ( চযা|) *১৯, *২০ 

চিত্রা ৬১১ 

চৈতন্তচরিতের উপাদান ১২৭ 

চৈতন্ত-চন্ত্রোদয় ১২৩, ১২৪ 

টৈতন্ত-ভাগবত ১০৯, ১২৫১ ২০০) 
জ 
'জগন্নাথবল্পভ (নাটক) ১১৮১ ১৭২১ 
২৭০১ ২৭৩১ ৩৯৫ 
ট 
'টীকাসর্বন্ব ১০২ 
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দূ 
দানকেলিকৌমুদদী ৫৭৩ 
দানকেলিচিস্তামণি ৫৭৩ 
দোহাকোষ ১৭২ 
র্‌ 
ধ্বন্যালোক ৮৫, ৮৬১ ১৫১১ ২১২১ ৫৫৫) 
৬০২১ ৬২১ 
ন 
নলচম্প্‌ ৮৬ 
নাথগীতিক ৪৪ 
নারদ-পঞ্চবাত্র ১২৩ 
নায়িকা-রত্বমালা ১৭৯, ২৫৮ ২৮২ 
নারদীয়-ভক্তিস্থত্র ১৪৩ 
প 
পদকল্প তরু *ঈ২৩১ *৬৬, ১৭৯) ৯২৩৭, 
*২৪৬-৯২৪৯১ ২৯০১ ২৯১১ ২৯৯১ 
৩১৩১ ৩১৪১ ৩২১১ ৩২৫, ৩২৭, 
৩৩১১ ৩৫০১ ৩৭৩, ৩৮১ ৩৮6১ 
৩৮৬১ ৩৮৯১ ৩৯৯১ ৪০২১ ৪০৪, 
৪০৫১ ৪০৮) ৪১০১ ৪২২) ৪২৮১ 
৪৩৭) ৪৪২) ৪৪৩১ 8৪৭১ ৪৫০, 
৪৫২১ ৪৫৩১ ৪৬৪১ ৪৭২7 ৪৮১১ 
৪৮৪১ ৪৮৫১ ৪৮৭-৪৯০১ ৫৭২, 
৫০৮) ৫১২-৫১৪, ৫১৬১ ৫২০, 
৫২৪১ ৫২৫১ ৫২৭-৫৩১১ ৫৩৩, 
৫৩৪১ ৫৩৬১ ৫৩৭, ৫৩৯১ ৫৪১১ 
৫৪৩, ৫৪৬১ ৫৫৮, ৫৬৫) ৫৬৬, 
৫৭০১) ৫৭২১ ৫৭৯, ৫৮০১ ৫৮২) 
৫৮৫১) ৫৯৩১ ৫৯৪১ ৬০৩, ৬০৬, 
৬০৯ 
পদরত্বাকর ১৭৯ ২৬০ 
পদরত্বাবলী ১৮০ 
পদরমসার ১৭৯ 
পদ্মপুরাণ ৮২১ ৮৩, ১৪৯ 
পদ্াম্বত-মাধুরী ১৮০১ ২৯৬, ৩২৭) ৩২৮, 


৩৩৯ 


র্থ-নির্ঘন্ট 


পদাযুত-লমুজ্জ ১৭৯ ২৫৪১ ২৭৮১ ৪৮৫১ 
৪৮৯১ ৫৭৬ 

পল্মাপুরাণ ২৯ 

পগ্ভাবলী ৫২১ ৭৭১ ৯২, ৯৭১ ৯৮১ ১০৬, 
১১৯, ১৬১-১৬৩১ ১৬৯১ ২০১১ 
২৯১১ ৩৩২১ ৩৩৩, ৩৩৭) ৩৪০১ 
৩৪২১ ৩৫৩-৩৫৫১ ৩৬৫) ৩৭৪১ 
৪১৩, ৪৪৬, ৪৫৬১ ৪৫৭১ ৪৭০) 
৪৭২) *৪৭৭১ ৪৭৮১ ৪৮২১ ৪৯৯) 
৫১১১ ৫১২১ ৫১৯১ ৫২৬-৫২৮) 
৫৩১১ ৫৩৮) ৫৫০১ ৫৫২১ ৫৫৩, 
৫৬৩১ ৫৬৬১ ৫৬৯১ ৫৭০) ৫৮৬) 
৫৮৮১ ৫৯১১ ৫৯৮১ ৫৯৯১ ৬০০ 

পরশুরামবিজয় ১৯০ 

পশ্চিমসীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য 
*8২ 

পারিজাত-হরণ ২১, ১৩৯১ ১৮৫১ ২২২) 
২২৭, 

পাষণমর্দন ১৩৪১ ১৩৮ 

প্যারাডাইস্‌ লস্ট ২০৭ 

পূর্ববঙ্গগীতিকা 9৪৪, ৫৫০১ ৫৫৭ 

প্রাকৃতকল্পতর ৯০ 

গ্রাকত-পৈঙ্গল (প্রা. পৈ. ) ৫১১ ৮৯, 
১৫১১ ২১০) ২৬৪১ ২৮৬) ৩২১) 
৩৬৮১ ৩৮৪১ ৪৩৫১ ৫১৭১ ৫১৮১ 
৫২০-৫২২ 

গ্রীতিসন্দর্ত ৬৮ 

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ২৪৪ 


বৰ 


বজ্জগীতি ১৯, 
বরগীত ১৩৫-১৩৮ 
ব্রজাঙ্গনা ৬১৬ 


১ কলিকাতা বিশ্ববিচ্ভালয় প্রকাশিত 


৬৬১ 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস (বা সা' 
ই. ) *১৬১ *+২২১ *৬০১ ৯১১৯১ 
*১২৯) *১৫৪১ *২২৫) ৯২৩৪) 
+২৩৫) *+২৫৩-৯+২৫৬১ ** ৫৮১ 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের কাহিনী *২১০ 

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত *৩৬, 
৯১৩০) ৯৩৭৬ 

বাংলার লোকসাহিত্য *৪১, +৪৫ 

বিক্রমোর্বশীয় *১৪১ ১০৩১ ২৮৮, ৫৪৪ 

বিদপ্ধ-মাধব ৭৭) ১৬৬, ২৫০? ২৫১ 

বিষুপুরাণ ৮২৯৮৪ ১৪৮ 

বুদ্ধচরিত *৮১ 

বুহদারণযক *৫০, ৯৮০১ ১৩০১ ১৮২ 

বৃহদ্‌গৌতমীয়তন্ত্র *৭১) ১৫০ 

বৃহদ্ধর্মপুরাণ +২৬৬ 

বৃহন্নারদীয়বচন ২০১ 

বেদস্থৃতি ১৩৫, ১৩৬ 

বেণীমংহার ৮৫১ ১৫১১ ৫৮৮ 

বৈষ্ধ-তোধিণী ১৪৯ 

বৈষ্ণব পদাবলী১ ১৩০, ১৮০১ *১৮৮, 
১৮৯) ৯২১৩১ ২৩২১ ৫১০ 

বৈষ্ণব পদাবলী২ (টব প.) +১০, %&২২ 
৩৪১ ৯৩৫১ *৬৭১ ১৩২১ ১৬০১ ১৬৭, 
১৬৮১ +৯১৭০১ ১৭৫১ ১৮০) ৯১৮৮১ 
১৯৪১ *২১২) ২১৫) ২১৬, *২১৯ 
২২০) ২২৩-২২৫) ২২৮১ ২৩১১ 
২৩৩) *২৩৪) *২৩৬) *২৩৮) 
২৩৯১ ৯২৪০১ ৯২6০১ ৯৭৪8১ 
২৫৪) *২৫৫) ২৫৭ *২৫৮) 
*২৬০১ ২৬৮১ ২৭০১ ২৭১) 
+২৭৫-+২৭৭) ৯২৭৯১ ৯২৮০১ 
২৮২, ২৮৭, ২৯০-২৪৫ *২৯৯- 
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৯৩৩১১ *৩০৭-৩১০১ ৩১২, 
৩১৬-৩২২১ ৩২৭১ ৩২৯- 
৩৩১১ ৩৩৩-৩৩৯১ ৩৪৩, ৩৪৫১ 
৩৪৬) ৩৫০১ ৩৫১১ ৩৫৩-৩৫৬, 
৩৫৯, ৩৬০১ ৩৬৪-৩৬৭১ ৩৭১, 
৩৭৪১ ৩৭৫১ ৩৭৮-৩৮২১ ৩৮৬, 
৩৮৭১ ৩৮৯-৩৯২১ ৩৯৪১ ৩৯৬, 
৩৯৯১ ৪০২১-৪০৫১ ৪০৮-9১০১ 
৪১৩-৪১৫১ ৪১৭, ৪১৯-৪২৪, 
৪২৬-৪২৮১ ৪৩১১ ৪৩৩-৪৩৭১ 
৪৩৯১ ০৪০5 ৪৪৩-৪৪৭) 8৪৯ 
৪৫০১ ৪৫৭-৪৬০১ ৪৬৪১ ৪৬৫, 
৪৬৭১ ৪৬৮১ ৪৭৯০১ ৪৭৭১ ৪৭৯- 
৪৮১১ ৪৯৫-৪৯৯১ ৫০৬১ ৫০৭১ 
৫০৯১ ৫১৬ ৫১৮ ৫১৯১ ৫২১১ 
৫২২) ৫২৭১ ৫৩১১ ৫৩৫১ ৫৩৯, 
৫৪১১ *৯৫9৪5 ৫8৫১ ৫৪৯-৫৫২ 
৫৫৪১ ৫৫৯১ ৫৬৪-৫৭২১ ৫৭৪১ 
৫৭৯১ ৫৮০১ ৫৮২-৫৮৭১ ৫৯০১ 
৫৯৩-৫৯৬১ ৬০৫১ ৬০৬১ ৬০৪) 
৬১০, ৬১২, ৬১৪, ৬১৫১ ৬২০ 


বৈষ্ণব-সাহিত্য ১২৯ 
ব্রজবিহার ৯৩ 

্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ ৮২, ৮৪১ ১৪৮ 
ব্রহ্মদংহিতা ১০৭১ ১১৫১ ১৫২ 


ভি 

ভক্তি-রত্বাকর ২৩৪, ২৫৪, ২৭৮ 

ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু *৫৪, ৬০-৬৩, ৬৯, 
১৭৬১ ৫৭৭ 

ভক্তি-সন্দর্ভ ১৯৯ 

ভাগবত-পুরাণ ১০২ 

ভান্ুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ৩৪১, 
৪০০১ 9০৩১ ৪৩৭১ ৫০৯১) ৫৩২, 
৫৯৩, ৬০৯১ ৬১৮ 

ভারতী? ১২৯ 


ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ১২, 
১৫) *১৭৩ 

ভাষার ইতিবৃত্ত *১৮৫ 

শ্রমর-দূত ১০৭ 

ষ 

মনসাবিজয় ৫৬০ 

মনু *৮ 

মৃহানাটক ৫৩৩ 

“মহাভাবানুসারিণী ২৫৪, ২৭৮ 

মহাভারত ৮২১ ১৪০ 

মহুয়া ৩৪৭, ৩৪৮ 

মানসী ৩৪৭, ৬০৮ 

মালতীমাধব +১১১ ৩০৬১ ৩৩৯১ ৫২৬, 
৫২৭১ ৫৩৭ 

মুনারিবিজয় ৯৪ 

মৃচ্ছকটিক *৩২ 

মুণালিনী ৬১৭ 
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